


রঃ অর্থাৎ 


সটাক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ 
অস্টাদশপর্ব মহাভারত 


6 আট ৪ ....পস্পসসপ 








ক, 


মহর্ষি কারক োস-্রণীত 


ঈুল সংস্কতু হইতে, পনি ্ 
স্মধীবর কাশী, দা ুৈদুয় বুক 
সরস বিশুদ্ধ পদ্য আত 
সাভীপর্থ । 
| নকল মণ, 
সনাতন হিন্দুধশ্মোৎসাহী 


মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের... 
 উত্দসাঁহে? উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে 


দে. এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত । 


হিন্দুপ্রেস । 


৬১ নং আহীরীটো'ল] স্ত্রী __কলিকাতা । 
জীমহেন্্রনার্থ দে দ্বার] মুদ্রিত । 
১২৯৬ । 





সভাপর্বের সূচীপত্র। 


বিষয় | বিষয় । পৃষ্ঠা | 
ভূ" ন শ্রবণের ফলঙ্রুতি ৩ শিশুপাল-বধ ও যুধিটিরের রাঁজশৃয় যজ্ঞ 
“যদানব কর্তৃক সভা নির্মাণ এ সমাপন ৫৩ 
যুধিঠিবের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞ।সাঁ যজ্ঞান্তে ছুর্ষেযাধনের গৃহে গমন * ৫৫ 
চ্ছলে বিবিধ উপদেশ প্রদ্দান ৬ পাশ! থেলিবার মন্ত্রণা ৫৮ 
নাবদ কর্তৃক লোকপালগণের সভ। বর্ণনা ৭ ঘুধিষ্টিরের সহিত শকুনির দূত ক্রীড়া ও 
যুখিটিবের রাঁজস্থ্‌য় যজ্ঞ চিত্ত! ও শ্রীকৃষ্ণের শকুনির জয় ৬১ 
নিকট দূত প্রেরণ | ৯ ধৃতরাষ্টের প্রতি বিছুরের উক্তি ৬২ 
গোবিন্দ-যুধটির সংবাদ ১০ ভ্রাতৃবর্গকে ও দ্রৌপদীকে পথ করণ ও 
জবাঁগন্ধের জন্ম বৃতাস্ত ১২ যুধিষ্টিরের পরাজয় ৬৩ 
ভীমার্ভভ্বনকে লইয়! শ্রীক্ঞের গিরিব্রজে পঞ্চ পাওবকে সভাতলম্থ করণ ৬৪ 
প্রবেশ ১৪ দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকাধীর গমন ৬৬ 
জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ * ১৬ জ্রৌপদীর প্রশ্ন - ৬৭ 
জরাসন্ধ বধ ও রাজাগণের কারামোচন ১৭ ছুঃশাসধের দ্রৌপদী সমীপে গমন ও তাহার 
অর্ভুনেব দিগ্বিঙয় যার ১৯ কেশাকর্ষণ পূর্র্বক সভায় আনয়ন ৬৮ 
ভীমের দিগ্বিজয় ২১ সভাজন'প্রতি বিকর্ণের উত্তর ৬৯ 
সহদেবের দিগ্বিজয় ২২ দ্রৌপদী কর্তৃক শ্ীকৃষের স্ততি ও দ্রৌপদীর 
নকুলের পিথ্িজয় ূ ২৪ বস্ত্রহরণ ৭১ 
যুধিষ্টিরের বাঁজ্য বর্ণন ২৫ ছুঃশ.ননের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা ৭২ 
। ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এ বিছুব কর্ভুক বিরোচন ও জুধন্ব! ব্রাহ্মণের 
উজ যজ্ঞপ্রমঙ ২৬ প্রিসঙ ৭০ 
রাম্ত্স্য় যজ্ঞ আরম ২৭ দাঁসদানী প্রস্তাবে ভীমের উত্তর ৭৪ 
। দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অজ্ঞুনের যাত্রী ৩৭ দুর্ম্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা ৭৫ 
: পাতালে পার্থের যাত্রা ৩২ (দ্রীপদীর বরলাভ ৭৬ 
। ক্রুপদ রাজার জাগমন ৩৪ কর্ণবাকো ভীমের ক্রোধ পু ৭৭ 
। দক্ষিণ ও পূর্বদারে বিভীঘণের অপমান ৩৭ পাগুবগণের নিজ রাজ্যে গমন ৭৮, 
ভ্রী-৬. কর্তৃক প্রাণদান ৪১ ধৃতরাষ্্ স্থানে দুর্ষেযাধনের বিষাদ ণ৯ 
বিভীষণের অপমান ৪২ পুনর্বার দুযতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ৮০ 
ও ৪৫ কৌরব বধে পাগবাদ্দির প্রতিজ্ঞা এঁ 
সভায় রাজগণের প্রবেশ ৪৭ পাগুবদ্িগের বনে গমনোদ্যে।গ ৮১ 
। শিগুপালের কুষ্ণনিন ঞ দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়] কুস্তীর বিষাদ ৮২ 
: শিশুপালের প্রতি যুধিঠিরের ও ভীমের ুধিষ্টিরাদির বন প্রস্থান ও ধুতরা প্রশ্ন ৮৩ 
বাক্য ১১:৪৯ কুকসভায় নারদ খধির আগমন ৯». ৮৫ 
তীম্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্ম কথন ও শিশু সভাপর্কের সচীপন্জ সম্পূর্ণ । 
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শিশুপাল বধ। 
€ ওহে ভীষ্ম। এ তোমার কিমত বিচার 2 
সভাতে আছেন রাজা রাজার কুমার । 
গ্রথিবীর যত রাজ দ্বারেতে তোমার ॥৷ 
এ সব থাকিতে পুজ্য বুঝি কুলোন্তব ? 


শা রস ক রা ৬ 


শুনি কুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর || £* . 





ভারত-রত 


০০৯৯ উ উ ০ 


সভাপর্থ 





“নারায়ণং নমন্কত্য নরঞেব নরোভমং। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততে। জয়মুদীরয়েৎ 


ভারত শ্রবণের ফলশ্রতি ৷ 


অতিশয় আঁনন্দেতে মথি বেদার্ণব | 
জগতজনের হিত করিতে সম্ভব || 
ব্রৈলোক্যে নাহিক দিতে যাহার মহিমা 
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্ড্রিমা || 
সংসারে যা আছে তাহ! আছয়ে ইছাঁতৈ । 
ইথে যাহা নাহি তাহা! না দেখি জগতে। 
যে জন সাত্ত্বিক দান করে বন্ুশ্রমে | 
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে প্ৃণ্যক্রমে || 
তাহণর অধিক ফল ভারত শ্রবণে | 
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভূবনে || 

ময়দাঁনব কর্তৃক সভ। নিম্মাণ। 

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান | 
রুষঃসহ পিতামহদানব-প্রধাঁন || 
খাগুব দহিয়! গিয়া পাগুব প্রস্থেরে | 
কিকি কর্ম করিলেন তা কহ আমারে 
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ | 
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্ধ || 

বৈশম্পায়ন বলেন শুন ৃপ্বর 1 
অমি সত্যে পাঁর হ'ল পার্থ ধনুর্ধর || 
ধন্মরশজে কহিলেন সর্ব বিবরণ | * 
পরম আনন্দে রাজ! কৈল আলিঙ্গন || 


হি ও 8 ০ 


যা পারহ কর ত্রীর্চি রর / 


লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দাঁন। 
ময়দনবের বন্থ করিলেন মাঁন || 
পাঁগুবের মহাবীর্তি ব্যাঁপিল সণ্সার । 
রিপুগণে শুনি লাগে অতি চমণ্কার || 
হেন্খজমতে নানা জুথে থাকেন পাগ্ব্‌.। 
অনু্দিন যজ্জ দান করে মহোত্সৰ | 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
ভারতের সভাপব্ব বিচিত্র কথন || 
প্রীকষ্ পার্থের অগ্রে করি যোড় কর। 
বিনয় করিয়া বলে দানব ঈশ্বর || 
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিন লোকে । 
হেন চত্র হতে উদ্ধারিলে হে আমাকে । 
প্রচণ্ড অনল মুখে কৈলে পর ত্রাণ । 
আজি হতে তোমারে বিক্রীত মম প্রাণ । 
কি করিব আজ্ঞা মোরে-কর মহাশয় । 
তব প্রীতিহেতু আমি ব্যাকুল হৃদয় || 
অর্জন বলেন যাহ দানব ঈশ্বর | 

রাখিও আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর 
ময় বলে যাব ন। করি তব কর্ম: 
তাবৎ, রহিবে মম মানসে অধ) 
দাঁনব-কুলের শ্রেস্ঠ পন ০ 







এল ৮ কি ৮ হস্ত ৯ সব লস, ০৯৮ সই সা ৯ স০ আজ 


করধোড়ে বলে ময় কৃষ্জের গোচর | 
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদুর || 
হৃদয়ে চিন্তিয়া কষ বঞ্লেন বচন | 
দিব্য সতা দেহ এক করিয়া রচন্ব || 
হেন সত কর যাহ! কেহ নাহি দেখে । 
অদ্ভুত হইবে সুরা্ঠুর তিন লোকে | 
রুষ্ের আদেশে ময় আনন্দিত হ'ল | 
নির্িতে সুন্দর সভা শীঘ্রগতি ছেল || 
কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নিশ্মাণ |. 
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান || 
চৌদিকে সহজ দশ ক্রোশ পরিসর | 
নুরাসুর-নাগ-নন সব-অগোচর || 
রচিয়। বিচিত্র সভ! দানব প্রধান | (১) 
সবিনয়ে জাঁনাইল কষ বিদ্যমান || 
যুধিত্ির.কুঝ পার্থ প্রশংসে দানবে | 
দেখিতে গেলেন সভা মহাঁমহোৎ্সবে || 
দ্বিজগণে পায়সর্ন করান ভোজন | 
নানা রত্ব দান দেন রজত কাঞ্চন || ৮ 
শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায় | 
পাঁগডব সপরিবারে রহেন তথায় || 
চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাগুবের প্রীতে | 
পিতু দরশনে যাব করিলেন চিতে | 
পিতৃত্বন। কুস্তীর বন্দিয়! ছুই পাদ। 
আলিঙ্রিয়া ভোজস্ুতা করেন প্রসাদ || 
সুভদ্র! ভগিনী স্থানে করিয়া গমন | 
থদগদ মৃদু বাক্য সজল নয়ন | 
কহেন রুল্সিণীকান্ত ভন্্রা ভ্রবোধিয়া | 
স্নেহেতে চক্ষুর জঞ্লম্পড়িছে বহিয়1 | 
সেবিবে শাশুডী-কুস্তীদেবীর চরণে । 
সমভাবে সর্বদা বর্ধিগবে কষগাঁসনে || 
- তত্ব কখা কহিয়া চলেন গদাধর | 
প্রণমিয়া ভদ্র দেবী কান্দে উচচৈঃস্বর || 
, উদ্রা প্রবোধিয়া কষ নিয়! কৃষ্ণা পাশে 
 ৰিনয়ে কহেন তাকে মৃছু মন্দ ভাষে || 
'শশণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী | 


ভ্রৌপদীরে সস্তাবিক্না গিয়া নারায়ণ । 
ধৌম্য পুরোহিত বন করি সম্ভাষণ || 
যুধিষ্ঠিরে কহিলেম্গঞ্জরি নমস্কার । 
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার || 
শুনিয়া! ধর্থের পুভ্র বিষ বদন | 

কষে আলিঙ্গন করি সজন্ব লোচন || 
ভীমার্জন নহিত হইল কোলাকুলি । 
কঝে প্রণমিল মাত্রীপুজ্র মহাধলী || 
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল। 

বেদ বিবি ব্রাঁচ্ষণ মঙ্গল উচ্চারিল || ৷ 
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়। সাঁজন । 
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ |] 
যাত্রা শুভ ধার নাম করিলে স্মরণ । 
তিনি যাঁত্র। করিলেন করি শুভক্ষণ || 
স্নেছেতে কৃষ্ণের সহ ধন্মের নন্দন | (২) 
খগপতিধ্বজে আরোহেন ছয় জন || 
রথ চালাইয়! দ্রিল দারুক সারথি । 
যোঁজনান্তে গিয়া! ধর্থে কহিল শ্রীপতি | 
নিবর্তহ মহারাজ যাহ নিজাঁলয়। 
আমাঁতে রাখিহ সদা সদয় হৃদয় || 
আলিজন করি পার্থ সজলনয়ন | 

বনু কষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চ জন || 
আত! মন পাগুবের কৃষ্ণ সহ গেল। 
কেবল শরীর লয়ে পাগুব রহিল || 
বিরম বদনে ফিরিলেন পঞ্চ জন | 
গেলেন ধ্াণরকাপুরে দ্বারকারমণ || 
তবে ময় বলে ধনগ্ীয় বিদ্যমান | 

মম মনোঁমত সভা নহিল,নির্মমাণ || (৩) 
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্বতে | 
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্িহিতে || 
বৃষ্পর্ব! নামে ছিল দানবের পতি | 
চৌদ্িক শাসিয়া তথা করিল বসতি || 
করিলাম -তার সভা! পুর্বেতে নির্মাণ । 
নানা রত্ব মণিময় আছে সেই স্থান || 


ৰ এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ব ছিল। 


সদাকাল ম্নেহ তারে করিবে আপনি || নানা রত্বে নানা শাস্ত্রে গুহ পূর্ণ কৈল|] 


কৌমোদকী গা তুল্য আছে গদাবর। 
/স গার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর || 
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাঁজে | 
হেন গদাবর আছে ফিন্দুসরো-মাঝে || 
'বরুণে জিনিয়া বুষপর্ক। দৈত্যেশ্বর | 
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর || 
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ | 
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন || 
এই সব দ্রব্য অপছে বিন্দু সরোবরে | 
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে || 
অর্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে | 
যাহ চিত্তে লয় তাহা! করহ আপনে || 
ইহা শুনি চলিল দানবরনীজ ময় ! 
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ততনয় || 
ভাগীরথী-হেতু যথা রাজা! ভগীরথ | 
বনুকণল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত || 

নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর | 

যথ। করিলেন যজ্জ অনেক বৎসর || 
যথা অআঙ্টা করিলেন স্থষ্টির কপ্পনা | 
বু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা || 

ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল | 
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল || 
দেবদত্ত শঙ্ঘ নিল গদা অনুপম | 

যত রত্ব নিল তার কতু লক নাম || 
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্ুনেরে | 
দেখি আনন্দিত হৈল ছুই সহোদরে || 
কনক বৈদুর্ধ্যমণি মুকুতা প্রবাল | 
মরকত স্ফষটিকরতত ছিদ্র ঢাল || 
স্কটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হীরা | 
সর্ব গৃহে লস্ববে মাণি মুকুতার ঝারা || 
বসিবার স্থানে সব কৈল রুছেদি। 
বিচিত্র রচন কৈল নানা মত বেদী | 
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শৌভে | 
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরম্দ লোভে || 
ভানু বৃহভানু যেন পুর্ণচন্্র প্রভা | 
জররান্সরে অপর্ব কবিল ময় সভা || 


উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রময় বিজ্ঞ লোঁকে। 
বিশেষে বিপক্্গণ চক্ষে নাহি দেখে | 
ক মাসে সভা! ময় করিয়া রচন | (৪) 
কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেক নিবেদন 1 
সভা দেখি আঁরন্দিত হইয়া রাজন । 
আঁনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ || 
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন | 
আনন্দসণগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন || 

ঘৃত ভুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভঙ্ষ্য । 

হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ || 

যে জন যে ভক্ষ্যে ভুপ্ত তাহা সে পাইল 
ভোজনান্তে দিজগণ স্বস্তি উচ্চাঁরিল || 
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে। 
নন! রত্ব দান পেয়ে টলিল সন্তভোষে || 
কত মুনিগণ তবে ধর্ম্মপৃত্র প্রীতে। 
তখশ্রম করিয়া রহিলেন সে সভাঁতে 11. 
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী খবি |" 
মহাশিরা অর্ধাবন্ু ভুমিত্র তপস্থী || 
মৈত্রেয় শুনক বলি নুমন্ত জৈমিনি |. 
কঝ্দৈপায়ন পৈল চারি শিষ্য গণি || 
জাতুকর্ণ শিখাঁবান পৈঙ্গ অপ্দ)হৌম্য | 
কৌশিক মাগুব্য মার্কগেয় বক ধৌম্য || 
জশ্ুঘাবন্ধু রৈভ্য কোঁপবেগ পরাশর। 
পারিজাত সত্যপরীল শশগডিল্য প্রবর || 
গ্লব কৌতিন্য সনাতিন ঘক্রমালী | 
ব্রাহ সাবর্ণ ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি ॥ 
ইত্যাদি অনেক থবি না যাঁয় গণন | 
সত্যবাদী জিতেক্দ্রিয় প্রতি তপোধন || 
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি, | 
পুরাঁণ প্রস্তাব ধর্ম নাঁনা কথা ভাষি || 
পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষভ্রগণ | 
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেল বজনুক্ষণ || . 
মুগ্তাকেতু বিবর্ধন কুস্তী উগ্রসেন । 
ভুধর্মা সুকর্ম। ক্ৃতবর্না জয়সেন || 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্ক মগধ অধিপতি । 
ভ্রমিত্র আমন ভোজ আশা প্ভাতি 


তন্ন তম 


বন্ুদান চেকিতাঁন মালবাধিকরী | 
কেতৃমাঁন জয়ন্ত সুষেণ দর্ীধারী | 
মত্হ্যরাঁজ ভীম্মক কৈকয় শিশুপাল | ) 
'স্কুমিত্র ষবনপতি শল্য মহাশাল || 
রবি ভোজ যছুবংশী যতেক কুমার | 
ইত্যাদি অনেক রাজা গুণিতে অপার || 
অভ্ভ্বনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ | 
জিতেক্ড্িয় বৃত্তি ইয়ে থাকে সর্বক্ষণ || 
চিত্রসেন গন্ধর্ব তৃষ্বুরু অধিপতি | 
অগ্নর কিম্নর নিজ অমাত্য সংহতি || 
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাগুবেরে সেবে। 
বিরি্িগকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে || 
না হইল ন1 হইবে আর সভান্তর | 
হেনমতে বঞ্ধে সুখে পঞ্চ সহোদর ॥ 
যুধিঠিরের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাচ্ছলে 
বিবিধ উপদেশ প্রদান । 
মুনি, বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়, 
হেনমতে নিবসে পাগুব। 
এক দিন'আচস্সিত, ্রীনারদ উপনীত, 
সর্ধত্র গমন মনোঁজব || 
ধ্যান জ্ঞান যোগযুজ্য অমর অনুর পুজ্য। 
চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে | 
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রন্মাকর্থ্া, 
ব্রন্মাণ্ড ভমেণ অনায়াসে || 
পরমার্থ অনুবন্ধিঃ বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, 
কলহ গায়নে বড় প্রীত. 


শিরেতে পিল জটা)ললাটে পিঙ্গল ফোট 


'শ্রবণে কুগ্ডল ন্মীতে সিত | 
'মুখে হরিনাম আবে, ভূজস্ক বীথার রবে, 
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ | 
'বারিজ নয়ন যুগে? বহে বারি যেন মেঘে, 
, পুলকে কদম্বপুষ্প অঙ্গ | 
শরদিন্দু মুখান্জ। আজানুলদ্বিত ভূজঃ 
»”  প্রজ্বল অনল দীপ্ত কায়। 
উরিধান রুষ্ণাজিন,সঙ্গে মুনিকতজন? (৫) 
উপনীত পাৰ সভায় || 


দেখিয়া নারদ খবি১ যে ছিল সভায় বসিঃ 
সম্গ.মে উঠিল ততক্ষণে । 
আস্তেব্যস্তে ধর্মানুত॥ সহোদরগণ যুত; 
প্রণাম করেন সে চরণে || 
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া। 
বসিতে দিলেন সিংহাসন | 
যথা শিষ্ট ব্যবহাঁর,পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর, 
ভক্তিভাবে করেন পুজন || 
তবে মুনি শ্নেহবশেন জিজ্ঞাসেন মৃদ্ুতীষে; 
কহ রাজা ভদ্র আপনার । । 
কুলের কৌলিক কর্ণ, ধন উপার্জন ধরা, 
নির্বিষ্মেতে হয় কি তোমার || 
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, 
এ সবার রাখ কি বচন | 
একীক অনেক সহঃ মন্ত্রণা ত না করহ, 
কার্ষ্য কি রাখহ মুখ্যগণ || 
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যাঁয় মূল্যে কিন ততঃ 
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা | 
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত, 
ছুখতো৷ না পায় কোন জনা || 
বিজ্ঞযোগ্যপুরোহিত) দৈবজ্ঞজ্যোতিষবিত, 
আছে কি বৈদ্য চিকিত্সক । 
অনাথ অতিথি লোকে,অনল ত্রাহ্মণমুখে, 
সদ দেহ ঘুত অনোদক || 
রাজ্যের যতেকরাজা; পায়যথোচিতপুজা, 
সবে অনুগত তে। তোমার | 
ধান্য ধন বন্ছমত*  উদক আযুধ যত, 
পুর্ণ করিয়াছ তো ভাঁগার || 
প্রাত৪কালেনিদ্রীবশঃবৈকীলেতেক্রীড়ারস 
আলম্ত ইন্দ্রিয় নিবারণ | 
ধর্ম কর্ম্মে ধনব্যয়) কর নিত্য উপচয়, 
 পুঁজরব পাল প্রজাগণ || 
ব্রিবিধ অনেক নীতি,জিজ্ঞাসিলমহামতি, 
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন | 
শনি ধর্শ অধিকারী, কহেন বিনয় করি। 
প্রণমিয়। মুনির চরণ |॥ 


এ শি 


যে কিছু কহিলাতুমি,যথাঁশক্তিকরিআমি॥ 


যাহা জ্ঞাত ছিলাম পৃর্ববেতে । 
শুনিয়া তোমার স্থান+বিশেষ জন্মিলজ্ঞান 
যত্বেতে করিব আজি হতে ॥ 
অবধান তপোধন, করি এক নিৰেদন, 
চরাচর তোমাতে গোচর। 
এই সভা মনোহর, অনুপ মুনিবর, 
' দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর || 
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি) ঈবৎ, হাসিয়া মুনি, 
কহেন সকল বিবরণ | 
তোমার সভারপ্রায়ঃমনুষ্যলোকেতেরায়, 
নাহি দেখি শুনহ রাজন || 
ব্রক্মার বিচিত্র সভা, যেনকৈলাসেরপ্রতা, 
ইন্দ্র যম.বরুথের পুরী । 
দেখিয়াছি যথা তথা? মনুব্যে অদ্ভুত কথা, 
শুন কিছু কহি ধর্মকারী !| 
রাজা বলে সবিনয়ঃ কহ মুনি মহাশয়, 
সে সকল সভার বিধান । 
প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত; 
প্রত্যক্ষে শুনিব তব স্থান || 
দিব্য সভাঁপর্ব কথা,বিচিত্র ভারত গাথা, 
শুনিলে অধন্ম যায় নাশ | 
গোবিন্দ চরণে মনত সমর্পিয়া অনুক্ষণঃ 
_ বিরচিল কাশীরাম দাস || 


নারদ কর্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন। 
নারদ বলেন রাজা কর অবধান | 

ইন্দ্রের সভাঁর থা কহি তব স্থান || 
দেবশিস্পী পটু বিশ্বকন্মীর ঘ্ারায় | 
নিন্মাণ করান নিজ মহতী সভায় || 
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা | 
দেবখবি ব্রন্মধবি ধার্মিকের সভা || 
উচ্চ পঞ্চ, যো'জনেক শতেক বিস্তার 
শচী সহ ইন্দ্র সদা! করেন বিহার || * 
সেই সভা শুন্য পথে পারয়ে থাকিতে | 
বথা ইচ্ছ' পারে তাহ। যাইতে আসিজে || 


জর! শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ | 
ইন্দ্রের আশ্রন্মে সদা থাকে সুররম্দ || 
মিরুত কুবের আদিমলি্ধ সাধ্যগ্ণণ | 
অক্সানকুনুম বক্র সবার ভূষণ || 
অষ্টবন্ধু নবগ্রহ ধর্ম কাম অর্থ | 
তড়িৎ, বিছ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃববর্জ|1 
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মূর্তিমন্ত | 
দেব থবি পুণ্য জন লিখিতে অনন্ত || 
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরম্দরে | 
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে || 
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায় | 
আর ষত নরপতি লিখনে ন! যায় || 
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান | 
শমন রাঁজার সভা কর অবধাঁন || 
দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার |. 
আদিত্য সমান প্রভা গতি ক1মাচাঁর || 
ন শীতল নহে তপ্ত নাহি ছুখ লোকে । 
প্রেমময় নাহি হিংসা সদাকাল তুখে || 
কতেক কহিব তথ! যতেক বিষয় | 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, কহি শুন মহাশয় || 
যযাতি নন্ুষ পুরু মান্ধাঁতা ভরত | 
কৃতবীর্ষ্য কার্তবীর্্য সুনীথ সুরেথ || 
শিবি মতস্থ বৃহদ্রথ নল বহীনর | 
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব রাজা উপরিচর || 
দিবোদাস অন্বরীষ রঘু গ্রতদ্দিন । 
পৃবদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বন্থুমন || 
শরভ স্যঞ্জীয় বেণ এন উশীনর | 
পুরু কুৎস প্রত্যুক্ন বাহলীক নৃপবর || 
শশবিন্দু কম্মসেন সগর কৈকয়। 
জনক ত্রিগর্ত বার্ত জয় জন্মেজয় || 
অজ ভগীরথ দিলীপ লক্ষ্মণ রাম |: 
ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করম্দম ||. 
শত ধৃতরাফী আছে ভীম্ম ছুই শত | 


' শত তীম কৃঝ্ণার্ৰ্বন শত আর কত || 


প্রতীপ শান্তনু পা্ড জনক তোমার | 
তেক কহিব তথা যত আছে আর || 


পি যজ্ঞ আদি বনু ফলে দান। 
(যত যত আছে. তথা না যায় বাখান ॥। 

। বরুণের সভা কহি কর অবধাঁন | | 
. অপূর্ব সভার শোভ! বিচিত্র বাখান ॥ 
' বিশ্বকর্মা বিরচিল সভা অনুপম 
জলের ভিতর সে পুন্করমালী নাম || 
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার। . 
নান! রত বন্বর্ণ কহিতে বিস্তার | 
নিবসে বরুণ তথ বারুদী সহিত। 

পুজ্র পৌন্্ পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত || 
ছাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত। 
বাস্কুকি তক্ষক কর্কোটক এরাবত || 
সংহ্লাদ গ্রহলাদ বলি নমুচি দাঁনব। 
বিপ্রচিত্তি কালকেক় ছুর্মুখ সরত || 
মূর্তিমন্ত চারি সিদ্ধু আরো নদীগণ। 
জাঁহুবী যমুন। সিচ্ধু সরস্বতী শোণ || 
চন্দ্রভাগা বিপাশ! বিতন্ত1 ইরাবতী 1 
শতদ্র সরযু আরে! নদী চর্ম্মণুতী | 
কিম্প,না বিদিশা কৃষ্বেণ! গোদাঁবরী | 
নর্মদা বিশল্যা বেণা লাঙ্গলী কাঁবেরী || 
'দেব নদী মহানদী ভাঁরবী ভৈরবী । 
ক্ষীরবতী ছুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি || 
করতোয়া গণ্ডকী আ'ত্রেয়ী শ্রীগোমতী | 
বুমবুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী || 
'মুর্তিমতী হইয়া,তথায় আঁছে সবে। 
তড়াগ পুক্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে || 
চিরি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার । 
কহিতে না পারি কত যত বৈসে আর | 
হৃ কুবেরের সভা রাজা কর অবধান | 
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্মার নির্বাণ || 
বশতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সম্তরি । 
 নিবসে গুহ্বক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী || 
শচিত্রসেন। রস্ত! ইর! ঘৃতাচী মেনক| 
স্চকনেত্র। উর্বশী বুদ্ধ দ!-চিত্ররেখ। || 
সমিশ্রকেশী অলম্ুষ। এই মহাঁদেবী | 
 বৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি | 


পুত নলকৃবর আরো যে মন্ত্রিগণ। 
মণিভদ্র শ্বেততদ্র ভদ্র হুলোচন || 
গন্গর্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ | 
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ | 
ফলকক্ষ ফলোদক তৃমৃরু গুভূতি | 
হাহ] হন বিশ্বাবস্থু চিন্রসেন কৃতী || 
চিন্তররথ মহেন্দ্ব মাতঙ্ক বিদ্যাধর | 
বিভীষণ থাকে সদ! সহ সহোদর || 
আছয়ে পর্বতগণ মূর্তিমন্ত হৈয়া | 
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া || । 
আমিহ থাকি যে আম তুল্য বু আছে। 
উমা সহ সদানন্দ সদ তার কাছে ।। 
নন্দী ভূঙ্ষি গণপতি কার্তিক বৃধভ | 
পিশাচ খেচর দান! শিবাগণ সব || 
আর যত আছে তাহা! কহিতে কে পারে। 
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে || 
পুর্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর | 
ভ্রমেন মনুব্যলোকে হয়ে দেহধর || 
আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয় | 
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয় || 
ব্রহ্মার সভার গু৭ কহিলে আমারে । 
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভ। দেখিবারে || 
তারে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয় | 
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয় || 
বলিলেন সহজ ব্দসর ব্রতী হৈর়া | 
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া || 
শুনি করিলাম তপ সহজ বৎ্সর। 
পরে পুন আইলেন দেব দ্বিবাকর || 
আম। সঙ্গে করিয়। গেলেন ব্রহ্মপুরী | 
দেখিলাম যাহা তাঁহ। কহিতে না পারি || 
তার অন্ত নাহিক নাহিক পরিমাণ । 
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্বাণ || 
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়। সে সভার কিরণ | 
শুন্যেতে শোভিছে সভা! না যায় নয়ন || 
তথায় থাকিয়। বিধি করেন বিধান । 
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান || 


প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম । 
অঙ্গিরা বশিল্ঠ ভৃগু সনক কর্দম ॥ 
কশ্তপ বশিশ্ক ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ | 
বালখিল্য অগস্ত্য মাগুব্য ভরদ্বাজ || 
বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আতা! অক্ষগণ । 
বায়ু তেজ পৃথথী জল শব্দ পরশন || 
গন্বব্ব সকল আছে মূর্তিমন্ত হৈয়। । 
আয়ুর্বেদ চন্দ্র তার! সুর্য সন্ধ্যা ছায়া || 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শাস্তি ক্ষমা | 
তষ্টবস্ু নবগ্রহ শিব সহ উমা || 
চতুর্বেবেদ ষট্শাস্ তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি। 
চাঁরি যুগ বর্ধ মাঁস দিবা সহ রাঁতি || 
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা | 
ভদ্র ষষ্ঠী অরুত্ধতী কদর নাগমাঁতা || 
মূর্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ। 

ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাঁশন || 
আমার কি শক্তি তাহ। বর্ণিবারে পারি । 
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি অধিকারী || 
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে | 
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে || 
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব | 
তোঁমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব | 
এক বাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে। 
যতেক নৃপতি সব যম্ের ভবনে || 

একা হ্রিশ্টন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয় | 
কোন্‌ পুণ্য দান্ফলে কহ মহাশয় | 
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা । 
আমার বারতা কিছু কহিলেন কথা || 
নারদ বলেন শুন পাঁওব প্রধান । 
নুর্ধযবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান || 
এক রথে জিনিয়৷ লইল মর্ত্যপুর | 
বাহুবলে হৈল নগ্ুদ্বীপের ঠাকুর ||. 
রাজস্থুয় যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র | 
আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাঁজরন্দ !| " 
অনেক ব্রাহ্ধণ আইল যজ্জের সদন | 
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেষম || 


শাক মত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ । 
পঞ্চগুণ করি ভারে দিলেন রাজন | 
দিব রাজা হতে সে করিল বড় কাঁজ।, 
সেই ফলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ || 
আর যত রাজ। রাজস্থুয় যজ্ঞ কৈল। 
সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহার! মরিল | 
যোগিপণে যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে । 
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে || 
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার | 
যমালয়ে দেখা হৈল সহিতে তাহার || 
কহিয়ীছিলেন তিনি করিয়া বিনয় । 
যুধিষ্তির ধর্মরাজ আমার তনয় || 
অনুগত ত তার বীর্ব্যবস্ত ভ্রাতুগথ | 
যাহার সহায় ক্লঞ কমললোচন || 
পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছু নয় | 
রাঁজন্ুয় যজ্ঞ তার অবহেলে হয় || 
এই রাজমুয় যদি করে ধর্মমরাজে | 
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজে || 
তোমার জনকু ইহ! কহিল আমারে । 
যে হয় উচিত রাজ! করহ বিচারে ॥ 
সর্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজস্থুয় গণি | 
বনু বিশ্ব হয় ইথে আমি ভাল জানি || 
ছিদ্র পায়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে| 
যজ্ঞ হেতু রাঁজগঞ্জু যুদ্ধ করি মরে || 
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি। 
আমারে বিদায় কর যাৰ দ্বারাবতী || 
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর | 
প্রীুষ দর্শন হেতু ছ্বারকানগর || 
সভাপর্ধে অনুপম সভার বর্ণন1| 
কাশীরাঁম দাঁস কহে শুন সাধুজনা || 
যুধিঠিরের রাজন্থয় বজ্ঞ-চিত্ত। ও ্রীফষের | 
নিকট দূত প্রেরণ। 

মুনি মুখে বার শুনি । 

চিন্তা্িত নৃপণ্ি || 

অন্ত নাহি লয় মনে। 

কহিলেন ভ্রাতৃগণে || 


নারদ বলেন ঘত। 
পিতৃ আজ এইমত 1 
যজ্ঞ: রাজ্য তায় 
যাতে 'ইক্্রপদ পায় || 

এ যজ্ঞ কর্তব্য হয়| 
কি সবার মনে লয় || 
শুনি ভূত্য মন্ত্রিগণ | 
স্বীকারিল সর্বজন | 
চিন্তা কর কোন হেতু | 
কর রাজসুয় ক্রু 1] 

কি কার্য অসধধ্য আছে । 
কেব! বিরোধিবে পাছে | 
মক্ত্রিগণ বাক্য শুনি । 
বিচারেন নৃপমণি || 

যে কন্ম যাহে না শোভে। 
সে কম্পন করিলে তবে || 
পাছে হয় বিড়ম্বনা | 
অযশ ঘোঁষে সর্বজন! || 
বিশেষে বিষম যজ্ঞ | 

সব লোক নহে যোগ্য || 
ইহা! আগে ন। প্রকাশি । 
গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি || 
কর্তব্য কি অকর্তৃব্য | 
হরির হইলে শ্রব্য | 
যদি দেন অনুমতি | 

এ যজ্ঞে হইব কৃতী || 
ইহ। চিন্তি নরপতি | 

ছ্ুত পাঠাইল তথি || 

সে দত সত্বর হয়ে | 
বারক। প্রবেশে গিয়ে || ৬) 
কষে, করি নমস্কার । 
কহে ধর্ম সমাচার 11 
তোমার দর্শন বিনে | 
কুম্তীপুজ্ ছুখী মনে ||. 
এ কথ। কহিবা মাত্র | 
গোবিন্দ ভোশলেন গাত্র | 


আারতস্র রর 


বৈনতেয় আরোহণে | 

যান ইজ্রসেন সনে || 

দিনকর যায় অস্তভে | 

উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে 1 

কষ আইলেন পুরে । 

শুনি হর্ষ নৃপবরে || 

ভাত মন্ত্রী পাঠাইল | 

অগ্র হৈয়! কষে নিল | 

ধর্মে করি নমস্কার | 

সম্ভাষেন হরি আর || 

ধন্ম নরপতি তবে। 

কষে পুজে ভক্তিভাবে || 

বসিলেন সবে তথা | 

চন্দ্রের মণ্ডলী যথা |] 

শ্ীহরি চরণদ্বয় ॥ 

যেভাবে সদা হৃদয় || 

তাঁর চরণসরোজে | 

সদ কাশীরাম ভজে || 

গোবিন্দ-যুধিষ্টির সংবাদ । 
বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ের কুমার | 

নারদেরে কহিলেন জনক আমার || 
রাঁজন্থুয় মহাযজ্ঞ ছুর্লভ সংসারে | 
যুধিষ্টিরে কহ রাজস্ুয় করিবারে || 
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্চা হইল আমার | 
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার 11. 
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে | * 
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কহ ধনলোভে || 
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে । 
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে || 
কুঝিয়! সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার | 
কর্তৃব্যা-কর্তব্য ধর্ম তোমার বিচার | 
পাঁগুবের গতি তুমি পাগ্বের পতি | 
তোমা বিনা পাগুবের নাহি অব্যাহতি || 
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব গুণবাঁন | 
পথিবীর.মধ্যে রাজা কে তব সমান || 


যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে। 
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে || 
আমি যাহ। কহি তাহ! জান ভাল মতে। 
এক লক্ষ রাজ চাহি এ মহা যজ্ঞেতে || 
মগথ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেন্ঠ রাজা | 
পৃথিবীর যত রাজ! করে তার পুজ1। 


ছিয়াশীটি ভুপে ছুষ্ট রেখেছে বন্দিশালে 
তব যজ্ঞ হয় রাঁজা সব মুক্ত ছৈলে | 
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব সিদ্ধ হয়।, 
নিম্বপ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥ 
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কৌন ফাঁজ। 
তারে মারি বশ কর রাজার সমাজ || 


তাহারে না মানে হেন নাহিক্ষিতিমাঝে। হইবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে |. 


বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে || 
তাহার সহায় বনু ছুষট রাজগণ। 
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন || 
পুগুরীক বাসুদেব কৌশল ঈশ্বর | 
রুক্সি ভগদত্ত রাজা মহাবলধর || 
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি | 
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি || 
ইন্ছাকু ইলার বংশে যত রাঁজগণ। 
জরাসন্ধে ন। ভজিল যত যত জন || 
তাঁর ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়। | 
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলা ইয়৷ || 
জরাসন্ধের ছুই কন্া অস্তি প্রাপ্তি বলিবে) 
সের বনিতা দ্োহে আমার মাতুলী || 
স্বামীর কারণে বাপে গোহাঁরি করিল | 
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল || 
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে | 
ক্ষয় নহে মারিলেও শ্তিক বৎসরে ॥| 
রাম আমি ছুই ভাই করিনু সংহাঁর | 
সেই হেতু সাজি আইল অফ্টাদশবার | 
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্বজন । 
মথুরা বসতি অনর 'নহে স্ুশোভন || 
নিরন্তর ছুই কন্তা কহিবেক বাপে । 
পুন জরাসন্ধ রাজা আঁমিবেক কোপে | 
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া | 
দুরস্কল দ্বারকাঁয় রহিলাম গিয়! |! . 
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাঁজগণে | 
বন্দি করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ||" 
পশুবৎ করি সব রাঁখিয়াছে রাজা । 
[স্বাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পুজা || 


আমার মন্ত্রণা কহিলাম এ তোমারে || 
এতেক বলেন যদি কমললোচন । 
রুষ্ঙেরে কহেন রাজ ধর্শের নন্দন || 
সমুচিত কহিল। যতেক মহাশয় | 

ইহা না! করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় || 
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে । 
পৃথিবী জুসাধ্য আরো করি ব্রমে-ক্রমে | 
পৃশ্চাঁতে করিব জরাসন্ধের উপায় | 

মম মত এই কহিলাম যে তোমায় || 
তীমসেন বলেন ন। লয় মম মনে | 
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে | 
তারে মারি মুক্ত হবে বনু জ্ঞাতিগণ | 
যজ্জে বিত্ম করে তবে নাহি হেন জন | 
রাজ হয়ে শান্তি ভজে লঙ্গ্মী নাহিপায় 
পুর্ব রাজণণ' কন্ম কহি শুন রায় |! 
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমগ্ুল। 
মান্ধীতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল | 
প্রতাপেতে কৃতবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন | 
ভগ্গীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন | 
শ্রীকৃষঃ বলেন রাজা কর অবগতি | 
যেমতে হইবে হত মগধের পতি || 
সৈম্ত সাজি তাহারে নারিবে কদাচিৎ | 
অসংখ্য ছ্র্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত | 
ভীমণর্ভবন দেহ রাজা আমার সংহতি | 
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥ 
শুনিয়৷ বলেন রাজা ধর্মের তনয়। 


'যতেক কহিল মঙ্ চিত্তে নাহি লয় | 


মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্তী | 
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র তুরপতি || 


|. ১২. 


যার ভয়ে জগন্নাথ মধুর! ত্যজিয়! | 
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন নিয়! |] 
তোমরা! উভয়ে চক্ষু রুষ মম প্রাণ | । 
'সন্কটেতে পাঠাইব না হয় বিধান || 
হেন যজ্জে প্রয়োজন নাহিক আমার | 
সন্ন্যাসী হইয়। পাছে ভ্রমিৰ সংসার || 
এত শুনি তখন কহেন ধনপ্জীয় | : 
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় || 
চিরজীবী নহে কেহ সংসার ভিতর | 
যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর || 
বিন। ছুখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম । 
সুকন্ম বিহীন রাজা বৃথ! তার জন্ম || 
এ উপায়ে কর্ম যদি না হয় সাধন । 
পশ্চা্ করিব। তাঁহ। যাহা! লয় মন || 
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন | 
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ || 
সভাপর্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে। 
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে || 
জরালদ্ের জন্ম বৃতাভ। 
ধর্মরাজ বলেন বলহ নাঁরায়ণ। 
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥ 
কত বল ধরে সে কাহার পাইল বল। 
তোম। হিংসি রক্ষা পাইল বিস্ময় অন্তর" |] 
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান | 
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান || 
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্্রথ | 
অগ্নণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ || 
তেজে ূর্যর্য ক্রোধে যম ধনে যক্ষপতি | 
বপে কামদেব রাঁজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি || 
নিরন্তর যজ্ঞ করে ভন্ত নাহি মন | 
ছুই কন্তা দিল তারে কাশীর রাজন | 
পুক্রার্থী পুজ্রেষ্টি যক্র করে মহীপাল। 
ন! হইল বংশ তার গেল যুবাকাল || 
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি | 
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্ধযার সংহতি || 


শপ সপন বকার্নরান্দ্জ্রা 
চি] 


গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে খবি | 
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী || 

বহু দেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত | 
বৃক্ষতলে রাজ! তারে দেখে আচম্বিত | 
ভার্যয! সহ প্রণমিল মুনির চরণ | 

মুনি জিজ্ঞাসিল রাজ কোথায় গমন || 
করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচন | 

মম ছুখ অবধান কর তপোধন ॥ 

বনু কর্ম করিলাম রাজ্যে হয়ে রাজ । 
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা || 
ধনে জনে আর মন নাহি তপোধন | 
সর্ব শুন্য দেখি মুনি পুজ্রের কারণ || 
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস। 
তপস্। করিৰ গিয়া করিয়া সন্ন্যাস || 
রাজার বিনয় শুনি গৌতমনন্দন | 
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ || 
হেনকালে দৈবে সেই আত্ররুক্ষ হৈতে | 
শুন্য হৈতে এক আমর পড়িল ভূমিতে |! 
আত্ম লয়ে মুনিবর হুদে লাগাইল। 
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল || 
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্ধযারে | 
গুণবান পুজ্ব হবে তাহার উদরে || 
বাঞ্চ পুর্ণ হৈল রাঁজা যাহ নিজ ঘর। 
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর || 

মুনি প্রণমিয়। রাজ! নিজালয় গেল। 
দুই ভার্যযা সমান ফ&্েৌহারে বাটি দিল || 
ছ্ুইভাগ করি দৌঁহে করিল ভক্ষণ । 
এককালে গর্ভবতী হৈল ছুই জন || 
একত্র গ্রসব দৌহে হৈল এককালে | 
আনন্দে নিরখে দৌহে সেই ছুই বালে || 
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর! 
অদ্ধ.অর্ধ অক্ত দেখি বিস্ময় অন্তর || 
হৃদয়ে হানিয়। কর বিষাঁদে বলিল । 

দশ মাস গর্তব্যথ। বথা বহা! গেল || 
নিরাশ হইয়। ফছেণহে ঘ্বণা করি মনে | 
ফেলাইয়। দিতে আজ্ঞা করে দাসীগণে | 


সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাঁসীগণ | 

জরা নাঁমে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ || 
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার | 
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার ॥ 
রাঁজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল। 

অর্ধ অদ্ধ অঙ্ত দেখি বিস্ময় মাঁনিল || 
আপন নয়নে ইহ। কখন না দেখে । 

ছুই হাতে ছুই খাঁন করিয়া নিরখে || 
রহস্য দেখিয়া ছুই সংযোগ করিল। 
আচম্বিতে ছুই অঙ্গ একত্র হইল || 

উড উউ1 করি কান্দে মুখে হাতি ভরি | 
আশ্চর্ব্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাঁচরী || 
না হবে উদর পুর্ণ ইহাঁরে খাইলে | 
নুপতি হইবে তুষ্ট এ পুভ্র পাইলে ॥ 
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন | 
মেঘের গর্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন | 
মনুষ্যের মূর্তি ধরি জরা নিশাঁচরী | 
রাঁজার সম্মুখে গেল প্রঁজ কোলে করি || 
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ । 

হের ধর লহ রাজ! আপন নন্দন || 

পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি | 
তবে জিজ্ঞাসিল রাজ! রাক্ষসীর প্রাতি || 
কে তুমি কোথায় বাঁস কি তোমার নাম | 
কার কন্য। কার ভার্ধযা' কোথা তব ধাঁম || 
এত শ্নেহ মম প্রতি কিসের কারণে | 
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে || 
রাজার বচন শুনি, বলে নিশাঁচরী | 
গৃহদেবী দিলা" নাম সৃষ্টি অধিকারী || 
দানব বিনাশে মোর হইল স্জন | 

সর্ব গৃহে থাকি রাজ। করহ শ্রবণ || 
আমারে সপুভ্রা নবযীবন করিয়া | 
যে জন রাঁখিবে গৃহ-ভিভ্তিতেআশকিয়া || 
জাঁয়। সুত ধন ধান্যে সদা তাঁর ঘর | 
পরিপূর্ণ থাকিবেক শুন রাঁজ্যশ্বর |) 
তব গৃহে পুজা রাজ! পাই অনুক্ষণ | 
তেই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন | 


সমুদ্র শোষয় রাঁজ! মোর এই পেটে । 
নুমেরু সদ্বশ মাংস খাইলে ন। আটে | 
তব গৃহ-পুজাঁয় তেঠমারে আমি 'বশ।, 
এই হেতু রাঁখিলাম তোমার উরস || 
এত বলি রাঁক্ষসী চলিল নিজ স্থান | 
পুজ্র পেয়ে নরপতি মহ! হর্ষবান || 
জাতিকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন | 
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ || 
জরায় সন্ষিত হেতু নাঁম জরাসন্ধ | 
দিনে দিনে বাঁড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র || 
কত দিনে বৃহদ্রথ পুজে রাজ্য দিয়া | 
ভার্ধ্যা সহ বনে গেল ত্রহ্মচাঁরী হৈয়া || 
জরাসন্ধ রাজ! হৈল বলে মহাঁবল। 
নিজ ভুজ পরাক্রমে শাঁসে ভূমগ্ল ॥ 
ছুই সেনাপতি হংস ডিস্তক তাহার | 
সর্ধত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ আঁকার || 
তিন জুন মহাবীর অজেয় সংসাঁরে |: 
চতুর্থ জামাতা কংস মহাঁবল ধরে || 
আঁম! হ'তে,.ভোঁজপতি যবে হৈল হত! 
তথ! হৈতে গদা প্রহারিল বাহ্্রথ || 
শতেক যোজন গদ1 এল আচম্বিতে । 
মথুরা কম্পিত যেন গিরি বজ্াঘাতে 10৮] 
সংগ্রামে সাঁজিয়া এল অক্টাদশবার। 
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার | 
হংস নামে এক রাজ! ছিল সঙ্গে তার । 
বলভদ্র হাতে সেই হইল সংহার ॥ 
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ | 
শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ || 
ডিন্তক করিত সেই রাজ্যের রক্ষণ | 
শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ |] 
সহিতে নাঁরিল শেকে হইল অস্থির | 
ডুবিয়। যমুনা জলে ত্যজিল শরীর || 


ৃ জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর | 


শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়৷ সোঁদর || 
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল |. 
যমুনার জলে সেহ ভুষিয়া মরিল || 


রঃ /॥ হেনমতে ফেডুমিরা মরিল দুই জন। 

, একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে ছুর্জন || 
(সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে । 
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে || 
। মলযুদ্ধ বিন! তাঁর ন! হয় নিধন | 
.বুকোদর বাস্থুবলে করিবে সাধন || 
আমার হৃদয় যদি জাঁন মহাঁশয়। 
আমার বচনে তবে করহ্‌ প্রত্যয় || 
পৌরুষে বিভব যদি বাঞ্ নরপতি | 
ভীমার্নে দেহ রাজা আমার সংহতি || 
কষ্েের বচন শুনি ধর্দ্মের নন্দন | 
একদৃষ্টে চান ভীমার্ভুনের বদন || 
হৃষ্টমুখ ছুই ভাই দেখি নরপতি | 
কহেন মধুর বাকো গোবিন্দের প্রতি | 
কি কারণে এমত বলিল! যছুরাঁয় | 
তোমা বিন! পাগুবের কি আছে উপায়।| 
লক্ষী পরাস্ত,খ যাঁরে সে তোমা না জানে | 
সহজে পাগুববন্ধ খ্যাত ত্রিভুবনে || 

তধ নাম নিলে তয় নাহি ভ্রিজগতে | 
তাঁর কি আপদ যার থাকিবা সঙেতে | 
এত বলি নরপতি ছুই ভাই লয়ে। 
গোঁবিন্দের করেতে দিলেন সমর্পিয়ে || 
মহাঁভারডের কথা অমুতের ধার। 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়! পয়ার | 

ভীমার্জদুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
গিরিব্রজে প্রবেশ । 

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন | 
স্নাতক বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ || 
পদ্মসর লঙ্জিয়া পর্বত কাঁলকুট | 

গণ্ডকী শর্করাবর্ত বিবম সন্কট || (৯) 
সরযু অযোধ্য! আর নগর মিথিল! | 
তাঁখীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা || 

পার হৈয়। পূর্ধবমুখে যান তিন জনে । 
মগধ রাঁজ্যেতে উত্তরিলা কত দিনে || 
চেত্য রথআদি করি পঞ্চ গোটা গিরি । 
গাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ত্রজপুরী ১ 


অনুপম দেশ সেই দেখিতে স্তন্দর 

ধন ধান্য গে! মহিষে শোভিত নগর | 
তীমণর্ছুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি | 
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি || 
পঞ্চ পর্বতের কথা শুন ছুই জন | 

শু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ | 
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে ছুয়ারেতে | 
তিনগোটা ভেরীশব্দ করে আচম্বিতে |.১১ 
শাক্র দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন | 
সজাগ হইয়! সেনা করয়ে সাজন || 
শত্রবাপী অর্ব,দ এ ছুই নাগবর | 

যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর || 
মহাঁরথিগণ সব রক্ষা! করে দ্বার। 
ইহার উপায় এক করহ বিচার || 
অজ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে। 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে ॥| 
ভীম বলিলেন মম পর্বতের ভার | 
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার || 
এইবপ বিচারিয়! ভব তিন জন। 
ঘ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ || 
নাগের কারণ দেব ক্ষ মহামতি | 
খগ্রপতি স্মরণ করেন শীঘ্বগতি || 
আইল ভুজঙ্গরিপু কষের স্মরণে । 

এ তিন ভুবন কীপে যাহার গঞ্জনে | 
ভয়েতে ভুজঙ্গ ছুই প্রবেশে পাতালে। 
কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে || 
ভেরী হেতু অর্জন এড়িল শব্দতেদী । 
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি || 
চৈত্যগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ । 
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জন || 
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িয়া করে| 
অচল করিল বজ্ঞমুগ্রির প্রহারে || 
পর্বত লতিঘয়া কৈল নগরে প্রবেশ । 
সুরপুর সম দেখি জরাসদ্ধ দেশ || 
হাট বট নগর চত্বর মনোহরা | 

নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা || 


সুগন্ধি কুন্ুম মাল্য দেখি ভুশোভিন | 
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূণ|| 

পুর্ব দ্বার লঙ্তিিয়া গেলেন তিন জন1। 
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণ নাহি মানা || 
তিন দ্বার লক্তি পরে যাঁন অন্তঃপুর | 
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শুর || 
যজ্ঞ দীক্ষা! লইয়াছে যজ্জেতে তৎপর । 
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর || 
কেবল ব্রান্ষণগণ আঅশছে তথাকারে | 
বিনাহবাঁনে অন্য জন যাইতে না পারে || 
তিন দ্বিজ দেখি রাঁজা উঠি যোঁডহাতে | 
আগুষরি অভ্যর্থনা করে কত পথে || 
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন | 
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিন জন 11১২ 
তিন-জন-মৃর্তি রাজ! বরে নিরীক্ষণ | 
শাল রুক্ষ কৌঁড়া যেন অঙ্গের বরণ || 
আ'জানুলস্বিত ভূজ ভূজঙ্গ আকার । 
অন্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার || 
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাঁজন | 
নিন্দ! করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ || 
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন অনচার | 
ক্রুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার || 
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভাঁলে | 
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে || 
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন | 
বিপ্রদেহে অক্ত্রটিহ্ন কিসের কারণ || 
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন জাতি | 
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি | 
দ্বিজ বিন। আঁসে হেথা নাহি অন্য জন। 
চোরবপে আসিয়াছ লয় মম মন || 
চৈত্যগিরি-শু্ ভাঙ্ি বুঝি এলে প্রা্ধ। 
রাঁজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তেমায় || 
কি হেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে । 
কোন বিধিমতে পুজ। করি. সবাকারে ||" 
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন | 

গভীর নিনাদ যেন সলিলবাহন || 


পুষ্প-মাঁল্য সদ! রাজা লহ্ষ্মীর আশ্রয় | 
লক্নীপ্রিয় কর্নমেবল কাঁর বাঞ্চা নয় || 
দ্বারে না আঁইল! হেন বলিলে বচন 
শত্রগৃহ-দ্বারে মোর ন! যাই কখন | . 
কোনকপে শক্রগুহে যাই মহারাজ | 
যেই হেতু আসিয়াছি করিব! সে কাজ | 
জরাসন্্স বলে মম না হয় স্মরণ | 

কবে শক্র আমার তোঁমর। তিন জন || 
না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে| 
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে || 
কারে। হিংস। নাহি করি আমি মনে জানি 
কি মতে তোঁমর! শত্রু কহ দেখি শুনি | 
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত | 
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত | 
পৃথিবীর রাঁজা সব বাদ্ধিয়া আনিলে | 
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে 11 (১৩ 
মৃহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে:। 
বল দেখি হেন কন্ম করে কোন্‌ জনে || 
নাহি দেখি নাহি শুনি হেন বিপরীত, । 
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা অধর্ম চরিত || 
আঁপদভগ্জীন আমি ধর্মের রক্ষণ | 
জ্াতিহিংস। দেখিতে ন। পারি কদাচন 
ভ্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অফ্টাদশবার । 
হরি পলাঁইল! সব করিয়! সংহার ॥| 
সেই কষ আমি বনুদেতবর নন্দন | 
পাওপুত্র তীমাঁড্ভুন এই ছুই জন || 
আপনার হিত যদি-বাঞ্হ রাজন | 
আমার বচনে রাজ। ছাড় রাঁজগণ || 
নহে যুদ্ধ কর রাজা! আমার সংহতি | 
ছুই কর্ন যেবা ইচ্ছা হয় তব মতি || 
শ্রীকৃষ্ণের বচনে ভ্বলিল জরাসন্ব | 
অশেষ বিশেষে গৌবিন্দেরে বলে মন্দ! 
পুর্বকথা বিম্মরণ হইল তোমার | 

যুদ্ধে পলাইয়! গেসে শাল আকার 
পৃথিবী ছা'ড়িক্া! গেলে স্ভুদ্র ভিতরে ! 
কভু নাহি শুনি পুন আসিতে নগরে || 


' এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে । 
' করিলে "অদ্ভুত কর্ম কেমন সাহসে || 
দর্প করি কহিলে ছাঁড়িতে রাজগণ । 
' কাহার শরীরে সছে এমত বচন ॥| 
.স্ূুজবলে বাদ্ধি আনিলাঁম রাজগণে | 
সন্কপ্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে | 
পুর্বকথা তব বুরি নাহিক স্মরণ | 
যাহ গোপস্ুত লজ্জা নাহি কি কারণ || 
সংগ্রাম মাগিলা তাঁর না বুঝি কারণ | 
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্‌ জন || 
যেব! ভীমার্জুন দেখি অত্যপ্প বয়স । 
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ || 
'মারিলে পৌরুষ নাহি হধরিলে অযশ | 
'পলাহ বাঁলকঘয় না কর সাহস || 
গোপালের বলে বুঝি করিল! উদ্যম | 
1 জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম ॥ 
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে | 
ক্রোধে বীর বকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে | 
২গোঁবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই। 
২তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাঁই ॥ 
এসে কাঁরণে হীনবল দেখি রাজগণে | 
পেলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে || 
ম্তার অনুবপ ফল পাইব! নিকটে | 
বদুর কর দর্প আজি পড়িবা সন্কটে ||. 
না৷ করিব! ইচ্ছা যদি আমা সনে রণ | 
এ দৌহার মধ্যে তব যারে লয় মন || 
ধালক বলিয়া চিত্তে না করিহ তুমি । 
ন্নফণেকে জানিব। আগে যাহ যুদ্ধভূমি | 
পঈরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ | 
গণ বাঞ্ট1! করিলে করিব আমি রণ || 
সকবপে করিবা রণ কহ দেখি শুনি । 
পাত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাঁণি ||. 
পাঁবধির নিয়ম এই ক্ষজ্রধর্্ম লিথি। 


অগ্সন্যে সৈন্যে রথে রথে কিম্বা! এক একী || 


টেিকাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা! ঘার মনে । 
গঁদাযুদ্ধ মন্তযুদ্ধ যাহ! লয় মনে || 


শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার | 
ভূজবলে মহা মত্ত করি অহঙ্কার ॥ 
সহজে বালক এই বিশেষে অর্জুন | 
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ || 
কোমল ধালক প্রায় দেখি যে নয়নে । 
কিছুমাত্র বকোদর লয় মম মনে || 
ভীমের সহিত আজ করিব সমর | 

এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর ॥ 

ছুই গোটা গদ। রাঁজা আঁনিল তখনি | 
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি || ! 
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা | 
ধাইল নগর-লোক শুনি যুদ্ধকথ' || 
কৌত্ৃক দেখেন কুষ থাঁকিয়। অন্তরে | 
নৃপতি যুঝায় যেন যুগল মলেরে || 
অপুর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ। 
বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ || 


সভাপব্দে জুধারস জরাসন্ধ বধে। 


কাঁশীদাঁস দেব কহে গোবিন্দের পদে || 


জরাসদ্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ। 
অপূর্ব সংগ্রাম ন1 হয় বিরাম, 
হইল মগধ ভীমে। 
গজরাঁজ নক্রে, বত্রাস্তুর শত্রে; 
যেমত রাবধ রামে || 
কেশ বাঁস সারিঃ করে গদা ধরি, 
দুইজন হৈল আগে । 
কর্কশ বচন, করিছে ভত্“সন, 
ছুই জন মত্ত রানে | 
আরে রে পাগব। কোঁথাঁরে খাঁওব, 
আইল! মগধ দেশে | 
নিকট মরণ। এই' সে কারণ, 
দৈবে বান্ধি আনে পাশে || 
শুনিয়। তর্জভন, করিয়া গর্জন, 
-  বলিছে কুন্তীর সুত| 
তোমারে শমন, করিল স্মরণ। 
আমি হয়ে এলাম দুত ||, 


ক্রোধে বকোদর, কম্পে কলেবর, 
যেমন কদলীপাত। 
মণ্ডলী করিয়া, স্বরিত ফিরিয়াঃ 
দেহে করে করাঘাত || 
বিপরীত নাঁদ, পড়িল প্রমাঁদঃ 
শ্রবণে লাগিল তালা 
দন্ত কড়ন্মড়ঃ শ্বাসে বহে ঝড়, 
উড়ি যাঁয় মেঘমালা || 
করে করে ছাদি পদে পদে বান্ধি, 


দুই জনে দেহ! টানে । 
ক্ষণে (হা ছাঁড়ি।শিরে শিরে তাড়ি। 
হৃদয়ে হৃদয় হানে | 
লোহিত নয়ন, লোহিত বদন, 
নেহারে সকোপ দৃষ্টি 
দন্ত কড়মড়, মারিছে চাঁপড়। 
বজ সম চড় মুদ্তি | 
উরুতে জঘনে? ছান্দিল সঘনে? 
ভূমে গড়াগড়ি যাঁয় | 
শ্রম জল অঙ্গে, রণ ধুলি সঙ্গে 
ঢাঁকিল দৌঁহার গায় ॥ 
রুধিরে জর্জ, ছুই কলেবরঃ 
অন্তর হইয়া মণে | 
ক্রোধে কায় কল্পে, পুনঃপুনঃ ঝম্পে, 
দৌঁহা,পর ছুই জনে || 
ঘোর নাদ চট) দোহে বাহুস্ফোঁট, 
গভীর গর্জনে গর্জে | 
পদে ভূ বিদরে, চাঁপিয়া অধরে, 
তর্জনীম্তুলিয়। তর্জে ।| 
সে প্দোহে দোহারে, গদার প্রহারে, 
হৃদে ভুজ শির পিঠে | 
ঘোরতর রণ, দেখে সর্বজন 
গদাধাতে অগ্নি উঠে | 2 
কেহ নহে উন; ধরি পুনঃপুনঃ 
হৃদয়ে হৃদয় চাপে! 
ভুজে ভূজে ভিডি, স্ূমিতলে পড়ি; 
পুন দৌঁহে উঠে লাফে | 


যেন দ্বি বারণ, বারুণী করণ, 
যুঝয়ে পর্বত মাঝে | 
'যেন দ্বি বধষভে। , স্কুরভির জোঁভে, 
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে | ্ 
কার্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে, 
অহর্নিশি দেহে রবে। 
টহল চত্র্দশী, কহে দাস কাশী? 
বিশ্রাম না বায়ু পানে || 
| জরাসন্ধ বধ ওরাদাগণের 
কারামোচন। 
অহর্নিশি চতুদ্দশ দিবস সংগ্রাম 1 
নিশ্বাস ছাঁড়িতে দোঁহে না করে বিআম || 
অনাহাঁরে পীড়িত দৌহার কলেবর | 
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোউর || 
অচল হুইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান । 
তথাপিহ দাগাইয়া আছে বিদ্যমান || 
পবন্বনন্দন ভীম মহাঁপরাক্রম | 
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম | 
ডাঁকিয়া বলেন কৃষ্ং কি দেখহ আর। . 
এইকাঁলে শক্র কেন ন! কর সংহার || 
কৃষেংর বচনে ক্রোধ করি বরকোঁদর। 
ছুই পাঁয় ধরি ফেলে ভূমির উপর ॥ 
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার ! 
ছুই প্টয় ধরিয়া! ভ্রমায় চক্রাকার | 
শতবার ভ্রমাইয়! ফেলে ভূমিতলে । 
বক্ষঃস্থল চাপিয়া বলিল মহাবলে || 
কণ্ে জানু দিয়া বুকে বজ্জমুষ্টি মারে । 
গুরুতর গর্জজনেতে কম্পে ধরাধরে || 
রাঁজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায় | 
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় || 
গর্তব্তী স্ত্রীর গর্ত পড়িল খসিয়া | ' 
হস্তী অশ্ব আদি পশু ঘায় পলাইয়া || 
যথাশক্তি বুকোদর করেন প্রহার | 
তথাপি ন৷ হয় জরাসন্ধের সংহার || 
আশ্চর্য্য দেখিয়। ভীম বলেন কৃঝ্েরে | 
যথাশক্তি করিলাঘ প্রহার ইহাঁরে | 


ইহার, মরণে আমি না দেখি উপাঁয়। 
এত শুনি ডাঁকিয়া বলেন যছুরায় || 
পূর্বের সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ 1 
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন || 
রকোঁদরে দেখাইয়! দিলেন শ্রীনাথ | 
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাঁপাঁত | 
দেখিয়া ছৈলেন হৃষট কুন্তীর নম্দ্ন| 
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জন || 
বক্তমুষ্টি গ্রহারিয়া ফেলেন ভূতলে । 
সিংহ যেন য্বগ ধরি ফেলে অবহেলে || 
একপদ পদে চাপি এক পদে কর। 
হুম্কারিয়। টানিলেন বীর বৃকোদর || 
মধ্যখানে চিরিয়া করেন ছুইখান | 
জন্মকাঁল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ || 


জরাসন্ধ পড়িল সহ্য নারায়ণ । 


আনন্দেতে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন || 
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাঁদ গণিল | 
জরাসন্ধসনুত সহদেব নাঁম ছিল || 
ভয়েতে' কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লয়ে | 
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে || 
তবে কর যুড়ি বনু করিল স্তবন। 
তোমার মহিমা প্র জানে কোন জন | 
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষু তুমি পুরম্দর | 
তুমি আঁদ্যা তুমি শক্তি তুমি বৈশ্বযুনর || 


তুমি চন্দ্র তুমি-সূর্যয তুমি জলেশ্বর | 


তুমি বাঁয়ু তুমি বল'তুমি চরাচর | 


' আমি অতি মৃঢ়ুমতি নাহি জানি তোমা | 


৮ পাপী 


চাঁরি বেদে নাহি জানে তোমার তুলন। || 


। এইবপে বন স্তুতি করিল কুমার | 


ঈষৎ হাসিলেন তবে দেব গদাধর || 


আশ্বাসিয়া জগন্নাথ অতয় তারে দিল । 


চি 


মগধরাঁজ্যেতে তারে দণ্ড ধরাইল || 
বন্দিশাঁলে জাছিল ঘযতেক রাঁজগণ । 


' একে একে যুচাইল সবার বন্ধন || 
নানা রত্বে সবাকাঁরে করিল ভূষণ | 


করযোড়ে স্তরতি. করি কহে রাজগণ || 


সদয় হৃদয় তূমি সেবকরঞ্ন | 

দুর্বলের বল গর্বব-গৌরবভগ্জীন || 
অনাঁথের নাখ তুমি হিংসকের অরি। 
ধর্মের পালন হেতু মর্ত্যে অবতরি || 
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর ।' 
সদা যোগে ধ্যানে যারে না পায় শহ্কর | 
যত ছুখ দিল জরাসদ্ধ নৃপবরে | 

সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে ॥ 
অভয় পদ্কজপদ দেখিনু নয়নে । 

বদনে অমৃত ভাব। শুনিনু শ্রবণে || । 
বলে জরাঁসন্ধ প্রভু করিল বন্ধান। 

এত দিনে বলি দিত সব রাজগণ || 
কপায় সবারে প্রভূ করিল উদ্ধার । 

এ কর্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার || 
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য | 
গোবিন্দ বলেন সবে যাহ নিজ রাজ্য || 
রাজশুয় করিবেন ধর্মের নন্দন 1 

সেই যজ্জে সহায় হইব! সর্বজন || 

এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার 
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার || 
তবে জরাসন্ধরথ আনি নারায়ণ | 

তিন জনে আরোহণ করেন তখন || 
অপুর্ব সুন্দর রথ লোঁকে অগোচর |. 
সেই রথে চড়ি পুর্বে দেব পুরন্দর || 
দলিল দানবগণ উনশত বার | 

যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার || 
ইন্দ্র হতে পাঁ(ই)ল বনু মগধ ঈশ্বরে | 
বন্ধু হৈতে বৃহদ্রথ সে দিল কুমারে || 
সেই রথে আরোহিয়৷ যাঁন তিনজন | 
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ || 
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর | 
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর || 
শঙ্খনাঁদ করিয়। চলিল! শীঘ্রগতি। 
ইন্দপ্রস্থে উপনীত তিন মহাঁমতি || 
যুধিষ্টির চরণে করিয়া নমস্কার | 

একে একে কহেন সকল সমাচার || 


আঁনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন | 
গোবিন্দে অনেক পুজ। করেন তখন || 
জরাসন্ব-রথ আর অমূল্য রতন । 
রুষ্ররে দিলেন রাজ! হয়ে হৃষ্টমন || 
সেই রথ আরোহিয়। দেব দামোদর 
মেলানি মাঁগিয়! যান দ্বারকানগর || 
'পুণ্য কথা' ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
গোবিন্দের লীল। রস পাগুব-চরিত্র || 
সভাপর্ষে সুধাঁরস জরাসন্ধবধে | 
কাশরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে || 


অর্ভুনের দিগ্রিজয়-যাত্রা। 
করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী; 
কহেন রাজার আগে । 
আঁজ্ঞ। কর রায়, করিব উপায়, 
রাঁজন্ুয় যজ্ঞ ভাগে || 
অন্ুল কান্ঘ্কঃ “  গান্তীব ধনুক, 
অক্ষয় তৃণ যুগল | 
রথ কপিধ্বজ, দেব দত্তাম্বজ, 
চারু তুরজম বল | 
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ল করে, 
হেলে মিলিল আমারে । 
এ.সবার গুণ, যশ উপার্জন, 
শাসিব সব রাজাঁরে || 
অগম্য যে পথ কুবের পালিত; 
উত্তরে যাইব আমি । 
শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্কন। 
করেন*পাণবস্বামী || * 
করি শুতক্ষণ। আনি দ্বিজগণ, 
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে | 
মর্সল বচনে? মাধব.স্মরথেঃ 
মক্তল করে বিধানে |. 
রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাঁজি। 
চলিল কটক সাঁথে। | 
পূর্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম 
দক্ষিণ কনিষ্ঠ ভ্রাতে | 


অর্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা, 


বিবিধ ঝাঁজন বাজে | 
শঙ্ঘের বাজন) , গজের গর্জন, 
শুনি ক্প ক্ষিতিমাঝে 11. 
প্রথমে প্রবেশ: কুলিন্দের দেশ, 
হেলায় জিনিল তারে। 
কালকুট বত্ম?. জিনিয়া আন্ত, 
নুমগ্ডল নৃপৰরে || 


শীকল সুদ্ধীপেঃ প্রতিবিদ্ধ্য নৃূপেঃ 
জিনিল ক্ষণেক রথে । 
প্রাগজ্যোতিষ ধামত ভগদত্ত নামও 
বিখ্যাত রাঁজা ভূবনে || 
তাঁর যত সেনা, না ঘায় গণনা, 
কিরাঁত কাননবাঁসী |. 
বিপরীত মুখ, ভুধৃত ধনুক, 
গুঞ্জাহার মাল! ভূবি | 
করি কেশ গুটি, বান্ধ! উর্ধ ঝুটি, 
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা | 
পরম হরির, ধাইল রণে সে১' 
শুনিয়া সংগ্রাম কথ] || 
ঘোর ডাক পাড়েঃ নানা অস্ত্র ছাড়ে, 
হইল উভয়ে রণ | 
ভগদত্ত রাজ,  পুরদ্দ্রাজজ, 
মুখামুখি ছুই জন | 
দৌহে ধনুদ্ধর ফেলে নানা শর, 
যাহার যতেক শিক্ষা | 
মারুত অনল, নুর্যয বনু জল, 
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা || 
অষ্ট অহর্নিশি, দেহে উপবাসী, 
বিশ্রাম না করে ক্ষণে | . 
দেখি ভগদস্তঃ বলে মহামত্ত 
হাঁসিয়। বলে অর্জনে | 
নিবর্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন, 
তুমি হও সখা সুত। 
তোমার জনক, ভ্রিদশ পালক, 
সখ! মম পুরুতৃত || 


মনে ছিল ভ্রম+ত তোমার বিক্রম, 
জাঁনিলাম এত দিনে । 
কিসের কারণ « রুর তুমি রণ, 
[.. এথা যে আইলা কেনে 1 
বূলেন বিজয়? ধর্মের তনয়, 
কুরুকুলে হন রাঁজা | 
করিবেন ক্রু চাহি এই হেতু; 
দিবা তারে কিছু পুজা || 
যদি মোঁর প্রতি, হইয়শছ প্রীতি, 
তবে নিবেদন করি। 
ক্গম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ, 
প্রাগজ্যোতিষ অধিকারী || 
হরিষে রাজন, দিল বহু ধন, 
_ পার্থেরে গুজি বিশেষে | 
লয়ে ভার পুজা, পার্থ মহাতেজা, 
চলিলেন অন্য দেশে || 
বিবিধ পর্বতে নৃপ শতে শতে, 
 কতেক লইব নাম! 
'দিয়া ধনচয়ঃ কেহণমিলে তাঁয়ঃ 
কেহ বা করে সংগ্রাম || 


উলুকের পতি, হস্ত নৃপতিঃ 
করিল অনেক রণ। 
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাঁম, 
তিনে দিল বন্ছু ধন || 
রাঁজা সেনাঁধিন্ু, দিল রত্বু সিন্ধু, 
পৌরব পর্বত রাঁজ1। 
লোহিত মগুল, রাঁজ। মহাবলঃ 
করিল অনেক পুজা || 
ত্রিগর্ত মগ্ডলে, জিনি বীর হেলে, 
... সিংহপুরে সিংহরাঁজ | 
বাহলীক দরদ, রাজ! কোকনদ্, 
বৈসে কামগিরি মাঝ || 
অপুর্ব সে দেশঃ. মানা বর্ণ অশ্ব 
শুক ময়ুরের রঙ্গে | 
কৌতুকে অর্জন, নিজ অশ্বগণ, 


বিবিধ রতন সঙ্গে | 


১ 
০.১ ্ 


নৃপতি জীবন, কৈল মহারণঃ 
হারিয়া ভজিল অসি। 
ভুবনে অপুর্ব+ . দিল বন্ছ দ্রব্য, 
_. মানা বর্ণে রাশি রাশি || 
তবে একে একে» জিনিয়া! সবাকে, 
উঠিল হেমন্ত গিরি ! 
তাঁহে যত ছিল, হেলায় জিনিল, 
গন্ধবর্ব দানবপুরী |! 
পর্বত কৈলাস, কুবেরের বাস, 
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি । 
মানুষ কিন্নর, হইল সমর, 
হৈলেন জয় কিরীট || 
ইন্দ্র কোর, ইন্দ্র সম সর, 
মারিলেক বনু যক্ষ | 
পলাঁইল ডরে, কহিল কুবেরে; 
পুরে পশিল বিপক্ষ || 
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বনু ধন, 
পুজিল পার সুতে। 
স্নেহভাবে তাঁয়ঃ করিল বিদাঁয়ঃ 
পার্থ যান তথা হৈতে | 
নগর হাটকঃ নিবাসী গুস্তকঃ 
জিনি পাইলেন ধন। 
লয়ে রত্ব ধন, চলেন অর্জুন, 
হয়ে আনন্দিত মন । 
মানস যে সর, তথা বীরবর, 
দেখি হইলেন সুখী । 
অমরনগরী, অপ্সর কিন্নরী, 
একোঁটি কোটি শশিমুখী || 
জিতেন্স্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীরঃ 
নাহি চান কার পানে। 
'সেই সরোবাসী, ছিল বন্থু খষি, 
' আশীষ করে অঙ্জুনে | 
তথা হৈতে চলে, যান কুতুহলে, 
অতিশয় শীঘ্গাষী | 
গ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্তগু, 
জিনিয়। ভারতভূমি || 


তাহার উত্তর, যান বীরবর, 
হরিবর্ষ নামে খণ্ড । 
দেখি দ্ারপাঁল+ ধায় পালে পাঁল। 
হাঁতে করি লৌহদণ্ড || 
দেখিয়া মানুষে সর্বজন হাসে, 
অতি অপবূপ বানি | 
বিস্ময় অন্তরে কহে অর্জভ্ঞনেরে, 
তুমি যে বড় সাহসী || 
মানব শরীরে, আসিলে এথাঁরে? 
কভু দেখি নাহি শুনি । 
নিবর্তুহ তুমি, অগম্য এ ভূমি, 
কাহার শকতি জিনি || 
ভারত দিগন্ত; আইলা অত্যন্তঃ 
তুমি কি ভ্রান্ত হইলে | 
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর; 
এথাঁয় কি হেত আইলে || 
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে, 
নাহি নরলোক-গতি | 


কুন্তীর নন্দন, শুনিয়া বচন? 
বলেন দ্বারীর প্রতি || 
ধর্ম নরবর, ক্ক্রিয় ঈশ্বর? 


তাঁহার আমি কিন্কর। 
তোঁম। না! লঙত্ঘিব, পুরে না পশিব' 
কিছু দেহ মেরে কর || 
শুনি ততক্ষণণ দ্বারপালগণ; 
অনেক রতন দিল | 
লয়ে ধনঞ্জীয়, সানন্দ হৃদয়, 
দক্ষিণ মুখে চলিল || 
আসিবার কালে," বনু মহীপালে, 
জিনিয়৷ নিলেন কর। 
বাস্ঠ কোলাহলেঃ চতুরঙ্গ দলে” 
চলিল নিজ নগর || *. 
মণি মরকত, কনক রজত, 
মুকুতা প্রবাল রাশি 
বিবিধ বসন, গো আদি বাহন, 
লয়ে কত দাঁস দাঁসী || 


জয় জয় শব্দেখ, শঙ্খের নিনাদে, 
গ্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থেতে | 
ইন্দ্রের আত্মজ। ত্যজিয়া সে সাজ, 
গেলেন ধন্ম অগ্রেতে || 
ভূমিতলে পড়ি; ছুই কর যুড়ি 
দাণ্ডাইয়।৷ কত দুরে । 


করিয়া «কোমল, কহেন সকল, 
ধর্মরাজ যুধিষ্টিরে || 
তোঁমার প্রতীপেঃ উত্তরের নৃপে, 


সবে আনিলাম বশে । 
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর, 
পাইলাম যে যে দেশে | 
হরিষে পাঁজন? করি আলিঙ্গন, 
তুষিলেন মৃদু 'ভাষে। 
আঁনিলেন যাঁহা১ কোষে রাখি তাহা, 
পার্থ গেলেন নিবাঁসে || _ 
৮৫2৩৭ 
ভীমের দিগ্বিজয়। হি 
পূর্বদিকে বূকোদর বন্ছ সৈম্ শৈয়া | 
পাঞ্চাল নগরে উত্তরিলেন যাইয়া || 
দ্রুপদ নৃপতি হৃদে পাইয়া সন্তোব। 
যুধিষ্ঠির রাঁজা হেতু দিল বনু কোষ || 
তথা হ*তে চলিলেন কুন্তীর কুমার | 
বিদেহ নগরে যান গগুকীর পার || 
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ গ্রদেশে | 
সুধর্মা নৃপতি আসি পুজিল বিশেষে || 
তাহারে হইয়। প্রীত বীর বকোদর | 
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর || 
অশ্বমেধেশ্বর মহারাঁজ.রোচমানে। 
পরাজয় করিলেন সমর প্রাঙ্গণে || 
রোচমানে পরাজয় করিয়া ত্বরিতে । 
পূর্ববদেশ অধিকার লাগ্রিল করিতে || 
পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রকে জিনি | 
চেদিরাজ্যে প্রবেশিল পাগুববণহিনী || 
যুধিতির-আজ্ঞএসক-্তর্ীসিবার কালে 
সম্প্রীতে মিলিহ ভাই রাজা শিশুপালে 


ধস, 


সেই হেতু মৌনবূপে যাঁন রকোদর। কনক রজত মুক্তা মাঁণিক্য প্রবাঁল। 
বার্ডা শুনি শিশুপাল আইল সত্র || নন। জাতি পশু সঙ্গে যায় পালে পাল || 

আলিঙ্ষন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল। সব নিবেদিল গিয়! ধর্ম নৃপবরে | 
 দৌহে দৌোহাকার নিজ বারতা কহিল || প্রণমিয়া সকল কহিল যোড়করে | 

গৃহে লৈয়া শিশুপাল বন্থমান্য করি। আনন্দিত ধর্মস্ুত করি আলিঙ্গন | 

ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজ পুরী 110১3) ভাগডারে রাখিতে কহিলেন সব ধন || 

রাজকর মহানন্দে দেন শিশুপাল। বুকোদর চলিলেন আপনার বাস। 

তথা হৈতে গ্রেলেন সে উত্তর কৌঁশল ||  ভীম-দিথ্িজয় বিরচিল কাশীদান || 

অযোধ্যা নগরে রাজা দীর্ঘযজ্ঞ নাঁম। 


তাঁহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম || সহদেবের দিগ্থিঘষ | 
একদিনে সংগ্রামেতে মে রাঁজে জিনিয়ে | যাঁম্যদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়। | 
কোশল রাজ্যেতে যাঁন ধন রত লয়ে ||  শুরসেন রাজ্যে আগে উত্তরিল গিয়া || 
তথা বৃহদ্বল রাজ। জিনি কুস্তীনুম্ত। প্রীতিপুর্ধ বনু রত্ন দিল নরপতি। 
মলদেশে নিল কর পাঠাইয়া দত || মত্হ্যদেশ হেলায় জিনিল মহামতি || 
ভগ্রীটের চতুর্দিকে শুক্তিমাঁন গিরি |". অধিরাজ দন্তবক্র মহাঁবলধর। 


ভুবন নামেতে যেই কাশী-জধিকারী || সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল বহু কর || 
সুগ্নাশ্ব নিকট রাঁজপতি ত্রথ আদি। সুকুমার নুমিত্র জিনিল ছুই নৃপে। 


একে একে সবা জিনি নিল রতুনিধি | গোশঙ্গে জিনিল বীর নিষাদ অধিপে || 
মত্হ্যদেশ-ভূপতিরে জিনি বুকোদর |  শ্রেণীমান রাজাকে জিনিল অবহেলে | 
গেলেন উত্তরমুখে নিষাঁদ নগর || কুন্তিভোজ রাজ্যে গেলা চতুরঙ্গ দলে | 
শর্মক বন্মকগণে জিনি মহাবীর | কুস্তিভোজ রাঁজ! সহদেবের শাসন | 
জনক মিথিলাগতি মণিমন্ত ধীর || শিরোধার্দ্য করিলেন হয়ে প্রীতমন || 
হেলায় জিনিয়! ক্রমে এতেক নৃপতি |  অবস্থীনগরে বিন্দ অনুবিন্দ রাজা | 
গিরিব্রজে শীঘ্ব গেলা তীম মহামতি | নান! ধন দিয়া সহুদেবে কৈল পুজা || 
1 সহদেব নৃপতি লইয়া বনু ধন | বিদর্ভ নগরে চলি গেল পাুনুত। 
পুজা কৈল বকোঁদরে করিয়া স্তবন ||  তীয্মক নৃপতি স্থানে পাঠাইল দত! 
€ পুণুণধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কুলে (১৫) ভীম্মক জানল ইহা গোবিন্দের প্রীত। 
'তথাকারে গেল বার চতুরঙ্গ দলে ॥ নানা রত্বে সহদেবে পুজে যথোচিত || 
তাহারে জিনিয়া রত্বু পাইল বনুত। কান্তার কৌশলাধিপ নাঁটকেয় আর। 
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিনে কুন্তীসুত।|  হেরম্ব মারুধ আর মুঞ্জগ্রাম সার || 
ব চন্্রসেন রাজারে জিনিয়! মহাবীর | বাঁতাঁধিপ পাণ্যদেশ জিনিল সকল । 
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর ||  কিক্কিক্ক্যা প্রবেশ কৈল তবে মহাবল |! 
অ দিগন্ত পর্য্যস্ত ভীম জিনি রাজগণ | মৈন্দ দ্বিবিদ নামে ছুই কপিপতি | (১১) 
পুন গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লয়ে বনু ধন-|| পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীত্রগতি || 
কেঅগ্তরু চন্দন ভোট কম্বল বমন। শিল! বৃক্ষ লইয়.সহিত কপিগণ | 


, লক্ষ লক্ষ লইল মাতক্ত বাজিগণ || বানর মনুষ্য তথা হৈল মহারণ || 


সপ্ত দিবারাত্র য্দ্ধ সহদেবের সনে । 
দেখি দুই কপিপততি প্রীতি পাইল মনে || 
জিজ্ঞাসিল কে ত্মি আইল! কি কাঁরণ। 
সহদেব কহিল সকল বিবরণ || 
বাঁনর বলিল এই কিন্বিন্ধ্যানগরী | 
মন্য্যের কি শক্ত যে এতে হয় অরি ॥ 
ধর্মপিজ্র যধিষ্টির যজ্ঞ আরজ্িবে | 
আমি কর নহি দিলে যজ্জে বিদ্ধ হবে || 
সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত। 
এত বলি রত্বরজি দেয় শত শত || 
[ত রত পাঁই)ল বীর দিল পাঠাইয়া | 
মাহিয্তী পরে বীর উত্তরিল গিয়া || 
মাহিষ্বতী পুরীর অধিপ নীল রাঁজা | 
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজ। || 
সহদেৰ সহিত হুইল মহারণ | 
নীল ভূপতির সেনাপতি হুতাঁশন || 
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ মূর্তি ধরে | 
সর্ব সৈন্য দহে সহদেবের গোচরে || 
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন | 
দেখিয়! বিস্ময় মানে পাঁুর নন্দন || 
জন্মেজয় বলে কহ ইহার কাঁরণ। 
যজ্জেতে বাধক কেন হৈল হুতাঁশন || 
মুনি বলে নীলরাঁজা সদা যজ্ঞকরে | 
তাঁহার তনয়া আগে গুঁজে বৈশ্বীনরে | 
বতক্ষণ নাহি পুজে তাঁহার নন্দিনী | 
ততক্ষণ গ্রজ্বলিত ন। হয় অগিনি || 
বিষ্বোষ্ক আনন চন্দ্র দেখিয়া তাহার | 
কামানলে দহে» অঙ্গ অগ্নি দেবতাঁর || 
দ্বিজমূর্তি হৈয়! অগ্নি গেল তাঁর পাশে । 
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্তাষে || 
শুনিয়! নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড | " 
আঁজ্ঞা কৈল করিবারে পরদার দণ্ত. || 
ক্রোধেতে আপন মূর্তি ধরে বৈশ্বানর | 
আস্তে ব্যস্তে উঠি'স্তব করে নরবর | 
হৃষ্ট হয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল। 
সন্তষ্ট হইয়া অগি রাঁজারে বলিল ॥ 


বর মাগ নরপতি যেই লয় মনে । 
রাঁজা বলে সদা মম থাঁকিবে সদনে || 
পরচক্র যেন মোরে ম্সহে বলবান 1 
এই বর মাগি আজ্ঞ। কর ভগবান || 
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তাঁয়। 
কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায় || 
যতেক নুপতি আইসে না জানি এমন | 
মাহিম্মতী পুরে গেলে অবশ্য মরণ || 
ভয়েতে তথায় আঁর কেহ নাহি যায়|: 
নিদ্বণ্টকে রাঁজা ভুষ্জে নীল রাজা রাঁয় | 
সহদেব-সৈন্য দহে দেব হুতাঁশন | 
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্বজন || 
অচল পর্বত প্রায় মদ্রনুতানুত | 
বিল্ময় মাঁনিল বীর দেখিয়া অন্তূত | 
হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব হুতাশন । 
অস্ত্র শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন || . 
যত দেব হেতু দেব তোমার উৎ্পত্তি | 
পাপহস্তা তব নাম সর্বঘটে স্থিতি || 
রুদ্রগর্ভ জলেদ্তব বায়ুসখা শিখা । 
চিত্রভান্ বিভাবন্তু নাম পিজ-আখি | 
তোম। আরাধিলে তৃষ্ট দেব-পিতৃগণ | 
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ || 
নিজ ভক্তে বিদ্ব করা নহে সমুটিত। 
জগতে বিখ্যাত তুমি সবাঁকাঁর হিত || 
সহদেব-স্তরতিবশে দেব ছুতাঁশন | 
নিবর্তিয় শাস্তমূর্তি হইল তখন || 
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর | 
উঠ উঠ কুরুপুভ্র না করিহ ডর || 
এই নীলধ্বজপুর আমার রক্ষণ | 
তব সেনা দহিলাম এই সে কারণ || 
তুমি প্রিয়পাত্র মম ক্ষমিনু তোমারে | 
করিব তোমার কার্ধয জানিবে সাদ 
রাঁজারে বলিল পুজা! কর সহদে/ 
নান রত্ব ধন দিয়া পরম গো 
তবে নীল রাজা তারে পুর্টি” 
তথ হোতে গেল বীর 96৮ 







কৌশিক কুরাক্উভোঁজ কটে প্রবেশিল | 
ভীষ্মকনন্দন রুকি সহ যুদ্ধ চৈল || 
যুদ্ধে হাঁরি দিল কর বছ রত্ব ধন। 
শুর্ণণকর দেশে গেল দণ্ডককাঁনন || 
সমুদ্রের তীরে প্লেচ্ছ কিরাত বসতি | 
ক্ষণমখত্রে সবারে জিনিল মহাঁমতি || 
রাক্ষস আছয়ে বু তাহার দক্ষিণ | 
অনেক মারিল বাঁর পা্ডুর নন্দন || 
তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ। 
অতি দীর্ঘ ছুই কর্ণ শরীর বিবর্ণ || 
কালমুখ ত্রত্বমুখ কোৌলগিরি আদি | 
বনু রাজা জিনিয়া আনিল রত্ব নিধি || 
তাঅদ্ীপ রামগিরি জিনি অবহেলে | 
একপাদ দেশে গেল অতি কুতুহলে || 
রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্। 
অক্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্ত || 
সঞ্জয়ন্তী নগরীর ভূপতিকে জিনি | 
কর্ণাট কলিঙ্ পাণ্ডা যত নৃপমণি 11 
দ্রবিড় কেরল উষ্উ আটবীর রাঁজা। 


দত মুখে শুনি আসি সবে কৈল পুজা || 


সেতুবন্ধ দক্ষিথে সমুদ্রতীরে গিয়ে | 
বিতীবণে লকঙ্কাঁয় দুত দিল পাঠায়ে || 
সময় বুঝিয়া রাজ! রাক্ষস ঈশ্বর | 
আজ্ঞা লয়ে ধন রত দিল বন্ততর || 
তথা হৈতে নিবর্তিল মাত্রীর নন্দন | 
আঁনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থ্ে করিল গমন || 
ধন রত্ব নিবেদিল ধর্মের নন্দনে | 
সকল কহিল বার্থ! আনন্দিত মনে || 
দক্ষিণে পাওব-জয় যেই জন শুনে | 
তাহার সর্বত্র জয় কাশীদাস ভণে | 


নকুলের দিখ্বিজয় ৷ 
পশ্চিম দিকেতে তবে গেলেন নকুল | 
গজ বাজী রথ রথী পদাতি বন্ছুল || 
* সিংহনাদ শঙ্খন1দ ধনুক টক্কাঁর। 
রথের মির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার || 


রোহিতক দেশে রাজ! যে ছিল নৃপতি | 
প্রথমেতে যুদ্ধ ছৈল তাহার সংহতি || 
রাজার সমরসখ। ময়রবাহন 1 (১৭) 
তাহার যত্তেক সৈন্য সব শিখিগণ || 
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে । 
যেমত সংগ্রাম হয় নকুলষ্ভুজঙে || 
বায়ু দেবতার অস্ত্র নকুল এড়িল। 
মহাবজাঘাত শব্দে শিখিগণ গেল || 
অনল অন্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা । 
ভঙ্গ দিল সব শিখী রাজ! হৈল একা! 
ভয় পেয়ে কর আনি দিলেন রাজন । 
তথা হৈতে বীরবর করিল গমন || 
মঁলব শৈরীঘ শিবি বর্বর পুন্ধর। 

এ সব দেশেতে যত-ছিল নৃপবর || 
একে একে সব তবে জিনিল নকুল | 
দিগন্তে গেলেন কীর সিন্ধুনদীকুল || 
সরস্বতী-তটে আছে যতেক রাজন | 
সবাঁরে জিনিল গিয়া মাত্রীর নন্দন || 
খরক কণ্টক আর পঞ্চনদ দেশ | 
জিনিয়া! সৌতিকপুর?করিল প্রবেশ || 
বন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি | 
প্রতিবিন্ধ্য রাজা! আদি সকল নৃপতি || 
যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে। 
আনাইল-দুত পাঁধাইয়! দেশে দেশে || 
দ্বারকানগরে তবে পাঠাইল দত । 
শুনিয়। হঃলেন হৃষ্ট দেবকীর ভুত || 
ধন্ম আজ্ঞা পেয়ে কষ শিরোপর করি 
কর পাঠাইলেন শকটে সব পুরি || 
একে একে সর্ব দেশ জিনিয়া নকুল | 
মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল || 
শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার | 
ভাণিনেয়ে আনি করে বন্ছ পুরস্কার || 
প্রীতি পুর্বকেতে তারে আনিলেন বশে 
সমুদ্রের তীরে তবে গেল শ্রেচ্ছদেশে || 
দারুণ ছুর্দীন্ত তথা নিবসে যবন | 
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন || 


বড় বড় রাজগণ যথা যথা বৈসে। 
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমেষে | 
একে একে জিনিল সকল নৃপবর | 
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর || 
বনু ধন জিনিয়া লইল মহামতি | 
বহয়ে বহুত ধন যত মন্তু হাতী || 
"জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে । 
পশিলেন গিয়৷ বীর চত্বরঙ্ত দলে | 
দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন | 
ধর্মের ন্দনে আসি কৈল নিবেদন || 
আজ্ঞা লয়ে গেল বীর অঁপন আঁলয়। 
যত ধন রত্ব ভাগুারেতে সময় || 
পাণ্ডব বিজয় কথা যেই জন শুনে । 
তাঁর জয় হয়ে থাকে সর্ধত্র গমনে || 
সভাপর্ধ কুধাঁরস ব্যাস বিরচিত। 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়। সংগীত | 


যুধি্িরের রাজ্য বর্ণন। 

সকল পৃথিবীপতি করি করদাঁয় | 
করেন পরমানন্দে যজ্ঞ ধর্্ারাঁয় || 
সত্যপ্রিয় ধর্ম রক্ষ। প্রজার পালন । 
দ্রুষ্ট চোর দণ্ড খণ্ড বৈরীর মর্দিন || 
নিরবধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে | 
সময় জানিয়া তথ! জীমৃত বরিষে / 
গবীতে অনেক দুগ্ধ শস্য চতু্৭ | 
স্বপনে রাজ্যের লোক না! জানে বিগুণ | 
ব্যাধিতয় অগ্নিভয় নাহি সেই দেশে | 
ধর্মূত স্বয়ং ধর্ম যে দেশে নিবসে || 
ধান্য ধন জনে পুর্ণ হইল সংসার 
ধন্য ধন্য বিন! ধ্বনি নাহি শুনি আর || 
ধর্মরাজ বিচার করেন এই মনে । 
অক্ষয় অব্যয় ধন দেখিয়া ভুবনে 41 
অসংখ্য অর্ব,দ গবী গণন না যায়| 
যজ্ঞের সময় এই ভাবেন হৃদয় || 
ভ্রাতু মন্ত্রী সুহৃদ যতেক বদ্ধুগণ। 
যজ্ঞ কর মহাশয় বলে সর্বজন || 


পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে । 
তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে || 
যজ্জের সময় এই শুন, মহাশয় | : 
সময়ে না করিলে লা হয় অসময় || 
এই মত নৃণ প্রতি বলে সর্বজন | 
হেনকাঁলে উপনীত কষ সনাতন || 


ইন্তর প্রস্থ শ্রীকৃষ্ণের আগমন । 
শরদ কমল পত্রঠ অরুণ যৃগল নেত্র 
শ্রুতিমূলে মকর কৃগুল ৷ 
বিকসিত মুখপম্মঃ কোটি সুধাঁকর সম্মঃ 
ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল |! 
তন্ুরুচি নীলামবুজ, আঁজানুলমিত ভূজ+ 
ঘোরতর তিমির বিনাশ | 
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা, 
কনক বরণ পীত বাঁস || 
যুগপদ কোকনদ, অখিল অতয় পদ; 
স্মরণে হরয়ে ভববাঁদ | 
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যাঁনে ধ্যায় অজ ঈশ; 
শুক ধরব নারদ গ্রহলাদ || 
পাঁদপদ্ম মোক্ষ নিধি? যাঁহে জন্মে সুরনদীঃ 
তিন লোঁক পবিত্র কারণ। 
ধাঁর পদ চিহ্ন পেয়ে, অনন্ত অভয় হয়ে, 
কালীয় ধিহরে যথ! মন || 
বক্র বক কেশী কংস, দুজন দর্প ধ্বংস, 
রঞ্চিবংশে সফরী ফলিল। 
স্বতক্ত কুমুদ ইন্দু, পাওবগণের বন্ধু, 
নিজবূপে স্থজিল অখিল || 
চড়িয়৷ গরুড়ধ্বজে, অগণিত অশ্ব গজে, 
চতুরক্ত দলে যছ্ুবলে | 
ধর্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতনসেতু, 
আইলেন নান। কোলাহলে | 
পাঞ্চীজন্য নাঁদ শুনি) নগরে হইল ধ্বনি 
হরি আইলেন ইন্তপ্রস্থে | 
শুনি ধর্ম অধিকারী, পাঠাইল আঁ. 
ভ্রাডু মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে | 


খু. 
“এসি 


ভীম পার্থ অনুত্রজি,গোঁবিদ্দে বড়জে পুজি? 
' লইয়া গেলেন নিজ ধাম । 
ধর্মের নন্দনে দেখিঃ হ্রীক্ষষৎ দুরেতে থাকি, 
. ভূমে লুঠি করেন প্রণাম || 
অসংখ্য অধুলা ধন. করিলেন বিতরণ, 
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত | . 
ধর্ম আনন্দিত হৈয়া, কষে আলিঙ্কন দিয়া 
পুজিলেন যেমন বিহিত || 
পাঁগুব-নক্ষত্রমাঝ১ কষ যেন দ্বিজরাজ, 
বসিয়া সভাঁয় সর্বজন | 
বসিয়! গোঁবিন্দ পাঁশে, যুধিষ্ঠির মৃছুভাষে, 
কহিছেন বিনয় বচন || 
তব অনুগ্রহ-বলেঃ এ ভারত ভূমগ্ডলেঃ 
না রহিল অসাধ্য আমার | 
অমি না করিতে যত্বঃ মিলিল অনেক রত, 
নাহি স্থল থুইতে ভাগার || 
নিশ্চয় আমারে যদিঃ কপ! আছে গুণনিধি। 
সব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে । 
শুনিয়া তোমার মুখে, তুধিব অমরলোঁকে। 
দ্বিজ হস্তে সমর্পি সকলে | 
পিড়আজ্ঞাহৈতেতরি, স্বর্গকাঁমনাহিকরি, 
তব পদাস্বজে মাগি ভিক্ষা | 
ওহে প্রভু মহাভুজে? শুনি তব মুখানুজে। 
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা || 
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দল। 
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর | 
রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী, 
আশ্বাসি কহেন গদাধর || 
এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ, 
' তব গুণে বশ হৈবে সবে। 
৷ আমারপরম ভাগ্য, নিস্কণ্টকে কর যজ্ঞ, 
রাঁজস্ুয় তোমারে সম্ভবে || 
; আম। হ'তে যেই হয়ঃআজ্ঞা কর মহাশয়) 
আর যত কাছে যহুগণ 1 
'ক্্রাতৃমন্ত্রী বদ্ধুমাবে+যেকর্্ম ঘাহারে সাজে, 
স্থানে স্থানে করি'নিয়োজন || 


[০ শা” 


গোবিদ্দেরআজ্ঞাপেয়েঠভূপতিসানন্দহয়ে, 
রুতাঞ্জলি করেন স্তবন | 
তখনি জানি যে আঁমি, যখন আইলা তুমি; 
মম বাঞ্চা হইল সাধন || 
তাঁমাতেযে ভক্তিখদ্ধিন্ভক্তবাঁঞ্চাকরেসিদ্ি। 
তুমি ভক্ত জনে কপাবান । 
কাশীদীস বলে ফদি। তরিবা এ ভবনদী, 
ভজ সাধু দেব ভগবান || 
রাজসুয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ । ৃ 
তবে যুধিন্ির রাজ হয়ে হষ্টমন | 
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন || 
ধোম্য প্ররোহিত স্থানে জিজ্ঞানহ আগে । 
রাজন যজ্জেতে যতৈক দ্রব্য লাগে | 
যে কিছু কহেন ধোম্য কর সমাবেশ । 
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহু বিশেষ || 
পৃথিবীতে আছেন যতেক রাঁজগণ | 
সৈন্য সহ সকলে করুন আগমন || 
দ্বিজ ক্ষজ্র বৈশ্য শুদ্র এই চাঁরি জাতি। 
নিমন্ত্রিতে দ্ুতগণ যাউক ঝটিতি ॥ 
ইন্দ্রসেন বিশোক আর অর্জুন সারথি | 
তিন জন সংযোগ করহ্‌-ভক্ষ্য বিধি || 
ব্রা্মণগণের প্রিয়কার্ধ্য সাধিবারে |, 
আন ভাঁল ভাল বস্ত্র কাঁতীরে কাতারে || 
চ্বব্য চুব্য লেহা পেয় কর বহুতর। 
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর |! 
যখন যে চাহে তাহ না করিবা আন | 
শীঘ্বগতি নিযোজন কর স্থানে স্থান || 
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীজ্ুত। 
রাঁজ্য রাঁজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দুত | 
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি | 
পুনরপি, কষে আনি জিজ্ঞাসে যুকতি | 
আঁপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ । 


কোন কোন জনেরে করিব নিমন্ত্রণ || 


্রীরুষ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাঁগ। 
তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ | 


তার যজ্জে আইল যে পৃথিবী রাজন । 
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ | 
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে | 
আর যত দেবগণ বৈসে নুরপুরে ॥ 
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর | 
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর | 
“যুধিষ্ঠির রলিলেন কর অবধান। 
কোন দ্ুত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন স্থান | 
করিতে দেবেন্দ্র আদি দেবে নিমন্ত্রণ | 
স্বর্দেতে যাইতে শক্ত হবে কৌন জন || 
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি | 
দেব নিমন্ত্রিতে যাঁবে পার্থ মহারথী || 
অগ্সিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম! 
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম || 
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভূবনে | 
তিন লোঁক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে ॥ 
সেই রূথে চড়ি পার্থ করহ গমন | 

ভর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ || 
পর্বতে যে আছে রাজ! কানন ভিতরে | 
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে || 
সে সকল রাজগণে করি নিমন্ত্রণ | 
কৈলাস পর্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ || 
উরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে। 
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবে | 
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ | 
দেবখাষি ব্রহ্মধি বৈসে যত জন || 
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী । 
তথা হ'তে যাু যথা মৃত্যু অধিকারী || 
তব ধর্মে আঁসিবেক ব্রিলোক্য মগুল । 
বিশেষে তোমারে শ্নেহ করে আখগুল || 
শ্রুতিমাত্র যজ্ছে করিবেন আগমন । 
ইন্দ্র আইলে না আসে নাহি হেন জন || 
দেবত৷ গন্ধর্ব দৈত্য সিদ্ধ সাধ্য থবি | 
পর্বত সমুদ্র যত 'অন্তরীক্ষবাসী | 
যারে দেখ তাহারে করিব। নিমন্ত্রণ 
লক্কা৷ গিয়। বিতীষণে করিবা বরণ ॥ 


পরম বৈষওব হয় রাক্ষসের পতি । 

মম তক্ত অনুরক্ত ধার্মিক স্ুমতি || 
বার্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইরে চর | 
দুতমুখে নিমস্ত্রিলে আসিবে সত্বর | 
তথাপি যাইবে ভূমি'অন্যে নাহি. কাঁজ | 
ইন্দ্রের সুশ গণি রাক্ষসের রাঁজ || 
নিমন্ত্রিয়! তারে তুমি আইস সত্তর | 
আর যত দুষ্টপন। করে নৃপবর || 
নিমন্নণ পেয়ে যে না আসিবে এথায় | 
বন্ধন করিয়া শী আনিবে.তাহায় ॥ 
আর তিন দ্িকেতে যাঁউক দ্ৃতগণ | 
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ | 
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর। 
শীঘগামী দ্ূতগণে ডাওকন সত্ব | 
রাঁজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ । 

দিজ ক্ষভ্র বৈশ্য শুত্র আছে যত জন. 
নিজ নিজ রাজ্য হতে সকলে আসিবে। 
রাঁজন্ুয় ঘজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে || 
এই কপে তিন দিকে পাঠাইয়া দত । . 
উত্তরে করেন যাত্র!। নিজে ইন্দ্নুত ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান. । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 


রাজস্যয় যজ্ত আরম । 

পাইয়। রাজার আজ্ঞা মন্ত্রনুতাসুত। 
আনাইল শিপ্পিগণ পাঠাইয়া দূত || 
নানা রত্ব দিল তারে বিরচিতে ঘর । 
কোটি কোটি শিপ্পিগণ গড়ে নিরন্তর || 
দেবের মন্দির স্বর্ণ রত্বেতে মির্স্িত। 
হেম রত্ব মুকুতায় করিল মণ্ডিত || 
এক এক পুরমধ্যে শত শত ঘর 1 
তাঁহাঁতে রাখিল ভোজ্য পেয় বছতর || 
অশন বপন শয্য। রাখে গৃহে গৃহে । 
বাপী কুপ জলপুর্ণ গন্ধে মন মোহে | 
কনক রজত- পাত্রে করিতে ভোজন. ৷ 
এক পুরে দত নিযোঁজিল শর্ত 


পা, 


লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল | 
নানারক্ষ রোপিল সহিত ফুলফল | 
দিব্য দিব্য কৈল গৃহ চারি জাতি ক্রম | 
অপুর্ব নির্মাণ কৈল লোকে অনুপম ॥| 
পেয় ভোজ্য নিযোজিল ইন্দ্রসেন আদি। 
অষ্ট দিক হৈতে দ্রব্য আসে নিরবধি ॥ 
হস্তী উঞ্উ ববভ শকট লক্ষ লক্ষ ৭ 

বুধভ নৌকাঁয় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য || 
রাত্রি দিব! সাঁয়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম | 
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম || 
ময় বিরচিত সভা অপুর্ব নির্মাণ | 
কুবানুর মুনি করে যাহার বাঁখান | 
তথি মধ্যে ধর্মারাজ যজ্ঞ আরম্তিল | 
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল || 
আপনি ব্রন্মত্ব করিলেন দৈপাঁয়ন। 
সাঁমগ হইল ধনগ্জীয় তপোধন || 
হইলেন হোতা পৈল আর দ্িজগণ | 
অন্য অন্য কর্মে অন্য মুনি নিযোজন || 
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম নরপতি | 
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীপ্বগতি || 
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যে্ঠতাত বিছুর সহিত | 
কূপ অশ্বগ্থামা ছূর্য্যোধন সন্থুহৃত || 
বাহলীক সঞ্জয় ভূরিশ্রব! সোমদত্ত | 
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ ॥ 
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্বী সমুদায়। 
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া! আমায় | 
শীঘ্বগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে | 
চলিল নকুল বার হস্তিনানগরে || 
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে | 
বাল ধৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে ॥ 
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্ব জন | 

দ্বিজ ক্ষ্ত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ || 
'রাজস্ুুয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া। 
চলিল সকল লোঁক হস্তিন! ছাড়িয়া | 
%হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়! সাজন | 
“চতুরঙ্ক দলেতে চলিল কুরুগণ || 





ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত। 
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত ॥ 
ভীম্ম দ্রোণ বিদুর বাহলীক অন্ধরাজে | 
আগুসরি আনিলেন আপন সমাজে | 
সবাঁরে কহেন পার্থ বিনয় বচন । 

এ কার্ধ্য তোমার হেন কমু জনে জন | 
পিতাঁমহে বলিলেন ধর্নের তনয় । 
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় | 
যাঁহা হৈতে যেই কার্ধ্য হইবে সাধন । 
স্থানে স্থীনে তাহাদিগে কর নিযোজন || 
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচাঁর। 
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্্মভাঁর || 
কর্তৃব্যাকর্তৃব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার | 
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাগার || 
তক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন ছুঃশীসনে | 
ব্রাহ্মণ পুজার ভার গুরুর নন্দনে?। 
রাঁজগণে পুজিবারে দিলেন সঞ্জীয়ে | 
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে রূপ মহাশয়ে | 
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার | 
আপনি নিলেন রুষ্ পরিচর্যা ভাঁর || 
ধতরখস্্র সোমদত্ত প্রতীপকোউর । 
তিন জন গৃহকর্তী হৈল সর্বেশ্বর || 
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিযোজন | 
পুর্বব দ্বারে নিযোজ্িল মহাঁরথিগণ || 
সহজ্জ সহজ্স রথী সঙ্গে তরবার । 
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাঁখে পুব্ব দ্বার || 
উত্তর ছারেতে অনিরুদ্ধে নিযোজিল । 
যাঁইট সহত্র যোদ্ধা তার সঙ্গে দিল || 
সাত্যক্কি দক্ষিণ ঘ্বারে কৈল নিযোজন | 
বিংশতি সহজ রথী তাহার ভিড়ন || 
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধতরাফনুত। 
তার সৃঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত || 
হাঁতেতে নিগড় বেত্র লয়ে সর্বজন | 


'মান। অস্ত্র লয়ে করে ঘারের রক্ষণ || 


বলাবল বুঝিবারে রহে বকোদর | 
এক লক্ষ রথী সঙ্গে জমে নিরন্তর || 


রাঁজগণ-আশগমন জ্ঞাত করিবারে 1 
অধিকার দিল ছুই সাড্রীর কুারে | 
এই মত সবাঁকাঁরে করি. নিযোঁজম | 
আরস্ত করেন 'যজ্ ধর্দ্দের নন্দন || 
দ্রুত মুখে নিমন্ত্রধ পেয়ে রাজগণ | 
সসৈন্যে করিল সবে তথা আগমন || 
দ্বিজ ক্ষজ্র বৈশ্য শুদ্র লয়ে চারি জাতি | 
স্ব স্বরাঁজ্য হতে যত আসে নরপতি || 
নাঁনাবর্ণে নানা রত্ব যে রাজ্যে যে হয় 1 
পাওুবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয় || 
কেহ কেহ নিল' রত্ব পৌরুষ কারণ । 
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বন্ছু ধন || 
হস্তী উট রূঘভ শকট নৌকা পুরি | 
নাঁনাবর্ণ কত রত্ব লিখিতে ন' পারি || 
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য ঘত শিলা । 
মাণিকী বৈদুর্ধ্য মনি মরকত নিলা | 
প্রবাল মুকৃতা হীরা সুবর্ণ বিশাল । 
বিচিত্র বসন কত নানাবর্ণ শাল || 
কীটজ লো'মজ নাঁনাবর্ণে বি্কু্চুত। 
হস্তী অশ্ব রথ পন্তি গবী অগণিত || 
চতুর্দোেল করি নিল দিব্যনারীগণ | 
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন || 
অগুরু চন্দন ফান্ঠ কুক্কুম কস্ত,রী । 
নানাবর্ণ পক্ষী নিল প্রিঞ্জরেতে পুরি || 
এই মত কর লয়ে যত রাঁজগণ। 
দ্ৃতমুখে শুনিমাত্র করেন গমন || 
উত্তরে হিমাদ্রি পুর্বে সমুদ্র অবধি | 
দক্ষিণেতে লক্কা* পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী || 
দিবানিশি পথ বহে না হয় বিরত। 
পৃথিবীর সর্বলোক এক স্থানে স্থিত || 
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নান! বাছ্যধ্বনি | . 
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাঁকিল মেদিনা; 11৯ 
জল স্থূল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি | 
দিবারাত্রি অবিআম লোক-গতাগতি ॥ 
চতুর্দিক হতে আসে যত রাজগণ। 
সভাদাঁরে উপনীত ছৈল সর্বজন 1 
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সবাঁকারে অভ্ভার্থমা করি খম্তায় | 
যথাষেশ্য রহিবরে সিেদ বআলয় | 
হিমাডি মসুত্র আদি যত-দ্বিজ ধৈসে | 
লিখনে নাখায়কত অহর্নিসশিকজাসে || 
রাজস্ুয় 'যজ্ঞবার্তী শুনিয়া অআবণে | 
দেখিতে আইল কত'বিলা নিশ্মন্গাণে || 
জলবাসই স্কলবাসী পর্যতনিবাসী 1 
লক্ষ লক্ষ যোগী আসে আর সিদ্ধ থষি | 
দ্রোণপুজ অশ্বদ্ধামা শপুজে দ্বিজগণে | 
দিব্য গৃহ রহিবাঁরে দিল সর্ধবজনে || 

এক কোটি দ্বিজ অশ্বশ্বামা-পরিবাঁর | 
দ্বিজগণে পুজে সবে দিয়া উপহার ॥ 
অনেক আইল ক্ষত্র বন্ছ বৈশ্যগণ। 
অনেক আইল শুদ্র শ্রেন্ঠ যত জন || 
দুঃশাসন সহ থাকি বন্ছু পরিবার । 

রন্ধন করিল কোটি কোটি স্বপকার || 
করয়ে পরিবেশন বনু স্থপকার | 

গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রহ্ধন ব্যাপার | 
স্কানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন.। 
সামগ্রী যোগায় যত অনুচব্গণ || 
পাঁয়স পিষ্টক অন্ন ঘুত ছুদ্ধ দধি | 
মনোভর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি 11... 
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভূঙ্জে | 
সুবর্পণের পাত্রে ভূঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে || 
খাঁও খাও লও লও এইমাত্র শুনি । 
কাঁর মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী || 
বিচিত্র পালক্ক শয্যা বসিতে আসন |. 
কুদ্কুম কম্ত রী মাল্য অগুরু চন্দন” 
কর্পুর তাসম্ব'ল আর যার যাহে প্রীত | 
কোথা হতে চকৈবা আনি দেয় আচগ্িত | 
স্বর্গে ইন সহ আছে যত দেবগণ | 
পাতালে ভূজক্ররাঁজ ত্বার বিভীষণ | 
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্র্ব যক্ষ রক্ষ | 

সিদ্ধ সাধ্য সুজঙ্ষ পিশাচ প্রেতপক্ষ | 
কিন্নর বামক নর যত বৈসে ক্ষিভি | 
যজ্জের সনে বে আসে দ্িবারাড়ি।: 


ক্যা বদ 


অদ্ভুত দ্বাপর যুগে যজ্ঞ আরস্তিল | 

ন1 হইবৈ ক্ষিতি মাঝে পুর্বেবে না হইল || 
সময় বুঝিয় কষ কহেন বচন | 

রাঁজ অভিবেক কর্ম কর মুনিগণ || 
কঝেের বচন শুনি উঠে মুনিগণ | 
নাঁনা তীর্থজল লয়ে ধৌম্য ঘৈপাঁয়ন || 
অমিত দেবল জামদগ্ন্য পরাঁশর । 
ন্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর || 
নান করা+লেন ব্যাস শুভক্ষণ জানি | 
অক্রান বসন দিল চিত্ররথ আনি || 
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধারল। 
চেদির ঈশ্বর লয়ে পীগ যোগাইল | 
বকোদর পার্থ দৌঁহে করেন ব্যজন | 
চমর ঢুলায় ছুই মাত্রীর নন্দন || 
অবস্তীর রাজা চণ্মপাঁুকা লইল। 
খড়ন ছুরী লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল | 
ঢেকিতান শর তুণ লইয়া বামেতে । 
কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে || 
নারদার্দি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ | 
ছিজগণ-স্বস্তি-শব্ধ পরশে গগন || 
গন্ধর্ষেতে গীত গায় নাচয়ে অগ্ষরী | 
পাঞ্চজন্য পুরিলেন আপনি শ্রীহরি ॥ 
শঙ্গের নিনাদ গিয়া গগন পুরিল | 
সভাতে যতেক ছিল টুলিয়া পড়িল | 
বাসুদেব পাগুবেরা পার্াল-নন্দন | 
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ$ট জন || 
শঙ্ানাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢুলিয়া | 
ধর্মপুজ নিবারণ করেন দেখিয়! || 
দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধোৌম্য প্ররোহিত | 
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত || 
সভাপর্ষে সুধারস রাজস্ুুয় কথ। ! 
কাশীরাম দাস কহে ভারতে এ গাথা | 


দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অজ্জুনের যাত্রা । 
জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ । 
কোন্‌ দিক হ?তে এল কোন্‌ কোন জন || 


। কতসৈম্য সঙ্গে এল কত কর লৈয়া 


পিতামহে কোন কপে ভেটিল আসিয়। || 
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি | 
কিবূপে আইল তথা দেব পশুপতি || 
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্ধ | 
পিতামহগণ কথা যেন মকরন্দ্ | 
মুনি বলে নরপতি কর অবধান | 
কিছু অণ্প কহি শুন প্রধান প্রধান || 
কপিধ্বজ রথে পার্থ করে আরোহণ । 
পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ || ॥ 
যতেক পর্বতপুষ্ঠে যত রাজ বৈসে। 
সব! নিমন্ত্রিয়া যান পর্বত কৈলাসে || 
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ । 
ধর্মা-রাজন্থুয় যজ্জে করিব! গমন || 
কুবের স্বীকার করে অর্জন বচনে । 
যাইব তোমার যজ্জছে সহ নিজগণেক্জী। 
কুবেরের বাঁক্যে প্রীত হইয়া অর্জন । 
সবিনয় কুতীঞ্জলি কহিছেন পুন |! 
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ | 
কোন্‌ পথে যাব সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন || 
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি । 
অভ্ভঞনের সঙ্গে যাহ যথা ভুরপতি || 
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি | 
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি || 
সেখান হইতে যাঁন ইন্দ্রের নন্দন | 
কত দুরে দেখিলেন হরের ভবন || 
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জীয় এ বাহার পুরী | 
চিত্রসেন বলে হেথা বৈষে ভ্রিপুরারি || 
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে | 
সর্বকার্ধ্য সিদ্ধি হবে হরের গমনে || 
এত শুনি ধনঞ্জয় নামি রথ হৈতে। 
উপনীত হন হর-গৌরীর অগ্রেতে | 
হরেরে করেন স্তৃতি কুম্তীর নন্দন। 
হর.বলিলেন বর মাগ যাহে মন ॥ 
অর্ভ্ূুন কলেন দেব ধর্মের নন্দন | 
ভার রাজন্ুয় যজ্ঞে করিবা গমন || 


হাঁসিয়! পার্বতী হর করেন স্বীকার | 
এই চলিলাম আমি যজ্ছেতে তোমার ॥ 
শন্কর বলেন গিয়া হইব সহায় | 
নির্বিষ্ষে তামার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয় | 
পার্বতী বলেন যাব যজ্জছের সদনে । 
যজ্জেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভূবনে || 
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার | 
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার || 
এই নাঁম লয়ে তব স্ুপকাঁরগণ | 

অণ্প দ্রব্যে সুতৃগ্ত করুক বন্ধু জন || 
অক্ষয় অব্যয় হবে অমুত-সমান | 

আর যাঁর যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান || 
হর-পার্ধতীর বর পেয়ে ধনগ্য় | 
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয় || 
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে | 
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে || 
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া | 

ইন্দ্র পাঁর্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া || 
আপনার কোঁলে বসাইয়া দেবরাজ । 
জিজ্ঞাসেন কহ তাঁত কি তোমার কাজ | 
অজ্জন লেন দেব তোমাতে গোচর | 
রাজ্য করিছেন ধন্মা নরবর || 

সেই যজ্জে অধিষ্ঠান হইবা আপনি | 
আর যত স্বর্গে বৈসেন্সুর সিদ্ধ মুনি || 
ইন্দ্র বলিলেন যজ্জে করি আগুসার। 
তুমি না আসিতে পুর্বে করেছি বিচার || 
এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ । 

চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন || 
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবীছুর্ঘভ | 

তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাঁজাইল সব || 

এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন | 

তুমি যাহ অন্য জনে কর নিমন্ত্রণ ॥ 
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন | 
প্রণমিয়া অন্ত দিকে করেন গমন || 
পুথিবী দক্ষিণে সুর্যযসুতের ভবন | 
তথাঁকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥ 


চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি । 
মুতূর্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি | 
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জন সভায় 
আশীষ করিয়া! যম জিজ্ঞাসেন তায় || 
কোন হেতু হেথা! তব হলো আগমন । 
কি করিব প্রিয় কহ ইন্দ্রের নন্দন | 
অর্জন রলেন দেব কর অবধান | 
রাজন্থুয় যজ্ঞ স্থলে হবে অধিষ্ঠান || 
তোঁমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন | 
সবীকরে লয়ে যজ্জছে করিব! গমন || 
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে। 
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অজ্জ্বন শমনে || 
নারদ কহেন তব সভার কথন । 
নিবসে এখানে মর্ত্যে মরে যত জন || 
শুনিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ । 
সেই বারী পেয়ে রাজস্থুয় আরন্তণ ॥ 
এখন সে সব জনে না করি দর্শন | . 
কোথায় আছেন বল পিতা আদি জন || 
হীসিয়। বলেন যম তবে অর্জুনেরে |. 
মৃত জনে দেখিবাঁরে পাবে কি প্রকারে | 
জীবে মৃতে কোন স্থলে নাহি দরশন , 
শুনিয় বিম্ময়াপন্ন পাগুরনন্দন || 

যমে নিমন্ত্রিয়া বীর মাগিল মেলানি | 
বরুণ আলয়ে যান বীর চুড়ীমণি || 
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয় 
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জীয় || 
বরুণেরে কহেন যজ্জছের বিবরণ । 
ধন্মীযজ্ঞ স্থানে তুমি করিব। গমন || 
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে। 
সবাঁকে লইয়া সঙ্গে যাৰে মম বাসে || 
বরুণ বলিল যজ্জে করিব গমন | 
যজ্ঞেতে লইব পুরে'আছে যত জন | 
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার | 
যত যত জন আছে নিলয়ে আমার || 
তাহা সব! লইবারে যদি জাহে মন । 
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ |] 


বরুণ-বচনে তবে যান ধন্ঞয় | 
কত দুরে ভেটিল দানবরাজ ময় || 
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহেন সকল। 
পুর্ব উপকাঁর স্মরি স্বীকার করিল || 
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব । 
বলেন আমার যজ্জছে লয়ে যাবে সব || 
এত শুনি ময় তাঁকে বলিল বচন 1 
সবারে লইয়া যজ্জে করিব গমন || 
তৃমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন | 
শুনিয়া অজ্ঞবন করিলেন আলিঙ্গন || 
তথা হতে যান পার্থ পথিবী দক্ষিণে | 
লক্ষীপুরে নিমন্ত্িতে রাঁজা বিভীষণে || 
রথ চালাইয় দিল তাঁর যেন ছুটে | 
কতক্ষণে উত্তরিল 'লক্কার নিকটে || 
ইন্দ্র যম-পরী যেন বিচিত্র নির্মাণ । 
রাক্ষসের লক্কণপূরী তাহার সমান || 
পরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনগ্জীয় | 
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয় || 
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বব | 
প্রণাম করেন শিয়া ইন্দ্রের কোর || 
জিজ্ঞাসেন বিভীবণ ভূমি কোন্‌ জন | 
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহেন অর্জভ্বন || 
রাজন্ুুয় যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির । 
তোঁম! নিমন্ত্রিতে কহিলেন যছুবীর || 
অর্জুনের মুখে শুনি হষ্টচিত্ত হয়ে । 
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়ে || 
তব যজ্জে যাইব দেখিব নারায়ণ । 
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যত জন || 
তুমি,যাহ যথ! তব থাকে প্রয়োজন । 
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন || 
বিভীবণে নিমন্ত্রিয়! ইন্দ্রের কুমার |, 
ইন্্রপ্রস্থে নিজ পুরে ষাঁন পুনর্ধর || 


 রাজগণ নিমন্ত্রণে দুতগণ গেল । 
' শ্রুতমাত্র নৃুপগণ সকলে আসিল || 


দুতবাঁক্য হেলা-কটি না৷ আসে যে জন 
অর্জন আনেন তারে করিয়! বন্ধন || 


সভাপর্ব সুধারস রাজন্ুয় কথা | 
কাশীরাম দাস কহে কুধাসিদ্বু গাথা! | 


পাতালে পার্থের যাত্রা। 

জিজ্ঞাসেন অঙ্জনেরে দেব নারায়ণ | 
কহ কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ || 
শুনিয়া অর্জুন নিবেদিলেন যতেক | 
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক || 
করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ | 
প্রত্যেক ব্ুত্তাস্ত সব কহেন তখন 1 
গোবিন্দ বলেন:যাহ পাতাল ভূবন | 
শেষ নাগরাঁজে গিয়া! কর নিমন্ত্রণ || 
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতাঁলে বাকুকি | 
তোঁম! বিনা অন্যে যায় এমন ন] দেখি 
বান্ুুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ | 
বিলঘ্ না কর সখা যাহ তুমি তুর্ণণ। 
গোঁবিম্দের বচনেতে বিলম্ব না করি। 
পাঁতালে গেলেন পার্থ দিব্য রথে চড়ি || 
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয় | 
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয় || 
দশ শত ফণ। ধরে মস্তক উপর । 
তিন শত ফথাঁতে শোভিত চরাচর || 
কুর্পুষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন । 
উপনীত হইলেন তথা হৃষ্টমন || 
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনগ্ভীয় | 
করযোড় করিয়া রহেন সবিনয় || 
শেষ জিজ্ঞাঁসেন কেন তব আগমন | 
প্রত্যক্ষে কহেন পার্থ সর্ব বিবরণ || 
রাঁজন্থুয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ | 
জ্ুররাঁজ-সহ দেব যাবে সর্বজন || 
্রন্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিক্পতি | 
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি || 
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন । 
রাঁজস্থুয় মহাযজ্জঞে করিব। গমন || 
হাসিয়া'কহেন শেষ শুন ধনঞ্জর | 
তব যজ্জে আছেন গোবিন্দ মহাশয় || 


হর্তা কর্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতাঁর। 
সর্ববযজ্ঞ-ফল পায় দরশনে ধাঁর || 

যথা কষ বিদ্যমান তথ সর্বজন | 
ব্রহ্মা শিব আদি যত দিক্পালগণ || 
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ | 
সেই কৃষেঃ ভালমতে করহ অর্্ন || 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে আছে কত শত প্রাণী । 
কত ত্রদ্মা শিব ইজ কত শেষ ফণী || 
সকলে হইবে ভূষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে । 
শাখাপত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে || 
অর্জন বলেন দেব কর অবধান | 
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ || 
নিজ বশ নহি সকে-ীর মায়াবন্ধ | 
জানিয়া শুনিয়া পুন হয় মায়াঁধন্দ || 
পন নাঁগরাঁজ বলে অর্ভানে চাহিয়া! | 


আসিলে আমারে নিতেকিছু নাজানিয়া || 


মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার | 


আমি গেলে যজ্জে কে ধরিবে ক্ষিতিভাঁর || 


অর্পন বলেন কৃষ্ঙ কহেন আমারে | 
যজ্ঞ পূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে || 
ক্ষিতিভাঁর হেতু যদি করহু বিচার | 
তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার || 
এত শুনি বিস্ময় মাঁনিয়। বিষধর | 
হাসিয়া অর্জুন প্রতি করিল উত্তর || 
পুথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার | 
পৃগিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার || 
এত শুনি ধনঞ্জীয় লইয়া গাণ্ডীব | 
করযোড়ে প্রণয় শিবদাতা শিব || 
ভক্তিভাবে কৃষ্নাম করিয়। স্মরণ | 
শিরে দ্রোথাচার্য্য-পদ করিয়া বন্দন || 
অদ্ভুত স্তন্তন অস্ত্রতুণ হৈতে নিয়! | 
যুড়েন গাণ্তীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়ন | 
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল । 
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল || 
তবে শেষ যত নাগ লইয়া! সংহতি । 
রাঁজসুয় ষজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি || 


বাসুকি অনিল আর তক্ষক কৌরব্য | 
নন্ুষ কর্কট ধরা উ জরফ্কাব || 
কোপন কাণীয় ত্রিকপুর্ণ ধনঞ্জীয় ? 
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয় || 
নীল শঙ্মুখ শঙ্ঘপিওড বক্রুদন্ত | 
কলিচুড় পিঙ্চক্ষু কাল মহাবস্ত || 
পুজ্জ পৌন্দ্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ | 
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য || 
পাঁচ সাত শির কার ষট সপ্ত শত। 
সহজ্র মস্তক কাঁর আকার পর্বত || 
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণিরাজ | 
হোথাঁয় জুরেম্দ্ালয়ে দেবের সমাজ || 
এরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে| 
মাঁতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক উপরে || 
অফ্টবন্ু নবগ্রহ অশ্থিনীকুমাঁর 
ঘ্দশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর || 
উনপঞ্ধণশ বাধু সাঁতীশ হুতাশন | 
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোঁধ। দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ || 
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ | 
চারি মেঘ বিহ্যৎ সহিত সৈম্যাগণ || 
গন্বব্্ব কিন্নর যত অপ্লরী অগ্দর | 
দেবখবি ব্র্গখষি চলিল বিস্তর || 
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গির| | 
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীর! || 
অসিত দেবল কৌগ্ড শুক সনাতন | 
মার্ক মাগ্ব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোঁপন ॥। 
ইত্যাদি যতেক খধি ইন্দ্রপুরে থাকে । 
ইন্দ্রসহ যক্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে || 
চড়িয়! প্র্পকরথে ধনের ঈশ্বর । 
সঙ্ষেতে চলিল যক্ষ গন্ধরবব কিনম্নর || 
চিত্ররথ তুগ্বুরু অঙ্গিরা গুণনিধি | . 
বিশ্বাবন্ু মহেক্দ্র মাঁতঙ্গ সুর আদি || 
ফলকর্ণ ফলোঁদক চিত্রক লোত্রক । 
"লিখনে ন! যায় যত চলিল গুহাক || 
ঘুতাঁচী উর্বশী চিত্রা! রম্ত। চিত্রন্নেনী | 
চাঁরুনেত্র। মিআ্কেশী বুদ্ধ,দা মোহিনী - 


৮” ৩৪ 


চিত্ররেখা অলম্ুষা সুরভি সমাঁচী। 
পোঁনিকা কদস্বা! অনা শুদ্রা রুচি শুচি || 
লক্ষ লক্ষ বিভ্যাধরী'নৃত্য গীত নাঁদে। 
কুবেরের সহ সবে চলিল আহলাদে || 
যজ্ঞ দেখিবাঁরে চলে যত মহীধর | 
হিমাড্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর | 
কাঁলগিরি হেমকুট মন্দর মৈনাঁক | 
চিত্রগিরি রাঁমগিরি গোঁবদ্ধন শাখ || 
চিত্রকৃট বিন্ধা গন্বমাদন সুবল | 
খষ্যশৃক্ষ শতশৃক্গ মহেত্্র ধবল || 
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল। 
কাঁমগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাঁজ নীল || 
লক্ষ লক্ষ গিরিবর দেব কূপ ধরি | 
যক্ষরাঁজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি || 
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত । 
মূর্তিমন্ত সপ্ত সিন্ধু যতেক সরিত || 
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরনুৃতা | 
চিত্রপালা প্রেত বৈতরণী পৃথ্যযুত। || 
চন্দ্রভাগা গোঁদাবরী সরযূ লোহিতা | 

2৬. ০. 
দেবনদ্রী মহাঁনদী মদাশ্বী সবিতা || 
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্র! বনুমতী | 
মেঘবতী গোমতী আরো যে সৌরবতী || 
নর্মদা অজয় ব্রান্দী ব্রহ্মপুত্র কংস | 
তমুল কমলা! বিষ কোলামুক বংশ || 
গগ্ডকী নর্মমদ! কল্ত সিন্ধু করতোয়া | 
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়৷ || 
ঝুমঝুমি কালিন্দী,দাঁমোদর গিরিপুরী | 
সিদ্ধুকা কাঁবেরী ভদ্র নদী গোঁদাবরী || 
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর | 
বাপী হুদ তড়াগাঁদি ধরি কলেবর || 
যক্তস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি ! 
মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি || 
পিতৃগণ দ্ুতগথ ও মৃত্যু পাশ। 
আইল অমরবুন্দ যুড়িয়! আঁকাঁশ || 
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ | 
না হইল কতু যাহা অবনীর মাঝ || 


মনু আদি করি রাজ! না যায় লিখন | 
যযাতি নহ্ুষ রঘু মান্ষাতা ভ্রমণ || 
দিলীপ মগর ভগীরথ দশরথ। 
রুতবীর্ষ্য কার্তবীর্ষ্য সুরথ ভরত || 
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র-সুর্স্-কুলে | 
রাজন্ুয় অশ্বমেধ করিল বন্থুলে || 
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাঁধন | « 
কর লয়ে আইলেন সেই দেবগণ || 
মহেশ পার্ধতী ফ্ৌহে করেন গমন | 
অলক্ষিতে ৰপ নাহি দেখে কোন জন || 
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাঁভার | 
চরণ পরশে দাড় বামবরে তাল 
এইবপে সদাশিব সবাকারে রাখে । 
যত দ্র যজ্ঞ স্কুল সব ঠাঁই থাঁকে || 
যত যত জন আমে যজ্ঞের সদনে। 
ছায়াবপে অন্নদা তোবেন সব্বজনে || 
যাঁর যেই বাঞ্চ তারে আপনি যোগায় । 
যে দ্রব্য যে ইচ্ছে তাহা সেইক্ষণে পায়।| 
অশ্ব আরোহণে করে খরকরবাল | 
উনকোটি দানা লয়ে আসে ক্ষেত্রপাল || 
শত কোটি দৈত্য লয়ে আসে দৈত্য ময়। 
ছয় সহোদর আসে বিনতাতনয় || 
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ধজনে | 
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে | 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া! দেখেন চতুর্মুখ। 
প্রজাপতিগণ সহ যজ্জের কৌতুক ॥| 
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবান || 


দ্রুপদ রাজার আগমন। 


 দ্ৃতম্থখে বার্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারা 


দুহিত। হইবে মম রাষ্্র-পাটেশ্বরী ॥ 
ধৃষটছ্যয় শিখণ্ডাঁদি হয়ে হৃষ্ট চিত | 
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত || 
চতুর্দশ সহত্র সেবকী মনোরম] । 
নুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা || 


অনেক আসিল দাস দাসী সমুদয় ! 
'সহজ্রেক দাসী মিল মনোরম কায় || 
বগল সহজ্ বাজী গতি বায়ু সম! 
বন বন্থ দ্রব্য নিল বঁছিয়! উত্তম || 
সর্ধরখজ্য দিব হেন বিচারিল মনে 
সহ দর! চলে রাঁজা যজ্ঞের সদনে || 
চতৃরঙ্গদলে আর প্রজ চারি জাতি । 
নাঁনাবাদ্য-শব্দে যায় কাপে বসুমতী | 
ইন্দপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব দ্বারে । 
(বত্র দিয়! ইন্দ্রসেন রাঁখিল তাহারে || 
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল অধিকারী | 
রাঁজাজ্ঞ। পাইলে ছার ছঁড়িবরে পারি 
এক্ষণে আসিবে সহদেৰ ধনুদ্ধর | 
তাহা হাতে বার্তা দিব রাঁজার গোঁচর || 
ইন্দসেন বচনেতে রহে নৃপবর | 
হেনকালে আইলেন মাঁদ্রীর কোর || 
দ্রপদে দেখিয়া গেল রাঁজাঁর গোঁচর | 
ধর্মরাঁজে জানাঁইল শিরে দিয়া কর | 
বনু রত্ব আ(লন অনেক দাসী দাস 
অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাঁস || 
আজ্ঞা পেলে আসি হেথ। করে দরশন | 
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্মের নন্দন || 
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ব ধন 
ছুর্ষ্যোধন ভাগুরীরে কূর সমর্পণ || 
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে | 
পভ্র সহ হেথা লয়ে আইস রাঁজনে || 
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমতি। 
যেই মত কহিয়াঁছেন নরপতি || 

সপুজ্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর | 
সঙ্গেতে চলিল জন কত নৃপবর || 
ঘটোৎ্কচ মহাবীর হিড়িঘ্বাঁতনয় | 
যজ্ঞের পাইয়া বার্তা সানন্দ হৃদয় ||. 
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার 1 
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পারবার || 
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ | 
যজ্ঞহেতু নানারত্ব করিয়া সাজন || 


নাঁনাবাছ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন | 
অদ্ভুত রাঁক্ষসী মায় করিয়৷ রচন || 
ধবল মাতঙ্গ পুষ্ঠে করি আরোহণ । 
এরাবত পুষ্ঠে যেন সহআলোচন || 
মাথায় মুকুট মণি রত্বেতে মণ্ডিত| 
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত || 
কষ শ্বেত চাঁমর টুলায় শত শত। 
পার্বতীর হস্তী অশ্ব নানাবর্ণে রথ | 
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমস্থুত। 
চতুদ্দিক হুড়াছড়ি দেখিয়া অদ্ভুত || 
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি | 
অরুণ বরুণ কিব। কোন মহামতি 
কেহ বলে দেবরাঁজ এ যদি হইত | 
সহজ্লোঁচন তবে অঙ্গেতে থাকিত || 
কেহ বলে এই যদি হইত শমন। 

গজ না হইয়! হৈত মহিষ বাহন || 
কেহ বলে এই যদি হত ভুতাঁশন। 
তবে সে হইত এই হংসের বাহন ॥ 
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর | 
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হঃলে দিবাঁকর || 
এত বলি লোক সৰ করিছে বিচার । 
গজ হৈতে নামিলেন হিড়িষ্বাকুমার || 
প্রবেশ হইতে তারে নিবারে দ্বারেতে। 
জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি এলে কোথা হতে 
পরিচয় দেহ বার্তী জানাই রাঁজারে | 
রাঁজীজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে || 
ঘটোৎ্কচ বলে আমি ভীমের অঙজ | 
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ || 
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ | 
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ || 
সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার | 
জননী সহিত এলো! হিডিস্বাকুমার || 
ধর্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্বগতি | 
জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্ষতী || 
যত দ্রব্য আনিয়াছে দেহ হূর্ষেণাধনে । 
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল সেইঙ্গণে || 


হিড়িস্বারে পাঠাইল স্্ীগণ ভিতর | 
ঘটোৎকচে লয়ে গেল রাজার গোচর ॥ 
হিড়িস্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপৃরী | 

. ব্ূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিস্যাধরী || 
অলঙ্কাঁরে বিভূষিত আনন্দিত অঙ্গ | 
বিনা মেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ | 
কুন্তীর চরণে শিয়া প্রণাম করিল | 
আশীর্বাদ করি কুস্তী বসিতে বলিল || 
যথাঁয় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ব সিংহাসনে | 
হিডিস্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থনে || 
অহন্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাঁষ না কৈল। 
দেখিয়। পার্ধতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥ 
রুষ বলে নহে দুর খলেরপ্রক্লাতি। 
আপনি প্রকাঁশ হয় যাঁর যেই রীতি || 
কি আহার কি জাচাঁর কোথায় শয়ন | 
কোথায় থাকিস তোর না জাঁনি কারণ | 
পুর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ | 
তোঁর সহেদরে ভীম করিল নিধন || 
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে | 
কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে || 
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন । 

একে কুপ্রক্কৃতি আর নাহিক বারণ || 
স্থানে স্থানে বেড়াস ভ্রমরে যেন মধু | 
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ || 
মর্যাদা থাকিতে কেন লা যাঁস উঠিয়া | 
আপন স্শ স্থানে তুমি বৈস গিয়া | 
কুপিল হিড়িস্বা ভ্রৌপদীর বাক্যজালে। 
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে || 
অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার । 
পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিন্র আপনার | 
কুৰপ কুৎসিত লোকে নিদ্দে ততক্ষণ | 
যতক্ষণে দপণেতে না দেখে বদন || 
তোমার জনকে পুর্বে জানে সর্বজন! | 
বান্ধিয়া আনিয়৷ পার্থ করিল লাঞ্চ] ||: 
যেই জন করিলেক এত অপমান । 
কোন লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান || 


আমি যে ভজিন্ু ভীমে দৈবের নির্বন্ধ | 
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক ঘন্দব || 


সহিতে না পারি মৈল করিয়! সংগ্রাম 
বীরধর্ম করিল লোকেতে অনুপম || 
শক্ররে যে তজে তারে বলি ক্লীব জনম্ম। 
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম || 
আমার সপত্বী তুমি আমি না তোমার |" 
তোঁর বিবাহের আগে বিবাহ আমার || 
পঞ্চ জন কুম্তী ঠাকুরাঁণীর নন্দন | 

পঞ্চ পুন্রে আছি বধ ত্রয়োদশ জন || 
এশ্র্্য ভূঞ্জহ অগ্ধ তুমি স্বতন্তরা | 
দ্বাদশ জনেতে অর্ধ নাহি দেখি মোরা || 
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা | 
কি হেতু নিন্দিস মোরে বলি স্বতন্তরা || 
পুঁজ হিডিম্বক মোঁর ধনের ঈশ্বর | 
পুক্রগৃহ-বাসে কভু নহি যে স্বতন্তর || 
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে । 
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাঁখে || 
শেবকাঁলে পুভ্র রাখে আছে হেন নীত। 
বিশেষে আমার পুজ্র পুথিবী পুজিত || 
মাতুলের রাঁজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর | 
বান্থবলে শাসিল যতেক নিশাচর || 
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস | 
একেশ্বর মোর পুজ্জ সব কৈল বশ || 
রাজসুয় যজ্ঞবার্তী লোকমুখে শুনি | 
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি | 
রাক্ষসের বৈরী যত পাগুপুভ্রগণ | 

চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করির এখন || 

বকের অমাত্য ভ্রাত আছে যত জন | 
মোর সহোদর হিড়িষ্বের বন্ধুগণ || 
এইত বিচার তার অনুক্ষণ করে । 

এ সকল বার্তী আসে পুজ্রের গোচরে || 
চরমুখে জানিল কুচক্রী যত জন | 

যুদ্ধ করি সবাঁকাঁরে করিল বন্ধন || 
লৌহপাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে 
যাবত সারিয়া যজ্ঞ না অইসে ঘরে || 


আর যত পথিবীতে বৈসে নিশাচর | 
সবঁরে জিনিয়া বলে আনিলেক কর || 
সাক্ষাতে দেখহ রুষ্জা মোর পজপ্রভা | 
মোর প্ুজ্রে শোভিতেছে পাগুবের সভা || 
এতেক হিডিস্সা যদি বলে কটশ্র | 
ক্ভিতে লানিল কূদগ। কপিত অন্তর | 
'পনঃপনঃ যাতেক কহিস প্রজকথা | 
পাল্রেৰ করিস গর্ব খাঁও পত্রগাঁথা || 
কর্ণের এন্সান্্ী ভাত জের সমাঁন | 
তাঁর ঘাঁতে তোর পজ ত্যজিবে পরাণ || 
প্র শুনিয়া শাঁপ হিড়িম্বা কপিল | 
ত্রদ্ধা হয়ে হিডিম্বা কুষগাঁরে শাঁপ দিল|| 
নির্দোষে আমার পজে দিলে তৃমি শাপ। 
তুমিও পজের শোকে পাবে বড় তাঁপ | 
বদ্ধ করি মরে ক্ষভ্্ যায় জর্গবাস। 
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ প্র হবে নাশ || 
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল। 
আপনি উঠিয়া কুস্তী দেহে সান্তইল || 
মহাভারতের কথা ক্ুধাঁসিন্ধ প্রায় | 
পাগলি প্রবন্ধে কাঁশীরাম দাঁস গায় || 
দক্ষিণ ও পূর্বাদ্ধাবে বিভীমণের 
অপমান । 

পার্যুখে বার্তা পেয়ে রাক্ষ-ঈশ্বর | 
হরিষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর || 
যেই কথ অনুক্ষণ কহে মুনিগণ | 
বন্গুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ || 
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র ধারে দেখিবাঁরে | 
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে || 
সর্ব-তত্তব-অন্তর্বামী ভকতবগুসল | 
অনুগত জনে দেন মনোগত ফল ॥ 
তাঁর অনুগত আমি বৃঝিনু কাঁরণ। 
করিলেন নিজতক্ত বলিয়। স্মরণ 11. . 
এত ভাঁবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হয়ে । 
যতেক সুহাদগণে বলিল ডাকিয়ে ॥ 
॥শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে | 
আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে || 

(৬) 


দিব্য রত্ব আছে যত জামার ভাগুারে | 
সব রত্ব ধন লহ দিব দামোদরে || 
লোচনে দেখিব আজি কমললোচন | 
জন্মাবধি-ক্ৃত পাঁপ হবে বিমোচন || 
এত বলি রথে আরোহিল লক্ষেশ্বর | 
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর || 
বাঁজাঁয় বিবিধ বাত্য রাঁক্ষসী বাজনা | 
শত শত শ্বেতচ্ঠত্র না যায় গণনা || 
দশ্দিএ দ্বাবেতে উত্ররিল বিভীষণ | 
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ || 
বিকৃত আকার সব নিশাঁচরগণ | 
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ || 
দুই তিন মুখ কাঁর অশ্বপ্রায় মুখ । 
বন্রদন্ত দেখি নাঁস। চক্ষু যেন কপ || 
রথ হ'তে ভূমিতে নামিল বিভীষণ | 
যক্জস্থাঁন দেখি হ'ল বিস্ময়-বদন || 
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দিকে বেড়ি । 
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যড়ি | 
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ | 
দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন || 
কোথায় কিরাত য্রেচ্ছ বিকৃত আকার | 
কৃষ্ণ অঙ্গ তাঅকেশ দেখে কত আর || 
কোথায় অমরগণ নানা ত্রীড়া করে| 
রাঁক্ষস দাঁনব দৈত্য অনেক বিহরে ॥ 
সিদ্ধ সাধ্য খবি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ | 
বিবিপ বাহনে কোথা যমদুতগণ || 
কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি কোটি রথ। 
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত | 
অপুর্ব দেয় সবে ভাবে মনে মন । 
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন |. 
যে দেব দানবে বৈর আছয়ে সদায় | 
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় || 

যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখ! | 


একত্র খেলায় যেন.ছিল পুর্বসথা || 


রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ | 
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ 11 
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ড় 
অদ্ভুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত। 
জাঁনিল এ সব মায়। করেন শ্রীনাথ || 


তোমার পদারবৃন্দে দু আলিঙম | 
পিতামহ-বাঁঞ্ছিত যে অন্য কোন জন || 


ছুই ভিতে দেখে রাজ! অনিমেষ আখি । লঙ্গীর ছুর্লভ মোরে করিলা প্রসাদ । 


তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি | 


কে কারে আনিয়। দেয় নাহিক নির্কন্ধ | 


আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ || 
পরিবার লোক তার রহাইয়! রথ | 
ঠেলাঠেলি পদত্রজে গেল কত পথ || 
আগু আর গম্য নহে যাইতে কাহারে | 


থাকুক অন্যের কাঁজ পিপীলিকা নারে || 


কত দূর আছে দ্বার মাহি চলে দৃষ্টি । 
রাজগণ দাগ ইয়। আছে পুষ্ঠাপৃ্ঠি | 
ছুই ভিতে দ্বারিগণে মারিতেছে বাঁড়ি। 
একদৃষ্টে আছে সবে ছুই কর যুড়ি || 
পথ ন1 পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ 
অন্তর্ধামী সব জানিলেন নারায়ণ || 


চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডল বিধাদ || 
সম্পুর্ণ মানস হৈল সিদ্ধ হৈল কাজ | 
এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥ 
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন । 
যার দূত সঙ্গে পূর্বে পাঠাইলে ধন || 
যার নিমন্ত্রণে তুমি আঁসিলে হেথায়। 
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় || 
বিভীষণ কহিল বলিল দৃতগ্রণ | 
পাণ্ডবের যজ্জে অধিষ্ঠান ন1রায়ণ || 
তব দ্রোহী হইবে ন। দিলে তারে কর। 
৷ অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর || 
। চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী । 

| আপনি ডাঁকিলা হেন ঘটাইল বিধি || 


চি নি ০ 


কে আইল কে খাঁইল কেবা নাহি পাঁয়। বিশ্বের ঠাকুর তুমি মনে হেন জানি | 


প্রতিজনে জিজ্ঞাস! করেন যছুরায় || 
টুরে থাকি নিরখিল রক্ষ অধিপতি । 
দিব্য চক্ষে জানিলেন এই লক্ষমীপতি || 
অঙ্টাঙ্গ লুটায়ে স্ততি করে কর যুড়ে। 
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে || 
দেখিয়। নিকটে তার গিয়। নারায়ণ | 
ঢুই হাঁতে ধরি দেন প্রীতি আলিঙ্গন || 
স্রতি করে বিভীষণ-যুড়ি ছুই কর 
আনন্দে চক্ষের জল ঝরে নিরন্তর || 
নানারত্ব নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে | 
পুনঃপুনঃ ধরি পড়ে চরণকমলে || 
যত়েক আনিল রাজা বিবিধ রতন | 
গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ || 
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ। 
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাঁজ || 
গোবিদ্দ বলেন আমিয়াছ যেই কাজে 
মম সঙ্গে ভেটিবাঁরে ঢল ধর্মারাঁজে || 
বিভীষণ বলে কর্ম সম্পন্ন হইল। 
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল |! 


তৌমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি! 
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই। 
প্রয়োজন নাই মোর অন্যজন ঠাই || 
গোবিন্দ বলেন ধর্ম পুক্র যুধিষ্ঠির | 
যাঁর দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর || 
সত্যবাদী জিতেন্দিয় সব্বগুণধাম। 
এ তিন ভুবনে আছে খ্যাত ধার নাম || 

। প্রতাপ ফাহারে ইন্দ্র আদি কর দিল। 

ূ কর দিয়া ফণীন্্র শরণ আসি নিল ||- 

. উত্তরে উত্তরকুরু পুর্ব্'জলনিধি | 

৷ পশ্চিমেতে আমি দক্ষিগেতে তোমা আদি। 

নাহি দিল না আমিল নাহি হেন জন | 

। সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন || 
দেবতা গন্ধাব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী। 
মনবধ্য আসিল যত আছয়ে অবনী | 
অফাশী সহত্র বিজ নিত্য গৃহে ভূঙ্টে। 
ত্রিশ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে |! 
উর্ধরেত। সহ্জ্জ দশকে সদা! সেবে | 

আছেন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে || 


স্থানে স্থানে রন্ধনাদি হয় অবিরাম | 
লক্ষ লক্ষ বিগ্রগ্ণ ভূঞ্জে এক স্থান || 
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন । 
একবার শঙ্খনঁদ হয় যে তখন | 
হেনমতে মুুমুঃ হয় শঙ্থাধ্বনি | 
চতুর্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি || 
তিন পদ্ম অযৃত মাঁতক্ষ দীর্ঘদন্ত | 
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লক্ষ নৃপত্তির পতি কে পারে গণিতে | 
চারি জাতি যতেক নিবসে প্রথিবীতে || 
অর্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অধ্ধেক আমান | 
কাঁহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন || 
এক জন অসন্তোঁধ নাহিক ইহাতে | 
খাও খাও লও লও ধ্বনি চারি ভিতে || 
মনু আঁদি যত হৈল পুথিবীর পতি | 
হেন কর্ম করিবারে কাহার শকতি || 
যত দুর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী । 
হেন জন নাহি যুধিষ্টিরে নাহি জানি || 
স্মরণে স্কুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে | 
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে || 
হেন জনে নাহি জান তোঁম! হেন জন | 
শীঘ্বগতি চল লয়ে করাঁব দর্শন || 
বিভীঘণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাঁণ | 
মম নিবেদন কিছু কর অবধান || 

পুর্বে পিতাঁমহ-মুখে শুনিয়াছি আমি | 
অনন্ত ব্রন্জাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী | 
ব্রহ্মা ইন্দ্র তব পদ কটাক্ষেতে হয়| 

এ কন্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় || 
মম পুর্ব বিবরণ জাঁন গদাঁধর | 

তপন্ত। করিয়া আমি মাগিলাম বর || 
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে | 
তব পদ বিনা"শির না নোঁয়াব কারে || 
যথায় লইয়। যাবে সংহতি যাইব । 
কদাচিৎ অন্য জনে 'মান্য ন] করিব || 
এত বলি বিতীষণ চলিল সংহতি । 
পশ্চান্ভাগে বিভীষণ আগেতে শ্রীপতি | 


চট চট শব্দেতে চৌদ্দিকে পড়ে ছাট | 
গোঁবিচ্দেরে নিরখিয়! ছড়ি দিল বাট || 
দ্বারের নিকটে উত্তবিলে নাঁরায়ণে ! 
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীবণে || 
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে। 
স্বদেশে যাবেন শীঘ্ব ভেটিয়। রাজারে || 
সাত্যকি*বলিল প্রভু জানহ আপনি । 
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পাবে বজ্রপাণি। 
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত। 
যত রাজরাজেশ্বর থাকে যাম্যভিত || 
মত্য্যদেশ-অধিপতি বিরাট নৃপতি | 
শুরসেন দস্তবত্র সুমিত্র প্রভৃতি || 
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত | 
কর লয়ে দ্বারে আছে মীসেক পর্য্যন্ত | 
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাঁজ।। 
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজ! || 
কিন্বিন্ধ্যো ঈশ্বর দেখ সিঙ্ধুকুলবাসী | 
গোশুঙ্গ ভ্রমন আর রুঝ্ি তন্তদেশী || 
ইহ! সবাকাঁর সঙ্গে শত পঞ্চ শত। 
কোটিকোটি গজ বাজী কোটি কেটি রথ 
নাঁন"রত্ব ধন নিজ পরিবার লয়ে । 
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়ে || 
ত্রিশ সহ নৃপতি আছে এই দ্বারে । 
জন কত রাঁজামাত্র গিয়াছে ভিতরে || 
পুরুজিৎ নাঁমে রাঁজা পাগুবমাতুল। 
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ॥ 
তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর। 
দেখিয়া বড়ই ব্রদ্ধ হৈল বৃকোদর | 
মাঁতুলে রাঁখিয়া আর যত রাঁজগণে |, 
ঢেকা মারি তাড়াইয়া দেন ততক্ষণে || 
আজ্ঞ। বিন! ছাড়িবারে নারি কদাঁচন। 
আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ | 
এত শুনি ত্রুদ্ধ হৈয়। গেলেন গোবিন্দ 


'ছুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ||. 


তথ! হতে চলি যাঁন সহ লঙ্কাপতি |. 
ূর্বদ্ধীরে উপনীত আপনি স্্রীপন্তি 


রা 
মহাবীর ঘটোৎ্কচ হিড়িম্বাকুমাঁর | 
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার | 
কুষেংরে দেখিয়া সরে পথ ছাড়ি দিল। 
'বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে নিবারিল || 
গোবিন্দ বলেন ইনি লক্কার ঈশ্বর | 
ব্রহ্মার গ্রপৌল্র রাবণের সহোদর || 
রাজদরশন হেতু যাঁবেন ত্বরিত 1" 
হেন জনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত || 
ঘটোঁৎ্কঢচ বলে শুন দেব চক্রপাণি | 
আমি কি করিব তমি জানহ আপনি || 
বাইশ সহজ রাজা আছে এই দ্বারে। 
জন কত রাঁজমাত্র গিয়াছে ভিতরে || 
ব্রক্জমার প্রপৌজ্র দেব অনেক এসেছে । 
ছুই তিন মাঁস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে | 
এক্ষার প্রপৌজ্র দেব কশ্যপ কোউর | 
মহা মহ] নাঁগ সঙ্গে শেষ বিষধর || 
সহজ্রবদন শোভে নাঁগ-অধিকাঁরী | 
এইখাঁনে ছিল তে দিন দুই চারি || 
হের দেখ রাজগণ দাগাঁইয়। আছে। 
একদৃষ্টে বুকে হত্ড নাহি চায় পাছে || 
গিরিত্রজ-সুরপতি জরাসন্ধকুত | 
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত || 
নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাঁভী | 
যষ্টি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাঁতি || 
নানারত্ব আনিলেন নান! যানে করি। 
হস্তিনী গর্দভ উট শকট উপরি || 


০০ 


ঞ 


অহর্নিশি নৌকা বাহে সংখ্যা নাহি জানি |, 
যার নৌক। ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানী | 


বিংশতি সহজ রাজ! সংহতি করিয়া । 
ঘ্ারেতে আছেন.দেখ বারিত হইয়া | 
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর | 
যাহার সহিত পঞ্চ, শত নৃপবর || 

তিন কেটি হস্তী সঙ্ষে তিন কোটি রথ। 


নব কোটি আসোঁয়ার গতি বাযুবত || 


নান। যান করি নানা রত সঙ্গে লৈয়া | 
হাঁরেতে আছেন দেখ ধারিত হইয়। | 


দীর্ঘজজ্ঞ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি । 
তিন কোঁটি রথ সঙ্গে তিন কোটি হাঁতী || 
সপ্ত শত নরপতি সংহতি করিয়া | 

কর লয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া || 
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর । 
কৌশলের রাজা রহদ্ধল নৃপবর || 
বভ্রাজা সুপার্খ কৌশিক শ্রুত রাজা । 
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্খ মহাতেজা || 
সুপর্ণ সুমিত্র রাজ ভুমুখ শস্ব,ক। 
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুটুক || 
পৃশুরীক বাসুদেব জরদ্াব আদি । 
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি || 

এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত | 
লিখনে না যাঁর যত গজ বাজী রথ || 
যেদেশেযে রত্ব জন্মেতাহ! কর লৈয়া | 
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া || 
উপর্ুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন। 
রাঁজাঁরে জানায় গিয়া তার বিবরণ || 
তবে যদি ধর্মারাজ দেন অনুমতি | 
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি || 
মৃুর্তেক রহি মাত্র দরশন পায় । 
শ'ঘ্বগতি পুন আনি রাখয়ে হেথাঁয় || 
রাজার শ্বশুর দেব দ্রপদ নৃপতি |. 
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি || 
রাজ-আ'জ্ঞা পেয়ে তবে ছাড়েদ্রুপদেরে 
তার সঙ্গে রাজ। কত পশিল ভিতরে || 
সেই হেতু পিতা মোঁরে করিলেন ত্রোধ 
শ্বশুরের কিছু ন! রাখিল উপরোধ || 
বাহির করিয়া! যে দিলেন রাঁজগণে | 
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিয়াছে মনে || 
পুর্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী | 
এই'দোঁষে তাহারে দিলেন দুর করি | 
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া | 
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাঁড়িয়। 
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে | 
আজ্ঞা বিন! কিবপেতে ছাড়ি বিভীষণে 


রহাইয়। আন রাঁজ অনুমতি হরি | 
জানাতে রাঁজারে আমি নাহি শক্তি ধরি | 
নকুল আইসে কিন্বা অনুজ তাহার | 
বার্তী জাঁনাইতে এ দৌহার অধিকার | 
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার । 
ক্গণেক থাকহ নহে যাহ অন্য দ্বার || 
১এত শুনি কষ তারে নিন্দিয়া অপার | 
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর ছুয়াঁর || 
মহাভারতের কথ। অমৃত সমান । 
কাঁশীরম দাস কহে শুনে প্রণ্যবাঁন || 
চারি জন রাজার শ্রীকুঞ্চ কর্তৃক 
প্রাণদান। 

বিভীবণে সঙ্গে করি যাঁন গদাধর | 
কত দুরে দেখিলেন ভীম অনুচর || 
চারি জন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন | 
কেশে ধরি কোঁপভরে যায় চারি জন || 
জিজ্ঞাঁসেন মাধব তোমরা কোন জন | 
এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন || 
দ্ুতগণ বলে মোরা ভীমের কিন্কর | 
ছুষ্ট কর্ম কৈল এই চারি নৃপবর || 
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি। 
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি || 
এ দৌঁছার দেশ প্রভূ সমুদ্রের তীরে । 
পার্থ জিনি কর সহ অনিল ফ্রোহারে || 
এখন না বলিয় যাইতেছিল দেশে | 
অদ্ধপথ হতে মোরা আনি ধরি কেশে | 
হের দেখ জগন্নাথ এই ছুই জনে | 
উপহাস কৈল ছুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে | 
এই হেতু চারি জনে আনিনু বাদ্ধিয়া | 
আজ্ঞা করিলেন ভীম শুলে দিতে নিয়! || 
এত শুনি কুত্ ফিরাঁইয়া! চারি জনে | 
বকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দুতগণে || 
আগে আঁগে যায় দ্বুত পিছে গদাঁধর | 
কত দুরে দেখিলেন: আসে বুকোদর || 
এক লক্ষ র্থী সহ ভ্রমে সর্বস্থল। 
সবাঁকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল || 


ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ । 
কহিলেন মুক্ত রি দেহ চারি জন || 
কর্ম হেতু এ সবারে কৈলে আবাহন | 
অনাদর এখন করহ কি কারণ || | 
কর্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা | 
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পুজা || 
দুষ্ট শিষ্$ আসিয়াছে বছ কর্মস্থলে । 
কর্মে বনু বিদ্ব হয় ক্ষমা না৷ করিলে ॥ 
রকোঁদর বলে শুন দৈবকীনন্দন। 
দোবমত শান্তি যদি না পায় ছুর্জন || 
আঁর সবে ক্রমে ত্রমে সেই পথ লয়। 
কহ ইথে, কর্ম পুর্ণ কোনমতে হয় || 
ঢুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন। 
ঢুষ্টাচাঁরী নাহি ছাড়ে 'নিজ ছুষ্টপণ ॥ 
দু জনে নিজ তেজ যদি না দেখায় । 
অবজ্ঞ। করয়ে আর কর্মধ্বংস হয় ||. 
ইহার সহিত পুর্বে পরিচয় কোথা | 
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে এথা || 
সুকর্্ম লভয়ে যদি শাস্তি আঁচরণে | 
ক্রমে ক্রমে সুকন্ম লভিবে এত দিনে || 
পুনশ্চ কহেন কষ কমললোঁচন | 

শুন শুন ভীমসেন আমার বচন || 
তোমার শান্তির শব্দে ত্েলোঁক্য পুরিল 
তেঞ্ি দেখ তিন লোক একত্র মিলিল। 
শাস্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম করিলে 
কহ ভীম যজ্ঞ পুর্ণ হইবে কি ভালে || 
অন্য কর্ম নহে এই রাজনুয় সত্র। 

এক লক্ষ রাজ! আসি হয়েছে একত্র || 
নাহি জান এর মধ্যে আছে ভাল মন্দ । 
একচক্র হয়ে যদি সবে করে ছন্দ ॥ 

কহ মোরে তখন কি উপায় করিবে । 
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে | 
পৃথিবীর লোৌক সব করিলে বিরোধ । 
কত কত জনে তুমি করিব! প্রবোধ ॥ 
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুপ্ধর | 
দ্বন্দ করিবারে তমি সবে একেশ্বর'1 
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ক্ষেখের বচন শুনি বলে বৃকো দর | 
তব যোগ্য কথা নহে দেব দাঁমেদর || 
এক লক্ষ রাঁজ। যে বলিল! নারায়ণ। 
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন || 
অজাযুথ লগে যেনব্যাঘের নয়নে । 
সেই মত রাঁজগণ লাগে মম মনে || 
দ্বন্দ করিবারে সবে হয় এক দিগে। 
কাহার নাহিক দাঁয় রৈল মম ভাঁগে || 
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর | 
মুহুর্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর ॥ 
মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয় । 
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয় || 
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে | 
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভূবনে | 
গোবিন্দ বলেন সব সম্তবে তোমারে | 
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে | 
ইহা! সবাকাঁরে ছাঁড় আমার বচনে | 
এবে দ্বন্থ কর যেবা করে ছুষ্টগণে || 
এত বলি মুক্ত করি দেন চারি জনে | 
তথা হৈতে যাঁন চলি লয়ে বিভীষণে || 
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী | 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি || 
উত্তর পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের 
অপমান । 

যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিতীষণে | 
বনু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে || 
এমত সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে | 
আমা হেন জন রাখে যাঁর দ্বারিগণে || 
তিন ভূবনের লোক একত্র মিলিল। 
ইন্দ্র আদি করি সবে ধীরে কর দিল || 
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত। 
ইহা! হতে রাজশ্ুয় হয়েছে বন্থত | 
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল। 
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল || 
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল | 
ইন্দ্র আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল || 


একমাত্র পাগুবের বাখানি বিশেষ | 
আপনি এত্তেক স্নেহ কর হৃধীকেশ |! 
ব্রহ্ম! আদি ধ্যাঁয় প্রভূ তোম! দেখিবাঁরে। 
এ বড় আশ্চর্য্য ভূমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে ॥ 
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি । 
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দুর করি || 

ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমার সমাঁন। 


যারে যাহ! কর তাহ] কে করিবে আন || 


ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন। 
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ||! 
ভক্তিতে পাগুব বশ করিয়াছে তোম!। 


তেঞ্ঞি ছাঁরে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা। 


কি কারণে জগন্নাথ এত পর্ষ্যটন | 
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভূ কোন প্রয়োজন || 


দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে | 


মম প্রয়োজন কিছু নাঁহিক ভিতরে || 
মানস হইল পুর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্ধ্য | 
আঁজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাঁই নিজরাজ্য || 
বিভিষণ বাক্য শুনি বলে চক্রধর | 

কত আর কহিব তোমাঁরে লহ্বেশ্বর || 
সর্ববধর্মা জান তুমি বিচারে পণ্ডিত | 
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত || 
নিমন্ত্রণ করিল যে তারে না ভেটিয়া | 
যদি যাহ জিজ্ঞাম্িলে কি বলিব গিয়া || 
তব আগমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল। 
লোকে বলিবেক সেই কৃষঃ ভেটি গেল || 
হেন অপকীর্তি মম চাহ কি কারণ । 
ক্ষণেকে করিয়। যাহ রাঁজদরশন || 
এইবপে পথে দেহে কথোপকথনে । 
উত্তর ছুয়ারে উত্তরিলেন দুজনে || 
উত্তর ছুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন | 
গোবিন্দে দেখিয়া আমি করিল বন্দন || 
শ্রীকষ্ বলেন যাঁই রাঁজার গোচর | 
ধর্মারাজে ভেটাইব রাক্ষদ-ঈশ্বর | 
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহুর্তেক। 
এখনি মাঁদ্রীর পুজ্র হেথা আসিবেক || 


তার হাঁতে জানাইব রাজার গেোচর | 
আজ্ঞা পেয়ে লয়ে যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর | 
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে। 
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে ছুয়াঁরে | 
রাঁবণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি । 
রাঁক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি || 
গত শুনি হাঁসি বলে কামের নন্দন | 
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কাঁরণ || 
প্রত্যক্ষে দেখহ দেব যতেক নৃপতি | 
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি || 
প্রাগ্দেশ অধিপতি রাঁজা ভগদত্ত। 

নব কোটি'রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত | 
বিংশতি সহত্ রাঁজা ইহার সংহতি | 
এরাবত সম যাঁর আরোহণ হাঁতী ॥ 
নানারত্ব কর দেখ সঙ্গেতে করিয়া | 

বনু দিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া || 
বাহলীক বহস্ত আর সুদেব কুম্তল | 
সিংহরাজ তুশন্মা রোহিত বৃহন্নল || 
কাঁমদেব কামেশ্বর রাজা কাঁমসিন্ধু। 
ত্রিগর্ত থিরদশির মহারাজ সিদ্ধু || 

এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত। 
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ || 
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহজ যাইতে | 
সে সকল রাঁজা দেব দেখহ. সাক্ষাতে | 
নান! রত্ব কর লয়ে দ্বারে বসি আছে। 
ব্সর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে | 
প্রক্রপৌত্র ব্রদ্মার এসেছে কত জন। 
প্রপৌজ্র আইল যত কে করে গণন || 
ইন্দ্র চন্দ্র জলেশ রুতান্ত দিনকর | 
 ব্রদ্দথষি.দেবথধি আইল বিস্তর ॥ 

' চিত্ররথ গ্রন্বরব তু্বুরু হাহ! হুছ। 
বিশ্বাবস্থু আদি সহ বিষ্ভাধর বন ॥. 
যক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম। 
আসিয়াছে আসিতেছে নাক বিরাম | 
ছুই এক দিন সবে.রহি রহি গেছে । 
রাঁজ-আজ্ঞ মাত্র সবে ছুই এক আছে ॥। 


' বিনা আজ্ঞ ছাড়ি দিলে ছঃখ পায় পাঁছে। 


রাঁজন্রোহী রুর্মে দেব বন্থুবিক্ম আছে।। 
দোঁষ গুণ বুৰ্ধিতে ভীমের অধিকার । 
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকণর | 
বুঝিয়৷ করহ দেব যে হয় বিচাঁর। 
কিশক্তি আম্ণার আজ্ঞা বিন! ছাড়ি দ্বার।| 
এত শুনি কষ তারে নিন্দিয়! অপার | 
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম ছুয়ার || 
গোবিন্দ বলেন রাজ। দেখ বিষ্যামান | 
পৌজ্র হয়ে নাহি মোরে করিল সম্মান || 
নাহিক উহার দোষ কর্দ এইকপে । 
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥ 
অণ্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর | 
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি প্লাহি পরাপর || 
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে ছুূর্ম্যোধন । 
আম। দেখি কদাচ ন। করিবে বারণ || 
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি। 
যখন করিবে দুষ্ট ধর্ম নরপতি ॥। 
ভূমিষ্ঠ হইয়। তৃমি প্রণাম করিবে | 
নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে || 
বিভীষ৭ বলে প্রভু নহে কদাচন। 
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ || 

পুর্ব ছৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর 
তব পদ বিন! অন্যে না নোয়াব শির || 
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে | 
করিয়াছি কুকর্ম আনিয়া! বিভীষণে || 
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়। 

সভাতে পাইবে লজ্জ। ধর্মের তনয় || 
এত চিন্তি জগন্নীথ করেন বিচার । 

ব্রহ্মা আদি তপ করে এবা কোন ছার || 
যজ্ঞারস্তভ কৈল রাজ। আমার বচনে | 
আমি যজ্জেম্বর বলি জানে সর্বজনে | 
ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। 
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর || 
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ । 
পশ্চিম দ্বারেতে ফান যথা ছুর্ষেযাধন || 


টি তত দু 


ছুর্য্যোধন নৃপতির ছুই অধিকার । 
দ্রবোর ভাণ্ডারী আর বক্ষ করে দ্বার || 
অসংখ্য ভাণ্ডার যেন/শেশভে গিরিবর | 
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর || 
অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন। 
কম্ত,রী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন || 
চতুর্দিক হইতে আসিছে ঘনেঘন। 
আব শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ || 
দরিদ্র ভিক্মুক দ্বিজ তউ আদি যত। 
বিছুরের সম্মত দিতেছে অনুত্রত || 

যত দ্রবা আসে তত দিতেছে সকল । 
পুনঃপুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল || 
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ । 
অদরিদ্রা কৈল প্ধী দিয়। বন্থাদখন || 
উদশত ভাঁই সহ নিজ পরিবার 
দুর্ষ্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম ছুয়াঁর || 
গৌঁবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্ষেযাঁধন | 
কহ কোন হেতু দাঁও্ডাইলা নারায়ণ || 
গোবিন্দ বলেন;ইনি লঙ্কার ঈশ্বর | 
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিন্কর || 
তুর্ষেযাঁধিন বলে কৃষও নাঁহি তাঁর দোষ | 
আপনি জানহ প্রভূ ভীমের আক্রোশ || 
হের দেখ জগন্নাথ ছারেতে আছয় | 
পশ্চিম দিকেতে বৈসে যত রাজচয় || 
শিরসি দেশের রাঁজ। দেখহ রোহিত। 
শতসংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত | 
পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ | 
যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ত্রেোদেশ পথ | 
নানা যান করিয়। বিবিধ রত্ব লৈয়া। 
দ্বারেতে আছয়ে সব বাঁরিত হুইয়। || 
মালব ঈশ্বর শিবি পুষ্কর নৃপতি | 

পঞ্চ শত রাজ! আছে ফেৌঁছার সংহতি || 
এক কোটি রখ আর গজ কোটি সাথ | 
কত অশ্ব আছে কেব! করে দৃষ্টিপাত | 
নানীবর্প রন্ধ লয়ে ছুয়ারেতে আছে । 
মাস ছুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে || 


সুস্থ 


ঘারপাল রাজ আর রাজ বন্দারক | 
প্রতিবিদ্ব্য মরপতি অমরকণ্টক ॥ 
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত। 
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ || 
চারি জাতি গ্রজা এল নান! কর লৈয়া। 
দ্বারেতে আয়ে সব বারিত হইয়া || 
চিত্রসেন রাজ। দেখ চাঁচর ঈশ্বর | 
ত্রিশ কোটি রথ ত্রিশ কোটি যে কুঞ্জর || 
নানারত্ব আনিল নহিক তার ওর | 
এ সবার পাছে যেন দাণ্ডাইয়া চোর || 
বস্ুদেব সহ আসে যত যহ্ুবীর |. 
শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির || 
আজ্ঞা পেয়ে মা্রীপুভ্র লইল ভিতরে | 
তথাঁপিহ ছুই দিন রহিলেন দ্বারে | 
আসিবা মাত্রেতে লয়ে চাহ যাইবার । 
আজ্ঞা বিন! কিবপেতে দ্বারী ছাড়ে দ্বার || 
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন | 
ক্ষণমাত্র এথায় বৈসহ নারায়ণ || 
এত বলি দূর্যোধন দিল সিংহাসন | 
ছুই সিংহাসনে বসিলেন ছুই জন ॥ 
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত। 
অখিল ব্রন্মাণ্ড ধার মায়ায় মোহিত || 
ধন্য রাজা ইন্দ্রত্যুন্ন জম্ম শুভন্ষণে | 
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে || 
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত | 
কঠোর তপস্ত। রাজ! ধন্য কৈল কত || 
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ |. 
ইন্দ্রপদ বাঞ্চে কেহ কুরের তপন || 
তিন লোক মধ্যে ইন্দ্রছ্যুয়েরে বাখানি | 
কত ইন্দ্রপদ যার কর্মের নিছনি | 
যাহার যশের গুণে পুরিল সংসার । 
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার || 
যাবত ব্রন্মাণ্ড আর যাবত ধরণী | 
করিল অস্ভুত কীর্তি নিস্তারিতে প্রাণী || 
গৌঁহত্য। স্ত্রীহত্যা ্ঞাদি করে যে নারকী। 
অবহেলে স্বর্গে যায়'কষ্ঃমুখ দেখি || 


দম্মেজন্মে কাশী আদি নান তীর্থ সেবে। 
তপরুেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে || 
পঞ্চমহা1 পাঁতকী শ্রীমুখ যদি দেখে | 

সে কোটি কণ্পের পাপশরীরে না থাকে 
পীমুখ না দেখে যেব। থাকিতে নয়ন | 
সংসারেতে নরযোনি তাঁর অকারণ || 
দগন্নাথ-মুখপম্ম যে করে দর্শন | 

জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ || 
পৃথিবীর মধ্যে তাঁর সফল জীবন । 
কাঁশীরাম প্রণময় তাহার চরণ || 


সর্বলেশক মুৃস্ছা। 

তবে জম্মেজয় রাজা মুনিরে পুছল | 
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হইল || 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
বিভীষগ সহ বসিলেন নারায়ণ | 
পরিশ্রম হয়ে ছিল পদব্রজে চলি । 
চতুর্দিকে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি || 
চোৌদিকে অযুত ক্রোশ সভ। পরিসর | 
ভ্রমিয়া দৌঁহার শ্রান্তহৈল কলেবর || 
সিংহাসন উপরে বসিল ছুই জন 
হেনকালে উপনিত মাদ্রীর নন্দন || 
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার | 
তারে ডাকি কষ জিজ্ঞাসেন সমাচার || 
ছুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ | 
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ || 
সহদেব বলে শুন দেব দামোদর | 
তুমি গেলে আস্সিলেন যতেক অমর || 
সকলের হইয়াছে রাজ-দরশন | 
তব পদ দেখিবারে আছে সর্ব জন || 
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ । 
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ || 
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্চন । 
তাহার সহিত গেল নিকষানন্দন || 
সভামধ্যে প্রবেশেন দেব নারায়ণ । 
গোবিদ্দেরে নিরখিয়া উঠে সর্বজন || 

(৭ ) 


মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে | 
কৃষেঃ দৃষ্টি মাত্র সবে পড়ে বায়ুভরে || : 
কত দুরে পড়ি গেল করি কুতাঞ্জলি। 
মহাঁবাতা-ঘাঁতে যেন পড়িল কদলী || 
দেবতা গন্ধব্ব আর অপ্দর কিন্নর | 
দেবখবি ব্রন্মথবি রক্ষ খগবর || 

এক জন ঘিন৷ আর যে ছিল যথাঁয়। 
কত দ্রুরে পড়ে সবে হয়ে নশ্রকায় || 
শতেক সোপান পর ধর্শের নন্দন | 
পঞ্চাশৎ সোপাঁনে উঠেন নারায়ণ || 
বিশ্ববপ প্রকাশেন দেব জনার্দন | 
যেকপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন || 
সহজ্স মস্তকে শোভে সহজ নয়ন। 
সহজ মুকুট মণি কিরীট ভূষণ || 

সহজ্স অবণে শোভে সহজ্র কুগুল। 
সহজ নয়নে রবি-সহজ্মগ্ডল || 

বিবিধ আয়ুধ শোভে সহজ্রেক করে | 
সহত্ৰ চরণে শৌভে কত শশধরে || 
সহত্ সহত্্ যেন সুর্যের উদয়। 
শ্রীবস কৌন্তরভমণি শেভিত হৃদয় || 
গলে দোলে আজানুলস্বিত বনমাঁলা । 
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা || 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্জ ধনু । 
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু || 

সহস্র সহত্র শন্তু আছে করযোড়ে। 
কত কত মুখে তারা স্তরতি-বাণী পড়ে | 
সহত্র সহত্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত । 
সহজ্র সহজ্ম অংশ করে প্রণিপাত ॥ 
বিশ্ববপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ। 
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন || 
অন্তরীক্ষে থাকি ধাত। বিশ্ববপ দেখি । 
নিমেষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আখি || 
অজ্ঞান হইয়া ধাঁতা আপন পাসরে | 


'করযোড় বর্পর শেষে পড়ে কত দুরে | 


লুকায়ে ছিলেন শিব যোগিবপ হয়ে । 
চরণে পড়িল বিশ্বপ নিরখিয়ে | 


ইন্দ্র যম কুবের বরুণ ছুতাশন | - 
চন্দ্র নুর্ধ্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ || 
যেই যথা ছিল সব গেল ধরা পড়ি 
অচেতন হয়ে সবে যায় গড়াগড়ি | 
সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাতি। 
যুধিষ্টিরে চাহি কন্‌ দেব জগন্নাথ || 
করযোড় করি বলে দেব ভগবান | 
পুর্বভিতে মহারাজ কর অবধান | 
কমগুলু জপমাঁল যাঁয় গড়াগড়ি । 
পড়িয়াঁছে চতুমুখি অব্ট ভূজ যুড়ি || 
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ | 
কদ্দিম কশ্টপ দক্ষ আদি যত জন || 
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ | 
ভ্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ || 
কার্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাু। 
তব গুণে নমস্ষরে ধন্য তুমি তাত || 
সহত্ নয়নে বহে ধারা ছুই গুণ। 
হের দেখ প্রণমিছে সহজ্-লোচন || 
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর | 
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর | 
রানু কেতু অগ্নি তারা বন্কু অষ্ট জন। 
মেঘ বাঁর তিথি যোগ খবি ধক্ষগণ || 
দেবখাবি ব্রহ্মখবি রাজখবিগণ | 
প্রণাম করিছে সবে তোঁমর চরণ || 
যাঁম্যভিতে মহণরাঁজ কর অবগতি | 
প্রণাঁম কারছে পড়ি ম্ৃত্যু-অধিপতি || 
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর | 
করষোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর || 
সিদ্ধুগণ সহ দেখ যত নদ নদী। 
যতেক দানব দৈত্য অমরবিবাদী || 
হের দেখ মহারাজ সহজ সোদর। 
সহত্র মস্তক ধরে শেব বিষধর || 
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি । 
সহত্ব মস্তকে ধুলি যায় গড়ু্গড়ি || 
উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান। 
প্রণাম করিছে ভোমা যক্ষের প্রধান || 


2১১, 


ধবল গম্বব্ব-অশ্ব দিয় চারি শত | 
হের দেখ প্রণমিছে অই চিত্ররথ || 
গন্ধব্ব কিন্নর যক্ষ অগ্দরী অগ্দর | 
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥ 
তাঁর বাঁমভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ | 
শ্রীরাঁমের মিত্র হয় রাঁবণ-কনিষ্ঠ || 
হের অবধান কর কুন্তীর কোঁউর | 
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর || 
ভীম্ম ড্রোণ দেখ ধুতরা জ্যেন্ঠ তাত | 
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ 1| । 
বস্তদেব বাসুদেব আদি যত জন | 
তব পদে প্রণাম করিছে সর্বজন || 
পৃথিবীতে নাহি রাঁজ। তোমার তুলন1 | 
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণন। || 
্রহ্মাও্ড পুরিল রাজ! তব কীর্তি-ঘশ। 
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ |৮ 
কুষেের বচন শুনি রাঁজা যুধিষ্ঠির"! 
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত-শরীর || 
নয়ন-যুগলে পড়ে চারিধারা নীর | 
মুহুমহু অচেতন হয় কুরুবীর || 
সধৈর্ষে বলেন রাজা গঞ্চাদ বচন | 
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ | 
তোমার চরণে মম অসত্য প্রথাম। 
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্]াম || 
তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাঁজে। 
বৎস কৌন্ত্রভ বিভৃষিত অজ-মাঝে || 
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুগ্তরীকপাত। 
বিষ বিশ্ববূপ প্রভু সর্ধলোকনাথ || 
সারে আছেন যত পুণ্য-আতআা। জন | 
সতত বন্দয়ে প্রভূ তোমার চরণ || 
তব পদ নে সবর বন্দিবারে আশা 
আকাঁজক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা || 
যদি বর দিবা! এই করি নিবেদন । 
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার - চরণ || 
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাঞ্জি | 
তোমার বিষম মাঁয়! কিবা শক্তি বুঝি || 


গোবিন্দ বলেন রাজ! সব ক্ষম তুমি | 


ভক্তি মূল্যে তোমাতে বিক্রীতআছিআমি || 


আমার নিয়মে বর্তে আমাতে ভকত | 
বলি যে তাহাতে আমি করি এই মত-| 
ব্রন্ধা আদি দেবরাজ সম নহে তার | 
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চবণে তোমার || 
?তব তুল্য প্রিয় মম নাঁহিক ভুবনে | 
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে || 
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী | 
করপটে কহিলেন কত জ্ুৃতি-বাণী | 
মোঁহিলেন মায়াঁবশে পন নারায়ণ | 
যতেক দেখিল সবে হৈল পাঁসরণ || 
মাঁতুলনন্দন হেন দেখিয়া অচ্যতে | 
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে || 
সহদেব ডাঁকি বলে উঠ নারায়ণ | 
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন | 
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ । 
বুকে হাত দিয়া কৃষ কহেন বচন || 
বু দিন হল আছে দেব খগনাথ | 
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লয়ে যজ্ঞভাগ |] 
ভাঁরতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি | 
বহুদিন হল সবে ঘারে করে স্থিতি || 
বিদয়ে হইয়া গেলে যত দেবগণ | 
রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন || 
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাউক নিজ দেশ । 
বিদায় করহ শীঘ্ব নাঁগরাঁজ শেষ || 
যজ্জস্থানে নাণরাজ আছে সাত দিন | 
সপ্ত দিন হৈল নখা অন্ন-জল-হীন || 
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার | 
সখার উপরে দিল ধরণীর ভাঁর ॥ 
এতেক কহেন যদি দেব জগত্পতি | 
লজ্জায় মলিনমুখ শেষ অধিপতি। 
তবে অনুমতি কৈল ধর্মের নন্দন | 
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন || 
কাঁশীরাম দশস কহে রচিয়। পয়ার | 
যাহার বণে হয় পাপের সংহার || 


সভায় রাজগর্ণের প্রবেশ । 


ধর্মরাঁজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ | 
চারি ঘারে আঁছয়ে যতেক রাঁজগণ || 
সভামধ্যে সবাঁকারে আইসহ লৈয়া | 
যত রত্ব ভাগারেতে সব সমর্পিয়া || 
আজ্ঞামান্্র আইলেন যত রাজগণ | 
ধর্মরাঁজে প্রণমিয়৷ রহে সর্বজন || 
বসিবারে আঁজ্ঞা কৈল ধর্মের নন্দন | 
যথাযোগ্য স্থানে তবে বসে সর্বজন || 
পথিবীর রাজগণ বসিল যখন | 
ইন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন || . 
নারদ দেখিয়। সভ। হৃদয়ে ভাবিয়া । 
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া || 
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাঁজগণ। 
নিজে নিজে যুদ্ধ করি হইবে নিধন || 
অন্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার । 
পরস্পর মারি সব হইবে সংহার || 
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন |' ূ 
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন || 
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে | 
ঢুই জন বিন না জানিল অন্য জনে ||, 
মহাভারতের কথা অম্বত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবাঁন || 


শিশুপালের নি | 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
ভুধারস রাজমুয়-যজ্জের কথন || 
যুধিষ্ঠির সমাপম করিলেন যাগ । 
তুষ্ট করিলেন দিয়! যার €ঘই ভাগ | 
সাক্ষাতে লইল পুজ' দেব-পিতৃ-ভূপে। 
ব্রান্মণে দক্ষিণ। দিতে কহিলেন কপে | 
ব্রা্ষণকে দিতে কৃঞ্গীচার্যয কপাবান | 
যতেক দক্ষিণ! দিল নাহি পরিমাণ | 
যে রাঁজ্য হইতে আইল যত দ্বিজগণ | 
সে রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন || 


তাঁহার দ্বিগুণ করি দক্ষিণা যে দিল। 
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল | 
এক ছিজ ছুই চাঁরি লইয়! রাখাল । 
'দেশেতে চালায়ে দিল গবী বৎসপাল।! 
কেহ অশ্ব-গজ-পুষ্ঠে কেহ চড়ি রথে | 
রত্বের শকট চাঁলাইয় দিল সাথে ॥ 
দক্ষিণ! পাইয়! দ্বিজগণ গেল দেশে | 
গঙ্গাপুভ্র বলিছেন ধর্ম পুজ-পাঁশে ॥ 
বহুদুর হইতে আইল রাজগণে | 

বৎসর হুইল পুর্ণ তোমার ভবনে || 
সবাকারে পুজা কর বিবিধ বিধানে | 
যজ্ঞ পুর্ণ হেল সবে যাউক ভবনে || 
যথাযোগ্য জানি রাজা পুজ ক্রমে কমে । 
শ্রেন্ঠ জন জানি আঁগে পুজহ প্রথমে || 
প্রত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন | 

ভাঁল বলি সহদেবে করেন স্মরণ |! 
আজ্ঞাঁমীত্র সহদেব তখনি আইল | 
অর্থযপাত্র করে লয়ে সম্মুখে দাঁড়াল ॥ 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ । 
কাহ'কে পুজিব আগে শ্রেম্ঠ কেবা কহ! 
ভীম্ম বলে বৃবিঙ্বংশে বিষু অবতার | 
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পৃজ। করে যাঁর || 
সর্ব আগে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাহার | 
তাঁরাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার || 
ভকতবৎসল সেই কূপ!-অবতার | 

তাঁর অগ্রে অর্থ্য পায় হেন নাহি আঁর|| 
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাঁজগণ-শিরে | 

এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে || 
অধ্য দিয়া গৌবিন্দচরণ পুজ। করে | 
হৃউচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে || 
রুষে পুজি আনন্দিত পাগুপুভ্রগণ | 
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন || 
জ্লস্ত অনলে যেন ঘ্ৃত্ব দিল ঢালি। 
তীম্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি। 
রাজন্থুয় যজ্ঞ পুর্ণ কৈল কুরুবর | 
দেখিয়। কষেওর পুজ। চেদির ঈশ্বর || 


“বধ 


ত্রোধেতে অবশ অঙ্ক বলে বার বার | . 
ওহে ভীম্ম এ ভোমার কিমত বিচার | 
সভাতে আছেন রাজ রাজার কুমার | 
পৃথিবীর যত রাঁজা দ্বারেতে তোমার || 
এ সব থাঁকিতে পুজ্য বৃঝ্ওকুলোদ্ভব । 
সহজে বাঁলক-বুদ্ধি কি জানে পাগ্ডব || 
রাঁজস্ুয় যজ্জে আগে পুজিবেক রাজ! | 
কোন্‌ রা'জপুভ্র রুষও তাঁরে কৈলা৷ পুজা || 
কোন্‌ বপে পুজাযোগ্য হয় দামোদর । 
কহ শুনি ওহে ভীম্ম সভার ভিতর || ' 
বউ দেখি পুজ। যদি চাহ করিবারে | 
দ্রুপদেরে ছাঁড়ি কেন পুজহ ইহারে || 
বিশেষ আছেন বন্গুদেব মহামতি । 
পিতা স্থিতে পু্রে পুজা কহকোন রীতি || 
যদি বা পুজিবে ইথে আচার্ধের ক্রমে | 
দ্রোণে ত্যজি কৃষেঃ কেন পুজিলে প্রথমে | 
যস্যপি বলিয়া খষি পুজিবে রাঁজন। 
গোঁপাঁলে পুজহ কেন ত্যজি দৈপায়ন || 
রাঁজক্রমে পুজিবারে চাহ নরবর | 
ছুর্য্যোঁধনে ত্যজি কেন পুজ দামোদর || 
যোদ্ধাগণ পুজিবারে যদি ছিল মন । 
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পুজ নারায়ণ || 
প্রিয়শিব্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর. 
ভূজবলে শাঁসিল ন্ুপতি পৃথিবাঁর || 
অশ্বপ্থাম! ক্লুপসেন তীম্মক নৃপতি | 
আম! আদি করিরাজা আছে মহামতি || 
গণিলে কাঁহার মধ্যে এই গোঁপালেরে। 
কি বুঝিয়া অর্থয দিলে সুভার ভিতরে || 
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কষে কৈলে পুজা | 
তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলে সর্ধরাঁজ। || 
ক্ষক্রিয়-মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে | 
এমন মান্য কেহ কভু নাহি করে || 
অর্থগর্ধর ভুজগর্ধে কৈলে হেন বাসি। 
ভয়ে কিবা লোভে কিবা! মোরা নাহি আসি 
ধর্মাবাঞ্। করিয়াছে ধর্ন্দের নন্দন |. 
ধর্ঘঘকার্য্য হেতু সবে করিল গমন || 


নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান | 
এই হৈতে ধর্ম তোর হৈল সমাধান || 
হে গোপাল তব মুখে নাহি দেখি লাজ | 
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সবার মাঝ || 
শুনী যেন হবি খাঁয় পাইয়া নির্জনে | 
কোন্‌ তেজে অমান্তক করিলে রাজগণে || 
)এ সভায় তব পুঁজ! হৈল বড় শোভা । 
নপুংসক জনের হইল যেন বিভা || 
অন্ধ-স্থাঁনে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ | 
সভামাঁঝে তব পুজা হৈল সেই মত || 
দুষ্ট ভীস্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাঁজন | 
ছুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন || 
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান | 
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জাঁনবান || 
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাঁল | 
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল || 
শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীগ্ষের বাক্য । 
শীঘ্বগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন | 
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন || 
এ কর্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর | 
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাঁও সব নৃপবর || 
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে | 
আপনি দেখহ বড় বড়'রাঁজগণে | 
কষেওর পুজাঁয় কারো নাহি অপমান | 
মুনিগণ আদি সবে আনন্দ বিধান || 
পিতামহ জানেন যে গোঁবিন্দের তত্ব । 
প্রথমে পুজিয়া তারে রাখেন মহত ॥ 
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধন্ম গুণাধার। 
শাস্তিযোগ্য নহে দমঘোঁষের কুমার | 
কষ্পুজা করিবারে নিন্দে যেই জন। 
সে জনারে মান্য না করিও কদাঁচন || 
ছুইবুদ্ধি শিশুপাল অপ্প জ্ঞানধাম | 
রাজগণমধ্যে না লিখিবা তার নাম | 
পুজা করে কৃষ্পদ ভ্রৈলোক্য অবধি । 
আম কিসে গণ্য ধারে পুজা! করে বিধি 


বনু বনু জ্ঞানী বৃদ্ধলোৌকমুখে শুনি 
কূষেঃর মহিমা! নাহি জনে পন্মযোনি || 
জন্ম হৈতে ইহার মহিমা অগোচর | 
আমি কি বলিব সব খ্যাঁত চরাঁচর 11 
পুর্বে সাধুজন সব করিয়াছে পুজা | 
পৃথিবীর রাজমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজ। | 
বিপ্রমধে; পুজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ | 
ক্ষভ্রমধ্যে বলবাঁ্‌ করি যে পুজন ॥ 
বৈশ্তমধ্যে পূজা আগে বন্ছ ধান্তধনে | 
শৃদ্রমধ্যে পুজা পাঁয় বয়োধিক জনে || 
যত ক্ষভ্রগণ আছে সভার ভিতরে । 
কোন্‌ জন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে || 
কোন্‌ কপে কষ নুযুন এ সভার মাঝ | 
কুলে বলে কৃঝ্ তুল্য আছে কোন রাজ || 
দাঁন যজ্ঞ ধর্ম আর কীর্তি সম্পদেতে | 
সারের যতগুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে || 
সংসারের যত কন্ম যে জন করয়| 
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্বসিদ্ধ হয় ॥ 
প্রক্কাতি আরুতি কষ আদি সনাতন । 
সর্বভূতে আত্মাৰপে আছে যেই জন | 
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত | 
সংসারে যতেক সব কৃঝে প্রতিষ্ঠিত || 
অপ্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে । 
কুষপুজ। নিন্দী করে তাহার কারণে | 
এতেক বলেন যদি গঙ্জার নন্দন | 
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ | 
অপ্রমেয়-পরাক্রম যেই নারায়ণ | 
হেন প্রসতু পুজিবারে নিন্দে যেই জন || 
তাহার মস্তকে আমি বাঁম পদ দিয়! । 
এ সবার মধ্যে তেই বলিব ডাকিয়া || 
রাঁজচর্যয1 বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে । 
কষ হতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে।! 
এতেক বলিল যদি মান্রীর নন্দন | 


'ঘৃত দিলে প্রজ্বলিত যেন হুতাশন || 


শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ | 
ক্রোধতরে গর্জ্জিয়। উঠিল ততক্ষণ || 


যজ্ঞ নাঁশ কর আর মারহ পাগুব। 
বঞষ্চিবংশ মার আর মারহ মাধব || 
,এত বলি রাঁজগণ মুহা কোলাহলে। 
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে ॥ 
রাজগণণ আগড়ম্বর দেখি ধর্মরায় | . 
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায় || 
রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উৎলিল। 
ন] দেখি কুশল মম অনর্থ পড়িল || 
ইহ্ণর বিধান আজ্ঞা কর মহাশয় । 
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পুর্ণ হয় |) 
ভীম্ম বলিলেন পার্থ ৷ করিহ ভয়। 
প্রথমে কহিছি আমি ইহার উপায় || 
গৌঁবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে 
তাহার কাহাঁরে ভয় এ তিন ভুবনে || 
এই সবক্র দ্ধ যত দেখহ রাজন | 
ইথে সিংহ'প্রায় দেখি দেবকীনন্দন | 
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হতে নাহি উঠে। 
গর্জয়ে শৃালগণ তাহার নিকটে ॥ 
'যতক্ষণ গোবিন্দ ন। করে অবধান | 
ততক্ষণ গর্জিবেক এ সব অজ্ঞান || 
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জে যতজন | 
তাহার! যাইবে শীঘ্ঘ যমের সদন || 
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে । 
ক্ষণমাত্রে ভম্ম হয় পরশি অগ্নিরে || 
উৎপত্তি প্রায় স্থিতি ধাহার স্বভাব । 
মূঢ শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব 
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষসুত | 
কটুবাঁক্যে নিন্দা! করি বলিল বন্তৃত || 
বৃদ্ধ হলি নাহি লজ্জ! কুলাঙ্গার ওরে । 
বিভীষিকা প্রাণভয় দেখাও সবারে | 
রদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়| 
ধর্মমচ্যুত কথ! তাই কহ ছুরাঁশয় ||" 
কুরুগণমধ্যে তোম। দেখি এই মত! 
অন্ধ যেন অন্বাস্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ || 
কুষের বড়াই.নাহি কর বহছুতর | 
তাহার মহিম। যক কার অগোচর || 


তার আগে কই নাহি জানে যেই জন | 
্ত্রীলি্গ পৃতনা দুষ্ট করিল নিধম |) 
কান্তের শকটখাঁন দিল ফেলাইয়া | 
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাক্গিয়া || 
রঘ অশ্ব মারিয়। হইল অহঙ্কার | (১৭) 
ইন্্রজাল করি কংলে করিল সংহার ॥ 
সপ্ত দিন গোঁবদ্ধন ধরিল বলয় | (১৮) 
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয় || 
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে। 
বড় বলি কহে যত মুড গোপগণে || । 
সাঁধুজন সঙ্গে তোঁর নাহিক মিলন | 
শুন আমি কহি যে কহিল সাঁধজন || 
স্্ীলিঙ্গ গে দ্িজ আর অন্ন খাই যার . 
রঃ জনে কদাচিত ন! করি প্রহার || 
প্নীলিঙ্ পৃতনা মারি রঘ মরে মাঠে 1১৯ 
এ মারিল যাঁর অদ্ধ অন্ন পেটে | 
শ্রীগোবিন্দ নারীঘাঁতী পাপী দুরাচাঁর | 
হেন জনে বর স্তাতি আরে কুলাঙ্গার || 
তোর কর্মে পাগুদের বড় হবে তাঁপ।” 
ধর্মমচ্যুত হৈলি তুই দুষটমতি পাপ | 
আপনারে ধর্মজ্ঞ বলিস লোকমাঝ |] 
ইহার যতেক কর্ণ শুন সর্বরাজ ॥ 
কাঁশীরাজ অস্বা কন্ত। শালে বরেছিল। 
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল | 
বার্তী জানি প্রন তারে করিল বর্জন | 
শালরাজা শুনি তারে না কৈল গ্রহণ | 
তবে কন্ত! প্রবেশিল অনল ভিতরে । 
স্্ী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে || 
আরে ভীম্ম তোর ভাই স্বধর্থ্োতে ছিল । 
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গৌয়াইল || 
সে মরিল নিজভার্ধ্যা দিয়া অন্য জনে | 
তুমি ছুরাচার জন্মাইলে পুক্রগণে || 
ব্রন্মচারী আপনারে বলাইস. লোকে । 
হেন ব্রদ্ধচর্ধয করে বু নপুংসকে |] 
কোনবপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি 
দান যজ্ঞ ভ্রত ব্যর্থ কর অধোগাঁমী | 


বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগযাগ দান । 
ইহা৷ সবে নাহি হয় অপত্য সান || .. 
সর্ধদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান | 
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান ||. 
পুরে শুনিয়াছি আমি হংস বিবরণ 10২০) 
তাহার সদ্ুশ ভীম্ম তোর আচরণ || 
হুংসঘুখমধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে । 
ধর্ম কর ধন্মাচার বলে সর্বলোকে || 
অহর্নিশি বুধগণে ধর্মকথা কয় । 
ধার্থিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয় || 
হংসগণ যাঁয় যদি আহার কারণে | 
সবে কিছু কিছু আনে তাঁহার ভোজনে || 
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়। 
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায় | 
ক্রমে ক্রমে ডিষ্ব সব করিল ভক্ষণ | 
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ || 
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল । 
বুদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল || 
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন | 
সেই হংস মত ভীম্ম তব আচরণ || 

বদ্ধ হংসে হংস যথা কারল নিধন | 
সেবপে মারিবে তোরে যত রাঁজগণ || 
আবে ভীম্ম জ্ঞানহাঁর! হলি রদ্ধকাঁলে | 
যে গোপজাতির নিন্দ|কুরয়ে সকলে || 
রদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস সুবন। 
ধিক ক্ষজ্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ || 
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবস্তী | 
কদাচিৎ না যুঝিল ইহাঁর সংহতি || 
গোঁপজাতি বলি ঘুণ্। কৈল নরবর | 
তাঁর ভয়ে রহেছিল সমুদ্র-ভিতর || 
দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি | 
যুদ্ধে স্থির নহে যেন শুগা'ল-প্রকতি || 
কপটে মারিল জরা সন্ধ নৃপবরে | 
দ্বিজবূপে গেল ছুষ্ট পুরীর ভিতরে || 
ইহার জাতির আম্মি না পাই নির্ণয় । 
কভু ক্ষভ্র কড়ু গোপ কু দ্িজ হয়| 


কহ ভীমষ্ম এই যদ্ধি দেব জগঞ্পতি | 
তবে রেল ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি || 
এই সে. আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে । 
ধর্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে || 
ছুর্দেব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা | 
তোর বুদ্ধি দোঁষে রাঁজনুয় হৈল বৃথা || 
শিশুপাল'ভীম্ষমে কটু বলিল অপার । 
শুনি ক্রোধে ভ্বলিলেন পবনকুমার || 
ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি। 
সর্বধাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি || 
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপ | 
সিংহাসন হতে বীর উঠে দিয়! লাফ || 
যুগ্বান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি । 
শিশুপাল উপরে ধাইলতত্রোধদুষ্টি || 
ছুই হস্ত ধরি তার গঙ্গার নন্দন । 
কার্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন || 
বনু বু মিষ্টভাঁষে ভীমে নিবারিল | 
সমুদ্রতরঙ্গ যেন কুলে লুকাইল || 
না পারিল ভীম্মহস্ত করিতে মোচন | 
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন || 
ছু শিশুপাল তবে অপ্প জ্ঞান করি। 
ক্ষুদ্র মুগ দেখি যেন হাঁসয়ে কেশরী ॥ 
ডাকি বলে আরেরে রহিলি কি কারণ । 
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ || 
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে | 
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে || 
ভীমে নিবারিয় কহে গঙ্গার নন্দন | 
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ |1 

ভীম্ম কর্তৃক শিশুপালের জম্মকথন ও 

শিশুপালের ক্রোধ । 

চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন | 
চারি গোট! হস্ত আর হৈল ভ্রিলোচন || 
জন্মমাত্রে ভাঁকিলেক গর্দভের প্রায় | 


বিপরীত দেখি কম্প লাগে বাপ মায় || 


জাতমাত্র ত্যজিবাঁরে কৈল ভারা মন | 
আচস্বিত্ে শুনে শুম্ত আন্ুরী বচন || 


শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন | 

ন। রুরিহ ভয় কর ইহঠরে পালন | 
বিপরীত দেখি যদ্দি চিন্তা কর মনে | 
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে || 
সেই জন এই শিশু করিবে সংহার | 
ছুই ভুজ লুকাইবে পরশে যাহার | 
চতুভুজ হয়েছিল চেদির নন্দন ॥ 
রাজো রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ || 
আশ্চর্ধ্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে | 
দশ বিশ রাঁজা নিত্য যায় তার পুরে || 
সবাঁকারে দমঘোষ করয়ে অর্চন | 
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন || 
তবে কতদ্দিনে শুনি হেন বিবরণ | 
দেখিতে গেলেন তথ! রাম-নারায়ণ | 
গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী | 
তার গুহে উপস্থিত রাঁম যছ্ুমণি | 
দেখি পিতৃস্বসা করে বনু সমাদর 
হুষ্টচিন্তে ভুঞ্জাইল ছুই সহোদর || 
ন্নেহেতে বালক লয়ে দিল কৃষ্ণ কোলে । 
অমনি ছু হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে || 
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল। 
দেখিয়া ইহার মাতা সশহ্কা। হইল || 
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে। 
এক ব্র মাণি বাপ! আজ্ঞা কর মোরে ॥ 
ভয়ে কম্পমাঁন হৈল আমার শরীর । 
তুমি ভয় ভাঁজিলে যে দেহ হয় স্থির || 
শ্রীক্ৃষ্ বলেন মাতা না ভাবিহ মনে | 
কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে || 
মহাঁদেবী বলে মৌরে এই বর দিবা । 
এ পুঁজ্ের অপরাধ শত যে ক্ষমিবা || 
বনু অপরাধ এই করিবে তোমার | 
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার || 
রুষ বলে ন। লঙ্মঘিব বচন তোমার | 
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার || 
অবশ্থা ক্ষমিব দোষ একশত বার। 
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার || 


পূর্বে হইয়াছে এই পেতে নির্ববন্ধ | 
 মুঢ় শিশুপাল ছুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ || 


হে পুভ্র ডাকিছে ছুষ্ট যুদ্ধের কারণ । 
তব কর্ম নহে ইহা কুস্তীর নন্দন || 
শ্রীকুঞ্ের অংশ কিছু আছয়ে ইহার | 
সে কারণে ইহ! সহ যুদ্ধ ন! যুয়াঁয় || 

হে পুজ্ব কে আছে আজি সংসার ভিতরে। 
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে || 


 কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গার । 


হীনবীর্ধ্য হৈলে সেও নারে সহিবারে || 
বিধুণ অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে । 
তাই তৃণবত মানে আমা সবাকারে | 
নিজ অংশ লইবারে চাহে নারায়ণ | 
তোঁর যত গালি সহি তাহার কারণ || 
ভীষ্ষমের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর | 
হাস্য পরিহাস্ত করি বলয়ে উত্তর || 
ভাঁল হৈল শক্র মোর নন্দের নন্দন | 
তোর এত স্তৃতি তারে কিসের কারণ || 
লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ | 

এত যদি কর তুমি পরের স্তবন | 

যত স্ত্রতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে | 
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে | 
বাহলীক রাজায় যদি করিতে স্তবন | 
মনোনীত বর তরে পাইতে এক্ষণ || 
মহাঁদাঁতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে | 
জরাসন্ধ রাঁজ। যারে হারিলা সমরে || 
শ্রবণে কুগডল যাঁর দেবের নির্বাণ | 
অভেদ্য কবচ অঙ্গে স্র্যয দীন্তিমান | 
অঙ্গ-রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর | 
কর্ণে স্ততি করিলে যে পেতে ভাল বর || 
দ্রোণ দ্রোণি পিতাপুল্রে বিখ্যাত সংসারে 
মুতূর্তেকে ভূমগ্ডল পারে জিনিবারে || 
রাজগণ-মধ্যে দূর্যোধন মহাঁবল। 
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল || 
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীম্মক দ্রপদ্দ | 

রুঝ্সি দন্তবক্র মতস্ত কলিঙ্গ কামদ || 


বসেন বিন্দ অনুবিম্দ ক্লপণচার্যয | 

এ সবার স্বতি কৈলে বড় হৈত কার্য ॥ 
ধিক ধিক্‌ ব্দ্ধি তব বলিৰ কি আর 
তুলিঙ্ষ পক্ষীর সম চরিত তোমার || 
ভুলিক্ত বলিয়! পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে । 
তাঁহার সংবাদ শুনিয়াছি লোকমুখে | 
দিব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয় | 
সাহসিক কর্ম ভাই কভু ভাল নয়! 
সাহসিক কর্মে ভাই ছুঃখ পাই পাছে। 


এ সবার মধ্যে যত দেখি রাঁজগণে | 
তুণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে || 
এ প্রকার বলিলেন গল্লার নন্দন | 
ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জন || 
সাধু রাঁজগণ শুনি হইল হরব। 

ছুষ্ট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ | 
গর্বিত ছুর্মতি এই ভীম্ম পাপাচাঁর | 
পশ্ডখর মতন এরে করহ সংহার || 

কেহ বলে ইচ্ছামৃত্যু অহঙ্কার ধরে । 


আমিও কহি যে এই শীক্তে হেন আছে || বাদ্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াও ইহারে || 


হেনবূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ | 
তাঁহার যে কর্ম তাহ। শুন সর্বজন || 
আহার করিয়া সিংহ থাঁকয়ে শুইয়া | 
ভূলিঙ্গ থাঁকয়ে তাঁর নিকটে বসিয়! || 
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে। 
তক্ষ্যমাঁংস লাগি থাঁকে তাহার দন্তেতে || 
অতিশীঘ্ব সেই মাঁংস কাড়ি লয়ে যাঁয়। 
নিজকর্ম এইকপ অন্কেরে শিখায় | 
সিংহের কপাতে রহে-ভুলিঙ্গ-জীবন | 
ইঙ্গিতে মারিতে পাঁরে যদি করে মন || 
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছেতোঁমারে । 
ক্রোধ কৈলে তখনি পাঠাত যমঘরে || 
অসঙ্ক এ কটুবাঁক্য শুনি ভীম্ববীর । 
কহেন কম্পিত-অঙ্গ হইয়া অস্থির || 
আরে মূর্খ ছরাচাঁর শুন ক্রুরমন | 
কৃষ্েও স্তরতি করি হেন বলিলি বচন || 
চতুর্েদে চতুর্মুখে ধার গুণ গাঁয়। 
পঞ্চমুখে স্ততি ধারে করে দেবরাঁয় || 
সহজ বদনে শেষ ধারে করে স্তুতি | 
চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি || 
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্গুণগাঁন | 
সংসারেতে পাপতন্ু ধরে অকারণ ॥ 
ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি হই অণ্পমতি। 
আমি কি করিতে পারি কৃ গুণস্তরতি | 
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ | 
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন || 


হাঁসিয়! বলেন ভীম্ম শুন রাঁজগণ | 

মুখে বচাঁবচ সব কর অকারণ, || 

পদ দিয়া কহি আমি সরাকার শিরে | 
যাঁর মুত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে || 
পুজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকী-নন্দন | 
সমরে ডাকুক যাঁর নিকট মরণ || 
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাঁল-দেহে | 
সেই অংশ শ্রীগোবিন্দ যাঁবত না লহে || 
তাঁবৎ, পর্স্যন্ত সবে হয়ে থাক স্থির | 
পশ্চাঁ পাঠাব সবে যমের মন্দির || 
ভীম্ষমের বচনে ত্রদ্ধ হয়ে শিশুপাঁল | 
ক্রোধে ডাক দিয় বলে আরেরে গোপাল | 
তোর সহ বিনাশিব পাগুর নন্দনে | 
তোরে পুজা কৈল যেন ত্যজি রাজগণে || 


শিশুপাল-বধ ও যুধিষিবের রাঁজসুর- 
যজ্ঞ সমাপন । 


এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জন | 
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন || 
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন। 

যত দোষ করিয়াছে এই ছুষ্ট জন || 
যাদবীর গর্তে জাত এই ছুরাচার | 
নিরবধি করিছে যাদব অপকার || 
এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে । 


প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে || 


এই ডুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে। 
সসৈন্যেতে গেল ছুষ্ট দ্বারকাঁনগরে || 


এ. 
৫৪ 


রা 
উগ্রসেবপরাঁজা ছিল রৈবত পর্বতে | 
মাতৃলের উপরোঁধ না ধরিল চিতে || 
'লুটিয়া দ্বারকাপুরীনগেল ছুরাশয় । 

কহ শুনি হেন কন্ম কার প্রাণে সয় || 
তাঁব কত দিনে পিত! অশ্বমেধ কৈল। 
সন্কণ্প করিয়া যজ্ঞ তুর ছাঁড়িল || 
যদুগণে নিযৌজিল অশ্ধৈর রক্ষণে । 
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এইত ভুর্জনে | 
ইহার অন্তরে তবে শুন সর্বজনে | 
সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কত দিনে || 
বক্র নামে যাদবের ভার্ষ্যা গুণবতী | 
তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি ॥ 
তদন্তরে শুন সবে এ ছুষ্ট-কাঁহিনী | 
ভদ্র নামে কন্যা ছিল যাঁদবনন্দিনী || 
বন্ুরাজে বরেছিল সেইত কচ্চাঁয় | 
তাঁরে হরি নিল ছুষ্ট প্রবন্ধ মায়াঁয় || 
মাতৃলের কন্তা হয় ভগিনী ইহার । 
তারে হরি নিয়া গেল এই ছ্রাচার || 
ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক । 
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক || 
করিলম সে সকল দোষের মার্জন | 
কেবল পিতৃত্বসার সত্যের কারণ || 
সাক্ষাতে শুনিলে সবে যে মন্দ বলিল। 
সর্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল || 
পরোক্ষের কথ। যত শুনিলে অবণে। 
প্রত্যক্ষের যত কর্ম দেখ বিদ্যমাঁনে || 
বনু সহিলাম আর সহিবারে নারি । 
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী | 
আর শুন রাঁজগণ এ ছুষ্টের কথা 
লহ্গমীবূপা রুক্সিণী ভীম্মক নৃপন্তুতা || 
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন] 
শুদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন || 
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায় | 
হবিভ্াগ চণ্ডালেতে কভু নাহি পায় || 
এ্রতেক বলেন যদি শ্রীমধুন্থদন | 
শিশ্পালে নিন্দ। করে যত রাজগণ || 


7. 


কুষ্ের বচন শুমি শিশুপাল, হাসে । 
গোঁবিন্দেরে নিন্দ1! করে অশেষ বিশেষে | 
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর । 
তোমার দুষ্কর যত বিখ্যাত সংসার || 
ভীম্মকের কন্যা মেরে করিল বরণ । 

বহু দিন হয় নাহি জানে সর্বজন || 
হরিয়া লইলি তারে রাঁজনভা হৈতে। 
পুন সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে || 
কহ-কৃষ দেখিয়াছ শুনেছ অবণে | 
পূর্ববাবর কন্যা হরিয়াছে কোন জনে || 
তোঁমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে । 
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে ॥ 
গোঁকুলে করিলি যত জানে সর্বজন] | 
হরিল। কি পরদর যত ব্রজাক্রন। || 

কিবা! তোর ক্রিয়া! কন্ম কি তোর আচার । 
সভামধ্যে কহ পুন করি অহঙ্কীর || 
শিশুপণলের বনু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি | 
দোঁষ না! ক্ষমিয়া মোর কি করিব তুমি || 
ক্ষম বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি | 
তোমার কি শক্তিযে করিব! আম প্রতি || 
এতেক বলিল যদি চেদীর ঈশ্বর | 

শুনি তুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর || 
নুদর্শন মহাঁচত্র অগ্নি যেন জলে | 
পিশুপাল-শির কটি ফেলে ভূমিতলে || 
বজাঘাতে চুণণ যেন হল গিরিবর | 

দেখি চমণ্রুত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর || 
শিশুপালের অঙ্গজতেজ হইয়! বাহির । 
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির || 
একদৃষফ্টে দেখিছেম সব রাজগণে | 

পুন আসি প্রণমিল রূষ্ের চরণে || 
কুষ্ঃের-চরণে লিপ্ত হিল আচম্বিত। 
তাঁহ। দেখি সভাঁজন হইল বিস্মিত || 
বিনা! মেঘে বরিষয় গগনেতে জল | 
কম্পিত নির্ঘথাতশব্দে হৈল চলংচর | 
আর যত রাজাগণ গর্জ্জিবাঁতর ছিল | 
ভয়েতে আকুল হৈয়া সবে লুকাইল |! 


অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে। 


কোন কোন রাঁজা স্রতি করে গোবিন্দেরে || 


সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির | 
সত্কাঁর করহ শিশুপালের শরীর || 
শিশুপালপুজ্রে করি চেদীর ঈশ্বর | 
ধর্মমরাজে নিবেদিল যত নৃপবর || 
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হল কাঁজ | 
লক্ষ রাজ উপরেতে হলে মহারাজ | 
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ | 
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ || 
নৃপতিগণের বাক্য শুনি ধর্রাঁয় | 
কহিলেন ভ্রাৃগণে পৃজহ সবাঁয় | 
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে | 
আগু সরি কত পথ যাঁহ জনে জনে || 
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত দিয়া | 
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়! | 
মহাভারতের কথা সুধাঁর সাগর । 
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর || 


যজ্ঞান্তে ছুর্য্যোধনের গৃছে গমন । 

রাজগণ নিজরাঁজ্যে করিল গমন | 
ধর্মারাঁজে কহিলেন দেব নারায়ণ || 
আজ্ল কর দ্বারকাঁয় যাই মহাশয় । 
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয় || 
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল গ্রজাগণ | 
সুহৃদ কুটুম্ব লোক করহু পালন || 
এত বলি ধর্ম সহ দেব নারায়ণ । 
কুস্তীষ্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন || 
আজ কর যাই আমি দ্বারকা ভুবনে | 
হইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুভ্রগণে || 
কুম্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত | 
যাহারে কিঞি দয়া করহ অ্যুত || 
এত বলি কৃঞ্শিরে করেন চুম্বন | 
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ || 
দ্রৌপদী সুভদ্র! সহ করি সম্ভাষণ । 
একে একে সম্ভাষেন"ভাই পঞ্চজন || 


শুতক্ষণে রথে চড়ি যান দ্বারাবতী | 
কষে বিচ্ছেদে ছুঃখী ধর্ম নরপতি || 
হেনমতে নিজদেশে গেল সর্বজন | 
ইন্ত্রপ্রস্থে রহিল শকুমি তুর্য্যোধন || 
বাঁঞচণ বড় ধর্মারাঁজ-সভা৷ দেখিবারে | 
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু-নৃপবরে |. 
শকুনি সহিত সভা! নিত্য নিত্য দেখে | 
দিব্য মনোহর সভা! অনুপম লোকে | 
নানারভ্ব-বিরচিত যেন দেবপুরী | 
দেখিয়া বিম্ময়াঁপক্ন কুরু-অধিকারী | 
অমুল্য রতনেতে মণ্তিত গৃহণ । 

এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভূবন || 
দেখি তুর্ষেযোধন রাজ! অন্তরে চিন্তিত | 
এক দিন দেখে তথা দৈবের লিখিত | 
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর | 
স্কাটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর | 
জল জানি নরপতি গুটায় বসন | 
পশ্চাঁ্চ জানিয়। বেদী লজ্জিত রাঁজন ॥ 
তথা হৈতে কত দ্বরে গেল নরবর । 
লজ্জায় মলিন মুখ কাপে থরথর || 
স্কটিক-মণ্ডিত বাঁপী ভ্রমে না জানিল। 
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল || 
দেখিয়। হাসিল সবে যত সভাজন | 
তীম পার্থ আর ছুই মাদ্রীর নন্দন || 
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাঁজা ভ্রাতৃগণে | 
ধরিয়া তলিল বাঁপী হতে ছুূর্য্যোধনে ॥ 
সোঁদক বসন ত্যজি পরাঁইল বাঁস। 
নির্ত্ত করিল যত লোঁক জন হাঁস || 
অভিমানে কীপে দুর্য্যোধন কলেবর,। 
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর || 
ত্রোধেতে চলল তবে গান্ধারীকুমার 
জম হৈল দেখিবারে না পায় ছুয়াঁর | 


স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্কটিক মগ্ডন | 
[দ্বার বোধে সেইদিকে চলে ছূর্য্যোধন || 


ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে। 
দেখিয়া হাসিল পন সভার সকাল 11: 


তাহ! দেখি শীঘ্গ্রতি ধর্মের কুমার | 
নকুলে পাঁঠায়ে দিল দেখাইিতে দ্বার || 
নকুল ধরিয়৷ হস্ত কৃরিল বাহির | 
অভিমানে দুর্ষেযোধন কম্পিত শরীর ॥ 
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল । 
যুধিষ্টির-আঁজ্ঞা মাগি রথ আরোহিল | 
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা | 
ঘনশ্বাস হে টমাঁথা হইয়। বিমনা || 
কত শত শকুনি বলয়ে ছুর্ষ্যোধনে | 
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে | 
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বচন | 
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কাঁরণ || 
দুর্ষ্যোধন বলে মামা কর অবধাঁন | 
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান | 
পাগুবের বশ হৈল পৃথিবীমগ্ডল। 

এক লক্ষ নরপতি খাটে ছত্রতল | 
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার | 
কুবেরের কোষ জিনি পুর্ণিত ভাগার || 
এ সব দেখিয়া! মোর শুকাইল কার । 
সরোবর জল যেন নিদাঁঘে শুকায় || 
আ'র দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয় । 
কীর্তিশ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয় || 
শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ। 
কেহ এক ভাব না কহিল রাঁজগণ || 
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি । 
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি || 
পাঁগুবের তেজে ছন্ন হৈল রাঁজগণে। 
ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণে || 
আবু অপবূপ তুমি দেখিলেক চখে | 
কত রত্ব লয়ে দ্বারে রাজগণ থাকে ||. 
বৈশ্য যেন কর লয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া | 


পশিতে ন। দেয় দ্বারে রাখে আগুলিয়। | 


এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির। 

অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর || 
ভাই হইয়া ক্ষমা মম নহিল সে ৰপে। 
দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে । 


নিশ্চয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে । 
কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতরে | 
অথবা মরিব আমি খাইয়া গ্ররল। 
সহিতে ন' পারি অঙ্গ দহে চিস্তানল | 
বৈরীর সম্পদ যদি হীনলোক দেখে । 
সেহ সহিবাঁর নারে সদা পোড়ে শোকে।| 
আমি হেন লোক হয়ে সহিব কেমনে । 
এবপ শক্রর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে || 
বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল | 
সাগরান্ত ধর! তার অধীন সকল || 
কি কহিব মাঁতুল সকল দৈববশ। 

কি কহিব ৰপ গু৭ সৌভাগ্য পৌরুষ || 
বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পার নন্দন । 
হক্ডিনা আইল যেন বনবাঁসী জন || 
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে। 
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে || 
কিছু না হইল তার আমার মায়াঁয়। 
দিনে দিনে বদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায় || 
দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ। 

এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-গণ || 
পৃথাঁর নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া। 
কিমতে রাখিব তন্ু.এ তাপ সহিয়। | 
এই সব কথা তুমি কহিও জনকে | 

না যাইব গৃহে আমি পশিব পাঁবকে ॥ 
এতেক বলিল যদি রাজা ছুর্য্যোধন | 
শকুনি বলিল ক্রোধ কর নিবারণ || 
যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না. হিংসিবে মনে | 
তব প্রীতি সদ! বাঞ্চে ধর্মের নম্দনে | 
যে কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন | 
তাহাতে সন্তষ্ট হৈল ধর্মের নম্দন || 
উপায় কতেক তুমি করিলে মাঁরিতে । 
তাঁর ধর্ম হৈতে মৃক্ত হইল তাহাতে ॥ 
জতুগৃহে মুক্ত হয়ে পাঞ্চালেতে গেল । 
সভামধ্যে লক্ষ্য বিশ্ধি দ্রৌপদী পাইল ॥ 
সহায় ড্রপদ হৈল ধৃষ্টছ্যু্ন বীর । 
রাজচক্রবর্তভী হৈল রাজ! যুধিষ্ঠির | 


সসাগর! পৃথিবী খাঁটিল ছত্রতলে । 
যতেক করিল সব নিজ ভূজবলে || 

ইথে কেন তাপ তুমি করহ হুদয়। 

তব অংশ হৈতে তায়! কিছু নাহি লয় || 
অক্ষয় যুগল তৃণ গাণ্ীব ধনুক | 

এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাঁৰক | 
অগ্নি হৈতে ময়ের করিল পরিত্রাণ । 

সে দিলেক দিব্য সভ! করিয়! নির্মাণ || 
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ। 
তুমি কেন তাঁপ তাঁহে কর হৃদিমাঁঝ || 
তুমিও করহ সব নিজ ভূঙজজোরে | 

তুমি কোন অসমর্থ কহ দেখি মোরে || 
কহিলে যে কেহ নাহি আমার সহাঁয়। 
তোম। অনুগত যত কহি শুন রায় || 
শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহাঁরথা। 
শত পুজ্র প্রতাঁপের কি কহিব কথা | 
ভীষ্ম দ্রোণ কপ অশ্ব্থাম! মহবীর | 
ভূরিশ্রবা সোঁমদত্ত প্রতাঁপে মিহির || 
জয়দ্রথ বাহলীক আমরা থাঁকিতে। 
তোমারে বধিতে কেব। আছে পথিবীতে 
তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন | 
কোন কর্মে হীন তুমি চিন্ত সেকারণ || 
দুর্ষেোধন বলে আগে জিনিব পাগডব | 
পাগুব জিনিলে মম বশ হবে সব ॥ 
শকুনি বলিল ভাল বিচারিলা মনে । 
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাগুপুভ্রগণে ॥ 
পুজ সহ দ্রপদ সহায় নারায়ণ। 

ইন্দ্র নারে জিম্জিবারে পার নন্দন || 
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান । 
জিনিবাঁরে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান || 
তুর্য্যোধন বলে কহ মাতুল স্ুমতি | 
হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীঘ্বগতি ॥ 
বিন! অস্ত্র গ্রহারে পাগুবদিগে জিনি | 
কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হৌক শুনি || 
শকুনি বলিল এই শুন ছুূর্য্যোধন | 
পাশায় নিপুথ নহে ধর্ের নন্দন || 


তথাপিও, ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে । 
মম সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে | 
ক্জ্রনীতি আছে হেন যগ্ঠপি আহ্বয় | 
কিবা দ্ু্যুতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয় | 
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ না হবে | 
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে || 
পিতাঁরে এ সব কথা কহ শিয়া বেগে । 
মম শক্তি নহিবে কহিতে তার আগে || 
এইবপ বিচার করিয়! ছুই জনে । 
হস্তিননগ্্রে প্রবেশিল কতক্ষণে | 
ধতরাক্-চরণে করিল নমক্কাঁর | 

আঁশীষ করিয়া জিজ্ঞীসিল সমাচার || 
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি ছুর্য্যোধন | 
কহিতে লাগিল তবে সুবলনন্দন || 
জ্যেষ্ঠ পুত তব রায় সর্ব গুণবাঁন | 

হেন প্রজ্রে কেন তবে নাহি অবধান || 
দিনে দিনে ক্ষীণ হয় জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ | 
রক্তহীন দেখি যে শরীরবর্ণ পিজ্ত || 

কি কারণে নাহি বুঝি হেন মনস্তাপ |. 
সঘনে নিশ্বীস যেন দন্তহত সাপ || 
প্রতরাঞ্ী বলে কহ শুনি ছুর্য্যোঁধন | 
অঙ্গ তব হীনবল কিসের কি কারণ || 
শকৃনি বলিল যত শুনিলে শ্রবণে | 

কি ছুঃখ তোমার নাহি লয় মোর মনে || 
কে আছে'তোমার শত্রু কাঁর এত বল। 
কোন সুখে হীন তুমি হইলে ছুর্বল || 
ধনে জনে সম্পদেতে কে আটে তোমাঁয় 
কোন জন আছে হেন বীর বনুধায় || 
দিব্য ভক্ষ্য দিব্য বস্ত্র দিব্য নারীগণ | 
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন || 

কি তোর অসাধ্য অন্ুশোচ কি কারণ | 
এত শুনি কহিতে লাগিল ছূর্ষেযাধন || 
সকল বৈভব আমি করি যে প্রমাণ । 
যেন ষব কুপুরুষ জনের সমান || 

এই মনস্তাপ পিতা কর অবধাঁন। 

মৃত্যু নাহি জীয়ে আছি কঠিন পরাণ | 


ঠা অশ্দ 7 


শত্রুর সম্পদ পিত দেখিয়া! নয়নে |  ভূর্যষেযাধন-মন বুঝি আশ্বাস করিল | . 
না হয় শরীর পুষ্ট ন1 তৃপ্তি তোঁজনে 1| খেল পাশ বলি তাঁরে অন্ধ আজ্ঞা দিল || 
পাঁওবের লঙ্গমী যেন দীপ্ত দিনকর | বনু স্তস্তে বনু রত্বে কর এক ঘর। 

সেই তাপে দহিতেছে মম কলেবর 1 চারি গোটা ঘ্বার তার কর পরিসর || 


পাঁগব-সম্পদ তুলা নাহি দেখি শুনি | নির্্ীণ করিয়। গৃহ কহিবে আমারে। 
কহিতে ন। পারি পিত তাহার কাহিনী || এত বলি শান্ত রাজ! করিল পুজেরে || 
অস্টাশী সহজ ছ্িজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে । মহাঁবিচক্ষণ হয় বিছুর স্ুমতি। 


নুবর্ণের পাত্রে ভূঞ্জে সুরমন মোহে ||  জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্বগতি || 
পৃথিবীর রাজগণ নাঁনাঁরতু লয়ে । বিছ্রুর বলিল রাজা! কি কর বিচার । 
বৈশ্যবর্ণ প্রায় থাকে দ্বারে দ্নগাইয়ে || শুনি অসন্তোষ চিত্ত হইল আমার || 
এত রাজা রাজ্য করিল যখন । পুজে পুজ্রে ভেদ ন। করিহু কদাচন। 


ন। জানি যে কত দ্বিজ করয়ে ভোঁজন 1 সর্বনাশ করে যত জানহ কারণ || 
মুসুর্তেকে পিতা এক লক্ষ শহঙা বাঁজে | দৈবে যাহা করে তাহা। কে খগ্ডিতে পারে 


এক লক্ষ পুর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাঁজে॥  ধৃতরাঁঞ্র বলে কিছু না বল আমারে ॥ 
হেনমতে মুুমুছি বাঁজে শঙ্খগণ | ভীম্ম আর আমি থাকি ম্যায় বিচারিব | 
অহর্নিশি শঙ্খ বাঁজে না যাঁয় গণন || কদাচিৎ পজ্রে পভ্রে দ্বন্দ্ব না করাব || 
শঙ্খশব্দ শুনি দম চমকিত মন | পশ্চাঁৎ হইবে যেই আছয়ে নিয়ত। 
ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন || দৈব বলবান যে না করে হেন মত || 
সে সব দেখিয়া চমণ্ডকাঁর লাঁগে মনে | এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া । 
ইহার উপায় পিতা করহ আপনে || এথাকারে যুধিষ্টিরে আনহ ডাকিয়া || 


পাগুবেরে জিনি হেন যে থাকে উপায় | ধর্মমরাজে না কহিবে এই বিবরণ । 
বিন! ছন্দে পাই যদি আজ্ঞা কর রায় || এত শুনি ক্ষত্া হৈল বিবগ্রবদন || 
পাশক্রীড়া জানে ভাঁল মাতৃল শকুনি । বিছুর কহিল রাজা না কহিল! ভাঁল 1 


পাঁশায় পাগুবলক্ষী সব লব জিনি ||  জানিলাম আজি হৈতে সর্ধবনণশ হৈল || 
এতেক শুনিয়া অন্ধ বলিল তখন । এত বলি বিছুর হইল ক্ষৃগ্নমতি। 
বিছুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কাঁরণ।|  ভীক্ষ স্থানে জানাইতে গেল:শীঘ্রগতি || 
বৃদ্ধিদাঁতা বিছুর যে মন্ত্রী-চুড়ামণি | সভাপর্ব সুধারস পাঁশ। অনুবন্ধ | 

মম অনুগত বড় কহে হিতবাণী ॥ কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি প্রবন্ধ || 
তারে ন। জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি। 

করিবারে যদি হয় তার বাক্যে পারি ॥ পাশ] খেলিবার বন্তরণা। 
ছুর্ষ্যোধন বলে যদি বিছ্বরে কহিবে । জন্মেজয় বলে কহ শুমি মুনিবর | 
বিছুর শুনিলে সে এখনি নিবারিবে ||. কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর || 
তার বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্যথা | পিতামহ পিতামহী'ছুঃখ যাহে পাইল। 
আমার মরণ ইথে হইবে সর্বথ। | কেবা খেল। নিবর্তিল কেব৷ প্রবর্তিল | 
আমি মরি বঞ্চ সুখে বিছ্বুর সহিত। কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর । 


নিষ্ঠুর বচনে অন্ধ হইল দুঃখিত | যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত-সমর || 


স্ধ্ক্বী স্ 


জুতা লক্ষন 


মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় | 
ক্ষত্তাবাঁক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয় || 

দু করি জাঁনিল এ কর্ম তাল নয়। 
একান্তে ভাঁকিয়! রাঁজ1 দুর্য্যোধনে কয় || 
হে পুক্দ্র কদচ তুমি না খেলিহ পাশা । 
,এ কর্মেতে বিছ্বুর না করিল ভরসা || 
নুবুদ্ধি বিভ্ুর মম অহিত না ইচ্ছে । 
তাঁর বাক্য না শুনিলে ছু৪খ পাবে পিছে । 
দেবে যেন রহস্পতি দেবরাঁজহিত | 
সেইবপ ক্ষত্তা মম জানিও নিশ্চিত || 
গুরুর অধিক পুজ ক্ষত্তার মন্ত্রণ! | 
বিচক্ষণ ক্ষত্ত। কুরুবংশেতে গণন] || 
স্ুরকুলে বহম্পতি কুরুকুলে ক্ষত্তা | 
রবিওকুলে উদ্ধব সুবৃদ্ধি জ্ঞানদাঁতা || 
বিদ্ুর কহিল পাঁশ। অনর্থের ঘর । 

দ্যুত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুশোচর || 
ভ্রাতুভেদ হৈলে বাঁপা হয় সর্বনাশ | 
বিছুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস | 
মাতা পিতা তুমি যদি মান ছুর্মেযোঁধন | 
না খেলিও দ্যুত তুমি শুনহ বচন || 
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে | 

কি কারণে হিংসা! কর পাওুর নন্দনে || 
কুরুকুলে জোম্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্টিরে গণি | 
হস্তিনানগর কুরুকুলরধজধানী || 
যুধিষ্ঠির বর্তমানে পাইলে হস্ভিনা 
তুমি যাহ। দিলে তাহা: নিল পঞ্চ জন] || 
ইন্দ্রের সমান পুক্্র তোমার বৈভব। 
নরযোনি হয়ে"কার এমত সম্ভব || 
ইথে অনুশোচ পুভ্র কিসের কারণ । 

কি হেতু উদ্বেগ কর কহ ছৃর্ষ্যোঁধন || 
হুর্ষ্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া | 
অহন্ষাঁর নাহি যাঁর শক্রকে দেখিয়। || 
কাঁপুরুষমধ্যে গণ্য হয় হেন জন | 
বিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি জাঁনহ আপন || 
মোরে যে বলিলে লক্ষ্মী গণি সাধারণ। 
এইমত লক্ষ্মী পিতা ভূঙ্জে বহু জন || 


। 
) 


কুস্তীপুভ্র-লহ্ষমী.যেন 'দীপ্ত হুতাশন । 
দেখি মোর ধন্ত প্রাণ আছে এতক্ষণ | 
পরথিবী ব্যাঁপিল পিতা পাগুবের যশ | 
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ | 
যছু ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অঙ্গ | 
কারক্কর রৃষি এই সপ্ত বংশ সঙ্গ || 
যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কষ খাটে । 
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে || 
আঁর করিলেক কত কপট পাব । 

মম স্থানে ধন রত্ব রাখিলেক সব || 
পুর্বে নাহি শুনি পিতা ষে রত্বের নাঁম। 
সে সকল দেখিলাম যুধিহ্ঠির-ধাঁম || 
নাঁনাবর্ণ রব সব না যায় কথন | 
সিন্ধমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন || 
ধরামধ্যে বুক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে | 
সর্বরত্ব আছে পিতা তাঁর ভাগারেতে || 
লোঁমজ পষ্জ চীর বিবিধ বসন । 
গজদস্ত বিরচিত দিব্য সিংহীসন || 
ইস্ভী অশ্ব উট গাধা মেষ আর অজা | 
নানাবর্ণে আনি দিল নানাঁদেশী রাজ1|| 
শ্যামল! তরুণী দিব্যৰূপা দীর্ঘকেশী | 
সহজ সহজ দাঁসী নানাবর্ণে ভূষি || 


। দেখিতে দেখিতে মম ভ্রম হৈল মন | 


অপমান কৈল যত শুনহ কারণ || 
মায়াসভামধ্যে কিছু না পণই দেখিতে | 
স্কটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে || 
জল জাঁনি,তুলিলাম পিন্ধন বসন | 
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন || 
তথ! হৈতে কত দ্বরে দেখি জলাশয় । 
স্টিক বলিয়া তাঁয় মনোভ্রম হয় |) 
পঁড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে 1 
চতুর্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে | 
ভীম ধনঞ্জায় অর যত সভাঁজন | 
দ্রৌোপদীর সহিত যন্ডেক নারীগণ | 
সর্বজন আমারে করিল উপহাস । 
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্ত বাঁস | 


বলিল কিন্করগণে বস্ত্র আনিবারে । 


রাজ। হয়ে সন্তোঘ না রাখিবে কখন । 


পরাইল বাঁপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥ | ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাঁচন | 


কার প্রাণে সহে পিত এত অপমান । 
আর যে করিল পিত! কর অবধান ॥ 
স্থানে স্থানে ক্ষটিকের নির্মিত প্রাচীর। 
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির || 
মন্তকে বাঁজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে । 
মাদ্রীপুত্র ছুই আসি ত্বরিত তুলিলে || 
মম ছুঃখে দুঃখিত হইল ছুই জন 
হাতে ধরি দেখা ইল দুয়ার তখন || 

এত অপমান পিতা সহ্ে কার প্রাণে । 


শক্রকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন। 
নমুচি দানবে যথা সহআ্লোচন || 

এক পিতা হৈতে হৈল্োহার উত্পত্তি। 
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি সংহতি || 
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার | ৫. 
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার | 
শত্রু অপ্প যদি তবু নাশে সে কারণ । 
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ ||  । 
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান । 


স্গজ্র কি সহিতে পারে পারে হীন জনে ॥| ক্ষজ্রমধ্যে সেই শত্র গণি যে প্রধান || 


এই হেতু হল পিত মোর অপমান । 


আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন। 


কিবা তার লঙ্গ্মী' লই কিবা যাঁউক প্রাণ | নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন || 


তরাক্্র বলে পুভ্র হিংসা বড় পাপ। 

হিংসক জনের পুন্র জম্মেবড় তাপ || 
অহ্িংসক পাগুবের ন। করিবে হিংসা | 
শান্ত হয়ে থাক পুঞ্তর পাঁইৰে প্রশংসা || 
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন। 

কহ পুজ্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ || 
আমার গৌরব করে সব নৃপবর | 
ততোধিক রত্বু দিবে আমারে বিস্তর || 
ইহ ন1 করিয়া যাহা করহ বিচার | 
অসৎ মার্গেতে গেলে দুষিবে সংসার ॥ 
'পরদ্রব্য দেখি হিংস। না করে যে জন | 
স্বধন্মেতে সদ। বঞ্চে সন্তোধিত মন || 
স্বকর্মে,উদ্ভোগ করে পর-উপকারী | 
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি ছুঃখ তাহারি ॥ 
পর নহে নিজ ভাই পার নম্দন | 
দ্বেষভাব তাঁর নাহি করিহ কখন || 
তুর্ষেযাঁধন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই | 
বনু শুনিয়াছি বলি শাস্্রকথা কই || 

সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ | 
চাটু যেন নাহি জানে পিকের স্বাদ | 
রাজ! হয়ে'এক আজ্ঞা নহিল যাহার। 


পুনঃ ধৃতরাঞ্ রী বু মধুর বচনে | 
নিবারিতে না পারিয়। পৃত্র ছুর্য্যোধনে || 
দৈবগতি জাঁনিয়। বিছুরে ডাকাইল। 
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল || 
বিছুর বলিল রাজ! শ্রেয় নহে কথা । 
কুলনাশ হবে জাঁনি মনে পাই ব্যথা || 
অন্ধ বলে আমারে যে না বলিহ আর। 
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার || 
নাঁরিল বিছুর আজ্ঞ। করিতে হেলন ! 
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥ 


৷ বিছ্ুরেরে সমাগত করি দরশন | 
| যথাবিধি পুজা করিলেন পঞ্চজন || 
| জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার 


কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যেতোমার || 
বিছুর বলেন রাজ! চল হস্তিনায়। 

বিলম্ব ন! কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় || 

আর যে বলিল তাহা শুনহ"সুমতি | 

তব সম্ভ তুল্য সভা করিয়াছে তথি || 
ভ্রাতৃগণ সহ মম সভা দেখ আসি | 

দ্যুত আদি ক্রীড়। কর সভামধ্যে বসি || 
সভাঁয় বসিলে মম ভৃগু হয় মন। 


তারে রাজ। নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার || | এই হেত আমারে পাঠাইল রাজন || 


সভা 


যুধিষ্ঠির বলে দ্ুত অনর্থের 'ঘর। 
দূত ক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর || 


৬১ 


যুধিষ্ঠির বলে পাঁশা অনর্থের ঘর । 
ক্ষজ্র-পরাক্রম ইথে না হয় গোঁচর || 


যে হউক সে হউক আঁমি অধীন তোমাঁরা কপট এ কর্্দ ইথে কপট বাঁখাঁন | 


কি কাঁজ করিব মোরে কহ সমাচার || 
বিছুর বলেন দ্যুত অনর্থের মূল ! 
দ্যুতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল || 

' করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বাঁরন | 
আমারে পাঠাল তবু না শুনি বচন || 
বুঝিয়! করহ রাজ! যাঁহে শ্রেয় হয় | 
যাঁহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয় | 
ধর্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কৃরুপতি | 
গুরু-আজ্ঞা-ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি || 
শভিয়ের ধর্ম তাত জাঁনহ যেমন | 
দযতে কিশ্বা যদ্ধে যদি করে আবাহন || 
বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন | 
দ্রুত কিম্বা বদ্ধে আমি না ফিরি কখন | 
এত বলি যুধিঠির সহ ভ্রাতগণ | 


অন্দীতি কর্মেতে মম নাহি লয় মন || 
শকৃনি বলিল পাশা সুরুদ্ধির কর্ম । 
দ্যুত কিম্ব! যৃদ্ধ এই ক্ষজ্িয়ের ধর্ম | 
যদ্ধেতে অজাঁতি জাঁতি মহিক বিচার । 
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার 11 
পাশার সমান সেহ বুদ্ধির সমন | 
ক্ষন্রধর্মা আঁছে হেন বলে মুনিবর || 
ঘধি্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল | 
অধর্ম্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল | 
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা | 
এ কর্ন মাতুল আঁমি না করি কাঁমন। || 
শকুনি বলিল তুমি যাঁও নিজ স্থানে | 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীউা পণ্ডিত সে জানে | 
যদি দুযুতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার । 


দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ 11(২১)] নিবর্তিয়া গুহে তবে যাঁহ আপনার || . 


দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায়| 
ক্ত্তাসহ পঞ্চ ভাই যাঁন হস্তিনাঁয় || 
প্ুতরাফ$ ভীম্ম দ্রোণ কূপ সোমদত্ত 1 
গান্ধারী সহিত অন্ত৪পুর-নারী যত || 
একে*একে সবাকাঁরে করি সম্ভাষণ | 
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন || 
পণ্যকথ! ভাঁরতের অমুৃত-লহরী | 
কশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি || 
যুধিট্টিরের সহিত শকুনির দ্বাতব্রীড়া ও 
শকুনির জয় । 

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পার নন্দন | 
ভুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন || 
একে একে সন্তাব করিয়া সব্বজনে | 
বসিলেন অপূর্ব কনক সিংহাসনে || 
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসাঁরি 
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে গ্রবঞ্চনা করি | 
পুরুষের মনোরম দ্লযুতক্রীড়া জানি | 

যতক্রীড়া কর আজি ধর্মমৃপমণি || 


যুধিষ্টির বলে যবে ডাকিলা আমারে | 
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে || 
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে | 
তব সহ পণ কিন্তু করে কোন জনে | 
মেরুতুল্য আমার আছে যে বনু ধন। 
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন || 
দুর্ম্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে। 
সব রতু আমি দিব যতেক হারিবে || 
এইবপে ছুই জনে পাশা আরন্তিল। 
দেখিবারে সর্বজন সভাতে বসিল || 
ধুতরা ই ভীয্ম দ্রোণ কপ মহামতি | * 
চিন্তে অসন্ভোঁৰ অতি বিছুর প্রভৃতি || 
ধন্মা বলিলেন পণ হইল আমার । 
ইন্দ্রপ্রস্থ্ে যত মম রত্বের ভাণ্ডার || 
ঈনশ তোমার ধন কোথা ভুর্ষে্যাধন | 
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবে এই পথ | 
ছুর্ষ্যোধন বলে মোর আছয়ে অনেক । 
অবশ্য অর্পিব অমি জিনিবে যতেও 


৬২ ভারত-রত্্ব 


নির্ণয় করিয়। সারি ফেলিল শকুনি। 
কটাক্ষে সকল রত্ব লইলেক জিনি || 
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুন করিলেন পণ । 
কোটি কোটি মহাঁবল যত অশ্বগণ || 
শকুনি হাঁসিয়। ফেলি জিনিলাম কয় | 
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়ু || 
যুধিষ্ঠির বলে মোর রথ অগ্ণন | 
ননারত্বে বিভূধিত মেঘের গর্জন || 
শাকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ | 
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ || 
ধর্ম বলিলেন হস্তিরন্দ যে আমার । 
ইবদন্ত মহণকাঁয় বলে অনিবার || 

সব হত্তী করি পণ পুম ফেল পাশা। 
দ্িনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাবা || 
যুধিষ্ঠির বলে তবে আছে দাঁসীগ্রণথ | 
সহজ সহজ নাঁনারত্বে বিভূঘণ || 
সবার সৌজন্য বড় ব্রা্ষণ-সেবাঁতে | 
কুরিলাম তাহা পণ এবার পাঁশাতে || 


শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া | 


অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া || 
ধর্ম বলে গন্ধব্ধাশ্ব আছে অগণন | 
তিলেকে না পায় শম ভ্রমিলে ভুবন || 
 চিত্ররথ গন্ববর্ব ত্র আনি দিল । 
এবার দ্যুতেতে সেই অশ্ব পথ হৈল | 
হাঁ(সয়। বলয়ে তবে জুবলকুমার | 
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর || 
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ | 
মহ্শরথী-মধ্যে করি যে সব গণন || 
এবার ঘুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ। 
হাঁসির জিনিনু বলে গান্ধারনন্দন || 
এইমত প্রবর্তিল কপট দেবন। 

একে একে হারিলেন ধর্ম সব্বধন || 


ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিছুরের উক্তি। 


দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিছুরের মন | 
ধতরাষ্্রে ডাকি তবে বলিছে বচন || 


আমি যত বলি তব মনে নাহি লয়। 
মৃত্যুকালে রোগী যেন উষধ না খায় || 
ওহে অন্ধ রাঁয় তুমি হইল কি স্তন্ধ। 
জন্মকখলে এই পুর কৈল খরশন্ধ || 
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার । 
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার |! 

না শএনিল! মম বাক্য করিয়া হেলন | 
সেই সব রাঁজ। ব্যক্ত হতেছে এখন ॥| 
সংহাঁর-বপেতে এই আছে তব ঘরে। 


€ ॥ 


ম্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে || । 


দেব-গুরু-নীতি রাজা কহি সে তোমারে | 


মধু হেতু মধুলোভী উঠে রক্ষৌপরে || 
নাঁহিক পতনভয় মধুর কারণ | 
সেইবপ মত হইয়াছে ছূর্ষে্াধন || 
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিত্বা | 
পশ্চাঁ জাঁনিবে এবে নাহি শুন কথা || 
এইবপ কংস ভোজ হুইল উত্*পন্তি। 
সপ্তবংশ পিতার নাঁশিল দুষ্টমতি || 
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার | 
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার || 
সপ্তবংশ ভুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি | 


মম বাক্য মান রাঁজা বড় পাবা তি || 


শীঘ্গতি পার্থে আজ্ঞ। করহ রাজন, 
দুর্ষেযাধনে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন || 
নর্ভায় পরমন্ুখে থাকহ নৃপতি। 
কাক হস্তে ময়ূরের না কর ছুর্গতি || 
শিবাহস্তে সিংহের না কর অপমান । 
শোকসিন্ধু মধ্যে রাজা মা কর প্রয়াণ || 
যে পক্ষী প্রসব করে ভমূল্য রতন | 


মাংসলোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন || 


সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা রোপিয়! যতনে | 
রক্ষ রক্ষা কৈলে পুষ্প পায় অনুদিনে || 
যে হইল এখন নিবর্ত নরপতি। 
পুক্রগণে কেন কর যমের অতিথি || 

এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ। 
কহ শুনি রাজ! তব আছে কোন্‌ জন || 


এ 


দিকপাল সহ যদি আইসে বজ্পাণি। 


পাগুবেজিনিতে মারে তোম। কিসে গণি | 


হেভীম্ম হে দ্রোণ কূপ নাহি শুন কেনে । 
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাঁম মনে || 
অগাধ সমুদ্রে নৌকা ন! ডুবাহ হেলে । 
সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে || 
অক্রোধি অজাতিশক্র ধর্মের তনয় । 
যেক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনগ্রীয় || 
যমজ যুগল যবে করিবেক ক্রোধ | 

কে আছে সহাঁয় তব করিতে প্রবোধ || 
হে অন্ধ পাঁশীতে যত লইবে সেবাত। 


বুঝিল! কি তাহাঁতে তোমার নাহি হাতি | 


কপট করিয়! তাঁহে কোন প্রয়োজন | 
আঁজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধন্মের নন্দন || 
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জাঁনি | 
কপট কুবুদ্ধি খলগণ-চুড়ীমণি |] 
কোথায় পর্ধতপুর ইহার নিবাঁস। 

কে আনিল এথাঁয় করিতে সব্বনাশ || 
বিদায় করহ ঘরে যাক আপনার । 

উঠ গো শকুনি পাঁশা করি পরিহার | 
সভাঁতে এতেক যদি বিদ্ুর বলিল । 
জ্বলন্ক অনলে যেন ঘ্বুত ঢালি দিল || 
হুর্য্যোধন বলে আমি ভোম! ন! জিজ্ঞাসি 
কার হয়ে কহ ভাবা সভামাঁঝে বসি || 
জিহ্বাঁতে হৃদয়-তত্ত্ব মন্ুষ্যের জাঁনি। 
সদাকাল চাহ তুমি ধ্ুতরাউ্-হাঁনি || 
পাওুপুভ্র-প্রিয় তুমি সর্ধলোকে জানে | 
নিকটে না রাখি কতু শত্র-হিত জনে || 
উঠিয়! যথায় ইচ্ছা যাঁহ আপনার | 
এথাঁয় রহিতে যোগ্য না হয় তোঁমাঁর || 
কুজনেরে যদি রাঁখে করিয়া যতন । 
তথাপি অসৎ পথে করিবে গমন || 
সভামধ্যে যতেক কহিল! তুমি ভাঁষা | 
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশ! 
যতেক তোমার আমি করি পুজা মান | 
তত অনাদর মোরে কর অপ্পজ্ঞাম || 


সভামধ্যে কহ কথা যেনস্বয়ং প্রভু । 
কেহ-এ কুৎসিত আর নাহি করে কড়ু || 
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে | 
ধৃতরাফ্-ছুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে || 
তোরে কি' কহিব ধুতরাঁঞ্্রে নাহি শুনে | 
হতাঁয়ু জনেতে কু হিত নাহি মাঁনে | 
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথ! 
জিজ্ঞাসহ নিজ তুল্য লোক পাঁও যথা || 
এত বলি নিঃশব্দ যে ক্ষত্তা মহাশয় । 
পুন আরন্তিল পাশ। সুবলতনয় || 
ভ্রাতৃবর্গকে ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও 
যুধিষ্ঠিরের পরাজয়। 

শকুনি বলিল চাহি ধর্মের নন্দন | 
সর্ব সংহ্ণরিল আরর্শক করিবা পণ || 
যুধিষ্ঠির বলে মম অসংখ্য রতন। 
চারি সিন্ধু মধ্যে আছে মোর যত ধন || 
অযুত নিযুত যত খর্ব মহাখর্বব | 
পদ্ম শঙ্ঘ করি অন্ত আছে যত সর্ব || 
স্কল করিনু পণ এবার সারিতে | 
জিনি লইলাঁম বলে গান্ধারের স্থুতে || 
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ। 
গাঁতী উষ্উ খর আর মেষ অগণন || 
সব করিলাম পণ এবার দ্যুতেতে | 
জিনিলাম বলি বলে স্ুবলের সুতে || 
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি! 
আমার শাসিত আছে যত রাজ্য ভূমি | 
ব্রাক্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন । 
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ || 
শকুনি বলিল আমি জিনিনু সকল। 
আর কি আছয়ে পণ কর মহাঁবল| 
ধর্ম দ্েখিলেন ধন কিছু নাহি আর | 
কুমারগণের অক্ষে যত অলঙ্কার || 
সকল করিল৷ পণ জিনিল শকুনি | 
দেখিয়! চিন্তিত বড় ধর্ম নৃপমণি || 
শকুনি বলিল কহ কি আর বিচার | 
বিচরি করেন পণ ধর্ধের কুমার |] 


ক্ষিতিমধ্যে নুবিখ্যাতি নকুল সুধীর । 
কামদেব জিনি বপ সুন্দর শরীর || 
মিংহগ্রীৰ পদ্মপত্র যুগল নয়ন । 

' এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ || 

। কপটে শকুনি বলে বলি সাঁরোদ্ধার | 

' তব প্রিয় ভাঁই এই পার কুমার || 
কেমনে ইহারে পণ করিঝ। দেবনে | 
এত বলি ফেলি পাঁশ। লইলেক জিনে || 
ধর্ম বলে সহদেব ধর্মাজ্ঞ পণ্ডিত। 
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত || 
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ । 
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারনন্দন || 

' কপট চাঁতুরী বাক্য বলিল শকুনি | 
আর কি আছয়ে গণ কর নৃপমণি |॥ 
বৈশাঁত্রেয় ছুই ভাই হাঁরিলা সারিতে | 
ভীমার্জুনে হরিবে না লয় মম চিতে || 
ধর্্মরাঁজ বলে তব দেখি ছুষ্প,কৃতি। 
ভ্রাড়ভেদ ভা কেন কহ মন্দমতি || 
অমি 'আঁর পঞ্চ ভাই একই পরাণ |. 
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিল অজ্ঞান || 
ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সরিনয় | 
সহজে পাশায় মত্ত গুজনেতে হয় || 
মত্ত হৈলে অবস্তব্য বাক্য আসে মুখে | 
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোঁষ মোকে || 
পুন যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর | 
তিন লোক খ্যাত যে আমার সহোদর || 
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায় | 
যেই দুই বীর কর্ণধারের কূপায় || 
হেলায় জিনিল দেবরাজে সুজবলে | 

অগণিত গুণ যাঁর খ্যাত ক্ষিতিতলে || 

' এ করেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি | 

।তথাপিহ করি পথ অক্ষত্রীড়।-বিধি | 

, শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে । 

. ধনঞ্চয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে || 

ধর্ম বলিলেন প্ করি এইবার | 

.বলেতে মনুষ্যলোকে সম নহি বার || 
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ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে স্ুরগণে । 
সেই মত পালে ভীম পার নন্দনে || 
পাশার এ পণযোগ্য নহে হেন ধন। 
তথাপিহ করি পণ দৈব-নির্বস্থান 11 
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি | 
আর কি আঁছয়ে পণ কর নৃপপণি || 
এত শুনি বলিলেন ধর্মের নন্দন | 
আমি আছি মাত্র এবে মোরে করি পণ || 
জিনিয়া! শকুনি বলে কপট আচার । 
পাপকর্্ম করিলা হে কুন্তার কুমার || 
দ্রপদকুমাঁরী পণ করহ এবার | 
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার || 
এ সকল থাকিতে আপন নাহি হারি। 
আপনা থাঁকিতে হয় বন্থ ধন নারী || 
রাঁজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা | 
কিমতে করিব পণ দ্রপদদুহিতা | 
বপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা 
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা || 
মম সৈন্যসিন্ধু সম না হয় বর্ণন | 
প্রত্যক্ষ সবার চেষ্টা করে অনুক্ষণ | 
দ্বিজ ক্ষভ দাস দাসী যত পশুগণ। 
সবারে জননীবপে করয়ে পালন | 
হেন স্ত্রী করিব পণ হেন নহে মতি । 
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্মমতি || 
লক্্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী | 
ভার ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি | 
হাঁরিল' আপন! রাজ করহ উদ্ধার | 
আপনা হইতে বড় নাহি কেহ আর || 
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত। 
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত || 
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিহ্ঠির | 
পাশ! ফেল আরবার সেই পণ স্থির || 
এতেক শুনিয়। ঢুষ্ট পাশা! ফেলাইল | 


হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল || 


শুনি কর্ণ দুর্ষেযোধন হাসে খল খল। 
মহাআনদ্দিত কুরু-সোদর-সকল || 


বিপরীত কর্ম দেখি ভাঁবে সভাজন । 
' ভীম্ম ভ্রোণ কূপ হৈল সজলনয়ন || 
বিমর্ষ বিছুর বসিলেন অধোমুখে | 


জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে || 


হৃক্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ ডাকিয়া বলিল। 


কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল || 


»বনুকাঁলে প্রকাশিল কুটিল-আঁচার | 
ন1 পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ী আর || 
এইমতে সকল হাঁরেন ধর্মারায় | 
সভাঁপর্ষে সুধারস কাশীদাঁস গায় || 


পঞ্চপাওবকে সভাতলস্থ করণ । 
হাসিয়া বলিল তবে স্ুর্ষ্যের নন্দন | 
দেখহ ইহাঁরে হৈল দৈবের ঘটন || 


আমা! সব! মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ 


উপহাঁম কৈল পেয়ে আপন সমাজ || 
এই ভীমার্জন দেখ মাত্রীর নন্দন | 


পুনঃপুনঃ তোঁম! দেখি হাসে সর্বজন || 


বাঁতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে | 
সেইমত কৈল তোঁম! আপন ভবনে || 
সেই অধর্মের ফলে দেখ নুপমণি | 


দাস করি বাদ্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি |! 


দাঁস হৈল যুধিষ্টির ভ্রাতি সমুদয় | 
সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায় | 
দুর্ধ্যোধন বলে সখ! উত্তম কহিলে | 
আজ্ঞা দিল যুধিত্টিরে লহ সভাতলে | 
দাস হৈল দাসস্থানে থাক পঞ্চজন | 
সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ | 
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান | 
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান || 


যে কর্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ | 


এতেক শুনিয়া বলে ছুষ্ট বৈকর্তৃন | 
দৈব হৈতে বছ জন ভূত্যকর্মা করে। 


বিনা কর্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে | 


নিজরৃত্তি মত কর্ম করয়ে আজন্ম । 
রাজা রাজকর্শ করে ভূত্য ভূত্যকর্ণা || 


ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাঁজ | 


যে কর্দ্বে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ |! 


অনুভব আমার যে কর অবধান। 
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পঞ্চজনে নিযোজিত কর স্থানে স্কাঁন || '. 


সুকোমল অঙ্গ রাজ] ধর্মের তনয় | 
অন্য কর্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় || 
তাস্বলের সেবাতে করহ নিয়ৌোজন | 
পাঁন লয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ || 
হৃক্টপুষ্ট বুকোদর.হয় বলবান | 

সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান || 
রকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দোল | 
অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্বল || 
ক্কন্ধে করি তোমা লবে সহ ভ্রাতগণ । 
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবা গমন || 
অর্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয় | 
আমি অনুমাঁনি যদি তব মনে লম্ব ॥ 
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জনে | 
লয়ে তব পূরোভাগে রবে অনুক্ষণে || 
তব হিতপ্রিয় ছুই মাদ্রীর তনয় | 

এ দৌহাঁরে ছুই সেবা দেহ মহাশয় || 
ছুই ভিতে তোমার থাকিবে ছুই জন | 
চাঁমর লইয়! সদ! করিবে. ব্যজন || 

এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন | 
আসিয়া করুক কৃষ্ত গৃহে দাসীপণ || 
এতেক বলিল যদি কর্ণ ছুরাঁচার | 
হাসিয়। বলয়ে তবে গ্রান্ধারীকুমার | 
ছুর্য্যোধন বলে সখা বলিলা উত্তম । 
যে বিধান করিলা সে মম মনোরম || 
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে | 
সভাতলে লইয়া বসাঁও সর্বজনে ॥| 
আজ্ঞামাত্রে ততক্ষণে যত ভূতাযগণ | 
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥ 


কোন লাঁজে রাজাঁসনে আহহ বসিয়া | 
চআাপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈষ গিয়া || 


ছুঃশাসন উঠাইল ধর্্মকরে ধরি । 


চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেক1 মারি | 
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ক্রোধেতে ধর্মের পুজ্র কাঁপে কলেবর। 
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝরঝর || 
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্টির | 
ক্রোধে থর থর কম্পমাঁন ভীমবীর || 
ভৈরব গর্জনে গর্জে দন্ত কড়মড়ি | 
যেমন গ্রলয়কাঁলে হয় মড়মড়ি || 
যুগান্তের যম যেন সংহাঁরিতে ক্যর্টি | 
অরুণ আকার চক্ষু চাহে একদুষ্ি || 
নাঁকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমাম | 
মহাবীর ভীমসেন কর্ণপাঁনে চাঁন || 
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা 
হাঁতে গদা করি ভীম উঠে রণরক্কা || 
মাথায় ফিরাঁয় গদ! চক্রের আকার | 
চরণের ভরে ক্ষিতি হয় ত বিদর || 
ক্রোধমুখ করি ছুঙশাঁসন পানে ধায় | 
অনুমতি লইবাঁরে ধর্ম পানে চাঁয় | 
হে'টমাথ। যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে | 
বুঝিয়া অর্জুন গিয়া! ধরিলেন তারে || 
অর্ভন বলেন ভাঁই না কর অনীতি | 
কি হেতু হেলন কর ধর্মনরপতি || 
দিকপাল সহ যদি জআইসে দেবরাজ । 
আর যত বীর বৈসে ব্রৈলোক্যের মাঁৰ 
ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে । 
মুুর্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে || 
কোন ছার এর! সব তৃণ হেন গণি | 
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি || 
বিন! ধর্ম আঁজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি । 
তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্মেতে অভক্তি 
অস্বীকার ধর্মের এ কর্মে অভিপ্রায় । 
সেকারণে এ কর্ম করিতে না! যুয়ায় || 
অর্জুনের বচনে হইল শান্তক্রোধ । 
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ || 
আভরণ পরিধান যতেক আছিল । 


পঞ্চ ভাই আপূন। আপনি সব দিল || , 


সভাত্যাঁগ করিয়া! নিকৃষ্ট ধুল্যাঁসনে 
অধেয়ুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে || 


হেনকালে ছুষ্ট কর্ণ কহিল বচন। 
দ্রৌপদী আনিতে দ্বুত করহ্‌ প্রেরণ || 
শুনি তুর্ষ্যোঁধন তবে বিছ্ুরে ডাকিল | 
হীষ্ক উপহাঁসে তবে কহিতে লাগিল || 
তবে ধৃতরাঁফী রাজা বুঝিয়! বিচার | 
সভা! হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার | 


প্রোপরীকে আনিতে প্রাতিকাষীর গমন । 
তবে ভুর্ষেযাঁধন রাঁজা! আনন্দিতমতি | 
ডাঁকিয়া বলিল তবে বিদছ্ুরের প্রতি ||. 
বিবাঁদিত কেন বসিরাছ অধোমুখে । 
হেন বুঝি ছুগখী বড় পাগুবের ছুঃখে ॥ 
উঠ উঠযাহ শীঘ্ঘ ইন্দ্রপ্রস্থে চলি। 
ই আইস হেথা লইয়া! পাঞ্চশলী || 
স্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাঁসীগণ | 
ষ্ঠ সবার সহিত করুক দাসীপণ | 
এত শনি বিদ্ুর কম্পিত কলেবর | 
ক্রোধমুখে দুর্্যোধনে করিল উত্তর || 
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস কিছু 
ব্যাঘেরে করালি ক্রোধ হয়ে মুগপশ্ড || 
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর | 
অঙ্গ লী না পুর তাঁর মুখের ভিতর || 
কেমনে এ দুক্টভাা মুখেতে আনিলি | 
কলুষণ তব দাঁসী হবে কুলে দিলি কাঁ'ল |! 
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার | 
সবাঁই না বুঝ কেন করিয়া বিচার | 
আপন! হারিল পুর্দে ধশ্মের কুমার | 
অন্য জন উপরে কিসের অধিকার || 
অন্যের উপরে তার প্রভূপণ কিসে | 
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে || 
মোর বোল যদি তোর নাহি লয় মনে । 
জিজ্ঞাসিয়! দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে | 
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে । 
লোঁভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥ 
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বাঁরণ। 
ফুল ধরি যেন বেণরক্ষের মরণ || 


ছ্যুতেতে পরম ধর্ম আপন কল্যাণ । 
কদাচিত তথাপি ন। করে মতিমান || 
শুকাইলে খণ্ডে অক্ত্রাধাতের বেদন | 
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন || 
পাশাতে জিনিয়! বড় আনন্দ হৃদয়। 
চিত্তে কর পাঁগুবের হৈল অসময় || 
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে । 

কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে || 
কোথ। হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন | 
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাঁচন || 
লাউ নাহি ডুবে কু জলের ভিতর | 
কখন অগতি নহে বিষুভক্ত নর || 
পুনঃপুনঃ আমি কহিল1ম হিত বাণী । 
ন। শুনিয়া মৃত্যুকণীল হৈল হেন জানি || 
নিশ্চয় হইল দেখি তিন কূল ধ্বংস। 
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ || 
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুভ্র সহিত মজিবে । 
আমার এ সব কথা পশ্চাঁ ফলিবে || 
এইবপ বিছুর কহিল বন্থুতর | 

শুনি ছুর্য্যোধন ভারে নিন্দিল বিস্তর || 
প্রাতিকামী ছিল তার সম্মুখে দাণ্ডাইয়া | 
তাঁরে আঁজ্ঞ। দিল রাজ! নিকটে ডাকিয়া || 
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে | 
পাগুবের ভয় তুমি নাশ্করিহ মনে || 
বিছুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়। 
স্ব্বকাল বিছ্ুরের ভয়ার্ত হৃদয় || 

আর কু্বভাঁব আছে বিদ্ুর-চরিত | 
ধতরাই্-কু্স1! কহে পাওবের হিত ॥ 
আদেশ পাইয়। তবে চলে প্রাতিকামী | 
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীত্গামী | 
যথায় পুরীর মধ্যে দ্রৌপদী গুন্দুরী | 
দ্রোপদীর আগে কহে যোড়কর করি | 
অবধানে মহাঁদেবি শুনহ বিধান | 
বৃথিষ্ঠির রাজা হৈল দ্ধ্যুতে হতজ্ঞান || 
সর্বস্ব হারিল দ্্যুতে তোম! আদি করি। 
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী | 


ধতরাই-গুছে চল কর যথাকর্ | 
শুনিয়! দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজমর্খ |. 


প্ৌপদীর প্রশ্ন । 
দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি | 
রাঁজপজ্র হাঁরিয়াছে আপন গৃহিণধ | 
যুধিষ্টির'ধীরবুদ্ধি কু মত্ত নয়। 
এ কর্ম দ্যুতেতে হেন মনে নাহি লয় || 
প্রাতিকামী বলে দেবী মিথ্যা কু নয়। 
গ্রহবশে খেলিলেন ধর্মের তনয় | 
একে একে সর্ধস্ব হারিয়। নরবর | 
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর || 
পশ্চাতে তোমারে হাঁরিলেন নৃপমণি | 
এত শুনি বলিলেন ড্পদনন্দিনী || 
যাহ প্রাতিকীমী গিয়া জিজ্ঞাস রাজাঁরে। 
প্রথমে আপন কি হারিলেন আমারে । 
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপপা। 
তবে গিয়া জিজ্ঞাঁসহ সভাঁসদজন] || 
তবে যদি সভাতলে সবে যেতে কয় | 
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায় || 
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বরে | 
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ধ নৃপবরে || 
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিত | 
কোন পণ প্রথমে করিল রাজা দুযুতে | 
প্রথমে আপন। কি হারিল! যাঁজ্ঞসেনী | 
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম নৃপমণি || 
রহিলেন নীরবে নাহি সরে বাণী | 
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রাতিকাঁমী || 
প্রাতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে | 
যাহ প্রাতিকাঁমী কিবা জিজ্ঞজীস-উহারে || 
সভামধ্যে লইয়ী আইস ভ্রৌপদীরে | 
আসিয়া করুক হ্যায় সভার ভিতরে || 
আসি জিজ্ঞাস্থুক সেই যেই লয় মনে। 


'করুক আসিয়া দ্যায় লয়ে সভাজনে || 


এত শুনি প্রাতিকামী হইল দুঃখিত | 
পুন দ্রৌপদীর স্থানে চলিল 'ত্বরিত || 


করযোড়ে প্রাতিকামী বলে স্বিধাদ | 
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাঁদ | 
আস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাষ মনে | 
সভাঁতে তোমারে লইতে বলিল যখনে || 
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জীয়নন্দন | 
ধর্মরাজ কি বলেন কিবা তুর্ষেযোধন || 
প্রাতিকামী বলে রাঁজা কিছু না বলিল। 
সভাঁতে লইতে ভুর্ষেযোধন আজ্ঞা দিল || 
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিল! প্রমাণ । 
ংশন'শ হেতু বিধি করিল বিধান || . 
ষাহ প্রাতিকামী গিয়! জিজ্ঞাস রাঁজাঁয়। 
নিশ্চয় কি তার মন যাইতে তথায় || 
এত শুনিপ্রাকিকাঁমী চলিল সত্ব | 
রাজাঁরে কহিল আসি কৃষ্ধার উত্তর || 
তবে যুধিষির রাঁজা ভাবিয়া অন্তরে | 
দুর্দ্যোধন-যত্ব দেখি কৃষ্ণা আনিবাঁরে || 
বিচরিয়া বলিলেন কহু ভ্রৌপদীরে | 
দৈবের নির্ধন্ধ কর্ম কে খণ্ডিতে পারে || 
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয় | 
ধর্মরক্ষা করুক সে আসি এ সভায় || 
প্রাতিকাঁমী প্রতি তবে দুর্ধ্যোধন বলে । 
ক্রোধে ছুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জলে || 
ভাল তোরে পাঠান্ু আনিতে দ্রৌপদীরে 
পুনঃপুনঃ ফিরি এস কেন এথাকারে || 
আমি যাহা বলি তাহ! নাহি লয় মনে। 
পুনঃপুনঃ আইসহ দ্রৌপদী দুতপণে || 
যাহ শীঘ্ব ভ্রৌপদীরে আনহ এস্বানে | 
এত শুনি প্রণতিষামী ভীত হৈল মনে || 
পুনরপি ইন্দ্প্রস্থ্েচলিল সত্বরে | 
কতক দ্বরেতে গিয়া ভাঁবিল অন্তরে || 
কি ক্ষণে আঅশইনু অশজি রাজার নিকটে | 
সে কারণে পড়িলাঁম এমন সঞ্ধটে || 
পাছে ক্রোধ, করে কৃধত দেখিলে এবার | 
পাব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার || 
কদাচিৎ, কৃষণ। যদি গ্রধার না আইলে । 
দুর্ষ্যোধন মহুঠক্রোধ করিবে বিশেষে | 


বিচরিয়! বাহুড়িল সঞ্জয়নন্দন | 
করযোড়ে বলে ছুর্য্যোধমের সদন || 


তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণ আনিবারে | 


না আইলে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে || 


দুঃশাসনের জৌপদী সমীপে গমন ও তাহার 
কেশাকর্ষণ পূর্বক সভায় আনয়ন। 


শুনি ভুঃশাঁসনে ডাকি বলে ছুর্য্যোধন | 


পাঁওবের ভয় করে সঞ্জীয়নন্দন || 
এ কর্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি | 


সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে | 
নিস্তেজ হয়েছে শক্র কি আর বিচারে || 
আজ্ঞামাত্রে ছঃশাসন চলিল ত্বরিত। 
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত || 
ভ্রোপদী চাহিয়া ডাকি বলে ছুঃশাসন | 
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাঁজন || 
পাশায় তোমার স্বামী ভারিল ভোমারে | 


দুর্ষ্যোঁধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্টিরে || 
ছুঃশাঁসন দু্টবৃদ্ধি দেখি গুণবতী | 


সন্্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি || 
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কীপে থরথর | 
শীঘ্বগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর | 
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাঁইল,। 
দেখি হুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোঁড়াইল|| 
গৃহদ্বারে কুন্তীদেকী ভূজ পসারিয়। 
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া || 
কহ ছুঃশাসন এই কেমন বিহিত | 
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না'বুঝি চরিত || 
কুলবধু লয়ে যাঁবে মধ্যেতে সভার । . 
কুলের কলম্ক ভয় নাহিক তোমার | 
শুনি দুঃশখসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়! | 
ছুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া || 
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে। 


হুঃশাদন ধরিলেক ভ্রৌপদীর চুলে | 


যেই কেশ রাজমুয় যজ্দের সময় । 
মন্ত্রজলে সিঞ্চিজলেন ব্যান, মহাশয় |) 


ছ্‌ 


তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আঁন শীঘ্বগতি || । 


শু 


পর হৈতে বাহিন্ন' করিল শীপ্বগতি | স্বখন্ম 'ছাঁড়িল-একবাহেজ আয়তনে 


দেখিয়া কাম্দয়ে যত পুরের যুবতী 1| মম এতছুঃখ কেম না দেখে লল্মাগে | 
কেশে ধরি লয়ে যায় পবনের রেগে । বাহলীক বিদুর ভূরিআবা যোমষদন্ত | , 
চলিতে চরণ ভূমে লাশে কি নালাগে || ধর্দ্মশীল জানি সবে অন্ভুল মহস্ত্ব 11... 
নাগিনী বিকল যথ1 গরুড়্রর মুখে । কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয় 1 

ছটফট করে দেবী ছা ছণড ডাকে || এক জন কেহ এক ভাষা নাছি কয় 1 : 
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে |. এত বলি কান্দে দেবী সজল-নয়ামে । 
রজস্বলা জণছি আরে একই বসনে ॥ কাতর হইয়া চাহে স্বামীগণ পানে || 
দুঃশাঁসন বলে তুমি ছাড় হেন আশ ।  দ্রৌপদী-কাতরদৃষ্টি দেখিয়া পাণুব | 
রজন্বলা হও কিস্বা হও একবাঁস || হত পেলে যেইমত জ্বলে জলোম্তব11 
পুর্ব অহম্কার এবে না করিহু মনে। রাজ্য দেশ ধন জন সক্কল হারিলখ 
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাঁজনে ||  তিলমাত্র তাহাতে তাঁপিত না৷ হইল | 
কৃষ্ণা বলে গুরুজন আঁছেন সভাঁতে। দ্রৌপদী-কাতরমুখ দেখিয়া নয়মে । 
কিমতে দাগ্ডাব আমি তাদের অগ্রেতে || কুম্তকার শাল যেন পোডয়ে আগুখে | 
না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার | শাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি | 
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ'আঁমার ॥ পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী | 


কেন হেন জ্ঞানহাঁরা হলে রে অবোধ | , সাধু ছঃশাসন বলে রাঁধেয় শকুনি | 
সর্বনাশ হবে হলে পাগুবের ক্রোধ || ! সজল-নয়নে কান্দে দ্রপদনদ্দিনী || 
ইন্দ্র সখা হলে তনু রক্ষা না পাঁইবি। | মহাভারতের কথা অমৃত-সমান | 


ক্ণমান্রে যমগৃহে সবংশেতে যাবি || কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 
ধশ্মে বদ্ধ হয়েছেন ধর্ম নরপতি। 

ভ্রাভৃ উপরোধে বশ চারি মহামতি || সভাজন-গ্রতি বিকর্ণের উত্তর । 

এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন | . জ্ৌপদী যতেক কহে কেহ নহি শুনে | 
এখন যে রক্ষা পাঁও হৈলে নিবারণ ||  ভীম্ম বীর প্রত্যুত্তর দেন কতক্ষণে ॥ 
রুষ্ণার বচন শুনি ছুঃশাঁসন হ'সে। কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান 1:. 
পন আঁকর্ষিয়! দুষ্ট টান দিল কেশে || ধর্ম নুন্মম বিচধরিয়া কছিতে প্রমাণ || 
ঝাঁকারি সবলেন্ঠারে নিল সভাস্থল 1 অন্য দ্রব্যে অন্যের মাহিক, অধিকার | 
উচ্চৈঃস্বরে কাচ্দে কষ! হইয়! বিকল || দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয়ভার্ষযা কি কা আর || 
উবু'ড় হইয়! চাছে ভূমি ধরিবারে। আপনা হারিল আগে ধর্মের নম্দন 

না লও সভাতে মোরে বলয়ে কাঁতিরে | পশ্চাৎ্ হারিল রুঞ্ণা জামে সর্বজন | 
বড় বড় জন দেখি আছেন সভায় । দ্রপদনন্দিনী পঞ্চপাগুবের ম্বারী | 

হেন এক জন নাহি এক কথা কয়" এক। যুধিষ্ঠির ভাহে মহে অধিকারী || 


কেহ তোর ছুর্রুদ্ধি না করে নিবারণ | রাজ্য দেশণধন জন সব যদি যায় : 
চিত্র-পুস্তলিক! মত আছে সভাজন 11 'যুধিত্িয সুখে নাছি মিথ্যা বাহছিকায় || 
এই ভীম্ঘ দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে | হারিল' বলিয়ঃ ম্বখে বলিয়াছে বাণী । 
ধার্শিক এ ছুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে || কি কহি ইহার বিখি'কিছুলাছি জানি || 


৬১০ 


এত বলি নিপ্শন্দে রহেন ভীস্ম ধীর |: 
যুধিষ্ঠির চহি বলে বুকোদর বীর || 
ওহে মহারাজ কড়ু দেখেছ নয়নে | 
আপন ভার্ধ্যাকে হারে বল কোন জনে || 
কপটে জুয়ারি হইয়াছে বছুজন | 

তা সৰার থাঁকিবেক বেশ! নারীগণ || 
সে সব নারীরে তারা নাঁহি করে'পণ। 
তুমি মহাঁরাজ কর্ম করিল যেমন | 
রাজ্য দেশ ধন জন হাঁরিল৷ যতেক। 
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি ভিলেক | 
আমা সহ সকল তোমার অধিকার | 
যাহা ইচ্ছা! কর অন্য নারি করিবার || 
এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি । 
পাঁশায় করিল! পণ কৃষ্ হেন নারা || 
তব কৃত কন্ম রাজা দেখহ নয়নে | 
দ্রোপদীরে পরিহাস করে হীন জনে || 
এই হেতু তোমারে জন্সিল বড় ক্রোধ | 


ক্ষুদ্র লোক কহে তাধা নাহি কিছু বোধ | 


ধনপ্জয় বলে ভাঁই কি বোল বলিলে। 
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে || 
আজি কেন কটুত্তর বলিলে রাঁজায় | 

তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয় || 
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্মাজ্ যে গণি। 
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি || 
সদাঁই শত্রুর ভাই এই যে কাঁমন1| 
তাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চ জন! || 
শত্রুর কামন' পুর্ণ কর কি কারণ । 
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাঁজে ন। কর হেলন || 
রাঁজারে বলিলে হেন কি দোব দেখিয়া । 
দ্যুত আরস্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া || 
আপন ইচ্ছায় রাজা না! খেলেন দ্যুত। 
ডাঁকিলে না খেলিলে হবেন ধর্থাড্যুত |. 
ভীম বলে ধনঞ্জীয় না বলিহ আর । 
হীন-জন-প্রভুত্ব না৷ পারি সহিবার || 
হরি বিনা অন্যচিত্ত ন্হিক আমার | 
ছুই ভুজ কাটিগনা ফেলিধ আপনার || 


গত 


১ স্টিক চা 


হুদ্রের প্রসুত্ব দেখিতেছি' যে.নয়নে । 
তবে ভুজ রাখি আর কোম্‌ প্রয়োজনে || 
যাহ সহদেব শীছা অমি জান গিয়! | 
অগ্নিমধ্যে ছুই ভূজ ফেলিব কাটিয়া | 
এইবৰপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর-। 
ছুঃখের অনলে দহে সর্বকলেধর | 
বিকর্ণ নাঁমেতে ধ্ূতরাক্রের তনয় । 
পাণগ্ডবের ছুঃখ দেখি ছুঃখিত হৃদয় || 
বিশেবে কষণার ক্লেশ নারিল সহিতে | 
সভাজন চাহি বীর লাগিল কহিতে || ) 
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে | 
দ্রৌপদীরে প্রশ্থযুত্তর নাহি দাও কেনে || 
পুনঃপুনঃ ড্রৌপদী যে কহিছে সভায় | 
সভামদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায় ॥ 
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে। 
সহস্র বৎসর পচে নরক ভিতরে || 

এ যে তীন্ম ধতরাফ্ বিদ্ুর স্ুমতি। 
কুরুকুলে হর্তা কর্তা এই তিন কৃতী || 

এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন । 
তোমর। উত্তর নাহি দেহ কি কাঁরণ | 
এই ভারঘাজ কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে। 
ক্ষক্রকুলে আচার্য্য ষে খ্যাত ভূমগ্ডলে | 
তোমর। সকলে ভয় করহ কাহারে । 
উত্তর ন1 দেহ কেন ড্রৌপদীর তরে ॥ 
আর যে আহয়ে 'বন্থু বনু রাজগণ | 
বুঝিয়া উত্তর নাহি-দেহ কি কারণ | 
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার। 
যার যেই চিত্তে আসে কুরহ বিচার || 
এইমত পু৪পুনঃ বিকর্ণ কহিল | 

এক জন সভাতলে উত্তর না দিল।। 
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া! উত্তর | 
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর || 
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন কহে সভাঁজনে | 
উত্তর না! দেহ সবে কিসের কারণে || 
তোমর! ঘে কেহ কিছু না দিলা উত্তর | 
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর | 


চারি ধর্ম নৃপতির হয়েছে ক্জেন | 
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এই যে মৃপতিধর্্থ দেবনে পশিল। 
ইচ্ছানুখে নহে সবে কপটে ডাকিল || 
যুধিষ্ঠির ভৌপদীরে নহি করে পণ । 
কপটেতে ফহিলেন ভুষ্লনম্দন || 

আগে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে | 
কৃষার উপর কিবা প্রভৃূপণ আছে ॥ 
বিশেষে সমান কষা এ পঞ্চজনার | 
একা ধর্মনৃপতির নাহি অধিকার || 

সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত। 
তোমরা কি বল বল মম এই চিত || 
বিকর্ণ-বচন শুনি যত সভাঁজন | 
সাঁধু সাধু বলি সবে বলয়ে বন || 
বিকর্ণ-বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল। 
ছুর্ষ্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল || 
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার | 
অগ্নি কান্ঠে জন্মিয়৷ সংহার করে তাঁর || 
সেইমত অগ্সিবপে এই তব কুলে । 
হেন অপবপ কহিলেক সভাস্কলে | 

এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে । 
কেহ না কহিল এ কহিল সে কারণে ॥ 
সবে জানে কৃঝ জিতা হইয়াছে পথে। 
বুঝিয়৷ উত্তর নাহি দেয় কোন জনে || 
বালক হইয়া! সভামধ্যেতে আইল। 
রদ্ধের সমান নীতিবচন কহিল ॥ 

কি জাঁনহ ধর্ম তুমি কি জান বিচার । 
কষ জিত! নহু যে সে কেমন প্রকার । 
যুধিষ্ঠির যখন সর্বস্ব কৈল পণ | 
জিনিল পাশায় তাহা ভুবলনন্দম || 
সর্বস্বের বাহির কি ভ্রৌপদী সুন্দরী । 
বিশেষ রুহিল যবে গান্ধারাধিকণরী || 
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া! বলিল । 
শুনিয়। পাঁগুব কেন নিবৃত্ত ন৷ কৈল || 
আর যে কহিল কষ একবন্ধা হয় । 
সভামধ্যে ইহাঁরে আমিতৈ'ন! যুয়ায় || 


কি তার-শার্ধিত গুর.কির।ত্য় লাজ । 
বেশ্টাজনে কেন লজ্জা আসিতে সমান || 
যতেক সংসার এই বিধাতা স্থজিল। . 
তার্ধ্যার একই স্বামী'নির্্াণ করিল || 
ছুই স্বামী হলে বলি তায়ে ঘিচারিগী। 
পঞ্চস্বামী হলে পরে বেস্যামধ্যে গথি ॥ 
সভায় আসিবে বেশ্য! লাজ ভার কিমে। 
এমত বিচার মম মনেতে আইসে ||. 
দুর্ষেযাধন বলে এই শিশু অপ্পমতি | . 
কি জানে বিচার-তত্্ব ধর্ম সুত্মগতি || 
তবে আজ্ঞ। করিল নৃপতি হুঃশানে । 
পাগুবগণের আন বস্ত্র আভরণে || 
দ্রোপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার । 
ঝটিতি আনিয় দেহ অগ্রেতে আমার | 
এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর | 
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর || 
একবক্ত্রপরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী । 
ছুঃশাঁসন টাঁনিতেছে বসনেতে ধরি || 
ছাঁড় ছাঁড় বলি কষ ঘন ডাক ছাড়ে |" 
সভামধ্যে ধরি তার অঙ্গ বস্ত্র কাড়ে | 
সন্কটে পড়িয়। দেবী না দেখি উপায় | 
আকুল হইয়া কৃষ্ণ ডাকে দেবরায় || 
দ্রৌপদী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্কতি ও 
দ্রৌপদীর বস্্রহরণ । 
ওহে প্রভূ কৃপাসিম্কু, অনাথ জনের বন্ধু 
অখিলের বিপদভ্জন | 
এ সব সভার মাঁঝ* ইথে নিবারিতে লাজ, 
তোম! বিন! নাহি অন্য জন || 
যে প্রভু পালিত সুষ্টিঃসংহার করিতে খাটি, 
পুনঃপুনঃ হও অবতার । 
তাঁহার চরণ ছায়া, ম্মরিয়! স'পিনু কারা, 
অনাখার কর প্রতিকার || | 
বিষদস্তী খরক্রোধে, তুঙ্ক্ দস্তীর পদে, 
যেই প্রড়ু রাখিল! গ্রহলাদে | ' 
তাহার চরণযুর্গে, ভ্রৌপদ্দী শরণ মাগে, 
রক্ষা কর-বিষম শ্রমধতদ || 


ধীহার উজ্জল চন্র কাটিয়া মন্তর নক্র 
“নিস্তার করিল গজরধজ | 

বল করে ছুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে, 
তাঁহার চরণপদ্ম-মাঝ |1 

যেই গ্রড়ু ঈবদক্ষে, কৃপায় সংসার রঙ্গে 
বাচে যে কণাধর-মুণ্ডে | 

তাঁহার চরণ রঙ্র, স্মরিয়। স পিছু অঙ্গ, 
' রাখ প্রভু ছুষ্ট কুরুদণ্ডে || 


যে প্রভু কপটে ছলি+ পাতালে লইল বলিঃ ৷ 


নির্ভয় করিয়া শচীপতি | 
তীহার ত্রিপাঁদপদ্ম, ত্রিপথগামিনী-সম্ম, 
তাহা বিনা নাহি মোর গতি ॥ 
পরশি যে পদধূলাঃ অনেক কালের শিলা; 
দিব্য বপ অহল্য। পাইল । 
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ, 
দ্রৌপদী শরণ তার নিল ॥ 


যে প্রভূ পর্বতধরি,গোকুলে গোপের নারী; 


রক্ষ। কৈল ইন্ড্রের বিবাঁদে | 
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত,পতি পুক্রগণ নাথ, 
ূ পাঁগুবধূ রাখহ পরমাদে || 
যাহার স্জন স্য্িঃসংসারে ধাহার দৃষ্টি, 
মোর হুঃখ কেন নাহি দেখ । 
বলিষ্ঠ ছুর্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে, 
এ সন্কটে কেন নাহি রাখ || 
নৃসিংহ বামন হরি, বিধু ভুদর্শনধারী, 
মুকুন্দমুরাঁরি মধুহারী । 
নারায়ণ বিষণ রাম, ইত্যাদি যতেক নাম? 
.' পুন ভাকে দ্রপদকুমীরা ॥ 
দ্রৌপদী আকুল জানি+অস্থির সে চত্রপাণিঃ 
যার নাম আপদভঞ্জন | 
ধর্মবূপে জগৎপত্তিঃরাখিতে এলেন সতী, 
সত্ধর্ম্ম করিতে পালন || 
আকাশখার্গেডে বয়েঃবিবিধ ৰসন লয়ে? 
ভ্্রোপভ্রীরে সঘনে যোগায়,। 
যত দুঃশাসন কাড়ে? ততেক বসন বাড়ে, 
আচ্ছাদন করি সর্বগায় | 


লোহিত-.প্রি্গলগীত।নীল শ্বেত বিরচিত, 
নখলণ-চিত্র বিচিত্র বসমে 1 

বিবিধ বর্ণের শ্বাড়ী,ছুঃশাসন ফেলে কাঁড়, 

পু্জী পু্জী হৈল স্থানে স্থানে || 

পর্বতপ্রমাণ বাস৪দখি লোকে লাগেত্রীস, 
চমত্কার ইল সভাতে। 

কভু.নাহি দেখি শুনি সভাজন বলে বাণী, 
ধন্য ধন্য দ্রপদছুহিতে || 

ধন্য গর্গ মহামুনিঃনিস্তার করিতে প্রাণী, 
বাছিয়। থুইল কষ নাম | 

যে নাম লইলে তুপ্ডেঃবিবিধ দুর্গতি খণ্ডে, 

হেলে লভে সবাঞ্িত কাম || 

নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিঙ্ধু যায় তরি, 
খণ্ডে মৃত্যুপতি দঙ্দায়। 

ণেক যে নাম জপিসঅশেবপাপের পাপী, 
সকল ধর্মের ফল পায় | 

ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা, 
অবহেলে যেই জন শুনে । 

ছুস্তর সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী, 
কাশীরাঁম দাস ৰিরচনে || 
দুঃশাসনের রক্ত-পানে ভীমের 

প্রতিজ্ঞা । 
অদ্ভুত দেখিয়া! সভাজন হৈল স্তব্ধ? 

সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ | 

পুর্বে কডু শুনি নাহি না দেখি নয়নে | 

তুর্য্যোধনে নিন্দা বন্ছু করে সভাঁজনে || 

ভ্রাভুগণ-মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর |. 

মহানাদে গর্জ্জি উঠে সভার ভিতর || 

অধর-ওন্ঠ কল্পয়ে কম্পয়ে কর পদ। 

ঘৃর্ণিত নয়নযুগ যেন কোৌকনদ || 

সভাঁশব্দ নিবারিয়। কহে সর্বজনে | 

মোঁর বাক্য শুন যত আছ রাঁজগণে || 

সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে। 

যাহ। কহি তাহা যদ্দি না পারি করিতে 

পিতৃ পিতামহ গতিএন। পান কখনে | 

এই ত ভারত কুলাধম ছুঃশণসনে | 


রণমধ্যে ধরি বক্ষঃ করিব বিদার | 
করিব শোঁধিত পান করি অঙ্গীকার | 
শুনিয়া সভার লোঁক হইল কম্পিত। 
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত || 
তবে ছুঃশীসন বড় হইল লজ্জিত 1 
পূ্জী পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিম্মিত || 
পরিশ্রান্ত হয়ে শেষে বসে ভূমিতলে | 
“ মলিন বদন হল যত কুরুবলে || 
যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন | 
ধিক ধৃতরাফ্ নিন্দা করে সর্বজন || 
আপনিহ অন্ধ অন্ধপুজ জন্মাইল। 
কুরুবংশে এমন কখন না হইল || 
তবে ত বিছুর নিবারিয়! সর্ঘজনে | 
সভাঁজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে || 
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ। 
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ | 
ভয়ার্ত হইয়া যদ্দি আসে সভামাঝে। 
সভাঁজনে চাহি যে তাহার শ্তাঁয় বুঝে 
সভাতে থাকিয়] যেই বিচার না করে। 
সেযায় অধর্ম সহ নরক ভিতরে || 
বিছ্বুর কতক বিরোচন ও ম্ুধন্বা 
প্রাণের প্রসঙ্গ । 
পূর্বের বৃত্তান্ত আছে শুন সভাজন। 
প্রহলাদ-দৈত্যের পু নাঁম বিরোচন || 
অঙ্গিরা খঘির পুজ সুধন্বা নাঁমেতে। 
ছুই জনে কোন্দল হইল আ'চস্বিতে || 
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান । 
স্ুধন্বা বলেন 'দ্বজ সবার প্রধান || 
এই হেতু কোন্দল করিল ছুই জন। 
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেন ততক্ষণ || 
যে জন হাঁরিবে তার লইবে পরাণ । 
চল সাধুজন-স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান || 
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কার স্থানে । 
দ্বিজ বলে চল তব বাপের স্বদনে || 
ছইজনে এই যুক্তি করিয়৷ তখন. 
শীঘ্রগতি চণি গেল যথায় রাজন || 


সুধন্বা রঙ্গিল গুন ইদতায় প্রধান ।.. 
মোর সহ ছন্্কৈল তোমারগদন্তান 1 
পথ কৈল যে হারিবে লই পরাণ । 
সত্য করি.কহ তুমি ইহা'র বিধাঁন || 
দ্বিজপুজ্রে রাজপুজ্রে শ্রেষ্ঠ, কোম জন্ম । 
শুনিয়! বিম্ময় মানে গহলাদের মন-11 
চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে. কুমার । 
কেমনে কহিব মিথ্য! নরক ভুর্দধার | 
এত চিন্তি জিজ্ঞামিল কশ্যপের স্থান । 
কহ মুনিবর. মোরে ইহার বিধান | 
অসুর সুরের কর্ম তোমার গোচর 1. 
কেমনে হইবে শ্রেয়ঃ বলহ উত্তর || 
কশ্ঠপ বলেন যেই বিষয় হইয়। | 
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়। || 
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন । 
যায় করি তার তাপ করে নিবারণ || 
সভায় রিনা যেই ন। করে বিচার। 
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার || 

যে পক্ষে অন্ঠাঁয় করে হয় সেই গতি | . 
ইহলোকে মহাছ্ঃখ পায় নিতি নিতি || 
হৃদয়ের শেল তার কদাচ ন৷ টুঁটে। 
অর্থশোক পুকজ্রশোক অবিলম্বে ঘটে | 
অধম্মীর পক্ষ হয়ে কহে. যেই জম। 

তার ছুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ || 
অধন্মী জানিয়! যেই নিন্দা নাহি করে। 
এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে || 
সাক্ষী হয়ে যেই জন পক্ষ হয়ে কয় 
শতেক পুরুৰ সহ নরকে. পড়য় ॥ 
কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান ॥ 
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান, 
ত'রে অেম্ব বলি যারে করি যে বন্দ 
তেঞিঃ তোমা,হৈতে শ্রেম্ সুধন্ব। ব্রাহ্মণ || 
আমার হইতে ্োস্ঠ অঙ্গিরারে গণি £.. 
(তোর যাঁতা হৈতে শ্রেন্ঠা ইহার জননী || 
পুভ্রে এত বলিয়। সুধস্ব প্রতি কয় । 
তোঁমার অধীন কাজি রিযরাচন হয় ॥ 


মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন। শুনিয়া উত্তর দ্ধেন গ্রঙ্গার নন্দন । 
যাহা ইচ্ছ!”কর নাহি করি নিবারণ |  পুনঃপুনঃ কল্যাণি জিজ্ঞাস কি কারণ | 


এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন |.  দ্রোণ আঁদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায় । 
দ্বিগুণ পাউক আযু তোমার নন্দন || কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায় ॥ 
কখনহ তাঁপ নহে সত্যবাদী জনে । মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর | 
সে কারণে তব পুভ্র বাড়ক কল্যাণে || ধর্ম বিনা সখ! নাহি ধর্মাশ্রয় কর |] 

এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল । বনু ক্ঈযুত নহে ধার্ট্িক যে জন। .. 
সভাজন চাহি ক্ষত্তা এতেক বলিল | ধর্মবলে কর সব শক্রর নিধন || 

তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন |  দাঁসী যোগ্য। অযোগ্য যে কহিলে বিধান | 
ছঃশীসনে তবে ৰলে সর্ষের নন্দন ||  কহি আমি শুন দেৰি মোর অনুমান ||, 
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ। তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্িরের স্বীকার | 


সভামধ্যে আনি পরে গৃহে লয়ে যাহ || হযুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার || 
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরহরে | জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা৷ আপনে । 
স্বামীগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চৈঃস্বরে || নির্ণয় করিতে ইহ! নারে অন্ত জনে |] 
অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চজনে | সভাপব্ৰে সুধারস পাশার নির্ণয় । 
ত্রৌপদী যতেক ভাকে শুনিয়া না শুনে || ব্যাস বিরচিত গীত কাশীদাস কয় | 
স্বামীগণ অধোমুখ দেখি যাঁজ্ঞসেনী | 


সতাজন চাহি বলে শিরে কর হানি || দাস-দাপী প্রস্তাবে ভীমের উত্তর । 
পুর্কেতে উত্তম কর্ম আমার নাছিল। সভামধ্যে যাজ্জসেনী করেন ক্রন্দন | 
এই হেতু বিধাতা আমারে ছুঃখ দিল || কেশে ধরি ছু৪শাসন টানে ঘনে ঘন || 
পুর্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়স্বরকালে। হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুূর্যেযাধন | 
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে || কেন অকারণে রূষ। করহ রোদন || 


আর কভু আমারে না দেখে অন্য জনে । তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে । 
আজি পুন সেই সভা দেখিল নয়নে ||  পুনঃপুনঃ কিবা! আঁর জিজ্ঞাস সবাঁরে | 
নত সতর্ধ্য বায়ু আদি আমারে না দেখে | অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয় 
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্বলোকে | একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয় || 
চন্দ্র স্ধয নিরখিলে যার! ক্রোধ করে । জাঁনাঁউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার । 
আমার এ ছর্গতি সে সবার গোঁচরে || তোর পর নাহিক ধর্মের অধিকার || 


যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার | মিথ্যাবাদী যুখিষ্টির কন্ছক চারি জন | 
এক্কবাক্য রল সবে রুরিয়া বিচার | এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন || 
দ্রপদনদ্দিণী আমি পাগুবগৃহিণী। নতুবা! কক নিজে ধর্মের কুমার | 
সথ1 মম যাদবেল্দ্র গদাচক্রপাঁণি || "  কৃষ্ণার উপরে নাহি মম অধিকার || 
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম সবর্ণা মহিষী | এত যদি বলিল নৃপতি ছূর্ষেযাধন | 


কহিতেছ সবে মোয়ে হইবারে দাসী | ভাল ভাল বলিয়া কহিল সতাজন || 
'আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধানে | শুনিবারে রাজগণ আছে কুতৃহলে । 
আর ক্লেশ নাহি নহে আমার পরাণে || কি বলে ধর্মের পুজ বলে ভাম কিব| || 


কিবা বলে ধনগ্জীয় মাদ্রীর নন্দন । 
পঞ্চ-জন-মুখ সবে করে নিরীক্ষণ | 
নিঃশহূন্ধু নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায় । 
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় || 
চন্দনে লেপিত সুজ তুলি সভামাঝে। 
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে | 
)এই রাজা যুধিষ্ঠির পাগুবের পতি। 
পাঁওবগণের নহি ইহ 1 বিনা গতি || 
ইনি যদি নহিবেন পাঁগুব ঈশ্বর | 
- এতক্ষণ কভু বাচে কৌরব পাষর || 
অরে ছুষ্টগণ তোর হেন লয় মতি | 
এ কর্ণ সহিতে পারে কাহার শকতি || 
যুধিস্তির মহারাজ হারিল আপনা | 
ঈশ্বর হইল দাঁস দাঁসী কি গণনা || 
যুধিষ্তির জিত হৈলে জিনিলা সবারে । 
বাহার শকতি ইহ! খণ্ডিবারে পারে || 
আব কহি শুন ছুষ্ট কৌরব সকল। 
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল || 
যেইক্ষণে ধর্মরাজে বসালি ভূতলে | 
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রপদকুতা৷ চুলে || 
সেইক্ষণে আয়ুঃশেষ তোমা সবাকার | 
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহা'র || 
হের দেখ যমদণ্ড মোর ছুই ভূজে | 
শচীপতি ন৷ জীয়ে পড়িলে ইতি মাঁঝে। 
পর্বত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে | 
নির্মল করিতে পারি চক্ষুর নিমেষে | 
ধর্মপাশে বদ্ধ এই ধর্মের নন্দন | 
তেঞ্িও মুঢ়মতিণ জীয়ে এতক্ষণ || 
আর তাহে পুনঃপুনঃ অর্জুন নিবারে। 
ট এখনি দেখাই যদি রাজ! আজ্ঞা করে | 
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মগ্ন করয়ে সংহার | 
তেমতি নাশিব ধৃতরাঞ্জ্রের কুমার | 
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে কায়। 
নয়নে সঘনে অমিকণ। বার্দহিরায় || 
ভীম্ম ভ্রোণ বিছুরাদি মৃছ বলে বাণী। 
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি ॥ 


খ৫ 


ভারতের পুণ্যকথা অমূর্তলছরী। 
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিদ্ধু তরি |) 
ব্যাস-বিরচিত গাঁথা ভারত কথন। 
পাগলি প্রবন্ধে কাশীদাঁস বিরচন || 


দুর্ষ্যোধনের উকভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা । 

বৃকোদরধ বীর যবে নিঃশব্দ হইল। 
কুষণ প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল || 
তিন জন ধনের উপর প্রভু নহে। 
সেবক রমণী শিষ্য শানে হেন কহে | 
দাঁস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্যযা তাঁর । 
দাসভার্ষয] দাসী হয় বিদিত সংসার || 
দাসী হৈলি দশসীকর্ম কুর যথোচিত | 
ধতরাক্ -গৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত || 
তোর প্রভূ হৈল ধৃতরাইপুজ্রগণ | 
তোর অধিকারী নহে পার নন্দন ॥ 
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে। 
পাঁগবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে | 
রকোদর শুনিল কর্ণের কটতর | 
নিশ্বাস ছাঁড়িয়া যে কচাঁলে করে কর ॥ 
ক্রোধে ছুই চক্ষু যেন রক্ত কুম্থুদিমী। 
কণ পানে চাহি যেন গর্জে কাদস্থিনী || 
আরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে। 
ইহার উচিত ফল আছে মোর হাতে | 
ধর্্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম অধিকারী । 
সেকারণে তোরে আমি বলিবারে নারি || 
যুখিষ্টির প্রতি বলে কৌরবপ্রধান | 
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান | 
চারি ভাই তব বাক্য জেদ! অবস্থিত |. 
আপনি বলহ কৃষ্ণ জিত কি অজিত |! 
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন। 
নয়নে বসন দিয়া! ঢাকেন বদন || 
যুধিষ্িরে অধোমুখ দেখি ছূর্যেযোধন। 
কর্ণভিতে চাহে বড় প্রফুলবদন || 
তীমভিতে আড় আখি চাহে কচ! পানে । 
আপনার উরু হৈতে ত্বলিল বসনে || 


, শত 


গজশুগ্ড সদ্বশ উলট রন্ভাতরু | 

সকল লক্ষণযুত বজ্জব€ উরু |! 

মদগর্বের ছুর্সে্যাধন, কষ্ণারে দেখায় । 
দেখি বকোঁদর বার ক্রোধে কম্পকায় || 
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে | 
এইবপ দুষ্ট কর্ণ দেখিলা নয়নে || 
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর । 
ভারত-কুলের পশু নির্লজ্জ পামর || 
বজ সম নুদারুূণ করি গদাঘাত। 
রণমধ্; উর ভাঙ্গি করিব নিপাত || 
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে। 
পিত পিতামহ গতি নাহি পান তবে || 
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার | 
সভাঁতে বিছুর তবে কহে অখরবার || 
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর | 
ভীম ক্রোধসিদ্ধুহৈতে নাহিক নিস্তার | 
মহাভারতের কথ। অমৃত সমান । 
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবাঁন || 


দ্রোপদীর বরলাভ। 
কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনশী, 
নয়নের নীরধারে। 


চতুর্দিকে যত। কৌরব উন্মাস্ত। 
নাঁনা উপহাস করে |! 
হেনই সময়ঃ অন্ধের আলয়, 


নাঁন৷ অমঙ্গল দেখি | 
মহাঘোর ধ্বনি? বায়স শকুনি, 
_ ভাকয়ে পেচক পাখী || 
গুছে অগ্নি হয়, শুনী শিবাঁচয়? 
প্রবেশ করিয়। ডাকে | 
ভাঙ্ষে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ, 
হণহণকার রব লোকে || ও 
অকম্মাৎ ঘরঃ দহে বৈশ্বানর। 
প্রলয় হইল খুমে । 
বহে তগ্ত বাত, সনে নির্ঘাত, 
প্রলয়ের ঘেন যমে | 


5 ৭ 
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বিহনে বারিদ, বরিষে শোণিত, 
সদ! ক্ষিতি কম্পমান | 
দেউল প্রাচীর, যাঁবত মুদির, 
ভাঙ্কি পড়ে স্থানে স্থান || 


দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত, 
ধন্মভীত বৃদ্ধজন | 
ভীষ্বম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবলদুহিতা, 
অন্দে কৈল নিবেদন ॥ 
শুনি কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়, 
নিকট হইল দেখি | 
অতি অকুশল, অলন্ষণী কেবল 


তোমার গৃহেতে দেখি | 
তোমার নন্দন, ছুষ্ট আচরণ, 
তুর্মেযাধন বনু কৈল। 


দ্রপদছুহিতা, সতী পতিত্রতা। 
সভামাঝে আনাইল ॥ 


যতেক করিল” জৌপদী সহিল, 
সবাকার উপরোধ | 


শীঘ্র কর রাঁয়ঃ ইহার উপায়ঃ 
যাবৎ ন। হয় ক্রোধ || 
শুনি অন্ধ বীর, হইল আস্থির। 


আনাইল যাজ্ঞসেন্ী | 
মধুর সম্ভাষে*. বন্থ প্রীতি ভাষে। 
কহে অন্ধ নৃপমণি || 
বধুগণ মধ্যেত তোমা গণি সাধ্যে। 
শ্রেষ্ঠ সুশীল! সুব্রত | 
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র? 
ভ্রিজগতে হইলে খ্যাতা || 
দেখ বধু মোকে+ কর্মের বিপাকে, 
ছুট পুভ্রগণ পাঁইল। 
লোকে অপকীর্ডি, জগতে ভুর্াতি, 
সব পজ্ হতে হৈল || 
দিল বন্ছু ছুঃখ, দেখি মম মুখ, 
ক্মহ দ্রেপদস্ুতা | 
তুমি মা ক্ষমিলে* আমি ছুঃখ পেলে? 
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা || 
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দুর কর রোধ, হইয়া সন্তোষ 
মাঁগ বর মম স্থান । 

মাঁগ মাঁগ বর, ক্ষ্ম কটুত্তর, 

হয়ে প্রসন্নবদন || 

শুনিয়া সুন্দরী, করযোঁড় করি, 
বর মাগিল তখন | 

? পাগুবের গতি, ধর্ম নরপতি, 
দাসত্ব কর মোচন || 

ধর্ম মহাঁরুঁজ, , হয় ক্ষিতিমাঁঝ, 
দাঁস বলি ক্ষিতিতলে । 

আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে, 
দঁসনুত নাহি বলে || 

তথান্ত্র বলিয়া, সানন্দ হইয়। 
পুন বলে মাগ বর । 

নহে এক বর, তব যোঁগ্যতর, 
তুমি মাগ অন্য বর || 

দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল? 

মাগি যে তোমার পাঁয়। 


সশস্ত্র বাহন, আর চারি জনঃ 
মুক্ত করহ সবায় || 
দিন এই বর, মাঁগহ অপর, 


যেই লয় মনে তব 
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়, 
যে বর মাগিবে দিব ॥ 
মাঁগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়? 
দিতে না করিব আন । 
করি কতাঁঞ্জলি, বলেন পাঞ্চালী, 
কর রাজা অবধাঁন || 
ছুই বর পাই, আর নাহি চাই, 
লোভ না জন্মাও মোরে । 
জ্ঞানী-জন-স্থাঁন, শুনেছি বিধান, 
তাহা কহি যে তোমারে || 
বৈশষ্ট মাণিবেক, সবে বর এক, 
ক্জ্র লবে ছুই বর। 
দ্িজের কুমারঃ . . লবে তিনবার, 
শানে কহে মুনির | 


যেই মম কাজ?“ দলিল হারা, 
আর কিলইববর 1... 
শুনি অন্ধারাজ+ পেয়ে বড় লাজ, 
প্রশংসিল বনতর || . : 
করি যোড়পাঁণিতধ বলে যাজ্ঞসেনী, 
আন আমার বচন | 
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাঁকে যবে, 
পন অর্জ্জিবেক ধন | 
দ্রৌপদী বসন, শুনিয়! রাজন, 
প্রশংসি প্রযাঁণ কৈল'।' 
পার নন্দন দাসতু মোঁচিল। 
শুনি সবে তুষ্ট হৈল 11 
ভারত-কবিতা, মহাপুথ্য কথা, 
প্রগর হৈল সংসারে । 
কাশীদাস কয়) নাহিক সংশয়, 
শ্রবণে বিপদ তরে ॥| 


কর্ণ-ব।ক্যে ভীমের ক্রোধ । 

দান্তে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর । 
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর || 
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে | 
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে | 
ভার্ধ্যা হতে যেই তরে প্রুষ হইয়! | 
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়৷ || 
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল। 
এ মহাবিপদ হৈতে কষা উদ্ধারিল || 
তীঁম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস. ছূর্মাতি | 
শুন কহি যাহ! কহিলেন প্রজাপতি || 
সংসারের মধ্যে ভার্ধ্যা শ্রেষ্ঠ সখ! গণি। 
সর্বসূখে হীন নর বিহীন রমণী ॥ 
বিবাহমাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায় । 
নানা! ধন উপার্জয়ে ভার্ধ/ার সহায় || 
দন যজ্ঞ ভ্রত করে সহায় যাহাঁর। 


' পুক্র জগ্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার || 


পতিত কুপিত হয় কর্ম অনুসারে | 
জ্বাতিগণ ছণড়ে তার্ধা ছণড়িবারে নায়ে | 


নন 


ইহ কলে ভার্য্যা হৈতে বঞ্ধে বনু সুখে । 
মরণে সহায় হয়ে ভারে পরলোকে || 
প্রলোকে তারে ভর্ধ্যা কহে হেন নীত | 
এ লোঁকে চাঁরিতে কেন নহে সফুচিত | 
অরে মূড় পাগুপুৃত্র হেন অভাজন। 
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীনজন || 
তোঁমা বিননির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে । 
কপটে জিনিয়া! হীন বলিবারে পারে ॥ 
দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুয়ায় । 
ভার্ধ্যাঁয় ঈশ যাহা করিলি সভার || 
সংসারে নাহিক হীন আমার সমাঁন। 
তোরে না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ | 
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন । 
হীন সহ বচাঁবচ নাহি প্রয়োজন | 
হীনের বচন কু শুনি না শুনিবে | 
হীন-জন-বচনেতে উত্তর না দিবে || 
হীন-জন স্ৃতপুক্র এই দুরাঁচার । 
ইহা সহ সমদ্ন্দ্ব না শোতে তোমার || 
'ভীম বলে ধনগ্জয় আছয়ে কি লোকে । 
পুঁজ্রবতী ভার্ধযার এ দশা চক্ষে দেখে | 
ঈদ্ুশ বচন যদি কহে হীন জন | 
দেহসুজভাঁর তবে বহে অকারণ ॥ 
ধন্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্মরাঁজ। 
শক্রগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ || 
আজি সব শক্রগণ করিব সংহাঁর। 
একত্র আছয়ে যত শক্র যে আমার || 
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব। 
ইহাতে অর কি কহ আছে পরাভব || 
বাঁকচাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন | 
উঠ ভাই সব শত্রু করিব নিধন || 
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্মল 
নিপাত করিব আজি ভারতের কুল || 
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ। 
জ্বলস্তু অনল যেন নয়নতরঙ্গ || 
নয়নতরঙ্ হৈতে অগ্নি বাহিরায় ! 
ভয়স্কর মর্তি যুগাস্তের যমপ্রায় || 
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শভারত-্রতবা 


ভীমের আঁজ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন। 
ধনঞ্রয় আর ছুই মান্রীর নন্দন | 
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুন্টীর | 
তুলিয়া লইতে যাঁয় বীর বকোদর || 
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্মের নন্দন | 

দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ || 
যুধিষ্টির-আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে - 
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে || 
মহাভারতের কথা. অমৃত সমান । 

কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিবাজ্ঞাঁন ||! 


প[গুবগণেব নিজবাজেোয গমন । 

তবে ধন্ম নরপতি জ্যেন্কতাত আগে । 
সবিনয়ে মিষ্টভাষে কহে করযুগে || 
আজ্ঞা কর তাত কিবা করি মোরা সব। 
তোমার শাঁলনে সদ বঞ্চয়ে পাগ্ডব || 
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত | 
শান্ত কৈল যুধিষ্টিরে করি বন প্রীত || 
সাধুজন-শ্রেম্ঠ তুমি ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত । 
তোমারে বুঝাঁব কিবা জান সর্ব *ীত || 
সাধুজন-কন্ম কভু ছন্দ্বে না প্রবেশে । 
নিজ গু৭ নাঁহি ধরে পরগুণ ঘোবে || 
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।' 
সদ আত্মগ্তণ কহে সেই সে অধম || 
বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ । 
দুর্ষেযোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত || 
আম অধর গান্ধারীর দেখিয়া বদসস | 
সব ক্ষম যত ছঃখ দিল ছুষ্টগণ || 
কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন। 
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ || 
যে ছ্যত.করিল পুর্বে কেহ নাহি করে। 
পুজ্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে | 
ভালমতে তোমারে জানিন্ু এত দিনে। 


কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে ॥ 


ভীমাজ্ঞুন রক্ষ। আর ক্ষতার মন্তরণা। 
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা | 


আমার ভারত বংশ করিল উজ্জল সৈম্ত সাজিবারে তাঁরা গেল নিজ দেশ | 
যার কীর্তি ঘুষিবেক ত্রেলোক্যমণ্ডল ॥ যুদ্ধ হেতু আমিবেক করি সমাবেশ ॥ 


যাঁহ তাঁত নিজ রাজ্য কর অধিকার | সশন্ক্রে থাকিলে রথে পা$পুত্রগণ | 
পালহ আপন দেশ প্রজ1 পরিবার || জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন ॥| 
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি | আর শুন তাত যবে মুক্ত হয়ে যায়। 
প্রথমিয়া গেলেন সহিত যাঁজ্ঞসেনী ||  মুছমুছ পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায় | 
১সভাপর্ক কুধারস ব1ঁস বিরচিত| দক্ষিণ বাঁমেতে ছুই ভুণ ঘন দেখে | 
শুনিলে অধর্ম থণ্ডে পরলোক হিত ||  সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে || 
অত্যন্ত গর্জ্িয়া যাইতেছে বৃকোদর | 
ধতরাষ্র স্থানে দুর্যোধনের বিষাদ । ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর! 
শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাঁসেন মুনিবরে |. স্নেহেতে ভুলিয়া! তাত করিল! কি কাজ । 
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে || মোর ক্রেশ হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ || 
কেন বনে চলিলেন পিতাঁমহগণ | শুনিয়া অস্থির হৈল চিন্তে কুরুরায়। 
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন |] অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায় |! 
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে ।  ছূর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়। 
করযোড়ে ছুঃশাসন ভুর্ষেযোধনে বলে || পুনঃ পাশা প্রবর্তিয়। করহ নির্ণয় || 
যতেক করিলা সব বুদ্ধ বিনাশিল। যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন। 
যে সব জিনিল। তারে পুন তাহা দিল || 1 বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে এই পণ || 
দুর্ষ্যোধন ছুঃশাসন রাঁধেয় শকুনি | বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়| . 
অতি শীত গেল যথা অন্ধ নৃপমণি | পুনরপি বনবাঁস অজ্ঞাত নিশ্চয় || 
দুর্যোধন বলে তাঁত অনর্থ করিলা | ত্রয়োদশ বৎসর পাগুব গেলে বন। 
বন্দী করি ছুষ্ট সিংহ পুন ছাড়ি দিলা || পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন || 
বহস্প্রতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত। অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পাঁর। 
তুমি কি না জান তাহা'ভাঁমাতে বিদিত হীনবল হবে যবে করিব সংহার || 
যেমতে পারিবে শত্র করিবে নিধন | ইহা! বিন! উপায় নাহিক মহাশয় | 
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন|| আজ্ঞা কর আনিবারে পার তনয় || 
পাণগ্ডব হইতে জিনিলাঁম যত ধন। শুনি অন্ধ আজ্ঞ। দিল প্রাতিকামী প্রতি | 
বাছুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ || যাহ শীঘ্র ফিরি আন ধর্তনরপতি || - 
সেই ধনে বশ সব করিব রাঁজারে | পথে কিন্বা ইন্দরপ্রস্থে যথায় ভেটিবে | 
রাঁজা| সখ! হইলে মারিব পাঁগুবেরে |: মম আজ্ঞা বলি পুন আনহ পাগবে || 
শ্নেহ করি পুন সব দিলা তুমি তারে । এত শুনি ভীসম্ম দ্রোণ রূপ সোমদত্ত | 
এখন কি পাুপুত্র ক্ষমিবে আমারে ||  বাহলীক কিছুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত |! 
ক্রোধে সর্পবন্ধ হয় পাওুপুজগণ | একে একে পুনঃপুনঃ সবাই কহিল | 
যত করিলাম ন! ক্ষমিবে কদাচন || পুক্রবশ হয় রাঁজ। শুনি না শুনিল || 


সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে | কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী | 
দ্রৌপদদীর কষ্ট মা ক্ষমিবে কদাচিতে | কহিতে লাগিল তবে গাদ্ধারী নুম্দরী | 


পুনর্ব্বারন্দ্যত-ক্রীড়৷ ও যুধ্িিরের 
পরাজয়। 
গাদ্ধারী কহিছে রাজ! কর অবধান | 

শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞাঁন || 
যখন জন্মিল এই ছুট ছুর্য্যোধন,। 
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ধজন || 
বিছুর কহিল এরে করহ সংহাঁর | 
ইহা মাঁরি রাখ রাজা বংশ আঁপনার || 


_শ্পাপশ পোশাক শটাশাশীশপী্পাটি শিট 


আজ্ঞা পেয়ে প্রাতিকাঁমী গেল ততক্ষণে । 
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পার নন্দনে || 
যুধিঠ্টিরে প্রাতিকাঁমী কহে যোড় হাতে। 
জ্যেন্ঠতাঁত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে ॥ 
পুন পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর। 
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির | 

ধর্ম বলেন দৈববশ শুন ভ্রাতগণ | 

মম শক্তি নাহি লঙ্তিব অন্ধের বচন || 


এ পাপিষ্ঠ-ন্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তাবাণী। ' বিশেবে আমার ধর্ম জান ভ্রাতুগণ | 


সেই কাল উপস্থিত ভৈল নৃপমণি | 
সর্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার | 
পুজরকৰূপে আছে সব করিতে সংহার | 
ইহার বচন না শুনিহ কদাঁচন | 
নিবৃত্ত হইল অগ্নি না জাল এখন || 
বদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি | 
আপনি জানহ তুমি ছুষ্টের প্রক্কৃতি | 
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্ষোযাধন | 
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন || 
'মম বাক্য নাহি শুনি পুর বশ হবে। 
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে || 
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াঁছে হে রাজন | 
সর্ধনাশ কর প্রভু কিসের কারণ || 
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ | 
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ || 
'অধর্থে অর্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায় । 
মহাছঃখ পায় প্রভু ছুষ্টের আশ্রয় || 
চরণে ধরিয়৷ প্রভূ কহি যে তোমারে । 
পুন আজ্ঞা না হয় আনিতে পাগুবেরে || 
ধতরাফ বলে শুন সুবলনন্দিনি | 
আমারে বুঝাহ কিবা সব আমিজানি || 
কুরু-অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়। 


আমার শক্তিতে দুযুত নিরৃত্ত না হয় || 


যে হউক সে হউক পাছে দৈবের লিখন | 

আসিয়া খেলুক পুন পাওুর নন্দন || 

স্বামীর শুনিয়া! এত নিষ্ঠুর বচন। 

গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন বদন || 
যারা শ্রলচয় বব পথ ক তশত এ 


আহরিলে দ্ুতে যুদ্ধে না ফিরি কখন 11! 
চল সব্ব ভ্রাতগণ যাইব নিশ্চয় | 
বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয় || 
এত বলি ভ্রাতগণে লইয়া সংহতি । 
পুন আসি সভাতলে বসে নরপতি || 
শকুনি বলিল দেখি ধর্মের নন্দন | 
অন্বরাঁজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ || 
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে। 
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপগ্তবেশে রবে || 
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদ্দি হয়। 
পুনরপি বনবাস তজ্ঞাত উভয় ॥ 
ত্রয়োদশ বশুসর হইবে যদি পার | 
পুনরপি লইবেক্ক রাজ্য মে যাহার || 
এই ত নিয়ম করি দ্যুত আরস্তিল। 
যতেক ভুহৃদগণ বারণ করিল || 
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ। 
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন || 
এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ । 
ধার্মিক না ছাড়ে ধর্থ ফদি হয় রেশ | 
এত বলি যুধিষ্টির দ্রুত আরন্তিল। 
দৈবের নির্কন্ধ দেখ শকুনি জিনিল || 
হারিলেন ধর্মপুজ্র কপট পাশায়। 
সভাপর্ধব সুধারস কাশীদাস গায় || 


কৌরব বধে পাণশুবাদির প্রতিজ্ঞা । 


বিলম্ব না করিলেন ধর্মনরপতি। 
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি || 


বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয় | 
মুনিষেশ ধরিলেন বাঁকল পরিয়া ॥ 
হেনকালে দুঃশাসন উপহাঁসছলে | 
সভাঁমধ্যে দ্রপদকন্যার প্রতি বলে || 
মূর্খ রাজ! যজ্ঞসেন কি কর্ম করিল । 
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল || 
/শুন ওহে যাজ্ঞজসেনি মোর বাক্য ধর | 
_ কোঁথা ছুঃখ পাবে প্রিয়া বনের তিতর | 
এই কুরুজন মধ্যে যাঁরে মনে লয় | 
তাহারে ভজিয়! সুখে থাকহ আলয় || 
এইবপে পুনঃপূনঃ বলিল অপার । 
গর্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার || 
রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু জানিলি আপন | 
সেই হেতৃ কহিছিস_ হেন কুবচন || 
এ লব বচন আমি করাব স্মরণ | 
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন || 
নখেতে শরীর তোর করিব বিদাঁর | 
নির্মল করিব সখা যতেক তোমার || 

৫১ 
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি | 
ইহ! না করিলে যেন না পাই সঙ্ধীতি || 
এতেক কহিয়া তবে যায় বরকোদর | 
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর || 
যেইবপে চলি যাঁয় পবননন্দনন | 
সেইবপে হাজি চলেশ্ছুষ্ট ছুর্ষ্যোধন || 
নেউটিয়া বকোদর পাছু পানে চায় । 
উপহণস জানিয়! ক্রোধেতে কম্পে কায় || 
রে ছুষ্ট উচিত ফল পাইবে ইহার । 
সেকালে এখব কথা ম্মরাব তোমার | 
পদ দিয়া এইবপে তোমার মস্তকে। 
চলিয়া যাবার কালে স্মরাৰ তোমাকে || 
তোরে সংহাঁরিব তোঁর যত বন্ধু সখা | 
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা || 
কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ব কর যার । 
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার || 
এত বলি বকোদর নিঃশব্দেতে রয় | 
সভামধে বলেন ভাঁকিয়৷ ধনজীয় || 


যতেফ্ক প্রতিজ্ঞা কর.সব অকারণ। 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রথ || 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ | 
তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন ||" 
কণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত । 
সহায় সম্বন্ধী তার হবে আর যত || 
হিমাদ্রি উলিবে সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ। 
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন || 
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্লে। 

আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্তকালে || 
কৌতুক দেখিব! সবে যুদ্ধ হয় যদ্ি। 
কৌরবের শোঁদিতে পুরাব নদ নদী || 
কদাচিৎ দিব্য জ্ঞান জন্মে দুর্ষেযাধনে | 
বিনত হইয়। পড়ে ধর্ষ্মের চরণে | 

তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল। 
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল || 
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি। 

রে ছুষ্ট গান্ধারপুত্র শুন এক বাণী || 
কপটেতে পাশ! তুই করিলি রচন | 
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ অন্ত্রগণ || 
মম তীক্ষ অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবে | 
সবান্ধবে যম হাতে সংহার হইবে | 
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন | 
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন || 
সহসা নকুল উঠি বলে সভাস্কলে | 

এবে মন দিয়া শুন নৃপতি নকলে || 
ধর্ম পুত্র-আজ্ঞ। আর কৃষ্ণার সম্মতি | 
নিঃশেষ কারব কুরুসৈন্য সেনাপতি || 
এত বলি চলিলেন পাগুপুভ্রগণ | 
ধতরাই-স্থাঁনে যান বিদায় কারণ ॥ 
মহাভারতের কথ। অম্ত্ত-সমান | 
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জম্মে দিব্যজ্ঞান || 


পাগবদিগের বনে গমনোদ্যোগ। 
বিনয় করিয়। কহিছেন বর্মরায় | 
ধৃতরাঞ্র আদি যত ছিলেন সভায় || 


ভীন্ম দ্রোণ কপাচার্যয বিছুর সঙ্গয় । ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁন্দে দ্বিজগণ | 
সোমদত্ত ভূরিশ্রব! পুষততনয় || আম! সবাকারে কেবা করিবে পালন || 
একে একে সবারে বলেন ধর্মরায় | নগর পুরিল যে রোদন কোলাহলে। 
আজ্ঞা কর বনে যাঁই মাগি যে বিদাঁয়।| হস্তিন। কর্দম হইল নয়নের জলে | 
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তূলিল।| পঞ্চ পুভু বনে যায় বধু গুণবতী | 

মনে মনে সর্বজন কল]াণ করিল || বার্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্বগতি | 
বিছুর কহেন তবে সজলনয়ন |, দ্লুর হৈতে দেখি কুস্তী তনয় সকলে । 
খণ্ডাইতে কে পারে যে"দৈব নির্ববন্ধন || মুচ্ছিতি! হইয়া! দেবী পড়িল ভূতলে || 
কিছু দিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে |! মুকুলিত কেশভার গলিত বসন | 
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে. || শিরে করাঘাঁত করি করেন রোদন || 
একে বদ্ধ! আর তাহে রাজার কুমারী । বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী। 
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী | দাঁাইয়া চাছে যেন চিত্রের পু্তলী || 
ধর্ম বলিলেন তুমি জনক সমান । ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাবে | 

তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন || সভাপর্বব সুধারস গায় কাশীদাসে || 
বিশেষে পার গুরু জানে সর্ঘজন | দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়| কুক্তীব 


মম শক্তি নাই তাহা করিব হেলন || 
থাকুন জননী তাত তোমার আলয়। 
আর কি করিবা আজ্ঞা কর মহাশয় || 
বিছুর বলেন তুমি নর্ববধর্শজ্ঞাতা | 
অধর্মে হইল জিত ন। পাইও ব্যথা || 


আমি কি করিব তাঁত তোমাতে গোচর। 


তুলন1 নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর || 
পরম সম্কটে যেন ধর্্মচ্যুত নহে। 
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে || 


কল)াণে আসিও সত্য করিয়া! পালন | 


পুন তোম। দেখি যেন যুড়ায় নয়ন || 
এত বলি বিছুর হইল শোকাকুল। 
বনে যেতে পঞ্চভাই হেলেন আকুল || 
জটাঁবল্ষ পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ | 


বে ত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ || 


ত্যজিয়! ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল । 


বিষাদ । 


মনে হয় ছুঃখ, পুর্ণচর মুখ? 
কি হেতু মলিন দেখি । 


অত্লান অগ্বর, দিল যে কিন্নর, 
বাকল তাহ। উপেক্ষি || 
মাঁণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী, 


তোমার হৃদয়ে সাজে। 


ছিল অনুরাগ* তাঁহ। কৈল ত্যাগ) 
দিল যে কাক্ষসরাঁজে |। 
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতনঃ 


করেতে সাজিতে ছিল । 
কাড়ি নিল কেবাঃ ন্শহি দেখি সে বাঃ 
যক্ষপতি যাহা দ্বিল || 
অতুল অঙ্গুরী, দিল! যে তাহারিঃ 
অনেক যতন করি । 
তেই নাহি সাজে, দিল! কোন দ্বিজে, 


লম্বিত কোমল কেশ পিস্ধন বাঁকল || কি বলিব সে মাধুরী || 

রাজ্য ত্জি অরণ্যেতে যান ধর্মরায়। মঞ্জরী সুন্দর, দিল যাছ। কর, 
শুনি হস্তিনার লোক স্ত্রী-পুরুষে ধায় || উত্তর কুরুর পতি । 
পাগবের বেশ দেখি কান্দে সর্বজন | তেই মাহি শুনি, সে ললিত ধ্বনি, 
বাল বৃদ্ধা যুবা কান্দে যত নারীগণ || কি করিলা গুণবতী || 


০১০১১ 


যাক পাছে সর্ব কোন ছার দ্রব্য। 
তোমার আপদ লৈয়। | 
বিরস বদন, সজল নয়ন? 
দেখিয়া! বিদরে হিয়া | 
হরে মোর ক্ষুধা, তোমার সে কুধা, 
বচনে কেবল মধু । 
তুলি অধোমুখ* খণ্ড মোর ছুঃখ, 
কহ শুনি প্রাণবধূ।। 
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে, 
কৈলা বধু হেন বেশ । 
ছুঃশীসন দোষেঃ কৌরব বিনাশে, 
মুক্ত কৈল৷ প্রায় কেশ || 


ধন্য তব ক্ষমা, ক্ষিতি নহে সমা, 
দ্বন্ব না করিল! ত্রেশধে | 
নিন্দজীবী সব, সুবলসম্ভব, 


তেই কৈলা উপরোঁধে || 
ন। করহ মাঁন, ভাবি নহে আন, 
ধাঁত। নারে খণ্ডিবারে | 
পণল সত্য ধর্ম? কর সাধুকর্মা, 
ধর্ম রাখে ধান্মিকেরে || 
তুমি সত্য জিতা, নতী পতিত্রতা, 
আমি কি করাব শিক্ষা । 


সহ স্বামিগণঃ যাইতেছ বল, 
আমি মাগি রক ভিক্ষা || 
কনিষ্ঠ নন্দল, আমার জীবন, 
তুমি জাঁন ভালমতে। 
সহজে বালক, বনে মহাছুঃখ, 
সদা দেখিবা স্নেহেতে ॥ 
নুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ; 


আপনি করিব! তুমি | 
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী, 
মৃচ্ছি ত। পড়িল! ভূমি || 
বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত, 
পণগুবের বনবান। 
কাশীদাস কহে; পুর্বপাঁপ দহেঃ 
পুরাণে কহিল ব্যাস || 


যুধিিরাদির ধন প্রস্থান ও 
ধৃতরাষ্টের প্রশ্ন । 

শাশুড়ীর ছঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর | 
সচেতন করি কহে যুড়ি ছুই কর |! 
উঠ উঠ মহাদেবি না বাড়াহ শোক । 
কর্ম করি শোচনা ন। করে জ্ঞানীলোক || 
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ | 
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন || 
এত বলি স্বামিসহ চলে বনবাস। 
রক্ত অশ্রু জল বহে মুক্ত কেশপাশ ॥| 
পাছু গোঁড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী | 
পুক্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি ॥ 
হে'টমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর । 
চতুর্দিকে হাসে যত কৌরবকুমার || 
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন । 
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ |] 
দেখিয়৷ পড়িন শোঁকসাগর অগাঁধে | 
অশ্রজলে পুর্ণ মুখ কহে গদগদে || 
সম্প্রতি নিষ্পাঁপী সত্যাচারী যে উদার । 
তার হেন দেখি বিধি এ কোন বিচার | 
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ন্ম। 
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম || 
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম ছুঃখিনী। 
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি || 
তেজে বীর্ষে্ বুদ্ধে ধর্থে কেহ নহে-ন্যুন। 
ত্রিজগৎ্ বিখ্যাত যে পুজ সর্বগুণ || 
হেন বীর্ধ্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারি পাশে | 
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাঁসে ॥ 
পুর্বে যদি জানিতাম এসব বারতা | 
শতশৃক্ হইতে কি আসিতাম হেথা | 
বড় ভাগ্যবাঁন পাও স্বর্গবাসে গেল। 
পুভ্রদের এত ছুঃখ চক্ষে না দেখিল || 
সঙ্গে গেল ভাগাবতী মদ্রের নন্দিনী | 
আমি না গেলাম সঙ্গে অধম। পাপিনী 
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিমু । 
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু 1 


দক ধরা । 


লোভেতে রনিনু পুজরগণেরে পালিতে। 
তাহার উচিত হল এ ছুঃখ দেখিতে || 
হে পুজ্জ আমারে ছড়ি লা যাহ কাননে । 


কষ তৃমি আম] ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে || 


বিধি মোরে বান্ধিলা এ ছুঃখের নিগডে | 
সেই হেতৃপাঁপ আয়ু আমারে নাছাড়ে || 
হায় পা মহারাজ ছাঁড়িলা আমারে | 
অন্পথ করিয়া সাধ জুপুজ্রগণেরে ॥ 
ওরে প্রজ সহদেব ফিরি চাহ মোরে | 
কেষনে আমার মাঁয়া ছাডিলা অন্তরে || 
তিলেক না বাঁচি তোঁমা না! দেখি নয়নে 
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে || 
তাই সব যদি সত্য না পারে ছাঁড়িতে। 
সবে যাঁক তৃমি রহ অশমাঁর সহিতে || 
হেন মতে কুন্তী দেবী করেন রোদন | 
গ্রবোধিয়া নমস্ষরি যাঁয় পঞ্চ জন || 
প্রবোঁধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া | 
বিছ্ুর কহেন ভারে বহু বুঝাইয়া || 
ধরিয়া লইয়া গেল আপনর ঘরে । 
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে || 
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন | 
ঘরে ঘরে কান্দে যত কৃলবধূগণ || 
বাল বৃদ্ধ যব কান্দে শিশুগণ পিছু। 
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু || 
নগরেতে হাহাশব্ধ ত্রন্দনের রোল । 
প্রলয় কাঁলেতে যেন সাগর-কলোল || 
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি | 
শীঘ্বগতি বিছ্ুরেরে ডাকাইয়া আনি || 
ধুতরা বলে শুন মন্ত্িচড়ামণি | 
নগরেতে মহাঁশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি || 
হেন বুঝি কান্দে সবে পাগডব কাঁরণ | 


কহ শুনি কি কপেতে যায় তাঁরা বন || 


ক্ষান্তা বলে যুধিষ্ির যায় হে টমুখে | 
'সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে || 
ছুই রাহি বিস্তারিয়া যায় বকোঁদর | 
'অশ্রুজল অর্জনের বহে জলধর || 


নকুল যাঁইছে ছাই সর্বাঙ্গে মাখিয়া | 
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া || 
দ্রপদনন্দিনী যাঁয় সবার পশ্চাতে । 
মুকুলিত কেশভার কাঁন্দিতে কান্দিতে | 
ধৌম্য পুরোছিত সঙ্গে করে বেদধ্দনি | 
বিবাদিতচিস্ত অতি কুশমু্টিপাণি || 
ধুতরা বলে কহ ইহার কারণ । 

এ পে পাগ্ডব কেন যাইতেছে বন || 
বিছুর বলেন রাঁজা কহি দেহ মন। 
কপটে সর্বস্ব নিল তব পুক্রগণ || 
এমতি করিল ধন্ম নহিল চলিত। 

সদ] যুধিষ্ঠির তব পুজ্রগণে প্রীত || 
কদাঁ।চত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে। 
এই হেতু হে'টমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে ॥ 
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিম্ত। 
নংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ | 
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া । 
এত বলি যায় বীর ভূজ পসারিয়া | 
অর্জনের অশ্রুজল বহে অনিবার | 
সেই মত বরধিবে অস্ত্র তীক্ষধার || 
প্রত্যক্ষেতে ভবিয্যত সহদেব জানে । 
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে || 
এই মত ভম্ম আমি করিব বৈরীরে | 
সে হেতু নকুল ভল্ম মাখিল শরীরে || 
যাঁজ্জসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন । 
এই মত কান্দিবেক শক্রনারীগণ || 
কুশহস্ত হয়ে যায় ধৌম্য তপোধন | 
সন্কপ্প করিবকুরুশ্রাদ্ধের কারণ || 
নগরের লোক সব করিছে রোদন । 
আম। সবাকার প্রভু যাইতেছে বন || 
সঘনে কম্পিত ভূমি দেখ নৃপমণি। 
বিনা মেঘে সঘনে শুনি যে ঘোর ধ্বনি || 
অপুর্ব প্রসন্ন হৈল দেব দিবাকর । 
'উন্কাঁপাত বজ্রাঘাঁত শুনি নিরন্তর || 
অকম্মা ভাঙ্তি পড়ে দেউল প্রাচীর । 
ক্ষণে ক্ষণে রাজ কম্পি উঠয়ে শরীর | 


এক লক্ষ চিহ্ন রাজা কৌরববিনাশে | 
কেবল হইল রাঁজ! তব কর্খাদোষে | 
মহাভারতের কথ। অমত লহরী | 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববাঁরি | 


কুরুসভাষ নারদ খষিব আগমন । 

১ হেনকাঁলে উপনীত ব্রহ্মার তনয় । 

ভাঁমধ্যে কহেন নারদ মহাশয় || 
আজি হতে চত্র্দশ বৎসর সময় | 
জ্ীরুষ সহাঁয়ে করিবেক কুরুক্ষয় | 
সবাঁই মরিবে দুর্য্যোধন-অপরাধে | 
নিক্ষত্র! হইবে ক্ষিতি ভীমার্জন ক্রোধে || 
এত বলি মুনিবর হৈল অন্যর্ধান | 
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমাঁন || 
নরদের কথ শুনি হইল অস্ফির | 
অকুল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর || 
উপায় ন! দেখি ইথে কি হইবে গতি | 
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি || 
পাগুবের ভয়ে প্রস্তু কম্পয়ে শরীর | 
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির || 
দ্রোণ বলে পাগুপুত্র অবধ্য আমার | 
দেব হৈতে জাত পঞ্চ পার কুমার || 
পাগুব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ । 
ব্রাক্মণের পুজ্য দেব জুনে সর্বজন || 
তথাপি করিব আমি যতেক পারি | 
তোমা সবাঁকাঁরে আমি ত্যাগ নাকরিব || 
ছর্য় পাগুব সব যাইতেছে বন। 
চতুর্দশ বসরে,করিবে আগমন || 
ক্রোধে আসিবেন তারা সবার উপর | 
নিশ্চয় দেখি যে ঘোঁর হইবে সমর || 
শরণ পালন হেতু তোম। সবাকাঁর | 
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার | 
যতেক করিলে সব্ব আমার কারণ | 
নিকট হইল দেখি আমার মরণ || 
রাজযজ্জে ধৃষ্টত্যুক্ন. হয়েছে উৎপত্তি 
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি || 

[১২ 


সেই দিন হতে ভয় হয়েছে আমায় | 
ছন্দ হৈলে পাশুবের হইবে সহায় |1 
চতুর্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ । 

বুঝি যাহে আ্রেয়ঃ হয় শ'ঘ দেহ মন || 
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত। 

ধন্ম বিনা সখা নাহি পরকালহিত || 

এ ভুখ সম্পদ যেন তালছায়াঁবত। 

ইহ! জানি শীঘ্ব সবে ধর ধর্মপরথ || 
তোম। সবাকার মৃত্য হৈল সেই কালে | 
সভাঁয় যখন কৃষতা ধরিয়া আনিলে || 
পাঁ্শালনন্দিনী ক্লুষণা হন লক্ষমী-অংশ | 
সদা যারে সখীবপে রাখে হষীকেশ || 
তারে কক্ট কুষ্ক নাহি দিবে কদাচিৎ | 
না ক্ষমিবে পাগুব ভ্রৌপিদী প্রবোধিত | 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর । 
ভীমার্জুন হাতে হবে সবার সংহার || 
সে কারণে তাঁর মহ কলহ না রুচে। 
এখনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাচে | 
এত শুনি ধতরাঁফ্ট বিছুরে কহিল। 

মম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল || 
এইক্ষণে শীতঘ্বগতি করহ গমন । 
ফিরায়ে আনহ শীত পা পুভ্রগণ || 
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে | 
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে || 
বস্ত্র আভরণ পরি রথ আরোহণে | 
সংহতি লইয়! যাঁক দাস-দাসীগণে || 
সপ্তায় এতেক শুনি বলিল তখন | 

সর্ব পুরী পেলে রাজ কি হেতু শোচন।। 
ধৃতরাক্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির । 
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর 
সঞ্জয় বলিল শান্ত এখন নহিবে । 

যখন এ সব রাঁজা নিরু্ল হইবে | 
তখন হইবে শান্ত শুনহ রাজন। 

কত কত তোমারে না বুঝাৰ তখন || 
ভীষ্ম দ্রোণ বিছ্ুরাদি কহিল বিস্তর | 
তবু পাঁশ। করাইলে অনর্থের ঘর ॥ 


যে 
"শিস 


হেন বিপর্যয় কড়ু নাহি শুনি কাণে। 
কুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে | 
তখন কি আপনি সভাঁয় নাহি ছিলে 
"আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলে || 
ধৃতরাঁষ্ বলে কিছু মম সাধ্য নয় | 
দৈবে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে হয়।। 
যখন যেমন হয় বিধি ভাঁহ! করে | 
কুবুদ্ধি কুপথী করি ছু$খ দেয় তারে || 
অধন্ম যে কর্ম তাঁহ! বুঝি যেন ধর্ম | 
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের করত ॥ 
কর্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে । 
কুরুদ্ধি করিয়! নরে কালবুদ্ধি ধরে | 
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে | 
আগু পা বিগার না করিলাম হেলে | 
অযোনিসম্ভবা জঙ্ম কমল অংশেতে | 
তাঁরে হেন কে করিবে সঙ্ঞান থাকিতে ॥ 
সাধুপুজর পাগুবেরে দিল বনবাঁস | 

এই চারি ছুষ্ট হতে হৈলঃসর্বনাঁশ || 
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর । 
মুইর্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর || 


ধর্শাপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে | 
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে | 
ধিক্‌ ধিক্‌ ছুর্ষেযাধনে ধিক শকুনিরে | 
কপট পাশায় ছুঃথ দিল পাঁওবেরে || 

ন! সহিবে পাও এ সব অপমান | 
পাপবুদ্ধে বংশ মোঁর হৈল সমাধান || 
কৃষ্ণ তর অনুকূল কিসের আপদ । 
ভীমার্ুন মাদ্রীতুত কৈকেয় দ্রপদ ॥ 
ধুষ্টহ্যাম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি। 
থাকুক অন্যের কার্য ইন্দ্র যারে ডরি 1। 
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে। 

কে আছে সহায় মোর নিবারিবে তারে || 
অনুক্ষণ অন্বারাজ ভাবেন অন্তরে । 

এ শোকসাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে || 
মহাভারতের কথা অমুত লহরী | 
কাহার শকতি তাহ! বর্ণিবারে পারি || 
কাঁশীরাম দাস কহে শুন সর্বজন | 
সভাপর্ক সমাপ্ত পাব গ্েল বন | 


সভাপর্ব সম্পূর্ণ । 





সভাঁপর্থের টীকা 


টীকার নম্বর ( ১) পৃষ্ঠা ৪ মুলে এই স্থলে 
মষদ!নব শ্রীকুষ্ঃ ও পাওবগণের অভিপ্রায়ানু- 
সবে পুণ্যদিনে ক্ুতকৌতুক-মঙ্গল হুইয1 পাঁয়স 
« ব্ছা।বপ ধন দ্বাবা ব্রাঙ্গণগণ্কে পবিভৃপ্ত 
করিয়া সর্বঞ্তৃগ্তণ-পম্পন্ন দিবারীশ মনোহর 
সন্ভাস্লীর পবিসব পঞ্চ সহ ত্ত পরিমাণ 
করিয়া লইল লিখিত আছে। 
[হনিশ্সভ। নিশ্বা৭ কার্যাশেষ করেন নই । 

টা(৯) প্ু9 মুল লিপিত আছে যে) 
ঞাবুষও বথে আরো 
*ণ কবিযা ন্গপুরে গমন করিতেছেন, 
সমধে মহ্তানাঁজ! বুধিষ্টিব সেই বথে অ! 
পর্বাক দাকুক সারথিকে তৎস্তান 
ভবে উপবেশন কবাইযা শ্বঘং 
বলাগ। ধাবণ করিলেন, অন্ুন চামব প্াবণ 
কাঁরযা ব্যজন কারতে লাগিলেন এবং অনা না 
এতবণঁ তাহাব অন্পগমন করিতে লাগিলেন । 

টী। ৩)পু ৪ মূলে এই স্থলে ময অতি 
[চিত্র সর্বরভুত্ভষিত। সভাস্থলী নিল্্াণ কবি- 
বাব জন্য অর্জুনের শিকট বিদাস প্রার্থনা 
কবির লন লিখিত আছে | 


বন্ড ত2 এখন হ 
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ছু _য, ময 
১৭ মাস মশাকাধা পরিসমাগু করবেন, কিন্তু 
বাশাবাম দঢসব পুস্তকে এক মাস লিখিত 
শাঁছে। বিশেষ আন্ধাবন কৰিলে স্পষ্টই 
ওাতীত ভষ যে, লিপিকরেন অনবধানতাই 
কতাব কমান কারণ। বস্ততঃ চতুল্দশ মাসেই 
সঙ্তাব কাধ্য পরিসমাপ্ড হয । 

টী(৪) পৃঙ৬ সভায় যেসকল খষে উপ- 
নীত হইলেন, তুন্মধ্যে পারিজাত, €ববত, মুখ, 
ধোমা প্রভৃতি মুনিগণই প্রধান । 

টী(৬)পু ১০ শক্র আমিলেযে দিক দিয়] 
ইচ্জা, পুরী হইতে বহিগতি হইতে পাবিৰেন 
এবং শত্রু পরাজয়ের বিশেষ উপায় অবধারিত 
হইবে, এই বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ বছগারবিশিষ্ট 
ন্গবী নিশ্বণ করেন । এই জন্যই উহার 
*[|ম দ্বারক হুইয়াছে। 

টা(৭)পৃ ১১ পুবাণাস্তরে বর্ণিত আছে, 
এই ছুই কন্ার ধ্র্গর নাম সহদেৰা ও অনুজ । 
কংস ছুইটী কন্ঠারই পাণিগ্রহণ করেন । টৈভা- 


(৪) পু ও দুলে লিখিত 


শিস সি? তি শি সী শি শশী এন স্পা সপাশাশিসী তি 


াশশাশ শি 


০০ পাপে | পাশাপাশি 


শীশীশাশপী পিপি আস পরী ০ 


প্রবর সৌভপতি দ্রমিলের ওরসে উগ্রসেনের 
ক্ষেত্রে কংসের উত্পতি হয়। একদ'' ভ্রমিল 
উগ্রসেন-পঞ্তীর অনুপম রূপমাধুবী সন্দর্শনে 
কাঁম-বিহবল হইয়! .উগ্রসেনের মৃত্তি ধারণ 
পূর্বক তদীযষ পগড়ীব নহিত সঙ্গত হয়। 
বিহ্ারকালে রূপবতী ছদ্মবেশী ভ্রমিলের প্রতি 
সন্োহ কবিয়া " কস্য তং” এই বাক্য গ্রশ্ম 
কবাতে ঠদতাপতি কহিল, তুমি “কস্য ত্বং; 
বলিষ| আঅ'মাব প্রতি প্রা করিয়াছ, অতএব 
াঁম!র গর্ভক্বাতপুজ কংসনামে বিদিত হইবে । 
টী(৮)প১৩ কংস শ্রীকুষ্-করে নিধন 
হইল জরাসন্ধ বৈরনিরাভন মানসে গ্ীকফকে 
লক্ষা করিয়। গিরিত্রজ হইতৈ এক গদা নিক্ষেপ 
কবে । সেই গদপ্াাতে মথুরানগরী বিকম্পিত 
হইয়! উঠে। তদবধিক মথুরার সন্নিহিত স্থান 
«“গদাবসান" বলিষ। গ্রথিতি লা করিয়াছে । 
টী(৯)পৃ ১৪ গণ্ুকী নিতে শালগ্রাম 
শিলার উৎ্পতি হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ 
ব্রন্মবৈবর্থ পুথাণে বর্ণিত আছে। 
টা (১০) পু ১৪ তীর্থরাজগয়াধামের যোল 
ক্রাশ উত্তবপৃর্বে গিরিত্রজ ক্সবন্থিত । ইহা, 
বই অপক নাম রাজগৃহ । এই স্থানে বৈহ্বার, 
বরাহ, বুষভ,। খমিগিরি ও চৈত্যক এই 
পাচটী মহাশঙ্গবান গিরি বিরাজিত। এই 
স্থান স্সখনলিলে ও বিবিধ পশুতে পরিপূর্ণ । 
এই স্থানে মনোহর আট্রালিকার পরিসীমা 
নাই । আত্রত্য অধিবালীগণ সকলেই নীরোগ 
ও শান্তিময় । মুলে এই স্ুস্থানের যেরূপ 
মনোহর বর্ণনা আছে. পাঠকগ্রণের বিদ্গি- 
তার্থ তাহার কতিপয় শ্লেক নিয়ে উদ্বত 
হইল । যথা-_ 
“এষ পংর্থ মহান্‌ ভাতি পশুমান্রিভ্যমঘঘুমান্‌ 
শিরাময়ঃ স্বেশ্টাট্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ || 
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো৷ বরাহে? বুষভন্ভথা 
তথ! খধিগিরিস্তাত ! শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ ॥। 
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গ1; পর্বতাঃ শীতলক্রুমাত | 
রক্ষস্তীবাভিসংহত্য সংহতাঙ্গাঃ গিরিব্রজমূ।।”” 
টী(১১) পৃ ১৪ প্রসিদ্ধ আছে বৃহদ্রথরাজ 
কোন বুষরূণী দৈত্যকে নিহত করিয়। তীয় 
চর্ম বারা তিনটা ছেবী প্রজ্জন জ্ঞান । 


টী(১২)পৃ ১৫ স্বস্তি কল্যাণস্থচক বাক্য । 
কলাণ কামন| করিয়াই শ্বন্তি উচ্চারণ করিতে 
হয়। এন্ছলে শস্তি শব্দে নিত্য নির্বাণরূপ 
কল্যাণ কামনাই গ্রকাশিত হইতেছে । 

টী(১৩) পৃ ১৫ পূর্বকালে নরবলির প্রথা 
ও মহাদেবের মুভ্তিবিশেষের নিকট বলি দিবার 
রীতি প্রচলিত ছিল । এখনও নেপালে পশু- 
পভিনাথের ও বৈদ্যনাথক্ষেত্রে কালভৈরবের 
সম্মুখে ছাগর-মেষাদি বলি প্রদত্ত হুইয়। থাকে । 
জরাসন্ধ মহাদেবের প্রীত্যর্থে বলি প্রদানের 
জন্য যড়শীতি মংখ্যক নরপতিকে ধৃত করিয়া 
রাখিযাঁছিলেন । 

টা(১৪)পৃ ২২'কোন ফোন গ্রন্থে ভ্রযো- 
দখ দিবস বলিয়] উল্লিখিত আছে; পরন্থ সেটী 
জমমাত্র । জিদশ শর্ষে ত্রিগুণ দশ অর্থাৎ 
ত্রিংশত দিন বুঝিতে হইবে। মুলেও স্পষ্ট 
লিখিত আছে যে, ভীমসেন শিশুপালের 
গৃহে ন্িংশদ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 

টী(১৪)পৃ ২২ শ্রীকৃষেের ৰাস্থুদেব নাম 
খর্ব করিবার জন্য পুগুরাজ শ্বয়ং বাস্ুদেব 
নামে পরিচয় প্রদান করিতেন । পরিণামে 
তিনি কুষঞ্ককরেই আত্মবিসর্ভন করেন। 

টী (১৬) পৃ২২ এই দ্বিবিদ নামকবিচক্ষণ 
বানর পুর্বে রামাবতারে লক্ষমণকে এঁকাহিক 
জর হইতে মুক্ত করে। লশ্মণ য্কালে 
অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়। মেঘনার্দের বিনাশ 
লাধন করেন, খন স্ুদ্াকণ একাহিক জর 
তাহাকে আক্রমণ করে। তদ্দর্শনে দ্বিবিদ 
একখানি সংজ্ঞাপত্রী লিখিয়! লক্ষমণকে গ্রদ- 
শন করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ রোধমুত্ত ও 
পূর্ব সবলকায় হইয়া উঠেন। তদবধি 
“সমুন্ত্রের উত্তরকৃলে দ্বিবিদ নাম! বানর এঁকা- 
'ছিক জ্বর নষ্ট করে” তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া 
স্বারদেশে স্থাপন করিলেই এঁকাহিক জর 
পলায়িত হয়। দ্বিবিদ বানরই স্ৃতপুজ্র লোম- 
হর্ণ রূপে জন্ম খুহণ করে। লক্্মণ দ্বাপর- 
যুগে বঙ্গরামরূপে অবতীর্ণ হুইয়! কুরুক্ষেত্র 
লোমহর্ণকে বিনিপাতিত করেন । 

টী(১৭) পৃ২৪ কাশীদান এই জাতিকে 
মমুরপাখী বলিয়াছেন, কিন্তু মূলে এই জাতিকে 


ক্ষত্রিয় বলিয়। বর্ণিত আছে। এই জাতির 
আখ্য। ময়ূর । বোধ হয়, ময়ুরপুচ্ছেরপরিচ্ছঙদি 
পরিধান করিত বলিয়াই এই জাতির এইরূপ 
সংজ্ঞা হইয়। থাকিবে । 

টী(১৭$)পৃ ৫০ অরিষ্ট ও কেশী নামক 
দৈত্যঘয়ই কৃষ্ণ বলরামকে নিহত করিবার জন্য 
বৃষ ও অশ্বরূপ পরিগ্রহ করে । এই জন্তই অরিষ্ট 
বৃষ এবং কেশী অশ্ব নায়ে অভিহিত হয়। 

টী(১৮)পৃ ৫* পূর্বকালে,.নন্নাদি গোপ- 
গণ কৃষিকার্ষোর উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর 
ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু 
কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রোৎসব পরিত্যাগক্রিয়! 
গিরিযজ্জের অনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ রোধান্ধ 
হইয়। বুন্দাবন উৎ্সম্ন করিতে সংকল্প করেন । 
তাহার আদেশে মেঘগণ সপ্তাহকাল মুষল- 
ধারে বৃন্দাবনে বারিবর্ষণ করে; কিন্ত বৃন্দা- 
বন উৎ্সম্ন কর! দূরে থাকুক, স্্রীকষেঃব 
প্রসাদে দেবরাজের দর্প চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া 


যায়। গে।পিকারঞ্জন সপ্তাহ কাল পর্যাস্ত 
বাঁমকরের কনিষ্ঠাঙ্গলীতে গোবর্ছন গিরি 


ধারণ করিয়া বুন্দাবন সহ বুন্দাবনবাসী- 
গণকে বর্ণ হইতে পরিত্র।ণ করিয়াছিলেন । 

টী (১৯) পৃ ৫০ কংসেরধাত্রী পৃতনাঁনিশা 
চরী কংলের প্রতি ন্েহপরবশ হইয়। কৃষ্ণকে 
নিহত করিবার বাসনায় তাহাকে বিষমিশ্রিত 
স্তনপান করায়। কিন্তু মায়াময় জনার্দন স্ভন- 
পানচ্ছলে তাহার প্রাণবাযু আকর্ষণ করিযা 
তাহাকে নিহত করেন। 

টী(২০)পৃ ৫১ এই হংসই ভুলিঙ্গ নামে 
প্রসিদ্ধ । 

টী(২১) পৃ) মূুগ্গে লিখিত আছে যে, 
ধর্শরাজ, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ, জাতৃবর্গ, 
বিছুর, অন্ুচরাদি সমভিব্যাহারে হন্তিনায় যাত্রা 
করেন। বস্তত্ঃ দ্রৌপদী যে সমতিব্যাঙাবে 
গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ 
দ্যতক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে যখন ড্রৌপদীকে 
সভায় আনিবার আদেশ হয়, তখন দ্রৌপদী 
হক্তিনাতে ই.ছিলেন» ইহার বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ 
হইয়া থাকে । 


সভাপর্কের চীকা সমু । 


ভারত-রত। 


অর্থাৎ 


সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ 


অস্টাদশপর্ব মহাভারত 
মহর্ষি কৃষ্ণৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত, 
সুল সংস্কৃত হইতে 
স্ধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্তৃক 
সরল বিশুদ্ধ পদ্যে জক্ষুবাদিত | 
বনপর্ষ। 


নুহন সংঙ্কবণু । 


সনাতন হিন্দুধর্ম ৎসাহী 
মহাত। শীধুক্ত বনু নন্দলাল দে মহাশয়ের 
উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে 
দে এগু ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত। 
হিন্দুপ্রেস। 


৬১ নং মসাহীরীটো'লা প্রীট._ কলিকাডা। 


শ্রীমহেজ নাথ দে দ্বার! মুদ্রিত | 
১২৯৬" 


বনপর্বের সূচীপত্র । 


এ সি শি শপ শসা ৬ সস, সম সস সপ পপ পা ৯ ৯ ৯ স্পা সি ন্পি স্পা পল ও স্টি সপ সি সি শি শীট 


পাগবদিগের বনবাসে প্রজালোকের খেদ 


বিষয় 


যুধিষ্টিবের ক্ষর্যযারাধনা ও বরলাভ 

ধৃতরা্ কর্তৃক বিছুরের অপমান ও 
যুধিষটিরের নিকটে বিছুরের গমন 

ধৃতরাষ্্রের সহিত বিদুরের পুনশ্বিলন ও 
ধৃতরাষ্রের প্রতি ব্যাসদেবের 
ভিতোপদেশ 

মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও দুষ্যোধনকে 
অভিশাপ প্রদান 

কিশ্টীর বধোপাখান 

কামাকবনে পাগুবদ্দিগেব নিকট 
শ্ীরুষ্াদির গমন 

শাল্বদৈতোব সহিত কামদেবের যুদ্ধ 

লীকুফ্েব মদ্ধে শাশ্বদৈতা বধ 

হ্বীবৎ্স-বাঁজার উপাখা'ন 

জীবৎস-রাজার নিকটে শনি ও লক্ষ্মীর 
আগমন 

শ্বীবৎস-রাঙ্জার বিচাব ও শনির কোপ 

রাজ1 ও রাণীর বনে গমন 

কবৎসের প্রতি শনির বাক্য 

টিস্তার সহিত রাজার কথ। 

জঈবৎস-রাজার কাঠুরিয়৷ আলয়ে স্থিতি 

বণিক কর্তৃক চিত্ত হরণ 

শ্রীবৎস-রাজার বোদন এবং 
চিন্তার অন্বেষণ 

স্ববভি- আশ্রমে রাজার স্থিতি 

ভশ্রীবৎস-রাজ।র মালিনী আলয়ে স্থিতি 

ভ্রীবৎ্স-রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ 

শ্ীবৎ্স-রাজার সহিত চিত্তাদেবীর মিলন 

পূর্ণমুন্তি শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎুস- 
রাজাকে বরদান 

ছুই ভার্ধযার সহিত শ্রীবৎস-রাজার 
রাজ্যে গমন 

শ্ীবুষ্ের দ্বারকায় প্রস্থান 

পাওবগণের দ্বেতবনে গমন ও মাকগ্ডেয় 
মুনির আগমন 

ড্রোৌঁপদখীর পরিতাপবাক্য 

যুদিষটির-দ্রৌপরী-সন্বাদ 


$ে ২৮ 


১২ 


১3 


১:৩৪ 


১৭ 


১৮ 


২১ 


চে 


৪ 


৫ 


৩ 


ন্ট 


৩১ 


৩৪ 


স্পট 


বিষয় 


যুধিঠিরের প্রতি প্রৌপদীর উক্তি 
মুধিঠিরের গতি ভীমের বাক্য 
ভীয়ের প্রতি-যুধিষিরের প্রবোধবাক্য 
জর্ভভুনের শিব আরাধনার্৫থ হিম।লযে গমন 
কিরাভার্জুনের যুদ্ধ ও ভর্ডদ্ুনের 

পাশুপত অন্ত্রলাভ 
অভ্ভুনের ইন্দ্রালয়ে গমন 
ইন্দ্রসভায় উর্বশী ইতাদ্দির নৃত্য গীত 
অর্জুনের প্রতি উর্ধশীর অভিশাপ 
ইন্্/লয়ে লোমশ ঞ্ধষিব অ|গমন 


পাগুবেব বিক্রম শুনিয়। ধতরাষ্রের বিলাপ 


অন্জুনের নিমিত্ত পাগুবদিগের আক্ষেপ 
নল-রাজঝার উপাখ্যান 

দময়ভ্তীর দ্বয়শ্বর 

দময়ন্তীর নল-বরণ 

নল-পুক্ষরেব দু্যত-রড়। 


নল-দময়স্তীর বনগমন ও নলের দময়স্তী- 


ভাগ 

দরময়স্তীকে সপগ্রাস 

দময়ভ্তীব পতি অন্বেষণ ও স্সুবাছ নগরে 
সৈরিন্ধীবেশে স্থিতি 

কর্কটনাগের দংশনে নলের বিকুতাকার 

খতুপর্ণালয়ে বাহুক নামে নলরাজার 
অবস্থিতি 

বিদর্ভভূপতি ভীমের নল-দময়স্তীর 
উদ্দেশ ও চেদিরাজ্যে দময়ভ্ভীর 
সন্ধান প্রাপ্তি 

দময়ত্তীর পিত্রালয়ে আগমন 

দ্রময়স্তীর পুনঃ শ্বয়ন্বর শ্রবণে খতুপর্ণের 
বিদর্ভে যাত্রা] ও মলের দেহ 
হইতে কলিত্যাগ 

খতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভনগরে 
প্রবেশ 

নলের সহিত দময়স্তীর মিলন 


পৃর্ঠা | 


৩৯১ 
৪৬ 
৪১ 
৪২ 


৪৪ 
৪৬ 


৪৭ 


৪১ 


নি 
নখ 


৫১ 
৫২ 
৩ 
৫ ৫ 
৫৬৩ 


৫৭ 
৫০১ 


৬৩ 
৬২ 


৬ও 


৬৪ 


৬৫ 


৬৭ 
৬৯ 


ধতুপর্ণ রাজার শ্বদেশে প্রত্যাগমন ও নলের 


পুনর্ধার রাজ্য প্রাপ্তি 
জনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্াকবনস্ই 
পাওবগণের বৃত্তাস্ত.জিক্তাস। 


৭9০ 


৭৭ 


বিষয় 


মহর্ষি নাবদের যুধিষিরেব নিকট আগমন ও 


তীর্থ শ্রনের ফল বর্ণন 
ক্ষেত্রতীর্থ মাহাম্ম?ঃ 
ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনিব কামযকবনে 
আগমন 


যুন্ঠিবাদিব-তীর্গযাতা। ৪ অগস্তোপ।খান 


অগন্য্য মাত্রার বিববণ ও বিশ্কাপর্ধতের 
দর্প চুর্ণ 

বুত্রাস্থুরেব সহিত তদবগণেব যুগ 

ভগস্তা মুনিন সমুদপান এবং “দবগণের 
সুদ্ধে অশ্তবপিগের নিধন 

শসগরবংশে।পাব্াযান এবং কপিলেব শাপে 
সগরলভ্তীন শস্য 

শগীরথেব ৬ুতলে গঙ্গা আনয়ন ৩ সগব 
বংশের উদ্ধার 

পবশুরামের দপ চর্ণ 

শোনকপো তের ডপাখাশ 


নি. 


৭৩) 


৭৪8 
৭৫ 


৭৭ 


৮৩) 
৮৪ 
০৫ 


ভীমের পদ্মালেষণে গমন & হনুমানের সহি 


সাক্ষাণ 
যক্ষগণের সহিত তীমের যুদ্। ৪ সীগদ্ধিক 
গুষ্পহরণ 


ভীমান্বেষণে যুধিষ্টিরাদির যাত্রা 

জটাম্নুর বধ এবং পাওবপিগের 
বদরিকাশ্রমে যাত্র! 

প1গবগণের বদরিকাশ্রম হইতে 
গন্ধমাদন পর্বতে গমন 


৯৫ 


নিও 


ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনা্থ যাত্রা ৯৮ 


নিবাতকবচ বধ 


অন্ত্রশিক্ষ। করিয়া! অর্জু'নব পুন মর্তালোকে 


আগমন 

যুধিটিরের নিকট অঞ্ভুনেব অন্ত্রলাভ 
বৃতাস্ত কথন 

যৃধিিরের নিকটে ইন্দ্রাদি দেলেব 
আগমন 

খ্ধিঠিরের ভ্রাতিগপণ সহ কাম্কবনে যাত্রা 


ছুধ্যোধনের সপরিবারে গ্রভাসতীর্ঘে যাত্রা : 


ছুর্ম্যোধনের সৈনা দরশনে তীমার্জুনের 
রণসশ্জ" ও যুধিষিরের সাতনা 

ছুর্েযাধনের সৈন্য সহ চিত্রসেন 
গন্ধর্ধের যুদ্ধ 

ধৃদ্ধে চিত্রসেন গন্ধর্ধের জয় এবং 
শারীগণের সহিত তুর্গো ধনের বন্ধন 


* ৯ 


বিষয় 


ধন্মাজ্ঞায় ভীমার্ুনের যুদ্ধষাত্র। এবং 
নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি 

ছুধ্যোধনের সপরিবারে হ্বদেশে প্রস্থ(ন 

হন্তিনায় সশিষা ছুর্বাসার আগমন 

কামাকবনে ঘুধিষিরের নিকট 
দুর্বাসার আগমন 

যুধিষ্টিবের স্মবণে শ্রীকৃষ্ণের 
কাম্যকবনে আগমন 

দুর্বাসাব পাব 

ছুঘ্যে। ধনের মনোছুঃখ শ্রবণে কর্ণের 
প্রুবোাধবাকা 

ছুধ্যোধনের মন্ত্রণায জয়দ্রথের 
দ্ৌপদী-হবণে যাত্রা 

তদ্রোপদী-হরণ ৪ ভীমহস্তে 
জযদ্রথেব অপমান 

অয়দ্রথের শিবারাধনায় যাঞ্স। 

হক্তডিনাষয জঅয়দ্রথেব আগমন 

সুধিচিরের নিকট মার্কগেেয় মুশির 
অ।গমণ 

জম বিজধের অিশাশ এবং 
হিরণ্যাক্ষণ হিবণ্যকশিপুৰ জগ্ম 

প্রহ্নাদচরিত্র 

নৃসিংহাবতাঁর ও হিবপাকশিপুবধ 

রাবণ ও কুশ্তকর্ণের জন্ম-_-( রামায়ণ ) 

আীবাঁম প্রভৃতির জন্ম ও স্্রীরামের 
সীতা সহ বিবাঙ্ন 

দশবথেব মৃতু পু শ্রীরামাদির 
পঞ্চবটাতে অবর্হিতঠি 

সীতাহরণ ও আরামের পঞ্চ বানবের 
সহিত মিলন 

শ্ীর!মের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ 

রাবণ বধ--( রামোপাখ্যান সমাপ্ত ) 

সাবিত্রী উপাখ্যান ্ 

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাঠ 

সভ্যবানেব মৃত্যু এবং যমের নিকটে 
সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি 

সতাবানের পুনজ্জীবন 

যুধিষ্টিরের কাম্যকবন ত্যাগ এবং 
প্রৌপদীর অহস্কার বিবরণ 

অকালে আমের বিবরণ ও 
দ্রৌপদ্দীর দর্প চূর্ণ 

যুধিঠিরের শুবসেনবনে স্থিতি 


পুষ্ঠা | 
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বিষয় পৃষ্ঠা ) 


যুধিটিরের ধর্ম জানিবার জন্য ধর্মের ছলন। 
ও জল আনিতে ভীমের গমন ১৭৫ 
ভীমান্বেষথে অজ্ঞুনের গমন ১৭৬ 
ভীমার্ডভুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা রী 
ভীমার্জুন-নকুলের অন্বেষণে মহদেবের মানী১৭৭ 
জাতিগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে 
রাজ] ঘুধিষ্টিয়ের গমন 


"৮ 


পৃষ্ঠা | 


১৭৮ 


বিষয় 


রাজা যুধিষ্টিরের আক্ষেপ 
যুধিষ্টিরের প্রতি ধন্মের চারিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ১৮০ 
ঘুধিটিরের প্রতি ধশ্মের ছলন! ১৮১ 
ধর্ম্বের নিকটে যুধিষ্টিরের বরলাভ ও 
কৃষ্ণাসহ চারি ভ্রাতার পুনজ্জীবন এঁ 
ব্যাসর্দেবের আগমন এবং অজ্ঞাত- 
বাসের পরামর্শ 


বনপর্বের হৃটীপত্র সম্প্ণ | 





শাগ্বগণের বনগমন । 





“ ছুর্বাক্যে কৌপিত সেই পাগুপুভ্রগণ ! 
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বন || +: 
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বনপর্ব । 


লাবাষণং নমহত্যি নরঞেব নরোভ্মং | 


দেবীং সবন্বতীং ব্যাসং ততো! জয়মুদীরয়ে্ ॥ 


পাণবটিগের বনবাসে প্রজালে!কের 
খেদ। 

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধিন | 
পুর্বপিতামহ-কথা অদ্ভুত কথন || 
কিকপে জিনিয়া তার নিল রাজ্য ধন | 
বনু ক্রোধ করীইল বলি কুবচন || 
কলহের পথ কুরু করিল শ্যজন | 
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ || 
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়! | 
কেমনে সহিল দুঃখ ধনেতে রহিয়া || 
পতিব্রতা মহাঁদেবী ড্রপদনন্দিশী | 
কিৰূপে বঞ্চিল ছ্ুঃখে কহ শুনি মুনি || 
কি আহার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর । 
কোন কোঁন বনে গেল কোন গিরিবর || 
বৈশম্পায়ন বলেন শুনহ রাঁজন। 
কপটে সকল নিল রাজা ছুর্দ্যোধন || 
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজ যুধিষ্ঠির | 
হস্তিনানগর হতে হলেন বাহির || 
নগর উত্তরমুখে চলেন পাগুব | 
চতুর্দিকে ধাইল রাঁজ্যের প্রজা সব || 
যেই মত ছিল যেই ধাইল ত্বরিত। 
পাগুব বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিত ॥ 


ভীষ্ম দ্রোণ ক্কপাঁচার্ধয বিছুরের প্রতি | 
ধিক্ার ও তিরক্ষাঁর করে নানাজাঁতি || 
ধৃতরাঁষ্ট্ে ভয় নাহি করে কেহ আর । 
ক্রোধেগালিপাঁড়ে মুখে আসে যা! যাহার । 
পাঁপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি |: 
সবে মেলি যাঁব মোঁরা পাঁগুব সংহতি || 
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্ষো্যোধন | 
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন || 
পাপিষ্ঠ হইলে রাঁজা প্রজা সুখী নয় | 
কুলধর্ম্ম ক্রিয়া তাঁর সব নষ্ট হয় || 
মহাক্রোধী অর্থলোৌভী মানী কদাঁচাঁরী | 
নির্দর ভুহৃখ শত্রু মহপাপকারী || 
হেন তুর্ষয্যোধনমুখ কভু না দেখিব | 
চল সবে পাগুবের সহিত রহিব | 

ত বলি প্রজাগণ কতাঞ্জলি করি । 
সবিনয়ে বলে ধর্মরাজ বরাবরি || 
আমা সবা ছাড়ি কোঁথ! যাইবে রাঁজন | 
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্বজন || 
তোমার সর্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব। 
উদ্দিগ্ন হইয়া হেখা আসি মোরা সব || 
তব হিতে হিত মানি তব ছুঃখে ছুঃখী | 
তব সুখ হলে মোরা সবে হই সুখী | 


২ আভারত-রত্ব 


আম! সবাঁকারে নাহি কর নিবারণ । 
তোমার সংহতি মোরা সবে যাব বন | 
রাজ্যেতে হইল মহাঁপাপী অধিকারী | 
এ কারণে মোরা সব হব বনচারী || 
জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন। 

প্প লহবাঁসে ধবে জুগন্ধ মোহন || 


পর | 
পাপীর মংসর্মে তেন পাপ বাড়েনিতি। ! 


পুণ্য রদ্ধি হয় প্রণ্জনের সংহতি || 
পথ্য করিবার শক্তি নাহি মো সবার | 
গণ্যভাগী হব সঙ্গে থাকিলে তোমার || 
বনু পণ্য করি ছুর্দ্যোধনের সংহতি | 
তথাপি তাহার পাপে নাহি অব]ঁহতি || 
রাজপাপে গুজাদের নাহি অব্যাহতি | 
যাঁউৰ তোমার সঙ্গে কি আর বসতি | 
দরশনলে পাপ হয় অশনে শয়নে | 
ধর্মাঢার নষ্ট হয় এ রাজার সনে || 
যেমত সংসর্গ কল সেই মত হয়। 

তেই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয় || 
সমস্ত সদণ্ডণ করে তোমাতে নিবাস । 
তেই তব অহিতে থাকিতে করি আশ || 
প্রঙ্গদের হেন বাক্য শুনি যুধিছ্ির | 
কহিলেন মিষ্ট বাঁক্য কোমল গভীর || 
ভাগ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ | 
সে কারণে এত ন্মেহ কর সর্বজন || 
আশমি যাহ। কহি তাহ অন্য ম। করিও | 
আমার সন্ভ,ম করি সকলে মানিও || 
পিতামহ ভীম ধুতরা জ্যেন্ঠ তাঁত। 
কুন্তী মাতা ইহ রা করেন পাত || 

এই সবাঁকার শোক কর নিবারণ | 
দেশে থাঁকি সবাকার-করহ পালন || 
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন | 
হাহাকার করি নিবর্তিল প্রজাগণ || 
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ | 
পাওবের পাছু পাঞ্ছু চলে সর্বজন || 
সশক্্র পাঁগুবগণ রথ আরোহণে | 
গ্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে || 


উত্তর মুখেতে যাম জাক্ৃবীর তটে। 
রম্যস্থাঁন দেখিয়া রহেন মহাবটে || 
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্বরী | 
সেই রাত্রি নির্বধাহিল জলম্পর্শ করি || 
চতুর্দিকে দছ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি | 
বেদধ্বনি পুণ্যরবে পুরে বন স্থুলী || 
রজনী প্রভাত হৈল উঠি সর্ধজন | 
ঘোর বনে করিলেন গমন তথন || 
চত্রদ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহাতি। 
দেখয়া বলেন ভবে ধন্ম নরপতি || 
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি | 
লমূলাহারী আমি হই বনগাঁমী || 
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে ছিজগরণ | 
বিশেষে বদেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ || 
হবে যত ছুঃখ শুন তোমা সবাকার | 
সে পাপে হইবে ন্ট মম ধর্মাচাঁর || 
বিজ বন্টে ছুঃখ পার দেব আঁদি জন | 
মনুষ্য কিসেতে গণি আমা আদি জন || 
নিবর্ঠিযা দ্বিজগণ চলহ নগরে । 
আমার বিনয় এই তোঁমা সবাকারে || 
দ্বিজগণ বলে কোথা যাইব নৃপতি | 
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি || 
জমা সবা পোষধদেতে ভ্যজ ভয় মন। 
মোরা আনি কল মূল করিব ভক্ষণ || 
ঘুধিষ্টির বলে আমি দেখিব কেমনে | 
মম সহ রহি ভ্ব৪খ পাবে দ্বিজগণে || 
ধিক ধুতরাক্ রাজা ছুষ্ট পুত্রগণ 
এত বাল অধোমুখে রহেম রাজন || 
শৌনক নামেতে খষি বুঝান রাজারে। 
সুললিত শান্তর বলি বিবিধ প্রকারে || 
শোঁকস্থান্ সহস্র শতেক ভয়স্থান | 
তাহাতে মুচ্ছিতি হয় মুর্খ যে অজ্ঞান || 
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন | 


'তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥ 


ধন উপার্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে । 
বন্ধুতে রহিল ধন কি কাজ বিমনে || 


বমপব্ৰ। ৩ 


অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি। যে জন ন। করে ইহা গৃহস্থ হইয়া | 
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগ্বতি || খা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম আদি ক্রিয়া | 
উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে | . আমি হেন লোক ইথে বাচিব কেমনে | 


এই হেতু মহাঁতাপ পাই আমি মনে | 
শৌনক বলিল রাজ! চিন্তা দূর কর। 
ধর্মকে শরণ লহ শুন নৃপবর || 


বায়ে হয় যত ছুঃখ ক্ষয়েতে থিগুণে || 
তার্থ যাঁর থাকে তার সদা ভীত মন । 
তাঁর বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন || 


স্পা শট পাশ পাটি শত 


অর্ণ হতে মোহ হয় অহঙ্কার পাঁপ। ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে | 
তত্যন্থ উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাঁপ || ত্রৈলোক্য জনেরে তারা ধর্ম বলে পালে।। 
এ কারণে অর্থচিন্ত। ভ্যজহ রাজন । ত্বমিহ করহ রাজা তপ আচরণ | 

সর্ব পুর্ণ তলে উষণ নহে নিবারণ || তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন || 


যাব শলীরে প্রাণ ভতিষ্ণ নাহি টুটে | এত শান যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয় | 
সাদ জন এই তব জ্াান-আল্ে কাটে || খধৌম্য পুরো হতে ডাকি কহে সবিনয় || 


সন্ভোষ সাধূর অক্ত্র তৃষখা নিবারণ | দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি | 

ইন্দ সম অর্থে তষ্ট নহে জ্ঞানী জন || কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি || 
ভনিতা নিন এজনিতা জারি শ্ণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোঁধন | 
ইহার মাঁয়াতে ডুবি ক্রেশমাত্র সার ||  ত্যজ ভয় কর রাজা বুর্য্যের সেবন || 
এই সব ম্নেছেতে মোহিত যত জন | সংসার পালন-কর্তা দেব দিবাকর | 
অটিস্ভিত কোঁথা দেখিয়াঁছ হে রাজন || হুর্মে্র প্রমাঁদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥ 
ধর্ম করিবারে যদি উপার্জয়ে ধন | এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন |' 
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ || 1 অঞ্টোত্তর শত নাঁম করান শ্রবণ || (২২) 
মহারাজ জাঁন ধন পাপ-পহ্কব্ত | দি 

পঙ্ধেতে নামিলে তনু হয় পঙ্ধারুত || যুধিঠিরের সথ্যযারাধন! ও বরলাভ। 
নিশ্টয় হইবে দুঃখ পন্ক ধূইবারে | যুবিষ্টির মহারাজ সেবেন ভাক্ষর | 

সাপু সেই যেই নাহি খায় সে পক্ষেরে। ব্রতী ভয়ে নানাপুষ্পে পুজেন বিস্তর || 
ধান্মে যদি প্রয়োজন থাঁকয়ে রাজন |  অফ্টোত্তর শত নাঁম জপেন ভূপতি। 

এ সকল পাঁপ-ভষতা কর কি কারণ || দণ্ুডবৎ গ্রণমিয়া করে নানা স্তরতি || 
শৌনক-বচন শুনি কহে নরপাত। তুমি প্রত লোকপাল লোকের পালন । 
মম কিছু ভৃষতা'নৃহি রাজ্য ধন প্রতি || চতুর্দিকে দীপ-দীপ্ত তোমার কিরণ || 
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে | অমর কিন্নর সব রাক্ষস মানুষে । 
গুহাশ্রমে অতিথি বা পৃজিব কেমনে || সর্ব সিদ্ধ হয় দেব তব কপাবশে ॥ 
গৃহণশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন | ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাঁজন। 


অতিথি যা মাঁগে তাহ! দিবে ততক্ষণ || আসিলেন তথ মৃর্তিমাঁন বিবর্তন | 
তুঁষণার্তকে জল দিবে ক্ষুধিতে ভোজন | বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্মের নন্দন | 
নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন | সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন || 
অথিতি আসিলে দ্বারে করিবে যতন | ত্রয়োদশ বৎসর যাবত রাঁজ্য হীনে । 
কত দুরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ || যত চাঁহ তত হবে মোঁর বর দানে | 


আভারতশ্রত 


ফল মূল শাক আদি যে কিছু আনিবে। 
অ্পমান্ত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে || 
দ্রুপদনন্দিনী ক্লষণা লন্মমী অবতার। 
বনমধ্যে আজি তার সব হল ভার || 
কিন্তু এক বাক্য কহি শুন সর্বজনে | 
সকলে সন্তোষ হবে তাহার রন্ধনে || 
তাহার পাঁকের দ্রব্য অব্যয় হইবৈ | 
যত চাহ তত পাবে কিছু না টুটবে || 
তাঁহার প্রমাণ কহি শুন সাবধানে | 
আনন্দে সকল লোক থাকিবে কাননে || 
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ। 
অন্ষয় রন্ধান গৃহে হবে ততক্ষণ || 
নিয়মের কথা এই কহিনু তোমারে । 
সকল সম্পূর্ণ দ্রব্য হবে মোঁর বরে || 
এত বলি অন্তহি'তি দেব দ্িনকর | 
হৃন্ট হয়ে সবারে বলেন নৃপবর || 
এমতে পাইল বর সুর্য্যের সেবনে । 
বনে যান ধর্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে || 
বাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি। 
ভ্রাতু পুরোহিত পুরলোকের সংহতি || 
ভারত পর্ধের কথ। পাপের বিনাঁশ | 
বনপর্ব যত্বেতে রচিল কাশদাস || 

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিছুরের অপমান ও যুধিষিরের 

নিকটে বিছুরের গমন । 

বনে চলিলেন পঞ্চ পার নন্দন | 
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন || 
মন্ত্রিরাজ বিতুরে আনিল ডাঁক দিয়া । 
জিজ্ঞাঁসিল ধৃতরাক্ট মধুর বলিয়া || 
বিচারে বিছুর তুমি ভার্গবের প্রায় । 
পরম ধরমবুদ্ধি আছয়ে তোমায় || 
' কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত। 


কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত || 


অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পার নন্দন | 
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় কুরহ এখন ॥ 
যেমতে আমার বশ হয় সর্বজন | 
.যেষে কপেস্বচ্ছন্দে বিহরে পুজগণ || 


৬১৬১ ১১৪০ 


বিছুর বলেন রাজা কর অবধান | 

ধর্ম হতে বিজয় হইবে সর্বজন || 
নিরৃতিতে পাই ধর্ম ধর্মে সব পাই । 
ধর্মাসেবা কর রাঁজা কোন চিন্তা নাই || 
তোমারে উচিত রাজ! যে কর্ন রক্ষণ। 
নিজ পুত্র ভ্রাতৃপূত্র করহ পালন || 

সে ধন্ম ডুবিল রাঁজা তোমার সভায় । 
দুষ্টমতি ছুূর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥ 
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল। 
বিবসন1 কুলবধূ সভাঁতে করিল || | 
তুমি ত তখন নাঁহি করিলে বিচার | 
এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর ॥ 
আছে যে উপায় এক যদি কর রায়। 
সগর্ধে সবংশে থাঁক বলি হে তোমায় ॥| 
পাগুবের যত কিছু নিলে রাজ্য ধন। 
শীঘ্গতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ || 
দ্রোপদীরে ছুঃশাসন কৈল অপমান | 
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান | 

কর্ণ ছুর্ব্যোধনে কর পাগুবের শ্রীত। 
এই কর্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত || 
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে ছুর্দেযোধন | 
তবে ত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন || 
পুর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অগ্যথা 1 
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা || 
জিজ্ঞাসিলে সেই হেতু কহি এবিচার। , 
ইহা ভিন্ন অন্ত নাই উপায় ইহার ॥ 
বিছুর-বচন শুনি অন্ধ ডাকি কর। 
যতেক বলিলে তাহা কিছু ভাঁল নয় || 
আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীত। 
তুমি যত্ত বল তাহা পাঁওবের হিত || 
আপনার মূর্তিভেদ আপন নন্দন | 

তারে দুঃখ দিব পরপুজ্রের কারণ | 

এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার । 


“তোমারে বিশ্বাম আর নাহিক আমার || 


অসতী নাঁরীরে যদি করয়ে পালন । 
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন || 


ছুর্ষেযাধন-শ্লেহ আমি ন| পারি ছাড়িতে 
তেঁই হেন কর্ম করি কালবশ হৈতে || 
মুনি বলে নহে ইহা ধর্মের আচার । 
এবপ কর্থেতে নহে আমার বিচার | 


এইমত পালন করহ সবাকারে | 
বনবাসে হইল দুর্বল কলেবরে | 

শুন রাজা পূর্বে হেন হয়েছে বিধান । 
তবে ধর্ম রহে সব দেখিলে সমান || 


প্র সম:ম্েহ রাজ নাহিক সংসারে । যদি ধর্ম চাহ রাখ আমার বচন । 


বিশেষ দুর্বল পুক্দ্র বড় স্নেহ করে | 
'তবমি যেন মম পুত্র পা্ডও তেমন 
যধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্ষে্যাধন || 
পাগুবেরে বিশেষত বনু স্নেহ হয়| 
পিতহীন সদ! পায় ছুঃখ অতিশয় || 
পুৰ্বের রৃত্তীস্ত কথা শুনহ রাঁজন। 
জুরভি গোমাতা আর সহজ্জলোচন || 
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল | 
তুক্ট হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল আখগুল || 
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন । 
দেবে নরে কিম্বা নাগে আপদ ঘটন || 
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার | 
শুন যেই হেতু ছুঃখ হইল আমার || 
টুর্বল আমার পু্রে যুড়ি লাঙ্ষলেতে। 
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পাঁরে চলিতে || 
মারিছে কৰক বড় পচ্ছমূল মোড়ে 
আর একটী বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে || 
তার.যঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহাঁর। 
কৰক পাপিষ্ঠ বড় করিছে, প্রহার || 
এই হেতু রোদন যে করি নিরন্তর | 
গুনিয়া উত্তর করিলেন প্ররম্দর || 

এই হেতু দেবি তুমি করিছ রোদন | 
কন্ত দেখ স্থানেস্কানে লক্ষ বষগণ ॥ 
বধকে কষকগণ করয়ে প্রহার । 

তা সবারে শ্নেহ কেন না হয় তোমা 
ুরতি বলেন এই অশক্ত ছুর্ববল.। 

ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল || 
গত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল 
বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পুরিল || 
বক তাজিল কৃষি করিল গমন । 
রতি বলেন সাধু সহত্রলোচন || 
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সমভাবে প্রজগণে করহ পালন || 
মৈত্রেয় মুর বাক্য ও ছুর্দ্যোধনকে 
অভিশাপ গ্লাদান। 
ধুতরাক্ট বলে মুনি করি নিবেদন | 
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন || 
আপনি বুঝাঁও দুউনতি দুর্ষেযাধন | 
ব্যাস বলে আমি না কহিব কছাতন || 
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রের় অপোধন | 
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন || 
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি । 
তারে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি | 
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয়। 
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয় || 
যথোচিত পুক্তা তীর ধুতরা কৈল। 


সুস্থ হয়ে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল || 


বি বলে বন্থৃতীর্ঘ করিন্ন ভ্রমণ | 
দেখিনু ক'ম্যকবনে পাগুপস্রগণ ॥ 
জটাচীর বিভূষিত ভক্ষ্য ফল মুল । 
তপস্বীর বেশ আঙ্গে তপস্তা বিপুল || 
তথায় শুনিন্ব এই সব সমাচার । 

তব পুঁজ দুর্মে্যাধন কৈল কদাচার || 
এই হেত শীপ্ব আইলাম হেথাকারে | 
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাঁব তোমারে || 
ভীষ্ম আর তৃমি কুরুবংশের প্রধান । 
হেন কর্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান | 
কুরুবংশে সবাকার স্বধর্্ম সুকৃতি। 
হেন বংশে অপযশ করিল জুন্মতি |! 
এই হেত সভা তব না শোভে রাজন । 


' এত বলি কহে মুনি চাহি ছুর্স্যোধন ॥ 


মূর্খ নহ ছুর্ষ্যোধন বড় কুলে জন্ম । 
তধে'কেন হেন কপ করিলে অধর্্ম | 
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পাগুবের হিংসা কর হইয়! অজ্ঞান । 


কিশ্পীর বধোপাখ্যাঃ 
না জানহ সখা যার পুরুষপ্রধান || 5 


কহ শুনি কিসে হীন পাুপুত্্রগণে ] ধতওাক্ কহে কহ বিছ্ুর জ্ুজন | 
ধনে জনে ধর্মে সবে বিজয়ী ভুবনে ||  কিজিপে করিল ভীম কিন্দীর নিধন | 
অঘুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাঁথ এত শুনি উঠি গেল ছুষ্ট দুর্ম্যোধন । 
হিডিস্বক বক আদি করিল নিপাত ||  ক্ষত্তা বলে শুন রাঁজ! কিন্দীর নিধন || 
কিন্মরে মারিল ভীম পশিতে কাননে | যে কর্তা করিল রাঁজা বীর রকোদর | 
ইক্ষ্রে পরাজয় কৈল খাওব-দাঁহনে || করিতে না পারে কেহ সুরাঁসুর নর | 
হেন জন সহ তুমি করহ বিরস। হেথা হতে পাগুবেরা যবে গেল বন | 
মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ || পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক কাঁনন || । 
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ। সেই বনে নিবসে কিন্ীর নিশাচর | 
অভিমানে উরুদেশে করে বরাঘাত || দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর | 


মৌনেতে থাকিয়া ভূমি করে নিরীক্ষণ | নিঃশব্দে পাপতবগণ যান কাম্যবন। 
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোঁধন || ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জন !| 


অরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন। ছুই হস্তে আগুলিল পাওবের পথ | 
ইহা'র উচিত ফল শুনহ রাজন || হনুমান পুর্বে যেন মৈনাক পর্বত || 


যেইকপে অভিমানে কৈলি করাঘাত। রাক্ষসী মায়ায় কৈল ঘোর অন্ধকার | 
ইথে গ্রদ! মারি ভীম করিবে নিপাঁতি।| 1 মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার || 


মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি |) চতুর্দিকে পশুগণ করয়ে গর্জন || 
আজ্ঞ। কর মুনিরাঁজ লুক এমন | পাগুব দেখিল আসে রাক্ষস দুর্জন | 


ভয়েতে ভ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন | 
ব্যস্ত হয়ে পঞ্চজন-মধ্যে লুকাইল । 
অস্ত্রধর বুকোদর'আশশ্বাস করিল || 
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন | 
রক্ষোন্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়ানিবারণ || 


পেশা শা শী 


সদয় হইয়। তবে বলে তপোধন ॥ 
ভ্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পজগণ | 
রাজ্য দ্িরা ভে যদি ধর্মের চরণ || 
তবে হেন নহিবেক শুনহ রাঁজনৃ। 

না করিলে মম বাঁক্য নহিবে লঙ্ঘন || 


শা? শেীপ্প শাাটািপশশীশাীশাি শি শিস 


তবে ধৃতরাষ্্ হেল মলিনবদন | অন্ধকার গেল দুষ্ট হল নিশাচর | 
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কিন্দীর নিধন || জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ধর্ম নৃপবর || 
কিকপে পাঙুর সুত মারিল কিন্টীরে। কি নীম কে তুমি হেথা এলে কি কারণ | 
কোধায় বসতি তার কত বল ধরে | কি করিব প্রীতি তব কহ প্রয়োজন || 


মুনি বলে আমি আর ন। বসি হেথাঁয়। কিন্মীর বলিল আমি নিশাচর জাতি । 
দুর্ষেযোধন সুখী নহে আমার কথায় | কাম্যক অরণ্য মধ্যে আমার বসতি || 
শুনিবারে ইচ্ছা বদি আছয়ে তোমার | মনুষ্য তপস্বী খধি যত বিপ্রগণ | 
বিছুরে জিজ্ঞাস পাঁবে সব সমাচার || ' যারে পাই তারে করি উদর পুরণ | 

তি বলি মহাম্বুনি করিল গমন । দৈবে মোরে ভক্ষ্য অনি মিলাইল বিধি। 
স্ছিরে জিজ্ঞাসে তবে অগ্বিকানন্দন ||. দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ব নিধি || 


কে তুমি কোথায় যাহ কিবা নাম শুনি। 
কি কারণে কাম্যবনে এ'ঘোর রজনী || 
যুধিষ্ঠির বলে আমি পাুর নন্দন | 
আমি ধর্ম এই মম ভাই চারিজন || 
রাঁজ্যভ্রষ্ট হয়ে মোর। আসিনু হেথায় | 
কিছুদিন নির্র্বাহিব তোমার আশ্রয় || 
ভাঁল ভাঁল বলি বলে ছুষ্ট নিশাচর । 
যাহারে খুঁজিয়। ফিরি দেশ দেশান্তর | 
একচক্রা নগরেতে ছিল মোর ভ্রাত। 
এই দুষ্ট ভীম তাঁরে করিল নিপাত ॥ 
ব্রাহ্মণের গুহে ছুষ্ট ছিল দ্বিজবেশে | 


সেই হেত সদা আমি ভ্রমি দেশে দেশে || 


আমার পরম সখা হিড়িষ্কে মারিল। 
তাঁর স্বসা হিডিয্বাকে বিবাহ করিল || 
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্বজন | 
মম হস্তে হবে তার অবশ্টা মরণ || 
ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতাঁর তর্পণ | 
অগ্িতে পোড়াঁয়ে মাংস করিব ভোঁজন || 
রক্ষসের এতেক কঠোর বাঁকা শুনি | 
বেগে ভীম এক রৃক্ষ উপাড়িয়া আনি || 
গাঁণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জীয় | 

তারে নিবারিয়। ভীম নিশাচরে কয় ॥ 
ভ্রাভূম্ুখা শোকে ছুষ্ট করিস বিলাপ । 
আজি তাহা সবা সহ করার আলাপ || 
মুভূর্তেক রহ ছুষ্ট পলাইস পাছে । 
বকের দোসর করাইব এই গাছে || 

এত বলি প্রহ্ারিল বীর রকোঁদর । 
বেত্রাস্তুরে বজ্জ যন মারে পুরন্দর || 
কম্পমান রাক্ষল অটল গিরিবর | 

দগ্ধ কান্ঠদড হাঁনে ভীমের উপর | 

দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য পদাঘাতে। 
পচ্মবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোঁপেতে || 
করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে মুণ্ডে বাড়ি। 
আচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে তাড়ি || 
দৌহাঁর উপরে দেহে বজ্মুটি মারে। 
শরবনমে অগ্নি যেন চট চট করে 


হেন মতে মুহূর্তেক হইল সমর | 
মহাভয়ন্কর যেন দানব অমর || 
কৌরবের প্রতি ক্রুদ্ধ আরো মগ্ন ছুঃখে । 
তাহে আরো নিশীচর "পড়িল সম্মুখে | 
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভূজঙ্গ পাইল! 
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল || 
তয়ন্কর কেশে ভীম করিল দলন। 
বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ || 
অতিক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে | 
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে ॥ 
মধ্যেতে তাঙ্ষিয়া তাঁর কৈল ছুইখান.। 
মহানাদ করি ছুট ত্যজিল পরাণ || 
হৃ হয়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন | 
সাঁধু সাধু প্রশংসা করিল ম্বুনিগণ || 
দ্রৌপদীরে আশ্বাসিয়! কহে রকোদর | 
এইমত সব শক্র যাবে যমঘর ॥ 
এইবপে কিম্মীরে মারিল বকোদর | 
তথায় যখন যাই শুন মৃপবর | 
পথে দেখি পড়িয়াছে পর্ধতপ্রমাঁণ | 
আমি জিজ্ঞাসিলাম যে মুনিগণ-স্থান || 
মুনিমুখে শুনিলাম সব বিবরণ | 
শুনিয়া নিঃশব্দ হল অস্বিকাঁনন্দন || 
পাঁও্পৃজ্র কথ শুনি ছন্ন হল জ্ঞান। 
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাঁজ। মহাচিন্তাবান || 
আরণ্যপর্ধের কথা অম্ৃত-সমাঁন। 
কাশীরাম দাস কহে সাধু করে পান || 
কাম্যবনে পাগবদিগের নিকট 
প্রীকৃষ্ণাদ্দির গমন। 

বনে যদি গেল পঞ্চ পার নন্দন | 
দেশে দেশে এই বার্তা পায় রাজগণ | 
ভোজ রুবি অন্ধকাদি যত নৃপগণ। 
কৃঝ্েখর সহিত গেল কাম্যক-কানন || 
পাঞ্কীল রাজার পুজ সহ অনুগত | 


'ধুষ্টকেতু ধৃুষ্টছ্যন্স আর বন্ধু যত | 


যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসে চতুর্ভিত। 
পাগুবের বেশ দেখি হুইল বিস্মিত || 


আত্মছ্ুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন 
হেন কর্ম করিল পাঁপিষ্ঠ ছুর্ষ্যোধন || 
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্মনীত | 
গোঁবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন | 
সবিনয়ে ধনঞ্রয় করে নিবেদন || 
ধর্মেতে ধার্মিক তমি হও সত্যবাদী । 
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতাঁর বিধি || 
অক্রোধী অলৌতভী তুমি দীনে ক্ষমাবস্ত 
তোমারে এতেক ক্রোধ না পড়ে তদন্ত। 
নারাঁয়ণ-বূপে তুমি হইলা তপস্থী। 
করিল! তপস্তা গন্ধমাদনে নিবসি || 
পুদ্ধর তীর্থেতে দশ সহত্র বৎসর | 
একপদ বাতাহার উদ্ধ, ছুই কর | 
বদরিকাশ্রমে ভূমি শতেক বৎসর । 
দেবমানে তপশ্চর্যযা কৈল! দামোদর || 
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন । 
ইঙ্গিতে বরহ ক্ষয় ইঞ্জিতে স্থজন || 
তুমি ত নিগুথ কিন্তু গুণেতে পুরিত। 
তোমারে যেনা ভজে সে জগতে বঞ্চিত 
এতেক বলেন যদি কীর ধনগ্ীয় | 
উীহাঁরে কহেন তবে দেবকীতনয় || 
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর | 
আমি নারায়ণ খষি তুমি হও নর || 
পাগডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ। 
সহিতে না পারি আমি পাগুবের ক্লেশ 
যেতোমারে দ্বেষ করে সেকরে আমারে 
তোমারে যে ম্েহ করে সেআমারে করে 
তুমি হও আমার হে আমি যে সোমার 
যে জন তোমার পার্থ সেজন আমার । 
এতেক বলেন কষ কমললোচন। 
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ || 
হেনকাঁলে উপনীত দ্রপদনন্দনী | 


কষ্েের অগ্রেতে বলে যোঁড় করি পাণি |. | 


'অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি । 
নাভিকমলেতে অফ্টা স্থজিয়াঁছ তুমি |! 


স্পস্ট শী 


আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ । 
পৃথিবী তোমার কটি অজ্যি, গিরিগণ || 
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায় | 
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায় | 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় ইক্দিতে তব হয়! 
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥ 
অনাঁথের নাঁথ তুমি ছুর্ধলের ধন । 

সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন || 
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান | 
মম ছু৪খ কহি কিছু কর অবধাঁন || 
পাওবের ভার্ধ্যা আমি দ্রপদনন্দিনী। 
তব প্রিয়সখী আমি অভ্ভন-ভামিনী || 
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায় । 
ছুর্ভাযা কহিল বত কহনে না যায়|! 
স্ত্রীধন্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি | 
অনাথাঁর প্রায় বলে লয় কেশে ধরি ॥ 
বীরবংশ পাঞ্চাল পাগুবগণ জীতে | 
দাফ্যকন্ম বিধিমতে বলিল করিতে || 
ভীম্ম দ্রোণ ধুতরা ছিল বিষ্যমান | 
সবে বমি দেখিলেন মোর অপমান || 
সবে বলে পাগুপুভ্র বড় বলবন্ত | 

এত দিনে তাসবার পাইলাম অন্ত || 
ধর্মপত্বী আমি হেন কহে সর্ধলোকে। 
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে | 
ধিক ধিক্‌ ভীম বীর ধিক্‌ ধন্জীঁয় | 
অকারণে গাণ্ীব ধনুক কেন বয় ॥ 
পুর্বেবেতে এমন আমি শুনেছি বিধান । 
স্্রীকষ্ট না দেখে কু থাকি বিদ্যমান || 
হীনবল হইলে ভার্ধযায় রাখে স্বামী । 
সে কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি || 
পুজ্রবূপে জন্মে লৌক ভার্ধযার উদরে | 
সেই হেতু জায় বলি বলয়ে ভার্ধযারে | 
ভার্য্যা ভীতা৷ হলে লয় স্বামীর শরণ । 
শরণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ || 
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে। 
কেন এর! রক্ষা নাহি করিল আমারে || 


বন্ধ্যা নহি দেব আমি হই পুজ্রবতী | 
প্রজ্র মুখ চাহি না করিল অব্যাহতি | 
হীনবীর্ধ্য নহে মোর সব পুভ্রগণ | 
মহাতেজ। তব পুজ্ প্রত্যয় যেমন || 
তবে কেন দুষ্টের সহি হেন কর্ম | 
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া! অধরা || 
দাঁসকবপে সভাঁতলে বসি সবে দেখে | 
মম অপমান করে যত দুষ্ট লৌকে | 
গাণড ব বলিয়া ধনু ধনগীয় ধরে। 
প(থবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে || 
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি | 
তবে কেন এত সহে না জানিন্নব আমি |! 
ধিক ধিক মম নাঁথ পাওুপাত্রগণ ! 

এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্ষেযাধন || 
বাল্যকাল হতে যত করে সেইজন | 
অগোচর নহে সব জান নারায়ণ || 
কপটে বিষের লাড়, ভীমে খাওয়াইল। 
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্জাজলে ফেলি দিল |! 
জতৃগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান | 

ধর্ম হতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ || 
রাঁজ্যধন লয়ে তবে পাঠাঁইল বনে । 
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে || 
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চ জন। 
হুঃশাসন হরে মম পিম্ধান বসন || 
এতেক বলিয়া কষা বলে সর্বজনে | 
তোমরা আমার নহ জানিনু এখনে || 
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে। 
এতেক ছূর্গতি মৃম ক্ষুদ্র লোকে করে || 
এত্েক বলিয়। কৃষ্ণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে | 
বারিধারা নয়নেতে অনিবাঁর ঝরে || 
পুনঃ গদগদ বাঁকো বলয়ে পার্ষতী | 
নাহি মোঁর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি | 
তুমি অনাঁথের নাঁথ বলে সর্ধজনে । 
চারি কর্নশে আমি নাঁথ তোমার রক্ষণে || 
সম্বন্ধে গৌরবে ম্নেহে আর প্রড়ৃপণে । 
দাসী জ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে || 


গোবিন্দ বলেন সথি না কর ক্রন্দন | 
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন | 
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে ছুঃশাসন | 
গোবিন্দ বলিয়। তমি ডাঁকিলে যখন || 
অগ্রেতে হয়েছে মম সেই মহাঘাঁত। 
যাবত ফপটী দুষ্ট না হয় নিপাত || 
যেইমত "কষ! ভূমি করিছ রোদন | 
এইমত কাঁন্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ || 
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি | 
ন| করিলে রথ বাজুদেব নাম ধরি || 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাঁসে 
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোঁষে | 
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন । 
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান ॥| 
এতেক শুনিয়া কহিছেন ধনপ্য় | 
রুষেংর বচন দেবি কু মিথ্যা নয় || 

যত কহিলেন ক্ষ হবে সেইমত | 
অকারণে কান্দ কেন অজ্ঞানের মত || 
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টচ্যুন্ন বীর 
সজলনয়নে কহে কম্পিত শরীর | 
এতেক লাঞ্চুন। কেবা ক্ষভ্্র হয়ে সয়। 
নিকটে না ছিনু আমি কুরু-ভাগোদয় || 
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহাঁর | 

শুন সর্ব রাঁজগণ প্রতিজ্ঞ! আমার || 
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব করে মনে । 
মম ভাঁর হল তারে সংহারিব রণে || 
ভীম্ম পিতাঁমহ যে অজেয় তিন লোকে | 
তাঁহাকে মারিতে ভাঁর হৈল শিখন্তীকে | 
অজ্জনেরে স্ৃতপুজ্র ন৷ ধরিবে টান। 
ভীমহস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাঁণ'।। 
জগতে গোবিন্দাশিত আমর! যে সব | 
ইন্্রকে জিনিতে পারি কি ছার কৌরব |! 
এত বলি করে কর কচালে পাঞ্চাল। 
প্রতিজ্ঞ। করয়ে জলে জ্বলে মহীপাল || 
আরণ্যপর্ধের কথা শ্রবণে অমুত | 
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অনুত্রত | 


শান্ধ দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ । 


মধুর বচনে কহিছেন জগন্নাথ । 
যুধিষ্টির আঁগে যোঁড় কৰি পম্মহাঁত | 
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে | 
নিবৃত্ত করিতে আনিতাম দ্যুতকালে | 
অন্ধেরে নিরুত্ত করিতাম শাক্্রবলে। 
পাশা আদি নীচ কর্মে বু দোব ফলে। 
মুগয়। মদির! পান পাঁশ! নিতস্বিনী | 
এ চাঁরি অনর্থ হেতু করে লক্গ্মীহানি || 
বিশেষে দেবন দোঁষ ধর্শাশীন্ছ্রে কয় | 
পাশায় এ সব দোব এক ক্ষণে হয় || 
বনুমতে দ্যুত করিতাম নিবারণ । 
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ || 
নতুবা পাঁশাকে চক্রে করিতাম ছেদ | 
আমি হেথ। থাকিলে ন। হত ভেদাভেদ || 
এ সকল বৃত্তীন্ত কহিল যুযুধান | 
শ্রুতমাত্র নৃপতি এলাম তব স্থান || 
তোমার এ বেশ বনে ফল মুলাহাঁর | 
তব দুঃখ নয় রাজা সকলি আমার | 
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ | 
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ || 
মুভূর্তেকে ভ্রমিবারে পার তিন পুর। 
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দুরু || 
গোবিন্দ বলেন রাঁজ। নহে অপ্রমাঁণ। 
যেই হেতু নাহি আসি কর অবধান || 
শান্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর | 
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকাঁনগর || 
তব রাঁজশ্ুয় হতে গেলাম যখন । 
সবারে পড়িল ছুট করি মায়ারণ | 
আমার সহিত যুদ্ধ হল বনুতর | 
বনু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর || 
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল | 
কহ শুনি শাহ কেন দ্বারকা হিংসিল || 
তাঁমার সহিত কেন বৈরিতা হইল । 
সস হত কাঁরণ সে দ্বারকা আইল |. 


কোঁন মায়া ধরে ছুষ্ট কত করে রখ। 
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুন্থদন || 
গোবিন্দ বলেন শুন পাওুর নন্দন | 

তব রাঁজশুয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ || 
শিশুপাল আমা হতে হইল নিধন | 
সেই বৈররুক্ষ বীজ হইল রোপণ || 
শিশুপাল বিনাশন শুনি দৈত্যেশ্বর | 
সসৈম্তে বেড়িল আসি ছ্বারকাঁনগর || 
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনে । 
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল সঘনে ॥ 
দ্বারকা পশিতে যত নৌকা পথ ছিল। 
সকল স্থানের নৌকা ভুবাইয়। দিল || 
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে । 
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে || 
ধন রতু রাখে সব গর্তের ভিতর | 
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর || 
আসিতে যাইতে লোঁক করে নিবারণ | 
বিন! চিহ্কে তথা নাহি চলে কোন জন || 
চিহ্ন পেলে রক্ষকের! ছাড়ি দেয় পথ |) 
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেই মত ॥ 
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গদলে | 
পুথিবী কম্পিত হল রথ-কোলাহলে || 
চতুর্দিকে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়! | 
বনু সৈন্য জলস্থললে রহিল যুড়িয়া || 
দেবালয় শ্মশান পুর্ণিত কৈল স্থল । 
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল || 
দেখিয়া! দৈত্যের সৈন্য বৃঝ্িবংশগণ | 
বাহির হইল তবে করিবারে রণ || 
চারুদেষ শাম্ব গদ প্রছ্্যুয় সারণ। 
সসৈন্য বাহির হল করিবাঁরে রণ || 
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শান্বের সেনাপতি । 
সে যুদ্ধ করিল শান্ব কুমার সংহতি || 
মহাঁবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন 1.৮” 
অস্ত্ররুষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ || 
সহিতে ন! পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল | 
ক্ষেমবৃদ্ধি-ভঙ্গ দেখি লৈন্য পলাইল | 


বেগবান নাঁমে দৈত্য আছিল তাহাতে | 


আ'গু হয়ে যুদ্ধ দিল শাষ্ের সহিতে || 
শাষ্বের হস্তেতে মহাঁগদা যে আছিল | 
তাঁহাঁর প্রহরে বেগবান সে পড়িল || 
দাঁনব বিবিন্ব্য নামে আসি গোড়াইল | 
নাঁন। অস্ত্রে ছুই বীর মহাযৃদ্ধ হৈল || 
মহাবীর চরুদেঞ্ রুক্নিণী-তনয় | 
অগ্নিবাঁণে সকল করিল অগ্নিময় || 
সেই বাণে ভব্ম হল বিবিন্বয অসুর | 
যাঁর ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর || 
সেনাপতি পড়িল পলাঁয় সেনাগণ | 
সৈন্যভঙ্গ দেখি শান্ব আহিল তখন || 
জিনিয়া! মেঘের ধ্বনি তাঁহার গর্জন | 
দেখি ভয়যক্ত হল দ্বারকাঁর জন || 


সৌভ সৈন/ মননে তাঁর কামাচারগতি | 
ক্ষণেক আকাশে উঠেক্ষণে বৈসে ক্ষিতি || 


অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন | 
বিষম আঁয়ুধ ধরে সব সেনাগণ || 
শাম্বে দেখি বিকম্পিত হল সব বীর। 
বাহির হ্ইল শাল নিয় শরীর || 
নির্ভয় হইল ঘত দ্বারকাঁর জনে | 
আইল মকরধ্বজ রথ আবোহণে || 
অপ্রমিত যুদ্ধ হল শান্বের সংহতি | 
অঞ্জন পর্ধত তুল্য শান্ব দৈত্যপতি ॥ 
মর্মাভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুয় ছাঁড়িল। 
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শান্বেরে ছেদিল । 
মৃচ্ছিতি হইয়া শান্ব রখেতে পড়িল। 
দেখিয়া যাঁদববল, চৌদিকে বেড়িল || 
হাঁহাঁরবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ | 
কতক্ষণে শান্ব রাজ! পাঁইল চেতন || 
গর্য়া' উঠিয়া শান্থ দিলেক টক্কাঁর | 
পলায় যাঁদববল শব্দ শুনি তাঁর || 

বু মায় জানে শান্ব মায়ার নিধাঁন | 
কামদেবে প্রহারিল তীক্ষ তীক্ষ বাণ | 
মোহ হল প্রহ্যন্ের মায়া অস্ত্রাঘাতে। 
মুচ্ছিতি হইয়া কাঁম পড়িলেন রথে || 


কামদেব মৃচ্ছণ? দেখি দাঁরুক সম্ততি | 
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্বগতি || 
কতক্ষণে সচেতন হল মম সুত| 
সারথিরে নিদ্দা করি বলয়ে বহুত || 
কি কর্ম করিলে তুমি দারুকনন্দন | 
মম রথ ফিরাইলে বিসের কারণ || 
শাল দেখি ভয় তব হল হৃদিমাঝ | 

সে কারণে সারথি করিলে হেন কাজ || 
রষিঙবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে। 
কেবা অগ্রসর হবে মম শরজাঁলে || 
স্থৃত বলে ভয় কিছু, নাঁহিক আমার | 
রথেতে বুল মৃচ্ছ? হইল তৌমার | 
্লথী ূচ্ছ? দেখি রথ ফিরাঁয় সারথি । 
নাহক তাহাতে দোষ আছে হেম নীতি | 
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার | 
ঈবৎ হাসিয়া কে রুক্সিণীকুমার | 
আর কভু কর্ম না করিহ হেন মত 
জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ || 
রষ্ঃবংশে হেনবপ কু নাহি হয়। 
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয় || 
গদণগ্রজ কি বলিবে জনক আমার | 
তোমা হতে বৃঞ্ঠিবংশ হইল ধিক্কার || 
কি বলিবে সাত্যকি ব! উদ্ধব শুনিয়া | 
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ সব গণিয়া || 
পাছে পাছে শান্ধ মম প্রহারিবে শর। 
পলাইয়া ষাঁৰ আমি স্ত্রীগণ ভিতর || 
দেখিয়া হাঁসিবে সব বরঝ্ককুলনারী | 
পলাইয়া গেল বলি বনু নিন্দা করি |! 
এ কর্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল | 
দ্বারকাঁর ভার যে আমারে সমর্পিল | 
রাঁজম্ুয় যজ্জে গেল আমারে রাখিয়া | 
কি বলিবে তাঁত এবে এ সব শুনিয়া || 
শীঘ্ব বাছড়াঁহ রথ দারুকনন্বন | 


'এখনি যে সৌভপুরী করিব নিধন | 


কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি | 


| রণমুখে রথ চালাইল শীঘ্বগতি |. 


শান্বের যতেক সৈন্য ন| যায় গণন | 
কামের সম্মুখে নাহি রহ কোন জন || 
মারিল বনুত সৈন্য ন! যায় গণন1 | 
রক্তে কলকলি উঠে আর উঠে ফেনা || 
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিন দৈত্যপতি | 
নান! অস্ত্র প্রহ্যান্নে প্রহারে শীপ্বগতি || 
পুনঃপুনঃ মায়াবী সে হাঁনে নান। শর। 
সব শর ছেদ করেকাঁম ধনুর্ধর || 
পর ক্রোধে শম্বরারি নিল দিব্যবাঁণ | 
চন্ত্র সুর্য তেজঃ দেখি যাহে বিদ্যমান || 
বাঁকে কাকে অগ্ধি উঠে বাণের মুখেতে 
অন্তরীক্ষবাসীগণ পলায় ভয়েতে || 
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার | 
শীঘ পাঠাইল তথ ত্রহ্মার কুমার | 
বায়ুবেগে নারদ আসিলেন ঝটিতি | 
সবিনয়ে কহিলেন কাঁমদেব প্রতি ॥ 
সম্বরহ অস্ত্র এই কৃষে্ের নদ্ন। 
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন || 
শান দৈত্যরাজ৷ কভু তব বধ্য নয়। 
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকীতনয় || 
এত শুনি হৃ্ট হয়ে তুণে অস্ত্র থুইল। 
এ সব কারণ শান্ধ সকল জানিল | 
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া! | 
নিজরাঁজ্যে গেল তবে দ্বারক। ত্যজিয়। || 
মহাভারতের কথা অমৃভ-সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে প্ুণ্যবান | 
শ্রীকৃষের যুদ্ধে শাহুদৈতায বধ। 
তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হল নরপ.ত। 
হেথা হতে আঁমিত গেলাম দ্বারাবতী || 
দেখিলাম দ্বারক। যে লগুভওড প্রায় । 
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সুম্ছন তাঁয় |)" 
পুপ্পোস্তানে তরুগণ লণ্ডভগু দেখি । 
জিজ্ঞাস। করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি । 
সকল কহিল তবে হৃদ্িকানন্দন। 
- আঠ্যোর্গীভ ঘতেক শন্বের বিবরণ || 


শুনিয়া হৃদয়ে তাঁপ হইল অপার 

ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত মহিল আমার | 
কামপাল কামদেব আহক প্রভৃতি | 
সবাঁরে কহিনু যেন রাখে দ্বারাবতী ॥ 
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির । 

শীন্ব সহ যুদ্ধে যাই সিদ্ধুনদতীর || 

তথা শুনিলাম শীল আছে দিন্ধু মাঝে । 
সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হইলাম সেই সাজে | 
পাঞ্চজন্য শঙ্খশব্দ শুনিয়া আমার । 
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শান ছুরাচার || , 
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকানগরে । 
না দেখি তোমারে ফিরি আসিলাম ঘরে || 
ভাগ্য মোর আপনি আইলে হেথাকাঁরে। 
এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে || 
এত বলি এডিলেক লক্ষ লক্ষ বাণ । 

গদ] চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশাণ || 

সব কাঁটিলাম আমি চোক চোক শরে। 
মায়ায় উঠিল শান্থ আকাশ উপরে || 
আকাশে উঠিয়। শান্থ বনু মায়া কৈস। 
দিবারাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল | 
কোটি কোটি বাঁণ যে এড়েল দুষ্টমতি। 
ন! দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি ॥ 
শৈব সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল । 
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল || 
দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জর | 
তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর || 
শক্ত্িহীন সর্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার । 
চিন্তান্তর হয় ছুঃখ দেখিয়! তাহার || 
হেনকালে দ্বারকণনিবাসী এক জন। 
সম্মুখে আসিয়া! কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ 
কি করহ বাঁনুদেব চল শীঘ্ব্ধতি | 
ক্ষণমত্র রহিলে মজিবে দারাবতী || 
শান্বরাজা আসি আজি ধ্বারকানগরে | 
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে || 
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া। 
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া || 


এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিম্ময়। 
পিড়ুশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয় || 
বলভদ্র প্রত্যুক্ন সাঁত্যকি আদি করি । 
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী || 

এ সব থালিতে বনুদেবেরে মারিল। 
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল || 

এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আঁসে। 
নাহিক তাহার শক্তি দ্বারক। প্রবেশে || 
মায়তে সকলি হেন জাঁনিলাম মনে । 
প্রনঃ যদ্দধ আঁরন্ত করিনু শাল্ব সনে || 
আচম্বিতে দেখি শান্ধ শৌভপুরী হতে। 
কেশপাশমুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে || 
চতর্দিকে দৈত্যগণ করিছে প্রহার | 
দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার || 
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া | 
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মাঁনিয়া || 
দেখিলাম সব মিথ্যা স্বপ্পেতে যেমন । 
তাহাতে হইল মম চিত্ত উচাটন || 
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া | 


সপ ক ৪ 
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না জানি কোথায় শান্ধ আছে লুকাইয়া। 


তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচস্কিতে | 
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পুর্ববভিতে | 
শব্দ অনুসাঁরে এডিলাম শব্দভেদী | 
যতেক মায়াবী দৈত্য ফ্রেলিলাম ছেদি || 
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধুক্লে | 
কৃম্তীর মকর মৎস্য রি সব গিলে || 
নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব | 
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব || 
করিলাম গান্বর্ব অন্ত্রের নিক্ষেপণ । 
মায়া দুর হল শান্ব দিল দরশন ॥ 
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি 
সে প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্বগতি || 
তথ! হতে বনু সৈন্য লইয়া! আইল । 
অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরধিল || 
অনেক প্রকারে তাহ। নারি নিবারিতে | 
দেখিয়। বিস্ময় হল আমার মমেতে | 

[ ৩) 


ডুবিল আমার রথ পর্বত চাপনে | 
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে || 
মোরে না দেখিয়া ব্যাকুলিত দেবগণ। 
আর মিত্রগণ কত করেন রোদন || 
বজ্জের প্রসাদে প্রণঃ পাই পরিত্রাণ 
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ || 
পর্বত করপটয়। আমি হলেম,বাহির | 
জলদপটল হতে যেমন মিহির || 
পৃনঃ শান নানা অস্ত্র করে বরিষণ | 
যোঁড়হাঁতে দারুক করিল নিবেদন || 
মায়ার পৃত্তলি এই অনুর দুরন্ত | 
সুদর্শন এড় প্রভু দৈত্য হবে অন্ত ॥ 
সৌভপুরী দানবের রবে যতক্ষণ 
ততক্ষণ হিবেক শান্বের নিধন || 
নুদর্শন এড়ি কাট শীঘ্র সৌভপর | 
তবে ত নিধন হবে মায়াবী অনুর | 
এ কথা শুনিয়! ত্যাগ করিলাম চক্র | 
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র।| 
আশে উঠিল চক্র সুর্য্যের সমান । 
সৌভপুরী কাটিয়া! করিল খান খান || 


। প্রনরপি সুদর্শন বানুড়ি ভাইল। 


শান্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞ! লইল || 
গর্্জিয়। উঠিল চক্র গগনমগ্ডলে | 
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জলে || 
দেখি ভুরাস্তুর সব হইল অজ্ঞান । 
শালুদৈত্যে কাটি চক্র করে খান খান || 
আর যত শেষ দৈত্য গেল পলা ইয়া । 
পূনরূপি আইলাম স্বসৈন্য লইয়। ॥ 
এই হেতু আসিতে না পাইনু রাজন | 
আপনার মৃত্যু পথ করে ছুর্য্যোধন | 
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবে পালন । 
সেই বলে ছুর্ষেযাঁধন ত্যজিবে জীবন || 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার | 


ইন্দ্র আদি সঞ্া হলে রক্ষা নাহি তার || 


শুন ধশ্ম মহীপাল.আমার বচঙ্গ। 
গ্রহদোঘ হতে ছঃখ পায় বাঁধুজন | 


.'অবনীতে ছিল পুর্বে শ্রীবৎস নৃপতি | 
শনিকোঁপে তিনি ছুঃখ পাইলেন অতি || 
চিস্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লন্দমী অংশে জন্ম 
গৃথিবীতে খ্যাত আছে তাহাদের কর্ম || 
দ্রৌপদীর কিবা ছুঃখ শুন নৃপবর | 

ইহ! হতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর || 
দৈবেতে এ নব হয় শুন মহীপাল। 
আপন অর্ভ্জিত কর্ম ভূঞ্জে চিরকাল || 
এবে ছুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে । 
ঈশ্বরেতে নিম্দা মাই নিন্দ আপণ্ণাকে || 
মূল কর্ম কলাফল ভোগাঁয় তাহাতে | 
কণ্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥ 
শুনিয়। কৃষ্ণের কথ। অতি মনোহর | 
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর || 

কহ প্র শ্ীবৎস নৃপতি কোন্‌ জন | 
কোথায় নিবাস তার কাহার নন্দন || 
চিন্তাদেবী কাঁর কন্যা! কহ নারায়ণ | 
কিকূপে পাইল ছু€খ কহ বিবরণ || 
'রাজপুভ্র হয়ে ছুঃখী আমার সমান | 
আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান | 
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ | 
মুখপদ্ম হতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ || 
বনপব্ৰ ব্যাসখবি করিল প্রকাশ । 
ভাষায় রচিল তাহ কাঁশীরাম দাস | 


শ্ীবত্স রজার উপাখ্যান। 

গ্তীরূষ্ত বলেন রাজা করহ শ্রবণ | 
শ্রীবংল রাঁজার কথা অপুর্ব কথন || 
চিত্ররথ পুর্ববে ছিল পৃথিবীর পতি। 
তৎ্পরে শ্রীবৎস হয় ভ্রাহা'র সন্ততি || 
একছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি | 
রতিপতি সম বপে বুদ্ধে বৃহস্পতি ||. 
সসাগরা বনুদ্ধীরা শাসি বাহুবলে । 
সকল করিল রাজ! নিজ করতলে || 
রাজ্য অশ্বমেধ করে শত শত। 
জানেত দরিজ্রগণে তোষে অবিরত || 
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শপ পস্পিশিশ পিস | আশ শাশ্পিশ শী 


অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণন না যায়। 
ধার্মিক তাহার তুলা নাহিক কোথায় ॥। 
যে যাহা যাচ্ঞা করে তাহা দেন তারে। 
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে ॥ 
চিত্রসেল্-রাজকন্য। তাহণর মহিষী | 
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম বপসী ॥ 
শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান। 
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান || 
রাঁজা রাণী ধর্ম কর্ম যা করে যখন। 
ঈশ্বরে অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন || 
একগুণ দান করে শত গু হয়| 
এইবপে শ্রীবসের কত কাল যায় | 
শুন সে অপুব্ৰ কথ। ধর্মের নন্দন | . 
তৎ্পরে হইল দেখ দৈবের ঘটন || 
একদিন লঙ্গমী আর শনি মহাশয় । 
উভয়েতে বাঁগ্যদ্ধ অতিশয় হয় ॥ 
লন্গমী কহে আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে । 
্বর্গ মর্ত্য পাঁতীলেতে কে ছাড়ে আমারে । 
কেমনে বলিলে শনি তুমি শ্রেষ্ক জন | 
ত্রিভূবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চন || 
এইবপে ছুই জনে হল অকৌশল । 

পণ করি ছুই জনে আসে ভূমগ্ডল | 
লম্গমী কহে শ্রীবস নৃপতি বিচক্ষণ । 
ইহার মধ্যস্থ তবে হৌক সেই জন ॥ 
সু্ধ্যপুজ্ৰ সিদ্ধুকম্তা উভয়ে ত্বরিত। 
রাজার পুরেতে আমি হন উপস্থিত || 
শ্বীবংস নৃপতি যাঁন স্নান করিবাঁরে। 
ছুই জন উপনীত দেখিলেন ছারে || 
দেখি ব্যস্ত নরপতি রহি যোঁড়করে। 
প্রণাম করিয়া কহে মৃছ মৃছু স্বরে || 

কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে | 
শনি কহে কার্ধ্য আছে তব সমিধানে || 
আমর! ছুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন। 
বিচারিয়! কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ || 
এত শুনি কহে রাজ! খিনয় বচনে। 
মিমাংসা করিব কল্য যাহ লয় মনে || 
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এই বাক্য কহি দেহে করেন বিদায় । 
ম্লান করি নিজাঁলয়ে আসি নৃপরায় || 
রাঁণীরে কহিল রাঁজা! এই বিবরণ | 
শুনিয়া হইল রাণী বিষগ্বদন || 
অমরে অমরে ছন্্ব করি ছুই জনে । 
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে || 
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল । 
না জাঁনি কি হয় বুঝি মম কর্মফল || 
রাজ! বলে চিন্তাঁদেবি চিন্তা কর মিছা | 
হইবে যখন যাহা! ঈশ্বরের ইচ্ছ। || 
কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয় । 
কাল প্রাপ্ত হলে নর মৃত্যবশ হয় | 
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্বরী | 
কাশীদন কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি || 
জীবৎস রাজার নিকটে শনি ও 
লম্ক্ীর আগমন । 
প্রভাতে উঠিয়। রাঁজা,লইয়া সকল প্রজা, 
মন্ত্রণ। করেন এই সার। 
বচন নাহিক কবে অথচ বিচার হবে, 
ইথে ভার ইষ্ট দেবতার || 
এত বলি অন্ুচরে, আঁজ্ঞা দেন নরবরে। 
আন ছুই দিব্য সিংহাসন | 
এক স্বর্ণে বিনির্মিত,এক রৌপ্যে বিরচিত, 
" ছুই পার্থ ছুয়ের স্থাপন || 
আসনের নানা সাঁজ,সাজাইয়া মহারাজ, 
আপনি বসিল মধ্যস্থলে | 
কমল! শনির সাথে, আসিল বৈকুণ্ঠ হতে, 
বসিলেন আসন বিমলে || 
সম্মুখে দাড়ায় রাঁজাঃবিধিমত করি পুজা) 
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি। 
কৃতাঞ্জলিপ্রণিপাতেসীগ্ডাইলযোঁড়হাতে। 
বহুবিধ করিলেন স্তুতি || 
হইয়। আহ্লাদযুতা, বসিল জলধিনুতা, 
স্বর্ণছত্র সিংহাঁসনোপরে। 
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়, 
রবি শশী যেন তমোহরে || 


বলিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাঁপনে, 
রাজার পীযূষ বাক্য শুনি | 
সংসার সাগরে সেতত,জীব তরাবার হেতু, 
রচিলেন ব্যাঁস'মহামুনি 1| 
দ্বৈপায়নদাসে কয়, তরিবাঁরে ভব্তয়, 
না! হইবে জঠর-যন্ত্রণা | 


| কষ নাম কর সার, জনম ন! হবে আর, 


এই মম বচন রচনা || 


শ্রীবৎ্প রাজার বিচার ও 
শনির কোপ। 


ছুই সিংহাসনে তবে বসি ছুই জন। 
কথায় কথায় জিজ্ঞামিলেন তখন || 
কহ ভূপ এ ছুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জন | 
শুনিয়া হাঁসিয় রাজা! বলেন বচন || 
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মলে । 
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিনে || 
শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন | 
শ্ানমুখ হয়ে শনি করেন গমন || 
লম্মমী কহিলেন তুষ্ট করিলে আমায় | : 
অচল] হইয়া রব তোমার আলয় || 
আশীর্বাদ করি দেবী করেন গমন | 
বিবগ্ন হইয়া! রাজা ভাবেন তখন | 
এবপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চে কত দিন | 
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন | 
শুন যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম অবতার | 
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার ॥| 
নিংহাঁসনে স্নান করি বসে নরপতি। 
হেন কালে শুন রাজা দৈবের কুগতি || 
কঝবর্ণ তথ! এক কুদ্ধুর আলিয়া | 
সেই জল অকল্মাঁৎ খাইল চণটিয়া || 
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল। 
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি কাস হইতে লাগিল || 
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন | 


'ভ্রমে ক্রমে বিভবাদি সব হৈল হীন || 


অকম্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর । 
শত শত মঞ্চ ভগ্ন ভুম্দর মন্দির || 


অকস্মা কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয় | 
দিবস রজনী প্রায় সব ধমময় || 

বিন! মেঘে রক্তরষ্টি হয় চতৃর্দিকে | 
অকল্মাঁ উল্কাপাত কালপেঁচা ভাকে | 
দিবসে প্রকাশে সব নঙ্ত্রমণ্ডল | 
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমক্রল || 
শনি কোঁপানলেতে পড়িল নৃপবর। 
রাজ্যরক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর || 
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ । 

গবী বস পশু পক্ষী নহি পায় ভক্ষ্য || 
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল । 
দাবালন আসি যেন অরণ্য দহিল || 
শ্রীবসের রাজ্যে শনি ঘটন! প্রমাদ | 
যুবক যুবতী হয় হবিষে বিষাদ || 

কাক শিব! শকুনি গৃধিনী নঁচে রঙ্গে | 
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে || 
বিপদসাগরে পড়ে শ্রীব্স নৃপতি | 
রোঁদন করিয়। ফেরে শুন মহাঁমতি || 
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ । 
এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন || 
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব। 
অনাহারে মহঁকষ্টে কেমনে বাচিব || 
তিন দিবারাঁত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া | 
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া || 
ভয়েতে কাতির রাজ! নাহি বাচে প্রাণে | 
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞাঁনে || 
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায়। 
জনম লইলে মৃত্যু সকলেরি হয় || 
স্বকীয় কর্থের ভোগ হয্ম যে আমার | 
কেন বা রোদন ইথে কর প্রিয়ে আর || 
সসাগর' পথিবীর পতি যেই জন। 
তাহার এমন দশ! দৈবের ঘটন || 

দৈবে যাহ! করে তাহা কে করে অন্যথা | 
ঈশ্বরের ইচ্ছা! হেন খেদ কর রথ! | 
আমার একান্ত ভার তাহার উপর । 
আমি কি করিব তিস্ত। কর্তা ত ঈশ্বর || 


রাজ] ও রাণীর বনে গমন । 


এইবপ বিবেচন। করিয়া ভূপতি। 
ত্রিপক্ষের পর তার স্থির হল মতি | 
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে। 
উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে | 
চিন্তাদেবি কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয় | 
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহ! মনে লয় || 
প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত। 

বনু মূল্য অণ্প ভার এমত রজত || 
সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র বসন। 

অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন || 
শুনি রাণী কাথা এক করিল তখন । 
কাথার ভিতরে রাঁখে বহ্ছ মূল্য ধন || 
রাঁজ! বলে শুন রাঁণী আমার বচন । 
শনি-দেোবে মজিল সকল রাজ্য ধন || 
কেবল আঅছয়ে মাত্র জীবন দোহার । 
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর || 
পিত্রীলয়ে যাও তুমি রাখ হে জীবন। 
যথা তথা আমি কাঁল করিব ক্ষেপণ | 
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার । 
তব সহ সুমিলন হবে পনর্বার || 

এত শুনি চিস্তাদেবী লাগিল কহিতে। 
না যাব বাপের রাড়ী রহিব সঙ্গেতৌ|। 
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়। 
হাঁসিবেক শক্রগণ সে ছুঃখ না সয়।| 
দুঃখের সময়ে তব থাকিব সংহতি । 
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি || 
তব সঙ্গে থাকি আমি সেবিব ও পদ। 
আমি সঙ্গে থাকিলে ন। ঘটিবে আপদ || 
গৃহিণী থাকিলে সঙ্কে গুহস্থ বলায় । 
উভদ্বে যেখানে থাকে তথা সুখ পায় || 
শনির দোহেতে তুমি আমারে ছাড়িবে। 
চিন্তারে অপ্পিয়া চিন্তা দুঃখ ত পাইবে || 
শুনিয়! রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত | 
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত ||" 


শুন ধর্মা অবতার অদ্ভুত বচন | 
শ্রীবস শনির দোষে করিনধ যেমম || 
অদ্ধরাত্রি কালে ভবে উঠি নরপতি । 
রাণীরে করিয়া সঙ্ষে যান শীঘ্বগতি || 
এইকালে ল্গ্মীদেবী আনিয়। তথায় । 
সদয় হইয়া? গ্রই বলেন রাজায় || 

যথায় থাকিবে তথা করিব গমন | 
কাঁয়ার সহিত ছাঁয়া মিলন যেমন || 
কিছুকাল ছুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে | 
প্রনর্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে | 
এক্ষণে বিদায় রাঁজা হইলাম আমি | 
শুতক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী || 
অতিশয় ঘোঁররাত্রে যাঁন ন্ররায় | 
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায় || 
গৃহের বাহিরে কডু না যায় যে জন । 
সেই চিন্ত পদত্রজে করিল গমন ॥ 
কন্টক অস্কুর কত ফুটে তার পাঁয়। 
অতিক্লেশে পতি সহ দ্রতগতি যায়| 
সঘনে নির্জন বনে প্রবেশ করিল। 

তার মধ্যে মাঁয়ানদী দেখিতে পাইল | 
অকুল সমুদ্র প্রায় নহি পারাঁবার | 
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হব পার || 
নদীর কুলেতে বসি কাঁদে ছুই জন। 
হাঁয় বিধি মম ভাগ্যে ,এই কি লিখন || 
কর্ণধারৰূপে শনি আসিয়া তখন | 

ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন || 
মন্দ মন্দ বাহে তরী চলে বা না চলে। 
নৌকা দেখি নরপতি কাগ্ারীরে বলে || 
ত্বরা করি পার করি দেহ হেকাশ্ারী। 
বিলম্ব না সহে ছুঃখ সহিতে ন। পারি || 
শাবিক আসিয়। কহে তুমি কোন জন । 
রমণী সহিত রাত্রে কোথায়-গমন || 
হরিয়। কাহার নারী কোথা নিয়া যাঁও। 
পরিচয় দেহ আগে কুলেতে ফীড়াও || 
রাজ৷ বলে শুনিয়ছ ভ্বৎস নৃপতি। 
সেই আমি এই.মম নারী চিন্তা সতী.|| 


আমার কুদিন হয় দেবের ঘটনে। 
নারী সঙ্গে করি ভাই আমিয়শছি বনে || 
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তার | 
তাল ও বেতালনিদ্ধ আছিল তোমার || 
তাঁর। সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়। 
কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ কহ মহাশয় || 
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার | 
বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার ॥ 
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে | 
সকল করয়ে নষ্ট ধর্মাপথ ত্যজে || 
আমার আমার বলেকেহকার নয়। 
কস্য মাতা কন্ত পিত। শাস্ত্রে এই কয় | 
কেবা কার পতি পুজ্র কেবা বন্ধুজন । 
মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ || 
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর | 
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম || 
আমার সর্ধদ! হয় ধর্মেতে বাসন| | 
কাঁর়মনোঁবাক্যে এই করি হে ভাঁবন1 | 
শুনিয়া হাঁসিয়! শনি কহে পুনর্ববার | 
অতি জীর্ণতম1 নৌকা দেখহ আমার ॥| 
ছুই জন হলে যেতে পারে পর পারে। 
তিন জন ক্ষীণতরী পারে কি না পারে ॥ 
আপনি স্ুবৃদ্ধি বট দেখ বর্তমান | 
বিবেচন! করি রাজ কর অনুমান || 
কান্তারে লইয়৷ আগে পার হও তুমি | 
কান্তা যদি লহ তবে কাথা রাখ ভূমি || 
শুনিয়া নাঁবিক-বাঁক্য করেন বিচার । 
কাথা পার করি আগে শেষে হব পার ॥| 
রাজ! রাণী ছুই জনে ধরিয়। ঝাঁথায় | 
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায় ৭ 
রথ! লয়ে হূর্য্যপুজ বাহিয়৷ চলিল। 
দেখিতে দেখিতে মায়াঁনদী শুকাইল || 
শ্রীবৎস নৃপতি:খেদে করে হাঁয় হাঁয়। 


,যে সকল দেখিলাম ভোজবাজি প্রায় | 


বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী। 
মায়! করি: বন্ধুধ্ন করিলেক চুরি || 


দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির | 
চঞ্চল হৃদয় তাঁর নাহি হয় স্থির |! 
চিন্তিয়। কহেন রাজা করিব গমন | 
উঠিতে নাহিক শক্তি না চলে চরণ || 
বনু কষ্টে গমন করিয়! ছুই জন । 
প্রবেশ করেন শেষে চিত্রধ্বজ বন || 
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রন্ভাত। 
পূর্বদিকে সমুদিত দেব দিননাঁথ ॥ 
ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হে কাতর হৃদয় । 
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয় || 
চলিতে না পারি নাথ করিনিবেদন | 
বিশ্রাম করহ এই স্থানে এইক্ষণ || 
দিব্য জল স্থলে নান? পুষ্প বিকসিত | 
এই স্থানে স্নান কর আঁছত ক্ষুধিত || 
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর | 
বন হতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর || 
উভয়ে করিয়া স্নান ইটপুজা করি । 
কুড়াইয়! আনে বনু সুপক্ক বদরী || 
উভয়ে খাঁইল জল শ্রান্তি হল দুর । 
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর || 
নানাস্থান এড়াইল পর্বত কাঁনন | 
নদ নদী কত শত বন পর্যটন || 
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নাঁনাজাঁতি | 
মলিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি ॥ 
বদরী খর্জ,র জন্বু পলাশ রসাল। 
নারিকেল গুবাক দাড়িষ্ব আর তাল || 
কদলী বয়ড়াফল আর আমলকী | 
কদশ্য অশ্বদ্থ বট নিম্ব হরীতকী || 
জাঁরুল পারুল বেল প্রিয়, অগুরু | 
রক্তমাঁর চন্দন বাদাম দেবদাঁরু || 
ইত্যাদি অন্দে রৃক্ষে নান। পক্ষিগণ | 
ব্যাত্রাদি হিংসক কত করিছে ভ্রমণ || 
মৃগেম্্র গজেন্্র উক্ গণ্ডার কাঁসর | 
ঘোটক গোঁধিকা খর ভল্ল,ক শুকর || 
শত শত পণ্ড দেখে বনের ভিতর | 
বিকট দশন দেখে তি ভয়ঙ্কর |." 


ভূচর খেচর কত কে করে গণন। 
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতিঘোর বন || 
মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপ্তি | 
সংসারের সার তুমি অগতির গতি |! 
দয়! কর দীননাথ করুণীনিধান | 

সমূহ সন্কটে প্রভু কর পরিজ্রাণ |] 
তোম। বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন। 
আমার ভরসামাত্র প্রভুর চরণ || 
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর || 
ত্রাণ কর এইবার হয়েছি কাতর ॥ 
এইবপ বলি রাজা স্মরে চক্রপাণি । 
অকল্মাঁৎ তথা এই হুল দৈববাণী || 

যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাঁননে | 
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে || 
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাঁজার। 
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার || 
একদিন বনমধ্যে করে দরশন | 
মতস্যঘাতী ধীবর জাসিছে কত জন ॥ 
ধীবর দেখিয়া মণ্ক্য করেন যাচন | 
কিছু মত্ম্ দেহ আজি করিব ভোজন || 
জেলে বলে কুক্ষণেতে ধরি জাল করে। 
কিছুই না পাইলাম কিরে যাই ঘরে | 
রাজা বলে শুন সবে আমর বচন । 
পুনর্বার ফেল জাঁল পাইবে এখন ॥ 
তাল বেতালেরে ন্মূতি করেন শ্রীবৎস | 
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বনু মস্ত || 
চতুর ধাঁবর জাল করিয়। বিস্তার | 
পুনর্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকণর || 
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ডের গণ । 
জানিল সাধক বটে এই দুই জন || 
সাদরে শকুল মণ্য্য দিল নৃপতিরে | 
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহেন রাণীরে ॥ 
ক্ষুধার্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন | 
মীন পোড়াইয়! দেহ করিব ভোজন || 
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার | 
মীন পোড়া খেলে হয় শনি-প্রতীকার | 


ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ | 

মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ || 
হরিষে বিষাঁদে রাণী অনল জ্বালিল। 
যতনপুর্ববক সেই মত্স্ত পোড়ীইল | 
মীন দগ্ধ করি চিন্ত। চিন্তা করে মনে | 
মৎস্য পোড়া রাজহন্ডে দিব বা কেমনে । 
ক্ষীর ছাঁনা নবনীত করে যে ভোজন | 
বনে আসি মীন দগ্ধ খাবে সেই জন || 
কিৰূপেতে এই ছাই খা(ও)য়াব তীহাঁরে 
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাহার আহারে | 
এতেক চিন্তিয় চিন্তা মীন লয়ে করে। 
ধূইয়া আঁনিব বলে গেল সরোঁবরে || 
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল। 
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল || 
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়। | 
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া || 
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়ামত্স্য বাঁচে 
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে || 
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি। 
একেত দ্ষুধার্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ অতি। 
বলিবেন তুমি মত্সা করেছ ভক্ষণ | 
পলাল বলিয়৷ এবে কর প্রতারণ || 

হাঁয় বিধি এত ছুঃখ ঘটালে আমায় । 
এখন রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায় || 
এত ভাবি চিন্তাঁদেবী কান্দিতে কান্দিতে 
সকল বৃত্তীস্ত কহে রাজার সাক্ষাতে || 
শুনিয়া! হালিয়। রাজ! রাঁণীরে কহিল । 
এ বড় আশ্চর্ঘ্য কথা শুনিতে হইল || 
মহাভারতের কথা অমুত-সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 


প্রীবৎসের প্রতি শনির বাকা। 
অন্তরীক্ষে থাকি শনিঃকহিছে আকাশবাঁণী, 
শুন শুন প্রীবস নৃপতি। 
আমি ছোট লক্ষী বড়ঃতুমি কহিয়াছ দ় 
ভার শাস্তি করিধ সংপ্রতি || 


সম্পত্তিতে করি গর্বঃআমারে দেখিলেখর্ব, 
আঁমি তব কি করিতে পারি । 
যেইলজ্জ। দিলে মোরেঃসেকথা কহিবকারে, 
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী || 
পণ্ডিত ধার্থ্মিক জ্ঞানেঃআইলাঁম তবস্থানে, 
তুমি ত করিবে সুবিগর। 
কপট চাতুরী করি, মম গুণ পরিহরি, 
তুমি ছুঃখ দিয়াছ অপার ॥ 
কি কব ছুঃখের কথা,স্মরণে মরম ব্যথা 
রহিবেক হৃদয়ে আমার। 
আসন বলিয়া শ্রেষ্ঠ,লক্ষমীরে বলিলে জোর্থঃ 
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার || 
করিয়াছি রাজ্যনাীশ) অপর অরণ্যে বাস, 
শেষে এই স্ত্রীভৈদ করিব । 
শুন রাঁজ! বলি তোরেঃতবেতচিনিবে মোরে, 
নহে মিথ্যা যে কথ! বলিব | 
শুন শুন মহাঁরাঁজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ, 
দেব দৈত্য নাগ আদি গণে | , 
অবধ্য সর্বব্রগাঁমী, সর্ব ঘটে থাকি আমি, 
অতিশয় পুজ্য ব্রিভূবনে || 
শুন হে শ্রীবৎস ভূপ।ত্রতাযুগে রামকপ, 
হইল প্রভুর অবতাঁর। 
এক ব্রদ্গ চারি অংশে+জন্মিলেন রঘুবংশে, 
রাজা দশরথের কুমার ॥ 
দশরথ ধর্মাচার। দেন তীরে রাজ্যভার। 
আমি তারে পাঠাই কানন | 
অনুজ লক্ষ্মণ সাঁথে, প্রবেশে গহন পথে। 
জটা| বল্ক করিয়! ধারণ || 
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাঁসতী,পতি অনুগতা অতি, 
শুন হে দুর্গতি যত ভার। * 
কাননে পতির সহ? ভূঙ্জিবারে পাপশ্রহ, 
বনে গেল দীনের আকার ॥ 
পর্বত কানন পথে, বঞ্চিয় স্বামীর সাঁথে, 
পরে তারে হরে দশানন | . 
রাজ্য ধন স্বাঁমী ছাড়ি,গেলেন রাবণবাড়ী। 
বাঁস হইল অশোক কানন || 


আঁর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন, 
সতী কন্ঠা অর্ধ অঙ্গ যার | 
সতী গতে কৃত্তিবাঁস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ, 
ছাগমুখ দক্ষের আকার | 
সতী দেহ ত্যাগ করে,জন্মি হিমালয়ঘরে, 
সর্ব হেতু মম মায়াঁজাল | 
আমারে হেলন করি, ইন্জ্ স্বর্গপ্পরিহরি, 
ভগাঙ্গ রহিল কতকাল || 
'মম সহ বাঁদ করি, বৈকু্টনিবাঁসী হরি, 
কীটবপ ধারণ করিল। 
ঘুচিল বৈকু্টলীলা, গণ্ডকীপর্ধতে শিলা, 
দেবমানে বহুকাল ছিল || 
বলি দৈত্য অধিপতিঃস্বর্থ রসাতল ক্ষিতি। 
ত্রিভুবন করে অধিকার । 
হেলন করিল মোরে,পাতাঁলে লইয়া তারে, 
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার | 
স্বর্গ মর্তয রসাঁতল, সর্বত্র আমার বল, 
সবে করে আমারে পুজন | 
তোরকাছেঅপ্পআমি,তুমিপথিবীরস্বামী 
*. লঙ্মী তোর দেখিব কেমন || 
এতেক কহিয়া শনি হইল আকাশগামী, 
"  স্বপ্নব শুনিল রাঁজন | 
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম, শনির যতেক কর্্মঃ 
হল রাজা নিরানম্দ মন | 
আরথ্যপর্ধের কথা,অতি সুখ মোক্ষদাতা, 
রচিলেন মহাঁমুনি ব্যাস। 
রচিল পাঁচালিছন্দে'মনের আবেশানন্দে, 
কৃষত্দাসান্ুজ কাশদাস || 





$ চিন্তার সহিত রাজার কথ।। 
শুমিয়। আকাশবাণী শনির ভারতী । 
ডাকিয়া! বলিল রাজ! চিন্তাদেবী প্রতি 1। 
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল। 
রাজ্যনাশ বনবাস সর্দনাশ কৈল || 
বিবাদ করিয়া যদি দৌোহে ন। আসিবে । 
তবে কেন চিন্তাদেৰী এমত হইবে || 


আমার কুদিন হল বিধির ঘটন1 | 
নৈলে কেন দ্বন্দ করি আসিবে ছুজনা | 
ভাঁবিয়! চিস্তিয়! দেবি কি হইবে আর | 
নিজ কর্ার্ডিত পাপ হয় ভূর্জিবার ॥ 
কারণ করণ কর্তা! দেব গদাধর | 
আমার একান্ত ভার তাহার উপর ॥ 
ধর্মে বিচলিত মন নহে ত আমার । 
নিজ কর্মে ুঃখ পাই কি দোঁষ তাহার 
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন । 
ফল মূল আহাঁরেতে করেন যাপন || 


ধর্মচিন্তা করে রাজা ম্মরে বিধাতায়। 


এইবপে পঞ্চ বর্ষ নাঁনা হুঃখ পায় | 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশরাম দাস কহে শুনে প্রথ্যবান || 

স্ীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে 

স্থিতি । 
শুন শুন ধন্মরাঁজ অপুর্ব কথন । 

কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন || 
পুর্বমত ফল-মূল না মিলে তথায় | 
কানন ত্যজিয়া রাজা মগরেতে যায় || 
নগর উত্তরতাঁগে ধনীর বসতি । 
তথায় বসতি মোর ন। হয় সম্মতি || 
দুঃখী হয়ে ধনঢে)র নিকটে না যাবে । 
দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে | 
দুঃখীর সমাজে থাঁকি কাটাইব কাল। 
পাছে লোকে ঘুণা করে এ বড় জঞ্জাল | 
এত বলি দক্ষিণেতে প্রবেশিল রাঁয় | 
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয় রয় ॥ 
রাজ রাণী তথাকারে হন উপনীত । 
দেখিয়। সন্প,মে তাঁরা জিজ্ঞাসে ত্বরিত || 
কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি। 
কি হেতু আসিলে ফ্ৌোহে কহ শীপ্বগতি | 
শুনিয়! সবার বাক্য কহে নৃপবর | 
মোর সম ছুঃখী নাহি.পৃথিবী ভিতর |] 
বনু ছুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়। 
তোমরা করিলে কুপ। তবে হঃখ যায় || 


আশ্বীন করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার | 

করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার | 

মোরা কাঠিরিয়া জাতি কান্ত বেচি কিনি 
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি । 
সক্ষে থেকে কাঁন্ঠ বেচি প্রত্যহ আঁনিবে | 

এ কম্মে নিযুক্ত হলে ছুঃখ না রহিবে || 

শনি আনন্দিত হন শ্রীবৎস রাজন | 

ভাল ভাল এই কর্ম করিব এখন ॥ 
হেনমতে কাঠুরিয়৷ ঘরে দুই জন ! 

রহিল গোঁপনে রাজ! নিরানন্দ মন || 

কাঠ্রিয়াগণ-ভার্যয! যত্তেক-আছিলঘ। 

চিন্তার সৌজন্য হেরি সবে বশ হল | 
নানা ধর্ম নানা কর্ম করান শ্রবথ। 
শুনিয়! সন্তুষ্ট হল সবাকার মন || 

সব! সঙ্গে সখীভাঁবে আছে রাঁজরাঁণী | 

শিষ্টালাপে থাকে সদা দ্রিবস রজনী || 

প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে | 
রাঁজাকে ডাঁকিল সবে এস যাই বনে || 
শুনিয়া চলেন রাজা সবার সংহতি । 
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্বগতি || 
কাঠুরিয়াগণ কান্ঠ ভাঙ্ষিল অনেক । 

বড় বড় বোঝ সবে বান্ধিল যতেক ॥ 

ফল মূল পত্র পুষ্প নিল সর্বজন | 

আমি কি লইব টিত্তে চিন্তিল রাজন || 

নিন্দিত ন! হয় কর্ণ ক্লেশ ন! সহিব। 

অথচ আঁপন কর্ম প্রকারে সাধিব || 
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার | 
কাঠুরিয়! সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার || 
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়াকুল। 

॥ গৃহিলোক আঁসি সবে করি নিল মূল্‌|| 
কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পথ। 
কেহ বা বেচিয়! কেনে খাদ্য প্রয়োজন || 
চন্দনের কান্ঠ লয়ে শ্রীবৎস রাজন । 
বেচিবারে যায় তবে বণিক সদন || 
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর | 
উঠিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্তর | 


চি প্র 
সন 


তন্কী ছুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল | 
অপুর্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল || 
ঘুত তৈল চাঁলি ডালি লবণ সৈষ্ধাব 
মশল৷ মিষ্টান্ন দধি কিনিলেন সব || 
শীক স্থুপ তরকারি যতেক পাইল। 
ভাল মতস্য মাংস রায় যত্ব করি নিল |! 
কিনিয়া অশেব দ্রব্য নিয়া নরপতি | 
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাঁসতী || 
রাণী প্রতি কহে রাজা বিনয় বচন | 
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ | 

শুনিয়৷ সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহাঁরাণী। 
বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি ॥ 
লী অংশে জন্ম তার লক্ষ্মী স্ববূপিণী 
চক্ষুর নিমেষে পাক কৈল চিন্তারাঁণী || 
ন্নান দান করি রাজা! আসিয়া সত্ব | 
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর | 
রাণী বলে সবাঁকারে ডাকহ রাজন | 
সকল রন্ধন হল করাহ ভোজন || 
এত শুনি নরপতি ডাঁকে সবাকারে। 
আনন্দিত হয়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে 
একত্র হইয়া সব কাঠ্রিয়াগণ | 
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষমন 
রাণী অন্ন আনি দেন পরশে রাজন 
ক্রমে ভ্রমে পরশিল ভুঙ্জে সর্বজন || 
কুধা সম অন্নপান খায় সর্বজন | 
ধন্য ধন্য ধ্বনি হল কাঠুরে ভবন || 
শ্রদ্ধাপুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া | 
পশ্চাতে ভূর্জিল রাঁজ। হৃষ্টমন হৈয়া || 
এইবপে কত দিন বঞ্চিল তথায়। 
এক দিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ||. * 
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়| 
চাপাইয়। তরী সাধু সেইখানে রয় || 
অকন্মাৎ তার ডিঙ্ষি চড়াতে লাগিল । 





'হাঁয় হায় করি কান্দে কিহলকি হল।। 


হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন | 
গণক হইয়া! শনি 'জাইল তখন || 


হস্তে লাঠি পুঁথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া। | যশোদ। যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া 


সাধুর মঙ্গল কথ! কহিল আসিয়! || 
শুন মহারাঁজ তুমি স্থির কর মন। 
তোমার তরণী বদ্ধ হল যে কারণ || 
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চন | 
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন || 
সেই হেতু তব তরী হল হেন বপ। 
কহিন্ু যতেক কথা জানিবে স্ববপ ॥ 
মহাজন কহে কথ! করিয়া প্রণতি | 
অম্বত অধিক শুনি তোঁমার ভারতী || 
ব্রাঙ্গণ বলেন শুন আমার বচন । 
যেবপে তোঁমাঁর তরী চলিবে এখন || 
এই গ্রামবাসী কণৃঠুরিয়া যত জন 1 
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্ষযাঁগণ || 
সকলে আসিয়। তারা ধরিবেক তরী | 
তাঁর মধ্যে পতিব্রতা অশছে এক নারী || 
সেই আসি যেইক্ষণে ছু ইবে তরণী। 
কহিন্ স্ববূপ কথা ভাসিবে তখনি | 
'শুনি আনন্দিত হল (সই মহাজন | 

এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন || 
শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে। 
পাঁইনু পরম তত্ব দৈবের ঘটনে || 
কিন্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে | 
কাঠরিয়া জাতি সতী আনহ সাঁদরে | 
শুনিয়া! সাধুর আজ্ঞা কিন্কর চলিল। 
স্তব স্রতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল || 
সহজেতে হীনজাতি অতি অঞ্পজ্ঞান | 
পাঁইয়া সাধুর নাম আনন্দ বিধান || 
যতেক কাঁঠরেভার্ধ্যা নিমন্ত্রণ শুনি | 
হরিষ বিধানে সবে. চলিল তখনি || 
যেখাঁনে নদীর ঘাঁটে আটক তরণী | 
সেই খানে উত্তরিল যতেক রমণী || 
কমল। বিমল গেল আর কলাবতী | 


কৌশল্য। রোহিণী চলে আর সাহাবতী 1। 


রেবতী টৈকেয়শ উমা রস্তা তিলোস্তম1 | 
হরপ্রিয়। চিত্রাবততী রীধা সতী শ্ীমা | 


আর বম্ঠী গয়া গর্জ। কালিম্দী অভয় || 
চপল! চঞ্চল ধাঁয় চগ্ডালী কেশরা। 
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী | 
একে একে তরী সবে পরশ করিল । 
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল || 
কারো হতে নাহি হল সাধু প্রয়োজন | 
বুঝিল হইল মিথ্যা গণক বচন || 

কত নারী আইল না এল কত জন। 
কিন্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ |1। 
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায়। 
এক নারী না আইল স্বামীর মানায় | 
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে 
তিনি এলে মোর তরী অবশ্য চলিবে।। 
মহাভারতের কথ। অমুত-সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 


বণিক কর্তৃক চিন্তা হরণ। 
তবে সাধু হর্ষযুক্তা গলে বস্ত্র দিয়া | 
যথাস্থানে চিন্তা সতী উত্তরিল গিয়া || 
কাতর হইয়! অতি সাধু কহে বাণী । 
আমারে করহ রক্ষা ওহে ঠাকুরাণি || 
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে ছুঃখ মনে । 
আমাকে যাইতে মানা করিল রাঁজনে || 
কি কহিরে মহারাজ আসিয়া ভবনে । 
ভাবিয়৷ চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে || 
কাতর শরণাগত যেই জন হয়। 
তাঁহাঁরে করিলে রক্ষা ধর্মের সঞ্চয় || 
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি | 
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী || 
যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়। | 
সহিব সকল কথা শরণ মাগিয়া || 
এত ভাঁবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়। | 
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া || 
উপনীতা। হন যথ। সদীশগর-তরী | 
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি | 


যদি আঁঘি সতী হই পতি অনুগত | 
তবে সে ভাঁসিবে তরী কিন সর্বথ! || 
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে। 
ভানিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে || 
দেখি সদাগর হল হরধিত মন | 

জাঁনিল মনুষ্য নহে এই নারীজন | 

যদি মোর নৌকা কড়ু আটক হইবে। 
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে | 
এত তাবি নৌকাঁপরে লইল চিন্তারে । 
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে || 
শুনি ধর্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি । 
অমৃত অধিক শুনি তোঁমার ভাঁরতী || 
চিন্তার বলহ শেষে হল কোঁন গতি | 
কিৰূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি || 
এত শুনি কহেন শ্রীষশোদাকৃমার | 
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার || 
অতি দুঃখে শোঁকাঁকুল কাতর অন্তরে | 
ঈশ্বর ম্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে || 
কেন আঁমি আইলাম আপনা খাঁইয়! | 
কান্দিয় আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া || 
নুর্ধ্যপাঁনে চাহি দেবী যোড় করি হাঁতি। 
বনু স্ব করে চিন্তা বনু প্রণিপাঁত || 
দয়া'কর দিননাথ অখিলের পতি । 
মোর কপ লহ দেব দেহ কু-আ'রুতি || 
জরাঁযুত অঙ্ত প্রভূ দেহ শীঘ্রগতি | 

এত বলি কাঁন্দে দেবী লোটাইয়৷ ক্ষিতি || 
দেখি দেব ভাক্ষরের দয়া উপজিল। 

ভয় নাঁই ভয় নাঁই বাঁণী নিঃসরিল || 
চিন্তাদেবী-বূপ দেব করিল হরণ । 
গলিত ধবল মুর্তি দিল ততক্ষণ || 
এইবপে নৌকায় রহিল চিন্তাপ্তী | 
বাছিয়া চলিল সাধু মহাহষ্টমতি || 
এথাঁয় কাঁনন হতে আসি নিজালয়। 


শুন্য, ঘর দেখি রাজ! মানিল বিস্ময় || : 


কান্দিয়া অস্থির রাজা ন! দেখি চিন্তাঁয়। 
সকাতরে পড়সীরে জিজাঁষেন রায় || 


মহাভারতের কথা অযুত সমান | 
কাঁশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যৰান | 
ভব্স রাঁজার রোদন এবং চিন্তার 


কাঁতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎল ধরণীপতি। 
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা | 
কহসবেসমাচার,?কোথা চিন্তা সে আমার, 
না হেরিয়! পাই মনে ব্যথা | 
রাজার বিনয় শুনি,পড়সী কহিছে বাণী; 
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন | 
কহি শুন বিবরণ এই ঘাটে এক জন; 
আইল ধনাঢ্য মহাজন || 
তাহার কর্ম্েতে ঘটেঃতরণী আটক ঘাটে, 
বিধাতি। তাহারে বিড়স্িল। 
আসি সেই মহাঁজন+ কহিলেন সুবচন, 
যত নারী সবারে ডাকিল || 
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে বধূ, 
গ্রমে ত্রমে তরী ছোঁয়াইল। 
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃপুনঃ যত্ু করি; 
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল | 
বজ সম বাণী শুনি, মৃচ্ছণগত নৃপমণি। 
লোটায়ে পড়িল ধরাঁতিলে | 
ক্ষণেকে চেতন পায়ঃবলে রাজ হায় হয়ঃ 
কেন হেন ঈশ্বর করিলে || 
আমার কর্মের পাঁশ'রাজ্য ত্যজি বনবাস, 
নাঁরী সঙ্গে আইনু কাঁননে। 
ধন রত্ব যত আনিঃ সকল হুরিল শনি, 
অবশেষে ছিল ছুই প্রাণে ॥ 
তাহাতে করিল আন, ছুই জন ছুই স্থান, 
শনি ছুঃখ দিল বু মোরে ।' 
বিষাঁদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ। 
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে | 
এতচিন্তি নরপতি,শোকেতে কাতর অতি। 
চলিল নদীর তটে তটে। 
জিজ্ঞাসিল নে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে, 
মনুষ্য যতেক্ক দেখে বাটে | 


স্তারতন্যা 


বিবধ কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ; 
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ | 
বছ দেশ নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে, 
ভরমে রাজা পেয়ে বনু ক্লেশ ॥ 
ক্ষুধা ভূষঙ অনাহারে,মহাকঞ্টে নৃপবরে, 
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তার । 
শুন ধর্ম মহাশয়, সকল দৈবৈতে হয়, 
সব কর্ন ইচ্ছা বিধাতার || 
চিত্তানন্দ নামে বনে+রাঁজাগেলসেইস্থাঁনে। 
তথাকারে সুরভি আশ্রম | 
অপুর্বববিচিত্রশোভাগ্ুরাঁসুরমনোঁলোভা, 
তথা যেতে সভয় শমন || 
নানাপশু নানাঁপক্ষণএক স্থানে লক্ষ লক্ষ, 
ভক্ষ্য ভোজ্য রঙ্গে একস্কুল | 
বিচিত্র তড়াগ বাঁপী, প্রন্করিণী কতবপী, 
তাঁহে শোভে কনক কমল | 
অপুব্বকাননশোভা,নানাপ্রস্পমনোলোভা 
ষড়খতু শোভিত তথায় । 
কেহ কারে নাহিডরে,ভুখে সবে ঘর করে, 
নিঃশক্ষে রহিল তথা রায় | 
রাঁজাপুণ্যবাঁন অতিণজানিয়! গোমাঁতাঁসতী 
তথায় হইল উপনীত । 
কাশীরাম দাস গায়। বিফলে জনম যায়, 
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত || 
্থরতি-আশ্রমে রাজার স্থিতি । 
সুরভি জিজ্ঞাস! করে তুমি কোঁন জন | 
রীজ1'বলে শুন মাতা মোর নিবেদন || 
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি. 
শ্রীবদ আমার নাম প্রাথদেশস্বামী || 
আঁনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন | 
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন | 
এক দিন শনি সঙ্গে জলধিতনয়া | 
মমস্থানে আসে ফ&্োহে বিরোধ করিয়া || 
বিচার করিল আঁমি ধর্মশান্ত্র ধরি | 
বিপরীত.বুঝি শনি হল মম জরি || 


ৰ 
নু! দু. বান চিলিছি টি 
চিঠি সিন তি বিবর। ল 


রাজ্য ধন সব শনি করিল বিনাশ । 
অবশেষে চিন্তা সহ আসি বনবাস || 
বনবাঁসে মহারুেশে বঞ্চি ছুই জনে । 
চিন্তাকে হারান মাতা বিপিন নির্জনে || 
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা প্রতি । 
ভয় নাই থাঁক রাজ! আমার বসতি | 
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার | 
তত দিন মোর হেথা থাক গুণাধার ॥ 
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন | 
হেথা থাকি কর রাজ কালের হরণ || ॥ 
পুনঃ বন্ুমতীপতি হবে নৃপবর | 
চিন্তাসতী পাবে কত দিবস অন্তর || 

এ বন ছাড়িয়া! নাহি যাইবে কোথায় | 
এক ধার ছুপ্ধ আমি ভূগ্জাব তোমায় | 
এ বন ছাড়িয়া যদি যাঁও নররাঁয় | 
অবশ্থঠ পড়িবে তুমি শনির মায়ায় | 
রাজা বলে মাতা হয় যে আজ্ঞা তোমার | 
রহিলাঁম যত দিন ছু৪খ নহে পার || 

এ পে শ্রীবৎস রায় রহিল তথায় | 
শুনহ অপুর্ব কথা ধর্মের তনয় || 
মনোরথ নন্দিশীর যত ছুদ্ধ খায় | 
ছুধারের ছুদ্ধেতে ধরণী ভিজে যায় || 
সেই ছুদ্ধে মৃত্তিক। ভিজায়ে কাঁদা করি । 
ছুই হাঁতে মহারাজ ছুই পাট ধরি || 
চিন্তাবতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি | 
তাঁল বেতাঁল সিদ্ধ মনেতে বিচারি || 
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন । 
একপে কতেক পাট করম্মে রচন ||. 
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ । 
সহজ সহজ্স পাট করিল গঠন || 

স্থানে স্থানে স্ত,পাঁকাঁর শত শত করি । 
এমতে শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস শর্রী || 
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম মহাশয় | 


'গুনর্বার পড়ে রাজা শনির মায়ায় || 


সেই মহাঁজন যাঁয় বাহিয়! তরণী | 
কুলেতে থাকিয়া দেখে শ্্রীবংস আপনি || 


মহাজন প্রতি রাজা বলিল গাকিয়। | 
এন শুন সদাগর কুলেতে আসিয়া || 
মুপতির উচ্চরব শুনি মহাঁজন। 

গীঘ করি কুলে তরী লইল তখন || 
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নাঁয়ের নফর। 
মতি তুরা করি তরী চালায় সত্বর || 
মুদুভাষে রাজা কহে বিনয় বচন | 
খন মহাজন তুমি মোর বিবরণ || 
বড় বংশে জন্মিলাম পুর্বব ভাগ্যবলে | 
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্মফলে ॥ 


করে কি বলিব আমি কি বলিতে পারি। 


ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডীইতে নারি | 
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম কর। 

তবে ত তরিব আমি বিপদ সাগর || 
₹তগুলি স্বর্ণপাঁট করিয়াছি আমি । 
হ্বলে যদি লয়ে যাঁও নৌকাপরে তুমি | 
যয দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়াঁন | 
সই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান || 
বর্ণপাঁট বেচি যদি পাঁই কিছু ধন | 

তবে ত বিপদে তরি এই নিবেদন || 
বাঁজাঁর বিনয় বাঁক্য শুনি মহাজন | 
কন্করেরে আজ্ঞা করে লয়ে এস ধন || 
নাজাকে কহিল সাধু শুন মহাশয় । 
আইস আমার সঙ্গে নাঁহি'কিছু ভয় || 
বষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাঁপরে । 
বর্ণপাট বয়ে আঁনে যতেক নফরে || 
হুট হয়ে সদাঁগর বাহিল তরণী | 

ক কব শনির মামা শুন নৃপমণি | 
₹পট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর | 

এই ঢুষ্টচিস্তা ছুট করিল অন্তর || 
মলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে । 
বুচাই মনের ব্যাথা বধিয়া ইহাকে | 
এতেক ভাবিয়া মনে ছুষ্ট দুরাঁচারে | 
বাজাকে ধরিয়া ফেলে সাগর মাঝারে || 
বখন ধরিয়। ছুষ্ট করিল বন্ধন | 
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কোথা তাঁল বেতাল বান্ধব ছুইজন | 

এ মহাবিপদে কর আমারে তাঁরণ | 
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমাকে ছাড়িয়া । 
আমার ছুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া || 
সেই নৌকাপরে ছিল চিন্তা পতিব্রতা । 
কান্দিয়া উঠিলা রাণী শুনি প্রডৃকথা || 
যখন ধরিয়া নৃপে ফেঙ্গিল সমুদ্রে । 

হইল বেতাল তাল রাজচক্ষে নিদ্রে | 
তাঁল রক্ষা কৈল চক্ষু বেতাল হৈল ভেলা । 
তাঁসিয়৷ নৃপতি যায় যেন রাশি তুলা ॥ 
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগায় | 
বালিশে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যাঁয় || 
শুনহ আশ্চর্য কথ! ধর্মের তনয় | 
বনুকাঁল জলে ভাসি সৌতিপুরে যাঁয় || 
সৌতিপুবে মালাঁকারজায়ার আশ্রমে | 
আসিয়া লাগিল শুদ্ধ পুষ্পের উদ্ভানে ॥ 
বনুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন । 
রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন || 
রাঁজদরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল। 
পূর্বমত সব পুষ্প বিকসিত হল || 
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল। 
গম্বরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল ॥ 
শেফালি সে উতী আদি নানাজাতিফুল। 
ফুটিল যতেক পুষ্প নাহি সমতুল || 
পুঙ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে 
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে || 
ষড়থতু আসি তথ! হল উপনীত। 

শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত || 
পূর্বমত বনশেোতা হইল বিস্তর | 
কর্মান্তর হতে মালিনী আইল ঘর |! 
আশ্চর্য্য দেখিয়! বড় ভাবিছে মালিনী | 
ইহার কারণ কিব কিছুই না জানি || 
বন দেখি হৃষ অতি মালীর মহিষী। 


'কুন্ুমকাননে শীঘ্ত প্রবেশিল আসি | 


একে একে নিরথিয়ী চতুর্দিকে চায় | 
হেনকাঁলে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় || 


কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর | 
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোউকর || 
কোথা হতে এলে ভূমি কোন মহাজন | 
সত্য করি কহ বাছ। মোর নিবেদন || 
মাঁলিনী-বিনয় শুনি তবে নৃপমণি | 
কহিতে লগিল রাজ! আপন কাহিনী || 
বাণিজ্যে আইন আমি করিতে ব্যাপার। 
ডিক্ষা ডুবি হয়ে ছুঃখ হইল আমার || 
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেই আলি কুল। 
আমার ভাঁবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল || 
শুনিয়! মালিনী কহে শুন মহাশয় । 
থাঁকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয় | 
শুভগ্রহ হল তব দুঃখ অবসান । 
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে পরাণ || 
আর কেহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী | 
মোঁর গুহে ভাঁগিনেয় ভাবে থাঁক তুমি || 
এমনে রহিল তথ! শ্রীবৎুস ভূপতি। 
শুনহ অপুর্ব কথ ধর্ম মহামতি || 
প্রীবত্স রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি । 
মাঁলিনীর বাণী শুনি আনন্দিত নৃপমণি, 
তুষ্ট হয়ে গেল সেই বাসে । 
আয়োজন অনি দিলনৃপতি রন্ধন কৈল, 
বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেবে || 
 এইবপে নৃপবরঃ রহিল মাঁলিনী-ঘর, 
আছে রায় কেহ নাহি জানে। 
শুন ধর্ম মহশিয়। শুভকাঁল যবে হয়ঃ 
' শুভ তার হয় দিনে দিনে || 
অপুর্ব বিধির কর্ম*কেবা তার বুঝে মর্ম 
সহ্থজন পালন পুনঃ পাত। 
একবার হয় অংশ,আঁর বার করে ধ্বংস; 
কর্মাযোগে করে যাতায়াত || 
পুনঃজন্মে পুনঃ মরে,এইবপ ফিরে ফিরে; 
তথাঁচ না বুঝে মৃঢ় জন | 
লোভ করে অপহরে,কুকর্্ম কতেক করে, 
স্থির কর্ম নহে একক্ষণ || 


আশ্চর্য শুনহ রাঁজা,,সই দেশে মহাতেজা, 
বাছদেব নামে নৃপবর | 
ভদ্র! নামে তার কন্তাগকূপে গুণে মহীধন্া।) 
সৌজন্যতে দ্রৌপদী দোসর ॥ 


৷ ূপ গুণ বর্ণিবাঁরে, কারশক্তি কেবা পারে, 


তিলোত্বমা! জিনি বূপবতী | 
ক্ষমায় পৃথিবী সম» লক্ষ্মীর লক্ষণ যেনঃ 
তপে যেন অগ্নি স্বাহাঁবতী || 
জন্মাবধি কন্ম তার, শুন শুন গুণাধার, 
হরগৌরী করে আরাঁধন। | 
কঠোর করিল যত, বিস্তাঁরিয়া। কৰ কত, 
আরাধয়ে করি প্রাণপণ || 
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী,ডাঁকি বলে ভদ্রাবতী, 
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়। 
শুনিয়া রাজার সুতা, হুইল আনন্দযুতা, 
প্রণমিয়। করযোড়ে কয় || 
শুন মাতা ত্রহ্মময়ি+গতি নাই তোঁমা বই, 
তরাইতে হবে এ দাসীরে | 
বর যদি দিবে তুমিঃভ্রীবৎস নৃপতি স্বামী, 
এই বর দেহ মা আমারে || 
তুষ্ট হয়ে হরপ্রিয়কহিলেন আশ্বাসিয়া, 
তব ভাগ্যে হবে নূপবর | 
তত্ববকথ! কহি শুন,আসিয়শছে সেই জন, 
রন্তাঁবতী' মাঁলিনীর ঘর || 
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া, 
'বর দিলাম বাঞ্চামত তব। 
বর পেয়ে নৃপন্ুতাঁ, হইয়া আনন্দযুতা, 
দেবী পুজে করিয় উৎসব || 
শ্রীবৎসচিস্তার কথা'আরণ্যপর্ববেতে গাথা, 
শুনিলে অধর্ম হয় নাশ। 
কমলাকান্তের সুত» সুজনের মনঃপুত, 
_বিরচিল কাশীরাম দাস | 
শ্রীব্স রাজার সহিত ছড্রায় বিষাহ। 
শুন ধর্ম মহারাজ করহ শ্রাবণ | 
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মাল! গ(থি করে রাঁজ। কালের হরণ । 
ফুল ফল জলে রাজা পুজে নারায়ণ | 
কায়মনোবাঁক্যে রাজ! ধর্ম নাহি ত্যজে | 
আপন! গোপন করি রছে ধর্মরাঁজে || 
শুন ধর্ম মহীপাল অপুর্ব কথন | 
ভদ্রাবতী কন্যা! লয়ে শুন বিবরণ || 
ভোজনে বসেছে বাসুদেব মহীপাঁল । 
পরশিতে আসে ভদ্রা হাতে ত্বর্ণথাল || 
রাঁণী জ্ঞান করি রাজা করে পরিহাঁস। 
কণন্দিয়া কহিল ভদ্র জননীর পাশ || 
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন | 
ভৎসিয়া নৃপপতি প্রতি কহিছে বচন || 
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি | 
সকল করিলে নষ্ট ধর্মপথ ত্যজি || 
পরকাঁলবন্ধু ধন্ম তাহে করি হেল! | 
বিবয়ে হইলে মস্ত রাজভোগে ভোলা || 
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন। 
কি বোল বলিবে কাঁলে না ভাঁব এখন || 
এমন কুকর্ম রাঁজা কেহ না আঁচরে। 
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে || 
কুপাত্র আনয়। যদি কন্যা কর দান | 
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্টেতে স্থান || 
ইহ1 না করিয়া তারে কর পরিহাস । 
ধিক থাক রাজা তব জীবনে কি আশ | 
এমন শুনিয়া রাজা রাণীর বচন | 
লজ্জিত হইয়৷ রাজা কহিছে তখন || 
ওহে মহাঁদেবি শুন আমার বচন । 
মিখ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্চন ॥ 
এত বড় যোগ্য। কন্যা আছে মম ঘরে। 
এক দিন মহাঁদেবি না কহ আমারে || 
আমি ধর্ম হেল! নশহি করি যে কখন। 
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ | 
আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর | 
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর || 
ডাকাইয়' পাত্র মন্ত্রী আনিয়া সকল। 
সৰারে কহিল 'আমন্ত্রহ ভূমণডল || 


ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী | 
আনন্িত হল সবে এই কথা শুনি || 
আজ পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার । 
যত দ্র পাইলেক মনুব্য সঞ্চণার || 
নিমন্ত্রণ পাইয়া! ঘতেক রাজগণ । 
বান্দেব রাজ্যে সবে করিল গমন || 
নিরবধি আসে রাজা কত লব নাম | 
কলিঙ্ তৈলঙ্ক আর সৌরাউ নুধাম || 
দ্রাবিড় মগধমৎস্য কর্ণাট ভুপাল। 
গুজরাট মহণরাষ্ ী কাশ্মীর পাঞ্চাল | 
চতুরঙ্গ দলে আসে যত নৃপগণ | 
উপযুক্ত বাসা! দিল করি নিবূপণ ॥ 
নৃস্কির হইল সবে পেয়ে রম্য স্থান । 
ভক্ষ্য ভৌজ্য যত দিল নহি পরিমাণ || 
কেব! খায় কেব! লয় কেব! দেয় অনি | 
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি || 
আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ | 
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজ! করে অধিষ্ঠাঁন || 
সবাঁকারে বিধিমতে পুজিল রাজন । 
আনন্দ সাগর নীরে ভাসে রাজগণ || 
নান। কথ! আলাপনে বসে সর্বজন | 
অধিবাস হেতু রাজ! করিল গমন || 
কন্যা অধিবাস করি যঙ্ঠ্যাদ্দি অচ্চন | 
ষোড়শ মাতৃকা পুজা গন্ধাদি বসন || 
অগ্নি পুজি গেল রাঁজা সভায় তখন । 
হেথা মালিনীর মুখে শ্রীৰতুস রাজন || 
শুনিয়া! দেখিব বলে বাঞ্1 কৈল চিত্তে । 
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন পাত্রে। 
সমভাব হয়ে বসে যত রাজগণ । 

কদন্ব তরুর মূলে শ্রীব্স রাজন 11" 
মনোযোগ কর রাজা ধর্মের নন্দন | 
বিধির নির্ধন্ধ কর্ম কে করে খণ্ডন || 
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত। 
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হল উপনীত ॥ 
ভত্রার বপের কথ বর্ণন ন। যায়। 
তিলোত্তমা শচীদেবী তাঁর তুল্যা নয় || 


লহ্গী অংশে জন্মি ভদ্রা আইল! অৰনী। 
রাজার খণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী || 
সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন । 
এ সভাতে দেব ধ্িজ আছে যত জন | 
সকলে জাঁনিবে যে আমার নমক্কার। 
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার || 
এত বলি চতুর্দিকে করে নিরীক্ষণ । 
হেনবালে শুন্যবাণী হইল তখন || 
কদয্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর | 

যাঁর লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর || 
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন | 
যথায় বসিয়া আছে শ্রীবৎস রাজন || 
নিকটেতে গিয়া ভদ্র প্রদক্ষিণ করে | 
দিলেক চন্দন মাল্য চরণ উপরে | 
দণ্ডব করি ভদ্র রহে দাণ্াইয়া | 
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া || 
ছিছি করি দুষ্ট রাঁজা নিন্দিল অপার। 
শিষটজন কহে কর্নমাএই বিধাতার | 
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে। 
বিধির নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে || 
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন | 
কর্মের নির্ধন্ধ এই জানিবে তেমন || 
এইবপে কথার আলাপে সর্বজন | 
যাঁর যেই দেশে যাত্র! কৈল রাজণণ || 
বাছুদেব রাজ! চিত্তে অনুতাপ করি । 
শীঘ্রগতি উঠি যান নিজ অন্তঃপুরী || 
কহেন কাঁন্দিয়া রাজা মহাদেবী স্থান। 
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান || 
এত রাজগণ ছিল ন। বরিল কায়। 
অন্তজ দেখিয়৷ চিত্ত মজাইল তায় || 
পুরুষে পুরুষে মৌর রহিল অখ্যাতি। 
হেন ইচ্ছা হয় মোর গলে দিই কাঁতি 
রাণী কছে মহারাজ করহ শ্রবণ। 

তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ | 
হইবে যখন যাহ! ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

তুমি আমি যত চিন্তি এ সকল যিছ' || 


হেলায় স্ছজন ষাঁর হেলায় শংহার | 
বুঝিবে তাহার মায়া হেন শক্তি কার || 
তদ্রা তনয়শর বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি | 
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি || 
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়। রাজন। 
মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সর্বজন || 
বাহিরে আবাস করি দেহ ত ভদ্রার। 
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীত্ত্র যে চাহি তাহার || 
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন | 
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন || 
ভদ্রীকন্য। মুখ আমি ন। দেখিব আর । 
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার |। 
এতকাল ভগবতী করি আরাধন। 
ফুজাতি কুৰপ বর বরিল এখন || 

এসব ভাবিয়া নাহি রূচে অন্ন জল। 
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল || 
লৌক মাঝে মুখ দেখাইৰ কোন লাঁজে। 
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে || 
হায় হায় বিধি কেন কৈল হেনবপ। 
ভদ্রাকন্যা লাগি এল কত শত ভূপ || 
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ । 
এমত ভাবিয়। রাঁজ৷ কান্দয়ে তখন || 
রাণী বলে মহারাজ হলে হতজ্জান 4 
কারণ করণ কর্তা-সেই ভগবান || 
হেলায় স্থজন যার হেলায় সংহার। 

কে বুঝিতে পারে চিত্র চরিত্র তাহার || 
তুমি আমি কর্মপাশে আছি যেবন্ধনে | 
মায়ার কারণ এত চিন্তা,করি মনে || 
কেব। কার ভাই বন্ধু কেবা কার পিতা | 
অনর্থের হেতু মাত্র বিষয়কামিতা |! 
মায় মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম কর সার। 
যাহা হতে সংসার সমুদ্র হবে পার | 


| এইমতে বুঝাইয়। মহিষী রাজনে । 


বাহির উদ্যানে গেল ভদ্র! সমিধানে || 
দেখিল আছয়ে তঙ! স্বামী বিদ্যমান | 
ইষ্উলাতে মুখ।নাহি:চাহে'কাঁরে। পালে | 


দেখিয়! রাণীর হল অতিশয় ছুঃখ । 
কোলে নিয় নিজ বন্ত্রে মুছাইল মুখ || 
জামাতা কন্যাকে নিয়। বাহির আবাসে। 
রাখিয়া মধুর ভাষে দেৌহাঁকাঁরে তোবে || 
এই গ্রহে থাঁক ভদ্রা না ভাঁবিহ ছুঃখ | 
কত দিন গত হলে পাবে বড় সুখ || 
গৌরী আরাঁধনা ফল মিথ্যা না হইবে | 
কতদিন ব্যাঁজে ভদ্র রাঁজরাঁণী হবে || 
এইবপে নন্দিনীকে তৃঘি মহারাণী । 
ভিতর মহলে যাঁন যথা নৃপমণি || 
রাজা বলে মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে | 
রাণী বলে রেখে এনু বাহির মন্দিরে 
ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে | 
নিত্য নিত্য পুরী হতে নিয়া দিবে তাঁকে || 
এই মতে দুই জন রহিল বাহিরে । 
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে | 
বনপর্বের অপুর্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান | 
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান || 
ভ্রীবৎম রাজার সহিত চিস্তাদেবীর 
মিলন । 

শ্ীবৎসের ছুঃখ-কথা কহে যছুরাঁয় | 
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাঁতর-হৃদয় || 
দ্রৌপদী কহেন দেব কহ পুনর্বার | 
চিন্তার কি হইল গতি রেমন প্রকার ॥ 
কিবূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন | 
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন || 
শ্রীরুষ বলেন সবে শুন সেই কথা। 
রাঁজগুহে মানহীন বঞ্চে রাঁজ। তথা || 
পরগৃহে বঞ্চে পরগৃহেতে পালিত । 
জীবনে তাহার ধিক মরণ উচিত |! 
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজ! দিবস রজনী | 
সান্তবসা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী | 

ভুকাঁল গেল ছুঃখ আছে অস্পকাল। 
অচিরে পাইবে রাজ্য শুন মহীপাল || 
জ্ঞানবান লোকে কু কাতর ন! হয়। 
স্থির হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায় || 


রর ৪৮ 


নুখ ছু৪খ দেখ রায় সহযোগে কর্ম্ম। 
সুখে উপাার্জয়ে ধর্ম ছুঃখেতে অধর্মম || 
ইহ! বুঝি মহীরাঁজ শান্তচিত্ত হও | 
নিরবধি রাম নাঁম বদনেতে লও || 

না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন। 

ইহা জানি নরপতি তত্বে দেহ মন ||. 
ভদ্রার বিনগ্র বাক্য শুনিয়া রাঁজন | 
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ || 
এবপে দ্বাদশ বর্ষ হল অবশেষ | 

শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ || 
হেনমতে একদিন গ্রীবৎসরাঁজন | 

ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন || 

তব বাপে কহি কিছু কর্ম দেহ মোরে | 
গীরোদ নদীর তটে দান সা(ধবারে || 
শুনিয়া ইক্ষিতে ভদ্র মায়েরে কহিল | 
রাণীর ইঙ্গিতে রাজ। সেইক্ষণে দিল || 
পাইয়া নৃুপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি | 
নদীকুলে বসে রাঁজ। হইয়! জগাতি ॥ 
শত শত মহাঁজন নৌকা বাহি যায়। 
তল্লাসী লইয়৷ তাঁরে পুনঃ ছাড়ি দেয় || 
দেখ যুধিষ্ঠির রায় দৈবের ঘটনে। 

কত দিনে সেই সাধু আইসে এ স্থানে || 
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল | 
আটক করিয়া তরী ঘাঁটেতে রাঁখিল || 
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন | 
নৌকা হতে কুলে তোল আছে যত ধন || 
আঁজ্ঞাঁমাত্র স্বর্পাট যতেক আছিল । 
তরী হতে নামা ইয়া কুলে উঠাঁইল || 
দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল। 
তোমার জামাতা মোর সর্বস্ব লুটিল || 
শুনি রাজ ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে। 
কি হেতু সাধুর সব স্বর্ণ পাঁট নিলে || 
শ্রীবস বলেন রাঁজ। করহ শ্রব" | 


৷ সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন |! 


এই স্বর্ণপাট ষদি করে ছুইথাঁন 
তবে ত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ, || 


শুনি লদাগরে ডাকি কহেন নৃপতি। 
দ্বর্ণপাট ছুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি | 
একখানি পাট যদি ছুই খানি হয়। 
তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয় || 
এ কথা শুনিয়! সাধু কৃঠার আনিয়া । 
খুলিতে করিল যত্ব স্বর্ণপাট নিয়া || 
খুলিতে নারিল সাঁধু মহালজ্জ! পায় | 
তবে ত শ্রীব্স রাজা কহিছে সভায় || 
থুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ 
আমি খুলি স্বর্ণপাঁট করি ছুইথান || 
ত্বর্ণপাট হাঁতে করি শ্রীবস রাজন । 
তাঁল বেতালেরে ভবে করেন স্মরণ || 
স্মরণ করিবামাত্র ছুইখান হয়| 
দেখিয়া! সভাঁর লৌক মানিল বিস্ময় || 
সম্ভ মে উঠিয়া র'জ1! যোড় করি কর। 
কহে বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর || 
দেবতা গন্ধরর্ব যক্ষ কিস্বা নাঁগ নর। 
মাঁয়া করি ভদ্র নিতে এলে গুণীকর || 
. বুঝি মোর তদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা 
সত্য করি কহ বাপু না ভাগ্ডহ আমা || 
শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস নৃপতি। 
কহিতে লাগিল তবে মধুর ভারতী || 
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন | 

নীচে কি উত্তম বিধি করান মিলন || 
সমানে সমানে ধাতা করান সংযোগ । 
হুঃখ সুখ হয় রাজ? শরীরের ভোগ | 
মৃত্যু সম বনে ছুঃথ দ্বাদশ বৎসর। 
শনির পীড়ায় আইন্ু তোমার নগর || 
ধাতার নির্ধন্ধে করি ভত্রারে গ্রহণ | 
ভয়'নাহি মহারাজ নহি নীচ জন || 
শন নরপতি তুমি মোঁর বিবরণ | 
প্রাথদেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন | 
চিরদিন ধর্নন্তায়ে রাজ্য পালি আমি। 
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি || 
একদিন শনি সহ জলধিকুমারী | 
রোঁছে ঘন্দ করি আসে মম বরাবরি | 


লম্গমী কহে আমি পুজ্যা সকল সংসারে । 
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে | 
এই মত ছন্ব করি আসি ছুই জন। 
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন জন || 
শুনিয়া হৃদয়ে মোর হল বড় ভয়। 
কাহারে কহিব শ্রেন্ঠ কি হবে উপাঁয় | 
উভয়ে বলিলাম কল্য জামিহ প্রভাতে | 
ইহার প্রাণ কল বুঝিব মনেতে || 
বিদায় হইয়া ঈ্োহে করিল গমন | 
আমার ভাবনা হল কি করি এখন || । 
কেবা! ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি | 
অনেক ভাবিয়! চিত্তে অনুমান করি || 
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি ছুইখানি | 
ছুইতিতে সিংহাসন মধ্যে থাকি আমি|। 
সভ করি উপবিষ্ট রহিন্ু তথায় । 

ছুই জন আইলেন প্রভাত সময় | 
দেহে দেখি সসম্ভ,মে বসাই ঝটিতি | 
কাতর অন্তরে আমি করি বু স্ততি || 
তুষ্ট হয়ে ছুই জন বসে সিংহাঁসনে। 
দক্ষিণে কমলা! আর শনি বসে বামে | 
আমাকে জিজ্ঞাসে দেহে সহাস্কবদন | 
শুনিয়। উত্তর আমি করিনু তখন || 
আপনা আপনি দোহে ভাবি দেখ মনে 
দক্ষিদ্ত শ্রেষ্*বলি সাধারণ বামে || 
এত শুনি ক্রোধী হয়ে শনি মহাঁশয় | 
অন্প দোবে গুরুদণ্ড করিল আমায় || 
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদ হল। 

মরণ অধিক দুখ মোর নিযোজিল || 
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এ সব ভারতী । 
ত্রাত্ত হয়ে বাহুরাজা উঠে শীপ্বগতি || 
যোড়হাঁত করি রাজ! করেন স্তবন | 
ক্গমহু আমার দোষ অজ্ঞাত বারণ || 
শুভক্ষণে ভদ্রীকন্যা কুলে উপজিল। 
তাহার কারণে তোম। দরশন হল | 
সার্থক সেৰবিল গৌরী আমার মন্দিনী | 
এত দিনে আপনাকে ধন্য করি মানি || 


ধন্য মোর কুলে ভদ্র! তনয়া হইল |. " আমাকে তুলিয়া নিল'নৌকার উপর | 


ঘরে বলি তোম। হেন রত্ব মিলাইল || 
এত দিন আছিলাঁম হইয়া অস্থির | 
অমবতাঁভিষিক্ত আঁজি হইল শরীর || 
পূর্ব জন্মীর্জিিত পণ্য কতেক আছিল । 
সেই ফলে ভদ্রাকল্তা তোমণরে পাইল | 
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী | 
শ্রীবংংস কহিছে তবে শুন মম বাঁণী || 
লঘুজনে এতাঁড়ুশ নহে ত উচিত । 
শীঘ্ঘ করি মহারাজ চিন্ত মম হিত || 
শৌকাঁপরে চিন্তা মম আছেন বন্ধন | 
শী করি তাঁরে রাঁজা করহ মোঁচন || 
শুনি বাঁ নরপতি উঠে শীঘ্বগতি | 
পাত্র মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি || 
নদীতীরে নিয়া দেখে নৌকার উপরে । 
চিন্তা দেবী আছে তথ! কাতর অন্তরে || 
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তা দেবী প্রতি । 
£খকাঁল গেল মাতা উঠ শীঘ্বগতি || 


ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর || 
অতিভয়ে মুর্য্দেবে করিলাম স্ততি | 
স্তবে তুষ্ট হইলেন স্থর্য্য'মম প্রতি || 
আমি কহিলাম দেব মোর কপ লহ | 
জরাযুত অঙ্গ এবে মোরে দান' দেহ || 
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল সেইক্ষণ। 
মায়া অঙ্ক দিয়া মোরে কহিল তখন || 
স্মরণ করিবামাত্র নিজৰপ পাবে । 
চিন্তা ন৷ করিহ চিস্তা মহারাঁণী হবে || 
দৈব গ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর | 

কিছু দিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর || 
শুন মহারাজ মম জরাঁর ভারতী | 
দুঃখ শুনি কাঁন্দে তবে বা নরপতি || 
তুমি সতী পতিব্রতা পতি-অন্ুরতা | 
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা || 
সুর্ধ্যের চিন্তায় চিন্তা নিজবূপ পা(ই)ল | 
যেমন পৃর্বের বপ তেমতি হইল | 


তোমার বিচ্ছেদে ছুঃখী শ্ীবস রাজন । ৃ রাজ! কহে চতুর্দদোল আন শীঘ্বগতি | 


উঠ মাতা ফ্রোহে গিয়া কর গো ফিলন ॥ 
জরাযুত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া! রাঁজন | 
জিজ্ঞাসিল চিন্তা প্রতি তাঁর বিবরণ || 
পলিতশালিত কেন প্রতিব্রতা-দেহ | 
জরাযুত অঙ্গ কথা বিস্তাপরিয়' কহ ॥ 
শুনি চিন্তা ধীরে ধীরে কহে মৃদ্ভাষে । 
জরাযৃত অঙ্গ কথা শুন ইতিহাসে ॥ 

এই সদাগর যায় বাঁণিজ্য করিতে । 
আটক হইল তরী,.দৈবের দেঁষেতে || 
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল । 

ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাঁইল || 
সকলে ছুঁইল তরী না হৈল উদ্ধার । 
পশ্চাতে আমারে গিয়। ডাকে বারবার | 
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল। 
কাতর দেখিয়া মোর পয়৷ উপজিল || 
দয়! করি উদ্ধারিয়! দিচু যদি তরী | 
ছষ্ট ছুরাঁচার-চিত্তে চুষ্ট বুদ্ধি করি |! 


( চিন্তা কহে চলে যাই প্রভুর বসতি || 


এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী | 
যথায় উদ্বেগ চিত্তে শ্রীবৎস নৃপতি | 
নিকটেতে গিয়৷ চিন্তা প্রদক্ষিণ করে । 
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাঁবরে || 
দেখি তবে আস্তেব্যস্তে উঠিয়া রাজনে 
বাম পার্খে বসাইল নিজ সিংহাসনে || 
চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল ছুইজন। 
&ৌোহার মিলনে দৌোহে আনন্দিত মন । 
প্রেমাবেশে অবসন্ন হল ছুই জন। 
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন বদন চুম্বন || 
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন | 
চিন্তা ভদ্রা পদষেবা করে ছুই জন | 
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবুস রাঁজন | 
'অতি আনন্দেতে করে নিশা সমাপন । 
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বানু রাজ] । 
'ভ্রীবঘস চিন্তারে তবে করে বছ পুজ111 
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আঁনন্দেতে সভাঁতলে বসে সর্বজম | 
নানা শান আলাপন করে জমে জন ॥ 
পুর্ণমুর্ি শনির আবির্ভাব ও শ্রীবস- 
রাজাকে বরদান। 
প্রভাতে বানু রাজা? লইয়া যত্ডেক প্রজা, 
বসিয়াছে সাঁনন্দ বিধানে | 
হেনই সময়+শনি, করিছে আকাশ বাণী, 
শুন সভাঁপাঁল সর্ববজনে || 
দেবতা গন্ববর্ব যক্ষ, সকলি আমার তক্ষ্য, 
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে | 
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর, 
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে || 
মনুষ্য হইয়া! মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে, 
কত সব দুর্নয় তাহার | 
ভুরাঁভুর যায়ে উরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে? 
বুঝ সবে করিয়া বিচার || 
কহিতে কহিতে শনি, আঁইল মরুত ভূমি, 
যথা সভাঁমাধ্যে সর্বজন | 
' আঁরক্ত পিঙ্গল বর্ণ, কপ যেন তণ্ত স্বর্ণ, 
পরিধান সুরক্ত বসন || 
তেজোময় দেখি আভা। উজ্জল হইল সভা ॥ 
অতি ভয় পায় সভাজন। 
আ'স্তেব্যস্তে সর্বজনে,দাণ্ডীইল বিদ্যমানে। 
করযোড়ে করয়ে শ্তবন || 
তুমি সকলের সাঁরঃ তোমা বিনা নাহি আর, 
ত্রিভৃবনে করিব পুজন | 
সর্ব ঘটে ভূঙ্গী তূমিঃ ভূমি সকলের স্বামী, 
'_ নবগ্রহবপী জনার্দন || 
আমি মুর্খ মু জন, কি জানি ভোমার গুণ, 
' জ্ঞানভীন ভোঁমারে ন! চিনি | 
বারেক করহু দয়াঃ ত্যজিয়া কপট মায়া) 
বরদাতা হও মহামাশী || 
এবপে শ্রীবৎস ভূপন স্তব করে বহুবূপ? 
স্তধে তুষ্ট হয়ে শনি কয়। 
শুন ওহে মহারাজা, কয়হ আমার পুজা, 
1. আর তব নাহি কিছু ওয় |) 


দেশে যাহ নরবধ) একছত্রে রাঁজোশ্বরঃ 


রবে দশ হাজার বত্সর | 
পুজ্র পাবে শত জন, কন্যার মহাধন, 
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর |! 
মম সহ”করি বাঁদ, হল তব এ প্রমাঁদ, 
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ | 
যেতোমাঁর নামলবেঃতার মনোবাধা যাঁবে। 
শুন ওহে শ্রীবৎস রাঁজন || 
প্রীবৎসেরে দিয়া বর, অন্তর্ধান শনৈশ্চর, 
গেল শনি বৈকুণট ভূবনে | 
ভবার্ণবে ভয় রাশি, বন্দনা করিল কাশী, 
বনপর্কে জ্ীবস রাজনে ॥ 
দুই ভার্ধ্যার সহিত শ্রীবৎস রাজার 
স্বরাজ গমন। 
যুধিষ্টির বলিলেন শুন গদাঁধর। 
বরদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর || 
বাহু রাজ! কি করিল শ্রীবুস নৃপতি। 
বি্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষমীপতি | 
যাদব কহেন রাজা কর অবধান | 
বর দিয়া শনি যদি থেল নিজ স্থান || 
আনন্দিত বাহু রাজা প্ূজের সহিত। 
নট নটী আনাইয়া গাঁ(ও)য়াইল গীত ॥ 
নাঁনা বাদ্য মহেোত্সব প্রতি ঘরে ঘরে | 
হাঁস্য পরিহাসে কেহ পাশক্রীড়া করে || 
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানুকী তবকী | 
কেহ ভোঁজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়! ফাঁকি ||. 
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে | 
কেহ নঁচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে || 
রোপাইল সারি সারি গুবখক কদলী | 
চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধুলি || ৭ 
দিব্য রত্ব অলঙ্কারে বেশ-ভূব। করে । 
অগুরুচন্দন চুয়া পুষ্পমাঁল! পরে | 
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন। 
কোন নারী ত্বর! করি করিল রন্ধন || 
চর্ব্য চুষ্য লেহা পেয় করি জায়োঁজন | 
কোন কোন স্থানে হয় ত্রান্মণ ভোজন || 


৪ 


নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষধ |. 
মাঁলিনীর গৃহে ছিল শ্রীবন রাজন || 
ধচ্য বান্ুরাঁজ-ঘরে তদ্রা জম্মেছিল। 
যাহা হতে বান্থরাঁজ। গ্রীবৎস পাইল || 
এইবপে মহানন্দে রহে সর্ধজন | 

কত দিন বঞ্চেঃ তথা শ্রীবস রাজন || 
একদিন প্রভাতে করিয়! ম্লান দান | 
যান রাঁজা সানন্দে শ্বশুর সন্নিধান | 
করযোঁড় করি কহে শ্রীবুন রাজন । 
জন্পান কর রায় মোর নিবেদন || 
আঁজ্ঞ। কর নিজ দেশে করিব গমন | 
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাঁতি বন্ধুগণ || 
বানুরাঁজা কহে বাপু কি কথা কহিলে। 
পুর্ব পুণ্যফলে বিধি তৌমাঁরে মিলাঁলে | 
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি। 
কি কারণে হেন কথ! কহ বাঁপু তুমি || 
রাজা কহে যত কহ ম্নেহের কারণ । 
অদ্য আমি নিজরাঁজ্যে করিব গমন || 
নিশ্চয় বুঝিয়! মন বাছু নৃপবর | 
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত || 
আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্বগতি | 
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি || 
রাঁজা বলে সৈন্যগণ সাজ সব্ঘজন | 
শ্রীবৎস কহিল রাঁয় নাহি প্রয়োজন || 
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি | 
সৈন্য মেন! কেমনে যাঁইবে ঘোড়া হাতী 
রাঁজা! বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা । 
শ্রীবংস বলিল.রাঁজা উপায় দেবতা || 
তাল বেতালেরে রাজ! করিল স্মরণ | 
স্মরণমাত্রেতে তাঁরা আসে ডুই জন || 
হালিয়া কহিল দ্রোহে কি আজ্ঞা করহ। 
ঞ্ীবংস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ || 
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে | 
চিস্ত। ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল লত্বরে || ' 
জনক জননী পদে বিদায় মাগিল | 
চিন্তা ভদ্র ধোঁহে আসি রথে আরোহিল 


চুড়ায় বিল তাল রেতাল সারথি | 
বাযুকেগে যায় রথ স্কুললিত গতি ॥ 
নিমেবে উত্তরে দশ হাজার যোন্বন। 
রাজা কহে কহ তাঁল'এই স্থান কোন || 
তাঁল কহে এ দেখ সুরতি-আশ্রম | 
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন || 
তাল কহে মহারাজ কর অবধান। 
পোড়া মহস্য জলে গ্েল দেখ সেই স্থাঁন।| 
ভাঙ্গ। নায় শনি আমি কাঁথ। হরে নিল। 
নিমেঘেতে সেই স্থান পম্চাত হইল ॥ 
ক্রমেতে পাইল আমি আপন ভবন | 
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইল! রাজন | 
রথ হতে রাজা রাণী নামি তিন জন। 
পদব্রজে ধীরে ধীরে করেন গ্রমন || 
শুনিল নগরলোঁক আইল রাজন। 

মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন || 
বাম পার্খে ছুই রাণী মিংহাঁনে রাঁজ।| 
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পুজা | 
পূর্ব্বের সুহৃদ্‌ বন্ধু যতেক আছিল। 
ক্রমেতে আনিয়া সবে একত্র হইল || 
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ | 
পুর্বমত রাঁজা রাঁজ্যে করেন শাসন || 
চিন্তা ভদ্রা ছুই রাণী পরম হুশীলা | 
ক্রমে ক্রমে শত পুঞ্র দেহে প্রসবিলা || 
ছুই রাণী-গর্ভে জন্মে ছুই কন্যা ধন । 
অমৃতেতে অভিঘিক্ত হইল রাজন || 
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন । 
ধর্ম কর্ম করে যত ন। যায় বর্ণন | 
রাঁজস্থুয় অশ্বমেধ করে ধারবার। 
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর | 
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে | 
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্তুলোকে ॥ 
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন । 
দৈবাধীন কর্মে শোক কর! অকারখ | 
শ্রীবৎস-চরিব্র আর শনির মাহাত্বয। 
যেব৷ শুনে যেষ। পড়ে সে হয় পবিত্র || 


কদাঁচ শনির বাধা তাঁহার ন! হয়| 
শাক্তেয় বচন এই নাহিক সংশয় ॥ 
শ্রীকঞ্জের ঘারকার প্রস্থান । 

এত বলি-জগন্নাথ মাঁগেন মেলানি | 
নবারে সম্ভাঁষা করিলেন চক্রপাঁণি ॥ 
সুভদ্রা সৌভদ্র দেৌঁহে সঙ্গেতে করিয়া | 
ঘারক। গেলেন হরি রথ চাল'ইয়া || 
ধষ্টছুাম্ লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন | 
সসৈন্য পাঞ্চাল দেশে করিল গমন || 
আর যেই ছুই ভার্ধযা পাগুবের ছিল। 
নিজ নিজ ভ্রাউতসহ ভ্রাতদেশে গেল || 
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান | 
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান || 

পাগুবগণের দ্বেতবনে গযন ও মার্কগেয় 
মুনির আগমন । 

দ্বারক। নগরে চলিলেন যছ্ুপতি | 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞজাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি || 
ছবদশ ব্লর আমি নিবসিব বনে | 
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃব্টমনে || 
বনু মুগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাঁশি | 
সজল নুস্থল যথা আছে সিদ্ধ বি | 
অভ্ঞুন বলেন সব তোমাতে গোচর | 
মুনিগণ হতে তুমি জ্ঞাত চরাচর || 
দ্বৈত নমে মহাঁবন অতি মনোরম । 
সাঁধু সিদ্ধ খবি আদি মুনির আশ্রম || 
তথায় চলহু সবে যদি লয় মন। 
এত শুনি আজ্ঞা! দেন ধর্মের নন্দন || 
নিজ নিজ ঘানারোহে চলেন পাগুব | 
সঙ্রেতে চলিল সবে যত.মুনি সব || 
দ্বৈত কাঁননের গু৭ ন। হয় বর্ণনা 4 
গন্ধব্ব চারণ থাঁকে মুনি অগণনা |1 
তমাল কদসম্ব ভাঁল.শিরীষ পিয়াল ।- 
অর্জন খর্জ র.জব্ব আম সুরসাল 1 
পারিঙ্গাত বকুল চম্পক'কুরুবক 1 
নান! জাতি, পণ্ড হস্ভীঙগণ মরুবক ||. 


ফি... 


| 


ময়ুর কোকিল জাঁদি পক্ষী সদ] ভ্রমে | 
বড়খতুযুক্ত বন লোক মনোরমে || 
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাগুবের মন | 
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ || 

সেই বনে যত ছিল তাপস ত্রাঁক্ধণ |. 
যুধিষ্ঠিরে আসি সবে করে সম্ভাষণ || 
হেনকালে আলে মার্কগেয় মবুনিবর | 
জবলদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাধর || 
প্রণমিয়! যুধিষ্ঠির দিলেন আঁসন | 
যুধিষ্টিরে দেখিয়। হাসিল তপোঁধন || 
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি | 

কি হেতু হাসিল কহ মুনি মহামতি | 
সব খবিগণ ছুঃখী দেখিয়া! আমারে | 
তোমার কি হেতু হাস্য ন! বুঝি অন্তরে। 
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন । 

যে হেতু হইল হাস্ত শুনহ রাঁজন ॥ 
তুমি যেন মহারাজ ভার্ষ্যার সংহত। 
সব্বভোঁগ ত্যজি বনে করিলে বসতি || 
এইবপে পুর্বে রাঁম রঘুর নন্দন । 
সহিত জাঁনকী আর অনুজ লম্ষ্মণ || 
পিতৃসত্য পালিবাঁরে করি বনবাস | 
অবহেলে দশক্ষন্ধে করিলেন নাশ | 
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ | 
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন || 
তিন পুর জিনিবারে ইঙ্ষিতেতে পারে | 
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে || 
তাদ়শ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী | 
মহাঁবল ধন্মবন্ত সর্বগুণনিধি || 

তথাপি বনেতে ছুঃখ সত্যের কাঁরণ। 
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাঁজন || 
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ | 
ধর্ম বুঝি সাধু জন তাহ! করে ভোগ || 
বলে শক্ত হলে সত্য বাহিক তাজিবে | 
বিধির নির্বন্ধ কন্ম্ম কভু ন। লঙ্মিবে | 
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্বত আকাঁর। 
পরাক্রমে দলিবাঁত পারয়ে সংসার ॥ 


ব্জ 


তথাপিহ পশু হয়ে বিধিবশ থাকে | 


ভীম সম পরাক্রমে'নাহি ত্রিভুবনে | 


কিষতে খণ্তিতে পারে তো'ম! হেন লোকে ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে ফুরুগণে || 


ধন্য মহারাজ তৃমি পার নন্দন | 
তোমার গুণেতে পুর্ণ হল ত্রিভুবন | 
এত বলি মুনিরাঁজ আশীষ করিয়! । 


আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া |1(২) 


মহাতাঁরতের কথা অমৃত-লহরী | 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি || 


দ্রৌপদীর পরিতাপ বাক্য । 

দ্বৈত বনমধ্যে পঞ্চ পার নন্দন | 
ফল মুলাহার জটা বাকল ভূষণ || 

এক দিন ক বসি যুধিষ্ঠির পাশে | 
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে || 
এ হেন নির্দয় ছুরাচার ছূর্ষেযাধন | 
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন || 
কিছুমাত্র তব দোষ মাহি তাঁর স্থানে । 
এ হেন দাঁরুএ কন্ম করিল কেমনে || 
কঠিন হৃদয় তার লোহাঁতে গঠিল | 
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল || 
তোমার এ গতি কেন হল নরপতি। 
সহনে না যায় মোর সম্ভাপিত মতি || 
রতনে ভূষিত শযা নিদ্রা না আইসে। 
এখন শয়ন রাজা তীক্ষধার কুশে || 
বস্ত ব্লী চন্দনেতে লেপিত কলেবর | 
এখন হইল তনু ধুলায় ধুসর || 
মহারাঁজগণ যার বসিত চৌপাশে। 
তপস্থী সহিত থাক তপন্বীর বেশে || 
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভু্ে। 
এবে ফলমূল ভঙ্ষ্য অরণ্যের মাঝে || 
এই সব ভ্রাতগণ ইন্দ্রের সমান । 
ইহা সব প্রতি নাহি কর অবধান || 
মলিন বদন ক্রিষ্ট তুঃখেতে দুর্বল | 
হেটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল' || 
ইহ! দেখি রাজা তব নাহি জন্মে ছুঃখ. 
যহনে ন যায় মম ফাটিতেছে খুঁক ||" 


০৮ এ ০ শপ 


সকল ত্যজিল রাঁজ। তোমার কারণ | 
কিমতে এ সব ছুঃখ দেখহ রাজন || 
এই যে অর্জন কার্তবীর্য্যের সমান 
যাহার প্রতাপে স্ুরাসুর কম্পমান || 
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর | 
রাজনুয়ে খাটাইল করিয়া কিন্কর || 
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে | 
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে || 
সুকুমার মাত্রীস্তুত দুঃখী অধোমুখ | 
ইহ! দেখি তব রাঁজা নাহি জন্মে ছঃখ || 
ৃষ্টছ্যু্নস্বসা আমি দ্রপদনশ্দিনী । 
তুমি হেন মহারাঁজ হই আমি রাণী | 
মম দুঃখ দেখি রাঁজা তাঁপ লা জন্ময় | 
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় | 
ক্ষজ হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন | 
তোঁমাতে নাহিক রাজা ক্ষভ্রিয়-লক্ষণ || 
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে। 
হীন জন বলে রাজা তাহারে প্রহারে ॥ 
এই অর্থে পুর্বে রাঁজা আছয়ে সম্বাদ | 
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহলাদ || 
করযোড়ে বলি জিজ্ঞীসিল পিতামহে। 
ক্ষমা তে উভয়ের ভাল কারে কহে ॥ 
সর্ববধর্ অভিজ্ঞ প্রহলাদ মহামতি | 
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌজ্র প্রতি ॥ 
সদ]! ক্ষমী না হইবে সদা 'তেজোবস্ত | 
সদ! ক্ষমা করে তার ছুঃখে নাহি অন্ত |! 
শক্রর আছুক কার্ধ্য মিত্র নাহি মানে । 
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে || 
কার্য অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়। 
যথাস্থীনে যাহা! করে ক্রমে হয় লয় || 
বলে অঙ্কে হরি লয় তার তার্য্যাগণ । 
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন |। 
অতিক্ষমাশীল দেখি ভার্ষযা নাহি মানে | 
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে || 


দোবমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে । 
মহাক্রেশ পাঁয় যেই সদ। ক্ষম! করে || 
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি। 
একবার করে ক্ষমা মৃর্খ জন প্রতি | 
নির্ব,দ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার | 
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তাঁর | 
দুইবারে ক্ষম! কেহ না করে রাজন | 
কত দোষ তোমার না কৈল ছূর্ষেযাঁধন || 
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে । 
তেজকালে কর তেজ ক্ষম। ফেল দুরে | 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 
কাশীদাস কহে ইহা বিনা নাহি আন || 
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দৌপদীর বাক্য শুনি ধন্ম নরপতি | 
করেন উত্তর তার ধর্মশাস্ত্র নীতি || 
ক্রোধ সম পাপ দেৰি নাহিক সংসারে । 
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে । 
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে | 
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হলে বলে || 
আছুক অন্যের কার্ধ্য আত্মা হয় বৈরী | 
বিষ খায় ভুবে মরে অস্ত্র অঙে মারি || 
সে কারণে বুধগণ সদ ক্রোধ ত্যজে | 
অক্রোধ যে লোক তাকে সর্বলোকেপুজে। 
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাঁপ ক্রোধে কুলক্ষয়। 
ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় || 
জপ তপ সন্্যাস ক্রোধীর অকারণ । 
রজোগুখে ক্রোধী বিধি করিল স্জন || 
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে । 
ইহলোঁক পরলোক অবহেলে তরে || 
. সময়েতে তেজ দেখাইবে মস্থুচিত। 
ক্রোধে মহাপাপ না করিবে কদ্ণচিত || 
্গমা সম ধর্ম দেবি অন্য ধর্ম নয় | 
পুর্বেতে কশ্খপ ম্কুনি করিল নির্ণয় || 
অস্টাঙ্ত বেদক্জনক্র মহাদান ধ্যান । 
ক্ষমাময় জনের সর্বদা দীপ্যমান|| 


পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাঁবস্ত জনে । 
আমা সম জন ক্ষমা ত্াযজিবে কেমনে || 
সে হেতু ভ্রোপদী সদ] ত্যজ ক্রোধ মন | 
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোঁধী যে জন || 
দুর্ষেযোধন না ক্ষমিল আমি না ক্ষমিব | 
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব || 
কুরুবংশ দেখ দেবী মম পুণ্যভার | 
মম ক্রোধ হলে বংশ হইবে সংহার || 
ভীম্ম দ্রোণ বিছুরাঁদি বুঝাইবে সবে। 
সবাকার দুর্ষ্যোধন নহিবেক যবে || 
আপনার দোষে তাঁরা হইবে সংহার | " 
পুর্ব করিয়াছি আমি এমন বিচাঁর | 
রুষণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার | 
যেই জন হেন ৰূপ করিল সংসার ॥ 
সেই জন যাহা করে সেই মত হয়! 
মনুষ্যের শক্তিৰলে কিছু সাধ্য নয় || 
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বন্ধ আচরিলে । 
দ্বিজসেব! দেবপুজা কতই করিলে || 
ধিক ধিকবিধি তার কৈল হেন গতি | 
ধর্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলে ছুর্গ ত | 
ধন্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে। 
চরি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে || 
তথাপিহ ধন্ম নাহি ত্যতি বে রাজন, | 
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন || 
যেই জন ধর্ম রাখে তারে ধন্ম রাখে। 
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসসুখে || 
তোমারে না রাখে ধর্থ কিসের কারণে । 
এইত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে ॥ 
তোমার যতেক ধর্ম বিখ্যাত সংসার । 
নর্-ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার || 
শ্রেন্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান । 


সহাহ্যবদনে সদ কর নান। দান || 


লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে। 


, আমি করি পরিচর্যা সেবা হেতু দ্বিজে || 


দিতাম সুবর্ণপাত্র দ্বিজে আজ্ঞামাত্রে | 


।এখন বনের ফুল ভুঙ্জ বনপত্রে || 


রাজবুয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব। । ধর্মাবলে সপ্ত কপ্প জীয়ে মুনিরাজ | 
আর সব বনু যজ্ঞ দাঁন মহোশুসব || আর ঘত দেখ মুনি খহির সমাজ | 
সে সব করিতে বৃদ্ধি হইল তোঁমায় | মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইঙ্ষণে |. 
সর্বস্ব হারিলে রাঁজা কপট পাশায় || ধর্পাবলে ভ্রমিবারে পারে ভ্রিভুবনে || 
যে বনের মধ্যে রাজ! গের নাহি থাঁকে।। ইন্দ্র চন্দ্র ন্ষত্রাঁদি যত স্বর্গবাঁসী | 
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাঁকে || ধর্ম আঁচরিয়া সবে স্বর্গমধ্যে বসি || 
এখন সে ধর্ম তৃমি করিবে কেমনে | তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার | 
রাঁজ্যহীন ধনহীন বসতি কারণে || বাগ ন। করিলে নাহি ফল পায় শা । 
ধিক বিধাঁতারে এই করে হেন কর্ম | | আঁমারে বলিলে তৃমি সদা কর ধর্ধা। 
ঢুষ্টাচার দুর্ষেযাধন করিল আজন্ম | র আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম || 

[ 

| 


| 
ূ 


তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ । : পুর্বে সাধগণ সব গেল যেই পথে । 
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ || ; মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে | 
যুধিষ্ঠির কহে কষা উত্তম কহিলে | | তৃমি বল বনে ধর্মী করিবে কেমনে | 
কেবল কহিলে দোঁষ ধন্মেরে নিন্দিলে || । যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে || 
আমি যত কর্শা করি ফলাকাঙজ্ক্ষা নাই। ; অন্য পথ কৈলে প্রায়শ্চিত আছে ভার | 
যাহ! করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাই || ধর্শা নিন্দ। কৈলে প্রায়শ্চিত্ত দাহি আর | 
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কর্ম করি যেই জন ফলাঁকাজ্জী হয়। . হর্ত্া কর্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর । 
বদিক্রে মত সেই বাণিজ্য করয় || ' যাহার শ্ছজন এই যত চরাঁচর | 
ফললোভে ধন্ম করে লু বলি তারে । আমি কোন কীট তীরে অমান্য করিতে । 
লোভে পুনঃপ্রনঃ পড়ে নরক ছুস্তরে || : ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে || 
এই ত সংসাঁরসিন্ধু উর্মি কত তাঁয়। . মহাঁভীরতের কথা তুধার সাগর | 

ছেলে তরে সাঁধু-জন ধর্মের নৌকায় || ' কাশীদাস কহে সদা শুনে লাধু নর || 
ধর্ম কর্মা করি ফলাকাওক্ষা। মাহি করে। 

ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে || যুধিষিবের প্রতি দৌপদীর উজি। 
ধর্মুফল বাগ! করি ধর্ম গর্ব করে। দ্রৌপদী বলেন রাজা কর অবধান | 
ধর্েরে করিয়া নিন্দা অধন্ম আচরে ||. আর কিছু নিবেদন আছে তব স্কান | 
এই সব জনগণ পশু মধ্যে গণি । । পুর্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে । 
রথা জন্ম যায় তাঁর পায় পশ্ুযোলি || দ্বিজ এক কৈল ইন্দ্র গুরু যাহ। কহে || 
ধর্মাশ স্তর বেদনিন্দা করে যেইজন। সংসারেতে যত দেখ কর্দভোগ করে। 
তির্ধ্যগের মধ্যে তারে করয়ে থণন || কর্ম অনুসারে ধাতা ফল দেয় তাঁরে | 
প্ুনঃপুনঃ তির্যযগ্যোনিতে জন্ম হয়।  সেকারণে কর্ম রাজা অবশ্থ কর্তব্য | 
নরক হইতে তাঁর কভু পার নয় ॥ কর্ম না করিলে কোথা হতে হয় লত্য | 
শিশু হয়ে ধর্থচর্যয। করে যেই জন।. কর্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি |: 
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প্রত্যক্ষে দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম যাহা কৈল। পশু পক্ষী আদি যত কৃতকর্্ম ভূর্তৌ। 
সপ্ত বৎসরের জায়ু মার্কগেয় ছিল ||. সবে কর্ম অনুগত দেখ মহীরাতিজ | 


মাত স্তনপান হতে কর্ট্েতে প্রবেশে | তুমি ত করিলে রাজ্য লইল সে জিনি | 
ফলে বা না ফলে কর্ম করে ফল আঁশে 1| কোন ধর্মবলে নিল কহ দেখি শুনি || 
কর্ণ নাহি করে আর গৃহে বলি খায় ।  বড়পণে নিল কিবা বলিষ্ক তোমায় । 

সমুদ্র প্রমাণ দ্রব্য 'থাঁকিলে যে যাঁয়1|  অধর্থ্ে নিলেক রাজ্য কপট পাশায় || 
কোটি কেটি জনে দ্রব্য পাঁয় আচম্বিতে। লেশমাত্র ধর্মে তব ছন্ন হল জ্ঞান। 

বিনা কর্ণ্দে নহে সেই পুর্ব কর্ার্জিতে || শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে পতি না কর অবধান || 

যে জন যেমতে করে শুভাশুভ কর্ম | আমি জীতে তোমার বিভব অন্যে লয় । 
বিধাতা তাহারে ফল দেন জন্ম জন্ম || সিংহ-তক্ষ্য মাংস যেন শুগালেতে খায় | 
বান্দিয়া ভুপ্জায় ধাতা কর্ত্মেতে থাকিলে | মম দ্রব্য লয়ে কেব৷ বাচয়ে মানুষে । 
কাঁ্ঠ হতে অগ্নি যেন তৈল হয় তিলে || দিনপাল সহায় করিয়া যদি আইসে ॥ 1 


জিবিধ প্রকার কর্ম করয়ে সংসারে । কহ দেখি কোন রাঁজ। করিছে সন্নযাস। 
কর্ম অনুসারে ফল না হয় তাহারে ||  কেবা হীন কর্থথ এই করে বনবাস | 
পুর্ব্রে লৌক যে করিল অবশ্য করিবে । তুমি যে করিলে ক্ষমা সেই দুষ্ট জনে | 
তক্ষ্য পা শরনাদি আলঙ্য ত্যজিবে || তব মনে হীন শক্তি তেই এলে বনে || 
এত যে নৃপতি কন্ম করিলে এখন | ইহ] হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে | 
ইথে কোন ফলপিদ্ধি করিবে রাঁজন ||. শক্রগণ হাসে রাজা নাহি সহ্থে প্রাণে || 
এই চারি ভাঁই তব কর্মে ন্যুন নয় । ধর্ম হেন বুঝ রাজা তব আচরণ । 
এই সবাকাঁর কর্ম করিলে কি হয় | ধর্ম নহে ইহা বড় অধর গণন || 
তোঁমাঁর কর্ঠেতে চারি ভাই অনুগত ।  ভ্রান্‌ বন্ধু অনুগত যাহে ছঃখা হয়। 
এ সৰ ক্লক তুমি জলধর মত || হেন কর্ণ আচরণ কতু-ভাল নয় | 
চষিয়! কৃষক যেন বীজ তায় ফেলে । কুটুষ্ব পালিত জন কে করে পালন । 
কহ শুনি মহারাজ কি কর্ম করিলে ॥  অনুত্রত কর্ম করে সংসারী যেমন || 
বিখির স্থজন আর কহে মুনিণ | পিতৃগণ নিন্দা করি পাঁয় বহু তাঁপ | 
. যাঁর যেব। ধর্মনীতি করি আচরণ || সেই দোষে হয় তাঁর ত্র্মহত্যা পাপ || 
মহাভারতের কথ অম্বত সমান। প্রথমে কীমনা ধন দ্বিতীয়ে অর্জন | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান!|  তৃতীয়ে সঞ্চয় ধন কহে মুনিগণ || 
: ক ধন হতে ধন্ম হয় যজ্ঞ দাঁন পুজা । 
বুধিচিরের প্রতি ভীষের বাক্য তীর্থ সেবি ভিক্ষায় কি রুর্শ হবে রাজা || 
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ত্রুদ্ধতর | কহ রাজা এই কর্থ সম্মত কাহার । 
-করেন ধর্দের প্রতি কর্কশ উত্তর || গোবিন্দের মত কিব! দ্রপদরাজার || 
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন / .. অর্জুন সন্মতি কিবা করিল নৃপতি। 
বীর পুরুষের ধর্ম ত্যজ কি কারণ | আম! আদি করি ইথে কাহার পীরিতি || 
ক্ষক্তিয় প্রধান ধর্ম তেজ দেখাইবে | ক্ষব্রধর্্ নহে এই দ্বিজ আচরণ। 


ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভূর্জিবে |  ক্ষজধর্ম্ে যুদ্ধে আরি করিবে নিধন | 
পঠীরাজ্যে জাছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি ছুষটকর্মা হষটবুদ্ধি রাজ। হুর্য্যোধন | 
কি ক্র্থীক্ষরিবে বনে তরুগণ তজি ||  ॥ তাহারে মারিলে পাঁপ নাহিক রাজন || 


তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয়.। 
যজ্ঞ দান করিয়। খণ্ডাঁব মহাশয় || 
আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া । 
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়? || 
পুণ্যকথ। ভারতের শুনে পুণ্যবান | 
কাশী কহে সুখ নাহি ইহার সমান || 


ভীমের প্রতি যুধিঠিরের প্রবোধ-ৰাক্য। 


যুধিষ্ঠির বলে ভীম কহিলে প্রমাণ । 
পীড়িলে আমারে তৃমি দিয়া বাক্যবাঁণ | 
আমা হতে দুঃখেতে পন্ডিলে তোমা! সব 
আম! হেতু সহিলে শত্রর পরাভব | 
ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে | 
ক্রোধ হলে ভাল মন্দ বিচার না করে || 
মায়াবী শকুনি সহ খেলিনু যখন | 
যত হাঁরি ক্রোধ করি তত করি পণ || 
না! হল আমার শক্তি নিরত্ত হইতে । 
আগ পাঁছু বিচার না করিলাম চিতে || 
এত অপকর্ণা করিবেক দুর্য্যোধন | 
আমার এতেক জ্ঞান না হল তখন || 
যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলে | 
মম হেতু স্থির হৈয়া সকল সহিলে || 
ঘাদশু বুসর বনবাঁস করি পণ । 
অজ্ঞাত বৎসর এক জাল ভ্রাতগণ || 
হাঁরিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ | 
কোন মুখে পুনর্বাঁর যাঁৰ আমি দেশ | 
কুরুসতা মধ্যে যাহা করেছি নির্ণয় | 
অন্যথ! করিতে তাহ! মম শক্তি নয় 1 
মম বাক্যে সবে যদি আছ অবস্থিত। 
তবে হেন করিবাঁরে না হয় উচিত || 
বনে ক্রোধ করিবারে যদি ছিল মন। 
যেই কালে না করিলে কিসের বারণ || 
পাঁশার সময় যবে পরীক্ষা লইলে। 
তাহে পরাঁভব হয়ে.কি হেতু ক্ষমিলে || 
পুনঃ বনবাঁস পুনঃ খেলিবার কালে । 
তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে || 


সময়ে না করি কর্ম অসময়ে চাহ | 
অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াহ ॥ 
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি। 
তথাপিহ সত্য আমি ত্যজিবারে নারি || 
রাজ্যলোভে সত্য আমি করিৰ লঙ্ঘন | 
অপযশ অধর্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন || 

রাঁজ্য ধন, পুজ্র আদি বনু যজ্ঞ দান | 
সত্যের কলায় নহে শতাংশ সমান || 
পুরুষ হইয়া যাঁর বাক্য সত্য নয় | 

ইহ লোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয় || 
অন্তকালে হয় তার নরকেতে গতি | 

ইহা। জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি || 
কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভাঁর। 
কষ্টেতে সুজন ভ্রষ্ট নহে সত্যাচার || 
নৃপতির বাক্য শুনি বলে বকোঁদর | 

হেন নীতি করে রাজা দীর্ঘজীবী নর || 
নির্ণয় করিয়া যেব। নিজ অক্মু জানে | 
সে জন কদাঁচ বর্তে এই আচরণে ॥ 
নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর | 
জনবিষ্ব সম দেখি নর-কলেবর || 
বসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া । 
দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া || 
বৎ্সরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন মতে। 
মহেন্দ্র পর্বত চাহ তুণে লুকাইতে || 
আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী ভিতর। 
বাল বৃদ্ধ যুবা মধ্যে খ্যাত বৃকোদর || 
অর্জুনেরে কিৰূপে লুকাবে নৃপবর | 
হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিনকর || 
দ্রুপদনন্দিনী কষ কিকপে লুকাবে । 
কদাচিত ইহা হতে যদি পার পাবে || . 
সাম্যেতে কদাচ রাজ্য না দিবে ছ্রস্ত | 
আমি হই হীনবল সে যে বলবস্ত || 


তখন উপায় রাজ! কি করিবে তার। 


ক্র বৃদ্ধি হেতু রাজ বিচার তোমার || 
হীনবল হুলে শক্র তারে নাহি ক্ষমে । 
উপায় রূয়য়ে লদা নিজ পরাক্রয়ে | 


শক্তিমন্ত হয়ে যদি না করে উপায় | 
লোকে কাপুরুষ বলে বৃথ! জন্ম যায় ॥ 
সত্যহেতু মনে যদি করহ নিশ্চয় । 
আছয়ে উপায় অঁর শাস্ত্রে হেন কয় || 
সোৌমপুতিকাঁর মত কহে মুনিগণ। 

এক মাসে বঙ্সরেক করিবে গণন || 
ব্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে | 
উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে || 
ভীমের বচন শুনি ধর্ম নরপতি। 

স্তব হয়ে ক্ষণকণল চিন্তে মহামতি || 
রাঁজ। বলে ভীম যাহ! করিলে বিচার | 
কপট এ ধর্ম চিন্তে না লয় আমার || 
মেরুসম ধর্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে | 
কভু নহে বৈরিজয় পাঁপ আচরণে || 
অন্য 'অরি নহে যারে যম করে ভয়। 
তিন লোক বিজয়ী যে আছয়ে ছুর্জয় || 
মদগর্ষেব অহ্ম্কারী ক্রোধ সদাকাল। 
হেন জনে বিধাত! করিল মহীপাঁল || 
ভূবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু । 
অভেদ্য কবচে যার আরোপিল তনু || 
ভীম্ম দ্রোণ ক্ৃুপাচার্ধয এই. তিন জন 
তাহারে যেমন ভাবে আমারে তেমন || 
তথাপি সবাই বশ হল ছুর্ব্যোধনে | 
বন্ছু মান্য পুজা সদা নিকটে সেবনে || 
“আর যত মহারাজ আছে বলবানৃ। 

মম স্থান হতে প্রীতি পায় তার স্থান | 
সবে প্রাণ দিবে ছুর্ষ্যোধনের কারণে । 
কেমনে মারিবে তুমি হেন ছূর্য্যোধনে || 
এই চিন্তা সদা মম হয় রাত্রি দিনে | 
কিমতে লইব রাজ্য ভাষিতেছি মনে ॥ 
এই সে কারণে মম ভাবনা হৃদয় | 
বিনা সখ ছুর্য্যোধন না! হয় বিজয় || 
ধর্ম সখা বিনা নহে সমরে বিজয় । 
বেদের লিখন যথ। ধশ্ম.তথ। জয় || 
হেন ধর্থ ত্যজিয়া অধর্থ আচরিলে। 
কহ ভীম শত্রু জয়*হইবে কিভালে | 





ভুজগর্ব বলে তুমি কর অহন্কাঁর। 
সাহসিক কন্ম সেই নহে সুবিচার || 
ভুমন্ত্রণ! সুবিত্রম গুপ্তে রাখে মনে । 
দেবতা প্রসন্ন হলে তবে শক্র জিনে || 
এত শুনি বুকোদর হইল বিমন | 
ক্রোধেতে নিশ্বাম বহে গ্রুলয় পবন । 
যুধিষ্টির ভীম সহ কথার সময় । 


| আঁইলেন তথা সত্যবতীর তনয় || 


মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ | 
অআবণে অধন্ম হরে কহে কাশীদ'স || 


অঞ্জুনের শিব আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন । 

ব্যাসেরে করেন পুজা পাগুপজ্রগণে | 
আশীর্বাদ করি মুনি বসেন আসনে | 
যুধিষ্ঠির প্রতি তবে কহে মুনিবর । 
শক্রগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর || 
তোমার হৃদয়তত্ব জানিলাম আমি। 
সে কারণে হেথা আইলাম শীত্রগামী || 
শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর। 
আমি যাহ! বলি তাহ! করহ সত্তর || 
অশুভ সময় গেল হইল সকাল । 
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল | 
এই বিদ্যা হতে হবে শিব দরশন | 
তোমারে সদয় হইবেন ভ্রিলোচন || 
নরঞষি মূর্তি তব তাই ধনগ্ীয়। 
এই মন্ত্র বলেক্ষিতি করিবে বিজয় | 
এ বন ত্যজিয়। রাঁজা যাহ অন্য বন। 
এক স্থানে বনু বধ হয় মুগগণ || 
বনে এক ঠাই বমি কোন কর্ম নাই। 
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাই ঠাই | 
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি | 
যুখিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিম্মূতি || 
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান। 
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান ॥ 
ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন | 
দ্বৈতবন ত্যজিয়! চলেন সেইক্ষণ || 


উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে তীরে। 
গিয়! উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে | 
কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয় | 
বড়ই নিগম বন নাহি কোন ভয় || 
মৃগয়! করিয়া! নিত্য পোষেন ত্রাক্ষণ | 
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চন করে অনুক্ষণ | 
কত দিনে মুনিবাক্য করিয়৷ ম্মরণ। 
নিকটে ডাকিয় পার্ধে বলেন বচন || 
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রব। কূপ কর্ণ ভ্রোণি | 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি || 
নবাই হইল ভাই ছূর্য্যোধন ভিতে। 
ইত্যাদি করিয়া যত রাজ পৃথিবীতে || 
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা । 
ছঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা || 
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ। 
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ || 

যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতাঁমহ | 
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ || 
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন | 
তীসবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ || 
পুর্বে বৃত্রান্থুর হেতু যত দেবগণ | 
আপনার অক্ত্র ইন্দ্রে দিল সব্ধজন || 

সব্ধ তন্ত্র পাবে ইন্ট্রে তুষ্ট করাইলে । 
সর্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে || 
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন | 
নিকটে তথায় দেখ! পাবে ত্রিলোচিন || 
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়! সেইক্ষণ | 
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন || 
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হৈলেন ধনগ্জয় । 
গাশ্তীব নিলেন তুণ যুগল অক্ষয় || 
চতুর্দিকে দ্বিজগণ শুত শব্দ কৈল। 
বাহির হবাঁর কাঁলে দ্রৌপদী বলিল || 
জন্মকাঁলে যে বলিল যত দেবগণ | 

সে সকল প্রাপ্তি হক সেবি ভ্রিলোচন || 
যত কটু ভাবায় বলিল হুর্যেযাধন | 
সেই অগ্নি তাঁপে অঙ্গ হয়েছে দাঁছন ||. 


সি সত ৬ সত পি সি সি শন সি আর সস নি শি 


উপায় করহ তার সমুচিত ফলে। 
নির্ষিষ্ক হইয়৷ পুনঃ আইস মঙ্গলে || 
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায় । 
অজ্ঞন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ.পায় || 
দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখন । 
বাহির হৈলেন পার্থ হরধিত মন || 
চলিলেন, ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে | 

অস্প দিনে উত্তরেন সে হিম পর্বতে || 
হিমাত্রির পার গন্ধম1দন ভূধর | 
ইন্দ্রকীল গিরি.হয় তাহার উত্তর || 

বহু ছুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জীয় | 
শুন্যবাঁণী হৈল ইথে করহ আশ্রয় ॥ 
আগে পথ নাহি জাছে মনুষ্য যাইতে । 
শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তাহাঁতে || 
হেনকালে দেখি এক জটিল তপত্বী। 
ডাকিয়া অর্জনে বলে নিকটেতে আসি! 
কে তুমি কবচ খড় ধনু অস্ত্রধরি। 

কি হেতু আইলে তুমি পর্বত উপরি | 
অস্ত্রধারী হয়ে তুমি এলে কিকারণ। : 
এ পর্বতে নিবসে নিষ্কামী যত জন || 
ধনু অস্ত্র ফেলহ ফেলহ শর তুণ | 


ূ দিব্য গতি পাইলে অস্ত্রেকোন প্রয়োজন || 


বড় তেজোকন্ত তুমি আইলে সেকারণ। 
শুনিয়া নিঃশব্দ হয়ে রহেম অর্জুন || 
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর | 

ৰর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর | 
করযোড়ে অজ্জুন মাঁগেন বর দাঁন। 
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ববাণ || 

ইন্দ্র বলে হেথা আঁসিকি কাঁজ অন্ত্রেতে। 
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে || 
পার্থ বলে যদি হেথা ইন্দ্রপদ পাই। 


'তথাপি ত্যজিতে আম্িনারি চারি ভাই || 


ছুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাভগণে 1. 


অস্ত্র বাঞ্া করি আমি শত্রর নিধমে || 
: ॥ সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে । 


সতত করিধে চিন্তা আমার ফাঁযণে | 


অস্ত্র দেহ পুরন্দর কপা করি মনে। 
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে || 
ভার অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ | 
এত বলি অন্তহি'তি হল দেবরাজ || 
মহাভারতের কথা অমুত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবাঁন | 
কিরাতার্জুনের ঘুদ্ধ ও অর্জুনের 
পাশুপত অন্ত্রলাভ। 
হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নম্দন | 
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোঁচন || 
গলিত বৃক্ষের পত্র তক্ষ্য পক্ষান্তরে | 
কত দিন মাসেকেতে খাঁন একবায়ে || 
কত দিন ছুই চারি মাস এক দিনে | 
কত দিন অর্জন থাকেন বায়ুপাঁনে || 
এক পদাক্কুলিভরে রহেন দীড়ায়ে | 
উর্ধ ছুই বানু করি নিরালস্ব হয়ে ॥ 
তাঁর তপে সম্তাপিত হল গিরিবাসী | 
গন্ধবর্ব চারণ সিদ্ধ যত মহা! খাবি || 
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া! সব | 
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব || 
পর্বত তাঁপিত দেব অর্জনের তাপে । 
আজ্ঞা কর মোরা সবে থাকি কোন কপে। 
গিরীশ বলেন সব যাহ নিজবশ্রয়ে | 
আমি বর দিয় শান্ত করি ধনঞ্জয়ে || 
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ধজনে | 
মায়ায় কিরাতৰূপ ধরে ততক্ষণে || 
কিরাতগৃহিণীৰপা নগেন্দ্রনন্দিনী । 
সেবপ হইল সব তাহার সঙ্গিনী || 
শ্রীমস্ত পিনধক ধনু পুষ্ঠে শরাসন। 
অর্জনের সম্মুখে গেলেন ভ্রিলোচন || 
হেনকাঁলে এক মহাঁবরাহ আইল | (৩) 
গর্জিয়! অর্ভুন পাঁনে স্বরিত ধাইল || " 
বরাহু দেখিয়! পার্থ গাঁণ্ডীব লইয়া! | 
সন্ধান পরেন ধনুণ্ড৭ টঙ্কারিয়া || 
বলিলেন ডাকিয়! কিরাত ভগবান | 
বরাঁহে তপন্থী তুমি না মারহ বাণ || 


দুর হতে ডাকিয়া আনিলাম বরাহ | 
তৃমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাঁহ || 
ন! শুনিয়! পার্থ তাহ! করে অনাদর । 
বরাছের উপরে মারেন তীক্ষশর | 
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শুকরে। 
ছুই অস্ত্রে যেন বজ পর্বত বিদরে | 
গিরিশূঙ্গ মূর্তি যেন দেখি ভয়ন্কর | 
মাঁয়া ত্যজি হইল দাঁরুণ কলেবর | 
পার্থ বলে কে তুমি যুবতীবৃন্দ সঙ্গ | 
আমারে তিলেক তোর নাঁহিক ভ্রতক্ || , 
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান | 
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥ 
এই দোষে তোর আমি লইব পরাণ | 
হাঁসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥ 
কোথা হতে কে তুমি আইলে তপাচারী | 
এ ভূমিতে মুগয়ার আমি অধিকারী || 
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শুকর 
তুমি অস্ত্র কেন মাঁর শুকর উপর |! 
পাবাণে সরিষা যেন পড়িল ঠিকরে । 
তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে || 
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে | 
যত শক্তি আছে তোর দেখাও আমারে || 
ক্রোধে ধনঞ্জয় অন্তর করেন প্রহার 
ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার|| 
পুনঃপুনঃ ধনগ্জয় প্রহারয়ে শর। 

জলদ বরিষে যেন পর্ধত উপর || 

বাঁয়ব্য অনিল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে । . 
সব অস্ত্র গ্রহার করেন ত্রিলোচনে || 
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই লে অর্জুন | 
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কাঁরণ || 
কিবা যম পুরম্দর কিবা ভূতনাথ । 

অন্য কে সহিতে পারে এই অক্ত্রাঘাত || 
যে হউক আজি আমি করিব সংহাঁর। 
ক্রোধেতে নিলেন বীর বান তীক্ষধার || 
শিবের মস্তকে বাঁজি হইল ছই খণ্ড । 
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইচ্ষুদণ্ড ||. 


০৫ 


অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর । 
গাণ্তীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার || 
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন | 
ক্রোধে পার্থ শিলারৃষ্টি করে বরিষণ || 
পর্ধত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়। 
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জীয় || 
করিলেন ফোঁধে মুষ্টি প্রহার ধুর্জটি। 
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হল চটচটি || 
ভুজে ভূজে উরু উরু চরণে চরণে । 
মলযুদ্ধ ক্ষণকাল হল ছুই জনে || 

দুই অঙ্গ ঘরিষণে ভাগ্নি বাহিরাঁয় | 
অতিক্রোধে ধুর্জটি প্রহারিলেনচতীয় | 
মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে | 
ক্ণেকে চেতন পেয়ে থাক থাক বলে। 
যাঁবৎ না.পুজি মম ইস্ট ব্রিলোচন | 
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন || 
পুজিয়৷ মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমাল!। 


. সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গল! || 


দেখিয়া অরুন হইলেন সবিস্ময় | 
নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয় || 
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রনিপাত। 
করিলাম ছুষ্কতি যে ক্ষম ভূতনাথ || 
শিব বলে যে কর্খ করিলে ধনগ্রীয় | 
দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয় || 
অশমার সহিত সম করিলে সমর | 
তুমি আমি সমশক্তি নাঁহিক অন্তর | 
দিব্যটক্ষু দিব লহ দুষ্ট হবে সবে | 
এত বলি দিব্য চক্ষু দেন দেবদেবে || 
দিব্য চক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জীয় । 
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় || 
অর্জুন করেন স্তুতি যুড়ি ছুই কর। 
জয় প্রভু জয় শিব জয় সুঁতেশ্বর || 
ব্রিনেত্র ত্রিগুণময় ব্রিলোৌকের নাঁথ। 
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাঁত || 
হেলায় করিল! প্রভু দক্ষষজ্ঞ নাশ | 
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কালপাশ। 


নমো বিষ্ু্ধপ তুমি বিধাতার ধাতা। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ববর্গদাঁতা || 
অজ্ঞাতে করিনু প্রভু বিহিত কাজ । 
চরণে শরণ লৈনু'ক্ষম দেবরাজ || 
হাসিয়! অর্জূনে দেব দেন আলিঙ্গন | 
বারিলেন অজ্ঞাঁতের প্রহার পীড়ন ॥ 
শিব বলে আপনারে নাহি জান তৃমি | 
পুর্বকথা কহি শুন যাহা আমি জানি || 
নারায়ণ সহ তুমি নর খধিবপে । 
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে || 
এই যেগান্ীব ধনু আছয়ে তোমার | 
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার।। 
তোম] হতে কাঁড়িয়! লইনু মায়াবলে | 
মায়ায় হরিনু আমি এ তৃণ যুগলে || 
পুনরপি সেই অস্ত্রে পুর্ণ হোক তুণ। 
নিজ ধনু তৃথ তুমি ধরহ অর্জুন || 
প্রীত হইলাম আমি মাগ্সি লহ বর। 
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি ছুই কর |! 
যদি কপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত। 
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত | 
শন্কর বলেন তাহা লহ ধনঞ্জয়। 

অন্গ জন নহে শক্ত পাশুপত লয় || 
ইন্দ্র চন্ত্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে | 
পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে | 
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়। 
শক্তি শেল কোটি কোটি গদার বিষয় |! 
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি । 
ধরিবার যোগ্য হও অন্ত্র লহ তুমি || 
বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম | 
এই অস্ত্রে বীরবর সাঁধ দেবকর্ধ্ || 

এত বলি মন্ত্র সহ দেন ভ্তিলোচন । 
ূর্ভিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন | 

অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ধার | 
'এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহায়|। 
|এং অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভূবম। 
স্বযোগ্য পাইলে অজ্ঞ করিহ ক্ষেপণ 


£৬ 


অর্জন বলেন দেব করি নিবেদন । 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিব আগমন || 
শিব কন সখা তব বৈকুণ্টের পতি | 
হরিহর এক আত্ম। জান মহামতি || 
কুরু পাওবের যুদ্ধ হইবে যখন | 
ভাহণতে সাহায্য আমি করিব তখন 
এত্ত বলি হর হইলেন অন্তদ্ধান | 
অত্র পেয়ে ধনয় আনন্দ বিধান || 
আরঁপনরে প্রশংসা! করেন ধনগ্জীয় | 
এত কৃপা কৈন হর শক্রকে কি ভয় 
মহাভারতের কথা সুধার সাগর। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর || 
অর্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন । 
হেনকাঁলে তথ। আসি যত দেবগণ | 
অর্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
দক্ষিণে থাকিয়। ডাকি বলে প্রেতপতি | 
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি || 
ব্র দিতে তোমারে আইন দেবগণ | 
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্র-নিবারণ || 
দেব দৈত্য অনুর যতেক পুথিকীতে | 
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে || 
তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্ধর | 
' তব হস্তে হত মেই হবে বীরবর || 
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে | 
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে। 
এত রূলি মন্ত্র সহ দিল মহামতি | 
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি || 
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে । 
এই যে দেখহ যম নিবাঁরিতে নারে || 
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জুন |. 
ইহ! হতে কর সদা বিপক্ষ দলন ॥ 
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল | 
তোমারে 'র্জ্বম ছুই জনে অস্ত্র দিল | 
অন্তর্ধান অস্ত্র এই লহ বীরবর | 
এই আস্তে ত্রিপূরে_বধিল মহেশ্বর 


মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি। 

ডাকি বলে সুরপতি অজ্ভুনের প্রতি | 
কুস্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন 
অনুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ |! 
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে । 
স্বর্দেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে | 
এথা৷ এলে পুর্ণ তব হবে প্রয়োজন । 

এত বলি চলি গেল সব দেবগণ || 
কতক্ষণে রথ লয়ে আইল মাঁতলি। 

ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্থগিত বিজলী || 
বাযুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়। 
নিশাকাঁলে হল যেন রবির উদয় || 
ডাকিয়া মাতলি বলে অজ্ভনের প্রতি | 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্বগতি || 
তোম! দরশনে বাঞ্চা করে দেবরাজ | 
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ || 
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ | 
মাতলি চালায় রথ পবনগমন || 
পথেতে দেখিল পার্থ দেব খধিগণ | 
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন || 
গন্ধর্ব অপ্দর যত আনন্দে বিহরে | 
কতক পড়িছে তারা৷ দেখে বীরবরে || 
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্ভ্ঞন | 
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন জন || 
মাতলি বলিল এই প্রণ্যবানগণ | 
পুথিবীতে ভুকর্মা করিল যেই জন || 
রাঁজস্ুয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল। 
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল || 
সত)বাদী জিতেন্স্িয় বু দাঁন দিল | 
দেবপুজা উগ্র তপ তীর্থন্নান কৈল ॥ 
সেই সব জন এই বিমাঁনে বিহরে | 
বিন] পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেতে | 
তাঁর! বলি ব্রৈলৌক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে | 
পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে | 
ভুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদার! হরে | 
কদাচিত সে জন না আঁসে স্বর্সপুরে || 


আনন্দে অঙ্ভ্বন সব করেন দর্শন । 
কোটি কোটি বিমানেতে ভ্রমে প্রণ্যজন || 
শত শত বারাক্তনা মেবয়ে তাহারে | 
সুগন্ধ সহিত বায়ু সদা মনোহরে || 
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুূত নল | 
সপ্ত বনু রুদ্রগণ আদিত্য সকল || 
দিলীপ নছুষ আদি যত মহাঁমতি | 
দেবঘি রাজি বনু সিদ্ধ যতি || 
অর্জনে দেখিয়া! জিজ্ঞাঁসিল সর্বজন | 
কহ ত মাতলি এই কাহার নন্দন || 
পরিচয় দিয়। তবে মাতিলি চলিল | 
বাযুবেগে উন্্রালয়ে উপনীত হল || 
উন্দ্ালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন | 
সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন || 
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণন না যায় | 
শত চন্দ্র শত স্র্স্য যেমন উদয় || 

রথ হতে অবতরি যান নরবর | 

দুই হাত ধরি তারে তুলে পুরন্দর || 
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর | 
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর || 
ইল্দ বিনা বসিবারে নারে অন্য জন । 
দেব বি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন || 
এমন*আসনে ইন্দ্র বসালেন কোলে । 
মু্মুহ্ু সহস্রেক নয়নে নেহালে | 
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা । 
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা || 
পুণ্যকথা৷ ভারতের আনন্দলহরী | 
শুনিলে অধর্শ ক্ষয় পরলোকে তরি || 
মহাভারতের কথ! অমুত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 


ইন্জরসভায় উর্বশী ইত্যাদির নৃতাগীত। 


হেনকালে শতক্রতু,অর্জনের প্রীতি হেতু, 
আজ্ঞ৷ কৈল নৃত্যের কারণ | 


নানা ছন্দে বাত বাঁয়ঃ মধুর ভুত্বর গায় 
নৃত্য করে যতেক অঙ্গার । 
উর্বশী ঘুতাচীগৌরীমশ্রকেশী বিভাবরী; 
সহজন্যা মধূর নুস্বর | 
অলম্ুষা ধন্য! অস্বাঠগোপালী কদম্ব রস্তাঃ 
বিপ্রচিত্তি জুধা জুধাপ্রভা | 
চিত্রসেনণ চিত্ররেখা, অপ্নরী মৃদ্গমুখা, 
বৃদ্ধদ1 হণ সুরলোভা৷ | 
নৃতাগীতে সপ্রাত + পুর্ণ চন মুখপ্রভা? 
অঙ্গ ঢাঁকি রে অস্বরে । 
ঈবৎ নয়ন কোণে, নিরীখয়ে যেই জনে, 
অন্য থাক মুনি যন হরে।। 
জঘন কুগ্ীরকর। ক্ষীণ মাজ। মৃগবর। 
নিতম্ব ভূদর পয়োধর । 
বিনাশে মুনির তপ, বর্ণন না যাঁয় কপ, 
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর | 
নৃত্যগাতবাদ্যে সবেগমোহিত যতেক দেবে, 
আনন্দিত হল সুরগণ | 
অর্জুনের শ্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্বের ছুঃখঃ 
ভরা মাতৃ করিয়া স্মরণ || 
দ্ণেক নয়নকোণনেঃচাহিলা উর্বশীপানে। 
জাঁটনিলেন সহজ্্রালোচন | 
নৃত্য গীত নিবারিল+সবারে বিদায় দিল, 
নিঞজধামে গেল দেবগণ 1] 
দিব্য কুধারস কথা? আরণ্যপব্বের গাঁথা, 
শুনিলে অধন্ম হয় নাশ । 
কমলাবান্তের স্কুত, হেতু সুজনের প্রীত, 
বিরচিল কাশীরাম দাস !| 
অর্জুনের প্রতি উর্বশীর গভিশাপ। 
চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর | 
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর | 
উর্বশীরে পাঠাইবে অজ্জুনের স্থানে । 
'ন্্রীক্রীড়া আদি যত করাহ অজ্ঞুনে ॥ 


বিশ্বাবনু হাহ! হুম্থ,' ইত্যাদি গন্ধ বু, || আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গ্লেল। 


চিত্রসেন তুমুরু গায়ন || 


দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল | 


বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্বের আসন। 
পরিচর্ধ্যা হেতু নিযোজিল বহুজন || 
তবে চিত্রসেন গেল উর্ধবশীর স্থান | 
অর্জনের গুণ কহে করিয়া বাখান || 
বগে গুণে বুদ্ধি বলে কর্মে তপে জপে। 


অর্জনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোন বপে।! 


তাঁর তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর | 
আজি নিশি উর্বশী তাঁহার সেবা কর || 
উর্বশী বলেন আমি ভালমতে জানি । 
কাঁমেতে কাতর অঙ্গ তার কথা শুনি || 
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাঁশয়। 

এই আমি চলিলাম যথা ধনঞয় | 

এত বলি স্নান করি পরে দিব্য বাস। 
পারিজাঁত মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ || 
চন্দন কম্ত,রী অঙ্গে করিল লেপন | 
রত্ব-অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ || 

সহজ পেতে মুনিজন-মন মোহে । 

মন সঙ্গে হরে প্রাণ যাঁর পানে চাহে || 
ভুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অধ্ধ নিশি | 
অর্জুনের আলয়ে চলিলেক উর্বশী ॥ 
দ্বারপাল জানাইল অর্জন গোঁচরে। 
উর্বশী অগ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥ 
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন | 
নিশাকাঁলে উর্বশী আইল কি কারণ || 
' উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার । 
উর্ববশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥ 
কিকরিব আজ্গ তুমি করহ আমায় | 
এত রাত্রে কি কারণে আঁসিলে এথায় || 
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্বশী চাহিল | 
কামন। পূরিল নাহি হৃদয় ভবলিল || 
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অন্ুমতি | 

একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি ॥ 
ইন্সের আজ্ঞায় আমি আইম্ব এথায়। 


আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া! আমায় |) 


যখন করিল নৃত্য বিষ্যাধরীগণ | 
লবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শন || 


জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর | 
আজ্ঞা কৈল সাধিবারে কার্ধ্য প্রীতিকর।| 
শুনিয়া অর্জভ্বন বীর কর্ণে হাত দিয়া | - 
হে'টমাথে আ্ানম়ুখে কহে শিহরিয়া || 
শুনিবার সফ্লোগ্য নহে তোমার এ বাণী । 
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাঁকুরাণী || 
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ | 
উর্বশী আমর পক্ষে জন্পী সমান || 
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায় | 
যে হেতু চাহিন্ব আমি কহিব তোমায় ||) 
পূর্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল | 
তোমার উদরে পরুবংশ রদ্ধি হল || 
পুরু আদি করি ভার যতেক পরুবে। 
ক্গয় হল তুমি আছ নবীন বয়সে || 

এ হেত বিস্ময় বড় মাহনিলাম মনে | 
পনঃপনঃ চাহিলাম তাহারি কারণে || 
পুর্ব পিতামহী তুমি মোর গুরুজন | 
হেন অসন্ভব কথা কহ কি কারণ || 
উর্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার 
স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার || 
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ | 
রমহ আমার সঙ্গে দুর কর ঘন্দ || 

যত সব মহারাজ হল পরুবংশে |, 
তপ পুণা ফলে সবে স্বর্দেতে আইসে || 
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার । 

এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥ 
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনপ্ার। 
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিদ্ময় |! 
অর্ভন কহেন তুমি মোর ঠাকুরাণী | 
গুরুবৎ পরমগুরু কুলের জননী || 

যথা কুস্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী | 
ইহ সবা হতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি || 
মিজ গৃহে যাহ মাতা করি যে প্রণাম | 
পুজবত জ্ঞান মোরে কর অবিশ্রাম || 


| শুনি উর্বশীর হদে হল মহাতাপ | 


ক্রোধমুখে অর্জুনের প্রতি দিল শাপ || 


তব পিত্ত আদেশেতে আসি তব গুহে। 


ইন্ডের আসনে পার্থে দ্নেখি মুনির | | | 


নিচ্ষলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে | বিস্ময় মানিয়! মুনি ভাবে যে অন্তর || 


না" করিলে কাম পুর্ণ পুরুধের কাজ | 
এই দোষে নপুংসক হয়ে স্ত্রীর মাঝ || 
নর্তক ৰপেতে রবে মোর এই শাপ। 
এত বলি নিজাঁলয়ে গেল করি তাপ ।॥। 
শাঁপ শুনি ধনগ্রীয় চিন্তিত অন্তর | 


শোকে দুঃখে সে রজনী বঞ্চে উজ্জাগর || 


প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি । 
করষযোঁড়ে প্রণাম করেন জুরপতি || 
নিশার রৃত্তীন্ত যত কহেন অঞ্জন | 
»ুনিয়। বিল্ময়ে কহে সহজআলোচন || 
ধন্য কুন্তী তোঁম! পুজ গর্ভেতে ধরিল | 
তোম! হতে কুরুবংশ পবিত্র হইল || 
যোগীন্দ্ব তপস্থী খষি জিনিলে সবারে। 
তোমা পুজ শ্রাঘ্য করি মানি আপনারে || 
শাপ হেত চিত্তে ছুইখ না ভাঁব অর্জুন | 
শাপ নহে তব পক্ষে হল বন্ুগুণ || 
অবশ্য অজ্ঞাত এক বণ্সর রহিবে । 
সেইকাঁলে নপরংসক নর্তক হইবে || 
ব্সরেক পুর্ণ হলে শাঁপ হবে ক্ষয় | 
শুনিয়। অভ্জন অতি"সানন্দ হৃদয় || 
অঙ্ভ্বনের চরিত্র যে জন শুনে গায় । 
কদাচিৎ তার চিত্ত পাপে.নাহি যায় || 
পূর্বাঞজ্ভিত যত পাপ ভস্ম হয়ে যাঁয়। 
আরণ্যকপর্ব গীত কাঁশীদাস গায় || 


ইন্দ্রালয়ে জোমশ খধির আগমন। 

ইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান | 
নাঁন। আল্স শিক্ষা করিলেন ইন্দরস্থান || 
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন স্কানে। 
মাতৃ ভ্রাত় ন। দেখিয়। দ্রু$খ বড় 'মনে || 
এক দিন তথায় লোমশ মহাশয় | 
ইন্দ্র দরশন হেতু আসে সুরালয় || 
করযোড়ে প্রথমিল দেব পুরন্দরে | 
ইন্দ্র দিব্যাসনে বসে মূনিবরে || 


যে আসনে বলিতে ম। পান দেব মুনি | 
কোন কর্মে ক্ষভ্র হয়ে'বসিল ফাল্গুনি || 
খষির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দর | 
বলিলেন ব্রহ্মখবি কি ভাব অন্তর || 
মনুষ্য দ্দেখিয়! পার্থে ভ্রম হল মনে-! 
তুমি কি না জান মুনি পাসরহ কেনে || 
নরনাঁরায়ণ যেই থবি পুরাতন | 

ভাঁর নিবারণে জন্ম নিলেন ছু-জন | 
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষুঃ| 
নর খবি পাগুবের মধ্যে হল জিষু* || 
কুস্তীগর্ভে জন্ম হল আমার অংশেতে। 
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে || 
এথায় আইল অস্ত্র শিক্ষার কাঁরণ। 
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন || 
নিবাতকবচ দৈত্য নিবসে পাতালে | 
তার সম যোদ্ধা নাহি প্থিবীমণগ্ডলে ॥ 
সুরাক্ুর,যত লোঁক জিনিলেক বলে । 
বহুকাল নিবসতি করে রসাতলে || 
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনগ্ীঁয় | 
পার্থ বিন। কার শক্তি তার অগ্রে হয়|! 
এ হেতু এথায় পার্থ থাকি কত দিনে | 
করিবে গমন পুনঃ মনুষ্যভুবনে || 
আমার আরতি এক শুন তপোধন | 
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন || 
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে | 
অর্জুনের করণ উৎ্কণঠ না হইবে | 
পরথিবীতে তীর্থ যত আছে স্থানে স্থান | 
যত্বৃপূর্বকেতে তথ! কর ম্লান দান || 
ভীম্ম দ্রোণ ছুই যদি জিনিবাঁরে মন। 
তীর্ঘ স্নান করি ধর্ম কর উপার্জন || 
বিষম সন্কট স্থানে আছে তীর্ঘগণ । 
আপনি থাকিব! সঙ্গে রক্ষার কারণ || 
স্বীকার করিল সনি ইন্দ্রের বচন | 
ডাকিয়া-মুনিরে তৰে বলেন অর্জুন || 


চলিলে কাম্যক বনে শুন তপোধন । 
ভ্রীতৃস্থানে কহিবেন মোর বিবরণ || 
আপনি থাকিয়। সঙ্ষে সব তীর্থে লবে | 
যথা যে বিহিত স্তন দান করাইবে || 
রাক্ষস দানবগণ থাঁকে তীর্ঘস্থানে । 
সন্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে । 
মহ।ভারতের কথা অমুতের ধার। 
কাশী কহে ইহা বিনা ভুখ নাহি আর || 
পাঁওবের বিক্রম শুনিয়। ধৃতরাষ্্রের বিলাপ । 
মুনিরে জনমেজয় জিজ্ঞীসে তখন । 
প্তরাক্ শুনিল কি সব বিববণ || 
মুনি বলে মহারাজ কর অবধান । 
অর্জুনের চরিত্র শুলিল বন স্থান || 
লোঁকেতে অদ্ভূত রাঁজ। অর্জুন কাহিনী | 
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি || 
আশ্চর্য্য শুনিয়া! রাজা সঞ্জীয়ে ডাঁকিল। 
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল || 
শুনিলাঁম আশ্চর্য যে অঞ্ভুন-কথন | 
গুনেছ কি সঞ্জয় সে সব বিবরণ || 
সগ্রায় বলিল রাজা আমি সব জাঁনি। 
অর্ভ্ঞনের কথ রাঁজ। অদ্ভুত কাহিনী || 
হেমন্ত পর্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল? 
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল ॥ 
কুবের বরুণ যম যাঁটি দিল বর। 
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর | 
ইন্দ্-অদ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে | 
আদর করিয়৷ ইন্দ্র বসাইল মাঝে || 
মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পুজে । 
মুনিগণ সন্তাপিত যাঁর তপ তেজে | 
বীরমধ্যে শিব সম যাহার গণন। 
তাঁহার বৈরিতা ভাবে জীবে কোন জন || 
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায় | 
কত দিনে দৈত্য মারি আসিবে এথায় || 
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃুপমণি 


দুষ্ট ছুর্ষ্যেধন কাঁল হইল আমার | 
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার | 
অর্জনের অগ্রেতে রহিবে কোন জন !' 
দ্রৌণি কর্ণ কপাচার্ধ্য রদ্ধ গুরু দ্রোণ ॥ 
দুঢ়মুষ্টি দিব্য মন্ত্রে নির্দিয় অর্জন । 
বিশেষ দেবের বর পুর্ণ শতগুণ || 
দ্রোপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে। 
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে 

সঞ্ভায় বলিল রাজ! কি বলিলে তমি 

শুন কহি সেই বার্তী পাইলাম আমি || 
যবিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ । 
সেইক্ষণে যছ্ুবলে করিল গমন || 
ধুষ্টচ্যুন্ন ধৃস্টকেতু কেকয় নৃপতি। 
শ্রুতমাত্রে বন মাঝে গেল শীঘ্বগতি || 
যুধিষ্ঠির বিভূষণ দেখি জটাঁচীর | 
গ্ীরুধও কহেন ক্রোধে কম্পিত শরীর || 
যেই জন হেন গতি করিল তোমার । 
র্ঁজ্য ধন নিল আর অঙ্গ-অলক্কার || 
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন । 
আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন || 
দ্রোৌপদীর কেশ ধরি শুনিনু শ্রবণে। 
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে || 
শৃগীল কুকুর মাংস আহারী সকল ! 
কুরুকুল মাং ভঙ্ষে হবে কুতহল || 

যে যে উপহাস কৈল কৃষণা-কক্ট দেখি | 
তীক্ষ অস্ত্রে তাহার খুলিব ছুই তাঁখি || 
রুষ ভীমার্জন ধুষ্টছ্যুন্ন আদি যত। 
একে একে সবাই কহিল. এইমত ॥ 
যুধিষ্ঠির ধর্ম রাজা! কহনে না যায়| 
কত দিন রক্ষা পেলে তাহার কৃপায় || 
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাঁণ। 
ত্রয়োদশ ব্সর হইলে সমাধান || 
কুরুসভা মধ্যে আমি করিনু নির্ণয় | 
আমার শকতি তাহ! খগ্ডান না যায়| 


॥ এত শুনি নির্ণয় করিল সর্বজন | 
আন্চর্য্য মানিল রাজ। পার্থকথ। শুনি || |) প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন 


নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেলে সবে । 
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাঁওবে | 
ধুতরা বলে সত্য কছিলে সঞ্জয় | 
কদাঁচিত পাওপুভ্র শস্ত অংর নয় || 
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে | 
তথ্বনি জানিনু বংশ মজিল বিশেষে | 
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন । 


সে কারণে আমারে না মানে ছুর্ষেযাধন || 


দুর্ষেযোঁধন ঢুঃশাঁসন দৌহে দুরাচার | 
আর দুই দুষ্ট দেয় আঁজ্ঞা কুবিচার || 
আঁর আমি দৈবগুতি পুজ্রবশ হৈনু। 
সাধু জন বচন শুনিয়। না শুনিনু || 
পশ্চাতে এ মব কথা করিব স্মরণ | 
এইবপ অন্ুশোচে অস্মিকানন্দন || 
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ | 
পাঁচালি গ্রবন্ধে কয় কাঁশীরাম দাঁস || 


অর্জুনের নিমিত্ত পাগুবদিগেব আক্ষেপ 

এথাঁয় কাম্যক বনে ধর্মের নন্দন | 
মুগয়া করিয়া নিত্য পোবেন ব্রাহ্মণ | 
পুর্বে রাঁজা যৃধিষ্ঠির যাম্যে রুকোদর | 
উতর পশ্চিমে দুই মাঁদ্রীর কোঁউর | 
মুগয়। ক্রিয়া আনি দেন ক্ষণ স্থানে | 
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভূগ্গায় ব্রাহ্মণ | 
সহ সহজ্ দ্বিজ সবে ভূর্জি যাঁয়। 
স্বামিগণে ভুপ্জাইয়। পাছু কৃষ্ণা খায় || 
হেনমতে সেই বনে অর্জন বিহনে। 
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণা সহ ভাই চারি জনে || 
একদিন একান্তে বমিয়া সর্ব জনে | 
শোকেতে আকুল হল স্মরিয়! অর্জনে || 
চারি ভাই কষা সহ ফান্দেন সঘনে | 
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে | 
রোদন সম্বরি ভীম রাঁজ। প্রতি কয়। 
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় | 
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে । 
।বহুমত গু তাই ধনগ্ঁয় ধরে || 


তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর। 
ন|জানি যে কোন বনে গেল সে সত্ুর।! 
শোক দুঃখে গেল সে অগম্য স্বরণস্থল। 
বু দিন তাঁহার না৷ জাঁনি হে কুশল ॥ 
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়| 
শ্ুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় | 
কষঃ প্রাধ ছাড়িবেক আর যছুগণ | 
প্াঞ্চাল দেশেতে যত পার্চালনন্দন | 
সবে প্রাণ দিবে রাঁজা অর্জন বিহনে। 
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে || 
যত কর্ম কৈল ধৃতরাইঁ-পুজগণ । 

অন্য জন হলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ | 
ক্ষণেকে মরিতে পারি ঘুণাতে না মরি | 
যে ভায়ের তেজে রাঁজা হেন মনে করি। 
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভাঁয়ের তেজে 
ভূত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥ 
তব পাশা ক্রীড়া হেতু শুন মৃহারাঁজ। 
ভাঁই ভাই ঠাই ঠাই হন বনমাব || 
অধর্মা করিলে রাজা ধর্ম না বুঝিলে 
ক্ষজধর্্ম রাজ্য রক্ষা তাহা তেয়াগিলে || 
এখনে সদয় হয়ে ক্ষমিছ কৌরবে। 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে || 
তবে কেন দুজনে এবে ক্ষমা করি। 
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি | 
যদি কদাঁচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয় | 
যজ্ঞ দান করিয়া খগ্ডিব মহাশয় || 
নতুবা এ বনবাঁস করিব তখন | 

আগে সব শক্রগণে করিব নিধন || 
কপটে কপটী মারি পাপ নাহি তায়। 
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যছুরাঁয় || 
জগন্নীথে সাথে করি মারি কুরুকুল। 
যথা রুষ তথ জয় কিসে অপ্রতুল || 
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন 
শ্বীন্ত করি কহে রাজ! মধুর বচন || 

(ঘ কহিলে বুকোদর সকল প্রমাণ । 
কিসের আপদ খাঁর সখ! তগবা 
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কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয় । রাজপুজ্র হয়ে আম সমান ছুঃথিত | 
যথা কৃবও তথা ধর্ম তথায় বিজয় || অবশ্থ শুনিতে হয় তাহার চরিত || 
অধম্মী লোকের কৃ সহায় না হয়| কহ শুনি মুনিরাঁজ তীহণর কথন | 
ভাই বন্ধু বন্থু তার'কেহ কিছু নয়।| কোন দেশে ঘর তাঁর কাহার নন্দন || 
হেন ধর্ম না আচরি অধর্মা করিলে | বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্মের নন্দন | 
নহিবে গোবিদ্দ সখা আমি জানি ভালে তোঁম! হতে বড় ছু৪খী নিৰধ-রাজন || 
অবশ্য মারিবে তুমি কৌরব ছুরান্তে | নল নামে নরপতি বীরসেনস্ুত। 
এক্ষণে নহেক ত্রয়োদশ বৎসরান্তে || ইন্দ্রের সদ্বশ রাজা মহাগুণযুত || 
যে নিয়ম করিলাম খগ্ডাবারে নারি । বপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দিয় । 
নিয়ম করিয়া পুর্ণ মার সব অরি || যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয় ॥ 
হেনমতে ভ্রাতিসহ কথোপকথন । নিষধ রাঁজ্যেতে নল মহাগুণবান | 
হেনকালে আসে বৃহদশ্ব তপোধন ॥ বিদর্ভেতে ভীম রাঁজ। তাহার সমান || 
যখোচিত পুজিলেন পার নন্দন । বংশের কারণ রাঁজ। বড় চিন্তা মন । 
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন || কত দিনে আসে তথা মহর্ষি দমন || 
আন্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন | পুল্র হেতু ভার্ধ্য। সহ তাহারে পুজিল | 
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ || হ্‌ষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল | 
মহাভারতের কথা! অম্বত সমান । বপেতে সংসারে নারী করিবে দমন । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবান || দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ | 
| - | দমনের বরে কন্যা হল দময়ন্তী | 
মল রাজার উপাখ্যান। যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি যে কান্তি । 

যুধিষ্ঠির বলেন মুনি কর অবধান | নাহিক সমান কপে গুণে লক্ষ্মী সম | 
আমার ছঃখের কথা নাহি পরিমাণ || নলের কারণে হল অতি নিবপমা || 
কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন | সমান বয়স্ক সঙ্গে শত সখীগণ |, 
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন || দময়ন্তী পাশে তাঁর। থাকে অনুক্ষণ || 
যত ক্লেশ ছঃখে আমি বঞ্চি যে এথায় | দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সীগণ | 
রাজপুভ্র হয়ে এত ছুঃখ নাহি পায় ॥ নিরবধি বাখানে নলের কপ গুণ || 
রাজার বচন শুনি হণসে মুনিবর | নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী | 
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর ॥ কাম-দাঁবানলে দগ্ধ! যেমন হরিণী || 
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্যভিতর | দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোকমুখে । 
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোম! সঙ্ষে সহোদর || সদাই অস্থির রাঁজ। শর বাঁজে বুকে || 
ব্রহ্মার সদ্ূশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত | দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন. 
দাঁস দাসী আর যত তব অনুগত || ' কত দিনে দেখ তাঁর দৈবের ঘটন || 
এই হেতু ছুঃখ নাহি দেখি যে তোমার | অন্ত৪পুর উদ্যানে বিহরে ছুঃখমতি | 
তোমা হতে নল ছুঃখ পাইল অপ্পার || * জলতটে হংস এক দেখে নরপতি ॥ 


এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্শের নন্দন | ॥ নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন | 
কৃহ্‌ শুনি মুনি সেই মল বিবরণ”| : | রাজা প্রতি বঙ্গে হংস বিনয় ৰচল 


ছাড়হ আমারে রাজ। ন। কর নিধন | 
করিব তোমার প্রীতি চিন্ত যে কারণ || 
তব অনুবূপব্ধপা৷ ভীমের নন্দিনী । 

তার সহ মিলন করাব নৃপমণি || 
এতেক শুনিয়া রাজ! হংসেরে ছাড়িল। 
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল || 
অন্তঃপুর-মধ্যে যথা সরোবর ছিল। 
সেইখানে গিয়া! হংস খেলিতে লাগিল || 
এইকা'লে দময়ন্তী সহচরী সনে | 

পুষ্প তুলিবাঁর ছলে আইল সেখানে || 
সরোৌবর-মধ্যে হংস দেখি ৰপব্তী | 
ধরিবাঁর আসে যান মন্দ মন্দ গতি || 
চতুর্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল জ্্রীগণে | 
বিদভীরে হংস কহে মনুষ্য বচনে || 
নিষধ রাঁজ্যেতে রাজা নল মহামতি । 
অশ্থিনীকুমার কপে দিন্দে রতিপতি || 
নরলোঁকে তার সম নাহি কপে গুণে। 
করাইব মিলন তোমার তাঁর সনে ॥ 
যদি ভাগ্যে থাকে তব ভর্তা হবে নল। 
তোমার যৌবন কপ হইবে সফল || 
সার্ক হউক ৰূপ শুনহ বচন । 

নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ || 
শুনিঘ! ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল। 
বিপাতা আমার হেত মূলেরে হজিল ॥ 
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ । 

এত বলি হংসে পাঠাইল সেইক্ষণ 41 
কহিল সকল কথা নলের গোচর । 
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নৃপবর |! 

যে হইতে হংনভাষ! বৈদভাঁ শুনিল। 
নলের ভাবন। করি সকল ত্যজিল || 
বিবর্ণ বদন ভূরি সঘনে নিশ্বাস । 
ত্যজিল আহার আর সদা হাহা ভাষ || 
দময়ন্তী-ছু৪খ দেখি সব সখীগণথ । 

ভীম নরপাঁত পাশে করে নিবেদন | 
শুনিয়া নৃপতি বড়,হইল চিন্তিত । 
কোন হেতু দক্গয়ন্তী-হইল.ছুঃখিত || .. 


মহাদেবী বলে কিবা চিন্ত নৃপবর | 
যুবতী হইল কন্য। কর স্বয়স্বর | 
শুনিয়া! বিদর্তপতি উদ্যোগী হুইল | 
রাজ্যে রাজো ছুত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল | 
দেশে দেশে বার্তা পেয়ে যত রাজগণ। 
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন || 

হয় হস্তী"পদাঁতিকে পুরিল মেদিনী | 
বার্তা পেয়ে আসিলেন যত নপমণি || 
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর । 
যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর || 


1 মহাভারতের কথ। অমৃত সমান । 


সপ ্দল 


ূ 
| কাশীরাম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 
ৰ 


দময়ত্তীর শ্বয়ত্বর | 
: দময়ন্তী-স্বয়ন্নর শুনিয়া সময় | 
। পুরাতন খধষি আসে অমর আলয় || (8) 
যথাবিধি তারে পুজি দেব সুরেশ্বর | 
 জিজ্জাসিল কোথা ছিলে ওহে মুনিবর ॥ 
| খধি বলে গিয়াছিনু পৃথিবীমগ্ডল। 
আশ্চর্স্য দেখিনু তথা শুন আখগুল || 
বিদর্ভরাঁজাঁর কন্যা দময়ন্তী নাম! | 
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা | 
তার পে স্থুশোতিত হল ভূমগ্ডল । 
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন কমল || 
ভীমরাঁজা করিল কন্ছার স্বয়ম্বর | 
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর || 
দময়ন্তী কূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে | 
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে || 
নারদের এই বাক্য শুনি দেবগণ। 
দময়ন্তী কপে মগ্ন হল সর্বজন || 
দময়ন্তী প্রাপ্তি বাঞ্চ। করি দেবগণ | 
স্বয়ম্বর-স্থানে সবে করিল গমন ॥ 
পৃথিবীতে বসে যত বলাজরাজেশ্বর | 
অহর্মিশি আসিতেছে বিদর্তনগর || 
/সমৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ | 
॥ পথে নল'সহ ভেট হল দ্বেগণ ॥ 


শেপ পাপ 


দেখিয়। নলের কপ বিস্ময় অন্তর । 
দময়ন্তী বাঞ্ু। ত্যাগ করিল অমর || 
ইহ! দেখি অন্যে ন1 বরিবে কদাচন | 
এত চিন্তি ঘল প্রতি বলে দেবগণ || 
সাধু সর্বগুণাশয় ভূমি মহারাঁজ। 
সহায় হইয়! তুমি কর এক কাঁজ | 
কৃতাগ্জলি করি বলে নিবধনম্দন | 

কে তোমরা অ।ম। হতে কিবা! প্রয়োজন || 
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর | 
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর ॥ 

সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবাঁরে | 
সবাকাঁর দ্রুত হয়ে ধাহ তথাকারে | 
কি বলে বৈদভী জাঁনি আইস সত্বরে 
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে || 
রাঁজ। বলে দ্রতগতি যাইতেছি আঁমি | 
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি | 
রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে | 

এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে || 
'দেবগণ বলে আমা সবার প্রভাবে । 
না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে || 
দেবগণ-বাঁক্য মল করিয়া স্বীকার । 
চলিয়া! গেলেন দময়ন্তীর আগার || 
স্গীগণমধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল। 
দেখিয়া তাহার ৰূপ অজ্ঞান হইল || 
অতি সুকুমারবপ! অনঙ্রমোহিনী | 
কূুশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী || 
পুর্ব হংসমূখে রাঁজা যতেক শুানিল | 
নত্য'সত্য বলি রাজা সকল মানিল || 
নল দেখি দময়স্তী হল চমকিত। 

কেবা এ পুরুষবর এথা উপনীত ॥ 
ইন্দ্র কিম্বা কামদেব অশ্িলীকুমার | 
ধন্য ধাতা হেন কূপ স্জিল ইহার | 
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে | 
সাহস করিয়! কিছু কহিতে না পারে | 
কতদক্ষণে মন্দ হাঁসি কহে মুছুভাষে। 
কেতুমি পোড়াহ মোরে কন্দর্প'ছুতাশে 


কেমনে আমিলে এথা কেহ না দেখিল। 
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল | 
পবনাঁদি দেবে মোর পিতা দণ্ড করে । 
এত ছুর্গ পার হয়ে এলে কি প্রকারে || 
রাজা বলে আমি নল জান বরাঁননে । 
এথা আইলাম দেবতার দুতপথে || 
ইন্দ্রামি বরুণ যম পাঠান আমারে | 
সবাঁকর ইচ্ছা! বড় তোমা লতিবারে | 
এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন। 
তজ্ঞা কর তাঁরে গিয়া করি নিবেদন || 
এই হেতু তব পুরে করি আগমন। 
দেবের প্রভাবে না! দেখিল কোন জন।|| 
কন্তা বলে দেবগণ বন্দিত সবার । 

সে কারণে তাসবায় মম নমক্কার || 
নিক্ষল এথাঁয় আসিছেন দেবগণ | 

পূর্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ || 
হংসমুখে পুর্ধে আমি ববেছি তোমায় । 
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নররায় || 
বায়মন্দোবাক্যে রাজ তুমি মম পতি । 
তোম! ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি || 
নল বলে যেই দেবে পুজে সর্বজন | 
তপন্য। করিয়া বাঞ্চে ধার দরশন || 
মুডুর্তেকে ভূমগ্ডল বিনাশিতে পারে | 
হেন জন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন ভারে | 
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দিন | 
ত্রৈলোক্যের উপরে খাঁছার প্রভুপণ ॥ 
শচীর সমান! হবে ফধাহারে বরিলে। 
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে || 
দিকপাল বৈশ্বানর সবকার গতি । 

ধার ক্রোধে মুহুর্তেকে ভন্ম হয় ক্ষিতি | 
বরুণ যে জলেশ্বর নর-অন্তকারী । 
কেমনে বরিবে অন্যে তাকে পরিহরি | 
কন্য। বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন | 
তুমি ভর্তা তুমি কর্তা করিনু বরণ ॥ 
শুভকার্ষ্য বিলম্ব না কর মহামতি । 
গলে মাল্য দিতে রাজা ঘেহ অনুমতি || 


চি 


নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্্া | 

দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্মা || 
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষগ্ন বদন । 

দুই চক্ষু অশ্রঃপুর্ণ কবেন রোঁদন || 

পনও বলে দময়স্তী চিন্তিয়! উপায় | 
বরিব তোমাবে দোষ ন। হবে তাহায় || 
দেবগণ সহ তুমি এসস্বয়ঘরে | 
ভাঁসবার মধ্যে আঁমি বরিব তোমারে ॥ 
এত শুনি নল রাজা করেন গমন ! 
দেবগণ পাশে গিয়া করে নিবেদন || 
কেহ ন। দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে । 
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপর-গৃহে || 
কহিলাম সবাকাঁর যে সব সন্দেশ | 
প্রবন্ধেতে বপ গুণ বিভব বিশেষ || | 
কাঁবেনা চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল | 
আসিব1র কালে প্রনঃ এমত বলিল | 
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে এ 
তোমারে বরিব ভাঁসবাঁর বিদ্যমাঁনে || 
বৈদভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ । 
নলের সমান বেশ ধরেন তখন || 
এইবপে দেবগণ নলের সংহতি । 
স্বযষ্বর স্থানে চলি গেল শীঘ্বগতি || 
মহাত্বারতের কথা অমুত সমান । 
কাশীরাঁম দাঁস কহে শুনে পুথ্যবান || 


২ পাপী শিশী শিস 


দময়ন্তীব নল-বণ | 
স্বয়ম্বরে উপনিত যত দেবগণ । 
যথাযোগ্য আসনেতে বসে সর্বজন || 
কুলে শীলে পে গুণে একই প্রকার । 
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাঁকার || 
সিংহগ্রীব গজক্ন্ধ গমনে সিন্ধুজ | 
পঞ্ধমুখ ভুজঙ্গ সদ্বশ "ধরে ভূজ || 
তবে বিদর্ভের রাঁজ। শুভক্ষণ দিনে | 
দময়ন্তী আনাঁইল সভাবিদ)মানে ॥ 
দেখিয়। মোহিত হল সব রাজগণ । 
দৃষ্টি মাত্র হরিলেক সবাকার মন |) 
/ ৮৮) 


যত যত মহারাজ আছিল সভায়! 
চিত্রের পত্তলি প্রায় একদৃষ্টে চাঁয় ॥ 
নল বিন। বৈদর্ভীর অন্যে নাহি মন । 
ক্ষোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ || 
এক স্কানে দোখে ভৈমী সভার ভিতর | 
নলের আবার পঞ্চ পরুষ কুম্দর || 
বর্ণেতে নল্লেব সহ নাহি কিছু ভেদ 
দেখি দয়ন্তী চিন্তে করে বড় খেদ || 


 পঞ্চবিধ নল দেখি বরিব কাহারে | 
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে || 


দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আয় | 
দেবষায়া বলে কিছু সেই বাক্ত নয় || 
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে । 


। করযোড়ে স্ততিবাদ করে দেবগণে || 


তোঁমরা যে অন্থর্পামী জানহ সকল। 
পুর্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল | 


, প্রসন্ন হইয়া সবেশমোরে দেহ বর। 


জ্ঞাত হয়ে পাই আঁমি আপন ঈশ্বর || 
সাত্যেতে সংসারবর্তে আমি যদি সতী । 
তোঁম! সবামধ্যে যেন চিনি নিজ পতি 


 বৈদভীর মনোভাঁৰ জানি দেবগণ | 
| আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন || 
 অনিমের নয়ন স্বেদান্ৃহীনকায়া। 


অক্সান কুনূম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া || 
বৈদর্ভী জাঁনিল তবে এ চারি অমর | 
নল পরপতি দেখে ভূমির উপর || 
হষ্টা হয়ে শীঘ্বগতি মালা দিল গলে | 
দেবতা গন্ধব্ব সবে সাধু সাধ বলে।। 
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া । 
দমরুস্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়। || 
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ । 
তাঁবৎ ধরিব তোঁমা গ্রাণের সমান || 
নলেরে বৈদভীঁ তবে করিল বরণ |, 
দেখিয়া সন্তুষ্ট হল যত দেবগণ || 
তুষ্ট হয়ে ইন্উবর দিল চাঁরি জন । 
অলন্ষিত বিদ্যা দিল সহজ্রলোচম ॥ 


অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর | 
যথায় চাহিবে জল পাবে নরবধর || 
অগ্নি বলে যাঁহ। ইচ্ছা! করিবে রন্ধন | 
বিন! অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ | 
প্রাণিবধ বিদ্য। দিল স্ুষ্ষ্যের নন্দন | 
অস্ত্র তণ ধনু দিয়া করিল গমন ॥ 
নিবর্তিয়। স্বয়স্বর সবে গেল ঘর। 
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নৃপবর || 
দময়ন্ত্রী বিন' রাঁজা অন্যে নাহি মতি। 
কুতহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি || 
শন যঙ্ঞ সমাধিল কৈল বনু দান। 
প্ন্যবলে মীহি কেহ নলের সমান || 
মহাভারতের কখা পরম পবিত্র | 
আরণ/কে অন্বপম নলের চরিত্র || 
নল পুক্ষরেব দাত ক্রীড়া। 

সয় নিবন্ভিয়। যায দেবগণ | 
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন || 
জিজ্ঞসিল দুই জনে যাহ কৌথাকারে | 
কলি বলে যাই বৈদভীর স্বয়ম্বরে ॥ 
সে কন্যার কপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে | 
প্রাঞ্চি ইচ্ছা করি তথা যাই ছুই জনে |! 
হখসি ইন্দ্র বলে সাঙ্গ হল স্বয়যর | 
নলেরে বরিল ভৈম সভার ভিতর || 
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার | 
দেব স্বামী ত্যজি দুষ্টা বরে নর ছার || 
এই হেব্র দণ্ড জমি করিব তাভারে । 
প্রতিজ্ঞা করিন্ু আমি তোমার গোচরে 
দেবগণ বলে তাঁর দোষ নাহি তিলে। 


আম সবাঁকার বাক্যে বরিলেক নলে ||. 


নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়| 
সংসারের যত গুণ বঞ্ধে নলাশ্রয় || 
সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু | 
পরিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু | 
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয় | 
যঙ্র মভ! ভুগু দেব যাহার আলয় || 


স্পট তি শিপ ৮ তিনশ শাপিশ্ী 


সত্যত্রতী দুপ্রীতি তপঞ্শৌচ দানী | 
আম সবাকার মাঝে নলেরে বাখানি | 
হেন নলে ছুঃখদাতা হবে যেই জন | 
বিপুল ছুঃখেভে মজিবেক সেই জন || 
এত বলি দেবগণ করিল গমন । 

দ্বাপর কলিতে হে চিন্তে মনে মন ॥| 
নলের যতেক গুণ বলে ুরপতি ! 

হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি || 
কলি বলে তুমি মোর হইবে সহায় । 
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায় || 
রাঁজ্যভষ্ট করাঁব বিচ্ছেদ ছুই জনে । 
পাশায় করিয়া মন্ত নৈবধ রাজনে || 
অন্ষপাঁটি হবে তুমি সহায় আমার | 
কলি-বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার || 
এতেক বিচারি দৌোঁহে করিল গমন | 
নলের সহিত কলি থাকে অন্বক্ষণ || 
নুপতির.পাপছিদ্র খুজে নিরন্তর 
ভেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর || 
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে । 
তস্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম হল মনে || 
ছিদ্র পেয়ে প্রবেশিল কলি তাঁর দেহে । 
নিজ বুদ্ধি হীন হল রাজার হৃদয়ে ॥ 
পর নামেতে ছিল রাজার সোঁদর | 
তাহার সদনে কিল চলিল সুর || 
কলি বলে অবধাঁন করহ পুর । 

বৈতব বাঞ্চহ যদি মম বাঁক্য ধর || 
*লের সহিত পাঁশ। খেল গিয়া তুমি । 
সহায় হইয়া তোরে জিনাইব আমি | 
কলির আশ্বাস পেয়ে পুস্থর চলিল। 
খেলিৰ দেবন বলি নলে আহ্বনিল | 
এতেক শুনিয়া নল পঙ্করের দন্ত | 
অহঙ্কীরে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব । 
পণ করি খেলিতে লাগিল ছুই জন 
হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন || 
পুক্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে । 
নাহি হয় অন্যথা সে যাহ! মাগে যবে। 


পুনঃ ক্রোধে পথ করিলেন রাজা নল। 
মতিচ্ছৃন্ন হইল ন। বুঝে মায়াবল ॥ 
নুছদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌরজন । 

কাঁর শক্তি না হল করিতে নিবারণ ॥ 
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া । 

দময়ন্তী স্থানে সবে জাঁনাইল গিয়া || 
মহাছুঃখ উৎপাত আনেন নৃপতি | 

কর গিয়া আপনি নিবর্ত তুমি সতী | 
এত শুনি দময়ন্তী বিষগনবদন | 

অতিশীঘ নৃপস্তাঁনে করিল গমন || 
রাঁজারে বলেন ভৈমী বিনয় বচন | 
মন্্রিসহ দ্বারে আঁছে অমাঁত্যের গণ || 
আঁজ্ঞা কর সবে আসি করুক দর্শন | 
ত্যজহ দেবন পাশা রাজ্যে দেহ মন || 
কলিতে আচ্ছন্ন রাজ! নাঁহি শুনে বাণী 
মাথা তুলি তৈমীরে না চাঁহে নৃপমণি || 
গুনঃপুনঃ কহে ভৈমী বারিতে নারিল। 
জ্ঞানহত হল রাজা নিশ্চয় জানিল || 
নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন | 
অন্তঃপ্ূরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন || 
হেনমাতে নল রাঁজ। খেলে বনু দিন | 
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হল হীন || 
অক্ষ বিনা নৃপতির নাহি অন্যমন | 
সকল তাজিয়া রাজ! ছেলে অন্ুক্ষণ || 
দেখিয়। বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাঁইল। 


বহসেনা নামে ধাত্রী প্রতি সে বলিল || ৰ 


শীঘ্ব আন বাষেং য় সাঁরথিকে ডাঁকিয়া। 
আজ্ঞামাত্রগেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া || 
সেইক্ষথে আঁইল সারথি বিচক্ষণ | 
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলেন বচন ॥ 
সর্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন | 

এ মহাঁবিপদে তুমি করহ তারণ || 
ইন্রসেন পুভ্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা | 

মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি এস ছুইজনা || 
বিলম্ব না কর রথ আন শীপ্বগতি। | 


রথে চড়াইল ছুই কুমার কুমারী | 
মুহূত্তেকে উত্তুরিল কুপ্ডিন নগরী || 
রথ অশ্ব সহিত থুইল রাজপুরে। 
পুনঃ গেল বাষেয় সেনিষধ নগরে || 
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান | 
কাশীদাঁস বিরচিল হলের আখ্যান || 
শল-দৃময়ন্তীর বন-গমন ও নলের 
দময়স্তী আাগ। 

পৃন্ধরের মহ পাশ খেলে রাজা নল | 
একে একে রাজ্য ধন হাঁরিল সকল ॥ 
বমন ভূবঘণ আর রত্ব অলঙ্কীর। 
সকল হাঁরিল রাঁজা কিছু নাহি আর || 
হাঁসিয়! পুষ্কর তবে বলিল বচন। 


। খেলিব কি আঁছে আর শীন্ব কর পণ | 
। অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর । 


রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার | 

এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন। 
নাহিক কহিতে শক্তি বিষগ্নবদন || 

তবে রাজ! বন্ত্র রত্ব যা ছিল শরীরে | 
বাহির করিয়। রায় দিলেন পুস্করে || 
একবক্র পরিধীনে বাহির হইল। 
অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদ্ভী শুনিল || 
অঙ্গের ভূবণ যত ফেলিল খুলিয়। | 

চলিল রাঁজাঁর সহ একবস্ত্া ছৈয়। || 
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে। 

এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে || 

নল রাজা! যাইধেক সম্মিকটে যার | 
নলেরে রাঁখিলে তার সবংশে সংহার | 
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানইল চর | 
রাজাজ্ঞ। শুনিয়া সবে হৃদে পায় ডর ॥ 
তিন দিন ছিল নল নগরভিতর | 

রাজার ভয়েতে কেহ নাযাঁয় নগর || 
কে করে জিজ্ঞাস তারে ন। যায় নিকটে | 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে || 

তিন রাত্রি দিনাস্তরে করি জলপাঁ 


আজ্ঞামাত্র রথ সাঁজি আনিল সারখি || ! তাঁর পরে বনমধ্যে করিল প্রয়াণ | 


পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন । 
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল ছুই জন || 

বছ দিন ক্ষুধা তৰণ শরীর পীড়িত। 
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচস্ষিত || 
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন । 
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাঁব বন ধন' || 
ধরিবার উপায় চিন্তিল মনে যুন। 
পক্ষীর উপর ফেলো পন্ধন বসন || 

বন্ত্র লয়ে উড়িল মাঁয়াঁবী বিহজম | 
আঁকাঁশে উড়িয়া বলে আরে মতিভ্রম || 
সর্বনাশ কৈন্ু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান | 
আঁমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান || 
আম! সব এডি ভৈমী বরিল তোমারে | 
তাঁহার উচিত ফল দিলাম'উহারে || 
এত শুনি নরপতি ভৈমী প্রতি বলে। 
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে ॥ 
আক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল। 
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হল || 
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে | 

এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্গিণে || 
অবন্তী নগরে লোক যায় এই পথে | 
এই যে দেখহ পথ কোশলা যাইতে || 
এই পথে যাহ গ্রিয়ে বিদর্ভনগরে | 
শুনিয়া হইল তৈমী কম্পিত অন্তরে || 
ফয়োদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি | 
তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি || 
রাঁজ্যনাশ বনবাঁস বিবস্ত্র হইলে | 

ক্ষুধা তষত! মহা ছু৪খ জাগরে ডুবিলে || 
সব পাঁসরিবে আমি থাকিলে সংহতি । 
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ মরপতি || 
ভার্ধ্যার বিহনে রাঁজা নাহি সুখলেশ | 
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্রেশ।। 
নল বলে সত্য তুমি যতেক কহিলে। 


পিসী  শিশীশীাশাশাশিশাশীপীশী 


তৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ নাকরিবে | 
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দ্রিবে | 
এই হেত শঙ্কা মম হতেছে রাজন | 
তোম। ছাড়ি গেলে মোর নিশ্চয় মরণ ॥ 
এক বাক্য বলি রাঁজা য।দ লয় মনে। 
বিদর্ভনগরে চল যাই দুই জনে ॥| 
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত | 
দেবতৃল্য তোমারে পুজিবে নিত্য নিত্য ॥ 
নল বলে নহে দেবি যাবার সময় | 

এ বেশে কুটুম্নগুহে উচিত না হয় || 
আপনি জানহ তৃমি স্বয়ম্বর কালে । 

তব পিতৃগুহে গেনু চতুরঙ্গ দলে ॥ 

এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক । 
বৈরীর হইবে হর্ম ভুহদের শোক || 
পরম বন্ধুর গুহে যায় যদি দীন। 
শত্রসম হইলেও হয় মানহীন || 
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে । 
ছুঃখী হয়ে বন্ধুগৃহে না যাৰ কখনে || 
তবে প্রনঃপুনঃ ভৈমী অনেক কহিল । 
না শুনিল,নল রাঁজ। নিশ্চয় জানিল || 
যেই বন্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্বন। 
সেই বস্ত্র সারিয়া৷ পরিল দুই জন || 
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে। 
এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে ॥ 
বেগেতে চলিতে নারে যায় ধীরে ধীরে । 
ক্ষুধায় তৃষণায় ভ্রমে ভুব্ধল শরীরে || 
দিব্য এক স্কাঁন রাঁজা দেখিল কাননে । 
পরিশ্রান্থ হইয়া শুইল ছুই জনে || 
আঁকাড়ি করিয়। ভৈমী ধরিয়া রাজারে | 
পাছে স্বামী বায় ছাড়ি সভয় অন্তরে || 
একে সুকুমারী বনু দিন নিরাহারা | 
শোবামাত্র দময়ন্তী হল জ্ঞানহার! | 
ছুঃখে সন্তাঁপিত নল নিদ্রা মাহি পাঁয়। 


ভার্ষ)াসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে || |,মনে বিচারিল যে বৈদর্ভা নিদ্রা যাঁয় || 
ত্যজিবারে পারি আমি আঁপন জীবন | এ ঘোর অরণ্যে তৈমী সঙ্গে যদি থাকে 
তোমাভ্যাগ নাকরিব আমি কদাঁচন || 1 (মস ছুঃখ দেখি নিত্য মজিবেক শোকে | 


আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি । 
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি || 
এ দুঃখ সমুদ্র হতে হইবে মোচন । 
আমিহ একক হলে যাব যথা মন || 
একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল। 
সেহ ভয় নাহি কেহ করিবে না বল।। 
তপন্থিনী পতিব্রতা ভক(তি আঁমাতে । 
এরে কে করিবে বল নাহি ব্রিজগতে || 
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান 
দনয়ন্তী-ত্যজিবারে করে অনুমান || 
এববজ্জস আচ্ছাদন দেঁহাঁকার কায় | 
মনে চিন্তে কি করিব ইহ1র উপায় || 
পাঁছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন | 
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন || 
কেমনে ত্যজিব আমি একবন্ত্র পরা | 
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা || 
জানিয়। রাজার মন কলি খড়াবপ | 
সম্মুখে হেরিয়৷ খড়ন হরষিত ভূপ || 
অস্ত্র লয়ে অর্ধবাঁস ছেদন করিল । 
মাঁয়াতে মোহিত রাঁজা আকুল হইল || 
ধারে ধীরে তথা হতে গমন করিল । 
কত ফ্ুর হতে তবে বাহুড়ি আঁইল || 
দেখিল বৈদভাঁ নিদ্র! যায় অচেতন | 
ব্যাকুল হইয়! রাজ! করয়ে.ত্রন্দন || 
সিংহ ব্যাঘধ লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কীননে | 
কি গতি হইকে-প্রিয়া আমার বিহনে || 
হে স্ুর্ধ্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা । 
তোমা সব রক্ষা কর আমার বনিতা || 
এত বলি নরপতি করিল গমন | 

পুনঃ কত দুর হইতে ফিরিল রাজন || 
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা ছুই দিকে মন | 
ভার্ধযা-শ্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন || 
দময়ন্তী-ছুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে | 


এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয় । 
প(ছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হল ভয় || 
অতিবেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ | 
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জন কাঁনন || 


দময়ভ কে সর্পগ্রাস | 

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে | 
সজাগ হইয়া দেখে স্বামী নাহি পাশে | 
মৃচ্ছিতা হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি 
ধলাঁয় ধূসর হয়ে যাঁয় গড়াগিড়ি || 
উঠিয়া সঘনে চত্রর্দিকে ধাঁয় রড়ে | 
নাঁথ নাঁথ বলি উচচৈঃস্বরে ডাঁক ছাঁড়ে || 
অনাথ! ভাকয়ে কেন না দেহ উত্তর | 
কোঁন দিকে গেলে প্রভু নিংধঈশ্বর || 
কোন দেঁষে দ্ুধী আমি নহি তব পায়। 
তবে কেন আরমাঁরে ত্যজিল! মহাশয় || 
ধার্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ধফলোকে। 
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মেঁকে 
লোঁকপাঁল মধ পুর্বেব সত্য কৈলে প্রভু । 
শরীর থাকিতে তোমা না ছাঁড়িব কড়ু !। 
সত্যবাদী হয়ে সত্য ছাড় কি কারণ । 
লুক্কীয়িত আছ কোঁথা দেহ দরশন | 
দুঃখ-সিঙ্ধুমধ্যে প্রভু কেন দেহ ছুঃখ । 
অতি শীঘ্ব এস নাথ দেখি তব মুখ | 
ক্ষুধার্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে 
তৃষ্ণার্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে || 
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্ষযটিয়া । 
ক্ষণে উঠেক্ষণে বসে ক্ষণে যায় ধাছে)য়। || 
বাঘ সিংহ মহিষ শুকর যত ছিল। 
লক্ষ লক্ষ চতুর্দিকে তাহারা বেড়িল ॥ 
স্বামী অন্বেষিয়৷ ভৈমী করে বলভ্রম | 
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে তুজঙ্গম || 
বিকট দশন আর বিকট গর্জন | 


অনাথ করিয়া প্রিয়ে যাই হে তোমারে ।দ« তৈমীরে দেখিয়! অহি বিস্তারে বদন || 


পুনরপি বিধি যদ্দি'করায় ঘটন | 
দেখিব তোমারে নহে এই দরশন || 


বিপরীত মূর্তি অহি দেখিয়া নিকটে । 
হ! নাথ বলিয়া ভাকে পড়িয়া সঙ্কটে 11: 


আর না দেখিব প্রভূ তোমার বদন | 
নিশ্চয় হইনু অজগরের ভক্ষণ || 
উচচৈঃত্বরে কান্দে দেবী বলিয়া হ। নাথ । 
দুরেতে থাকিয়। তাহা! শুনে এক ব্যাধ | 
শীঘ্বগতি আসি ব্যাধ দেখি অজাঁগর | 
ছুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ শর | 
সর্প মারি মুগজীবী কহে বৈদভাঁরে | 
কে ভূমি একণকী ভ্রম এ কানন ঘোরে || 
সকল বৃত্তীন্ত তারে বৈদর্ভী কহিল | 
বৈদর্ভীর পে ব্যাধ আকুল হইল | 
সম্পূর্ণ চক্্রমায়ুখ পীন-পয়োধর | 
বচন অমতে ব্যাঁধে বিদ্ধে খরশর || 
কামাতৃর হয়ে যাঁয় ভৈমী ধরিবাঁরে | 
ব্যাধেরে দেখিয়া! ভৈমী কহিছে অন্তরে | 
সত্যশীল নল রাজ! যদি মোর পতি | 
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি | 
এ পাপিষ্ পরশিতে না পারে আমায় । 
এখনি হউক ভম্মরাশি ছুরাশয় || 
,এতেক বলিতে ব্যাঁধ ভস্ম হয়ে গেল | 
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভাঁ চলিল || 

দময়ভীর পতি অন্বেষণ ও স্বাছনগরে 

সৈবিদ্ধ বেশে স্থিতি । 
মহাঘোঁর বনে গিয়া করিল প্রবেশ | 
নানাজাতি পশু তথ দেখয়ে বিশেষ | 
সিংহ কোল ব্যা্ দ্বিপ খড়লী কৃষসার | 
যুগ মী দেখে আর মহিষ মার্জার ॥ 
শল্লকী নকুল গাধ। মৃষিক বানর | 
নানা! জাতি নভোঁমার্গ স্পর্শে তরুবর || : 
শণল তাঁল পিয়াল যে অজ্ভ্বন চন্দন | 
শিমুল খর্জ,র জাম কদম্ব কাঞ্চন || 
৫২ ৰ 

আন্রাতক বিভীতক ফল আমলকী । 
পলাশ ভুষ্বর ভক্ভাঁতক হরীতকী || 
খদির পাগুবী পিচুমপ্দ কোবিদার | 
শাকট কপিগ্থ অশ্বণ্থ বট যে আর | 
নোয়াড়ি বদরী বিঞ্ি বহেড়া পর্কটি | 


পোল 


অশোক চল্পক কে্ছু তিস্তিড়ীক'ঝাটি | 


শপ পাপী ৯ পি শি 


বাপী সর তড়াঁগ সিদ্ধুর সম নদী | 

নাঁন। থতু রম্য স্থান বনু রত্ুনিধি || 

যত যত দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন। 
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন || 
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞীসে তাহারে । 
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে ॥ 
সিংহগ্রীব প্রভূ মম বিশাললোচন। 
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অদক্ষ বসন || 

ওহে সিংহ মহাতেজা! বনের ঈশ্বর | 
বনের ব্বতীন্ত যত তোমার গোচর || 
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন দিগে। 
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে || 
অনন্তরে এক মহা সরিৎ্ দেখিল। 
প্রণাম করিয়া তাঁরে ভৈমী জিজ্ঞাঁসিল || 
তরঙ্গিণী কহিয়' স্বামীর সমাচার | 
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার || 
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর | 
জলপাঁনে আনিয়ছিলেন তৰ তীর || 
তথা হতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর | 
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর || 
তাঁহাকে জিজ্ঞীসে ভৈমী করিয়া রোদন | 
অতি উচ্চতর শূক্ পরশে গগন || 

বনুদুর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর 

কহ মোরে কোর্ধার় আছেন প্রাদেশ্বর || 
পন্কজ কেশর অঙ্গ কর স্পর্শে জানু। 
কর্ণান্তে নয়ন মুখশোভা শ্ীতভীনু || 
বীরসেনস্ুুত প্রভূ নিষধ-ঈশ্বর | 

দেখেছ কি প্রাণথনাথে কহ গিরিবর || 
এইমত গিরিপুষ্ঠে মে কত দিন | 
ক্ষুধায় তৃষণীয় ক্লিষ্টা বদন মলিন || 
যুগল নয়নে বহে জলধর প্রায় । 

অধ্ধ ভাঁষা মুক্তকেশা ধূলি সর্বগায় || 
তথা হুতে চলি যায় উত্তর মুখেতে। 
মুনির আশ্রমে যাঁয় তৃতীয় দিনেতে || 
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গেৌঁপ দাঁড়ি। 


(কর পদ সর্পব নখ যেন বেড়ি || 


দেখি দময়ন্তী তীরে ভূমিস্ঠ হইয়া | 
প্রণতি করিয়। রহে অগ্রে ধাড়াইয়া || 
তৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে | 
কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে || 
দময়ন্তী বলে আমি পতিবিরহিণী। 

এই বনে হারাঁইল মম পতিমণি || 
'আন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই ধ্যান | 
হাঁরাধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ || 
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন দেশে যাঁব। 
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব || 

এত শুনি মুনিরাঁজ আশ্বান করিল । 

ন। কর রোদন তব দুঃখ শেষ হল || 
পাইবে স্বামীরে পুনঃ পাৰে রাজ্যভার | 
পুভ্ কন) সহ সুখে বঞ্চিবে অপার || 
এত বলি খধিধর অন্তর্ধান হৈল। 

€বস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল || 
নদ নদী কণ্টক পব্দধত ঘোর বনে | 
রাত্রি দিন চলি যায় নিরানন্দ মনে || 
যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকুলে | 
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বছ লোক চলে ।। 
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল | 
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল || 
কতু হ্বাসে কু নাঁচে চিত্রের পৃত্তলী | 
রাক্ষসী পিশাগী কিবা,মান্বধী বাতুলী.|| 
জিজ্ঞাসে দয়দ হয়ে তবে কোন জন | 
কে তুমি একাকী ভ্রম নিজ্জন কানন || 
বৈদর্ভী বলিল নহি রাক্ষলী পিশাচী। 
স্বামী অন্বেধিয় ভ্রমি.আমি ত মানুম্ী || 
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে । 
সত্য কহ তোমর! কি দেখিয়াছ তীরে || 
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ । 
তোম। ভিন্ন এ বনে ন! দেখি অন্যজন || 
চেদ্দি রাজ্য যাই মোরা বাণিজ্য কারণ । 
আইস আমার সঙ্গে যদি লয় মন | 
আশ্বাস পাইয়া তৈমী চিল সংহতি । / 
সেই পথে অন্বেধিয়! যায় নিজপতি ॥ 


হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে | 
একটী যে সরোবর শোভিত কমলে || 
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ | 

সেই নিশি ষথায় বঞ্চিল সর্বজন || 
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এদ। 
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল || 
দশনে চিরিল কারে শুপ্ডে জড়াইল | 
বণিকগণের মধ্যে মহারোল হল || 
প্রাণভয়ে কোন দিকে যায় কোন জন | 
দময়ন্তী করিলেন রুক্ষ আরোহণ ॥ 
বক্ষৌোপরি আরোভিয়া করেন রোদন | 
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন || 
জন্মকাল হতে আমি জানি নিজ মনে । 
এমন ছুষ্কৃতি আমি না করি কখনে || 
তৰে কেন বিধি মোর কৈল হেন গতি । 
অধিক সন্ভাপ মোর উপজিলনিতি || 
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ | 
নিরাশ হইয়। ক্রোধ কৈল সর্বজন || 
নেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর | 
এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার | 
রজনী প্রভাত হলে যে যেখানে ছিল। 
চারিদিক হতে আসি একত্র মিলিল || 
ভয় পেয়ে তথ হতে যায় শীঘগতি | 
কত দিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী || 
বিবর্ণবদন রুশ অঙ্গে অর্ধ বাস। 
ধুলিতে ধুসর কায় ঘন বহে শ্বাস | 

বন হতে নগরেতে করিল প্রবেশ । 
চতুর্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ || 
যুব! বুদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ । 
চতুর্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্বজন || 
কেহ বা কর্দম দেয় কেহ দেয় ধুল!। 
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোকমেলা ॥ 
ভ্ূবানু রাজার মাত। প্রানাদে আছিল । 
দময়ন্তী দেখিয়। ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল || 
হের দেখ নারী এক নগরে আইসে। 
মলিন। বিবর্ণৰূপ! বেদ্টিতা মানুষে || 
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শীঘ্র গিয়। তাহারে আনহু মোর স্থানে | 
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে | 
উতৈমীকে- দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাঁজমাতা । 
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা || 
নিজবপ আশচ্ছাঁদন করেছ কি কারণ । 
মেঘে ঢাঁকিয়াছে যেন রবির কিরণ 11 
দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই। 
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধী বলাই || 
দ্ুতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে । 
অপ্রমিত গুণ তীর না যায় কথনে || ্‌ 
সঙ্গেতে ছিলীম আমি ছাড়িলেন মোরে | 
তারে অন্বেবিয়া আমি আইনু নগরে || | 
এত বলি দময়ন্তী করেন রোদন | ৃ 
আশ্বীসিয়া রাজমাতা বলেন বচন ॥ র 
না কান্দহ কন্তে তুমি চিত্ত বর স্থির । 
তব ছুঙখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥ 
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে । 
লেখক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে || 
ভৈমী বলে এত যদি করুণা আঁমাঁরে | 


'তবে সে থাঁকিতে পারি তোমার মন্দিরে | 


পূরুষ সহিত দেখা না হবে কখন । 
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাঁচন || 
না চুঁইব উচ্ছিষ্ট ন। পদে দিব হাত! 
পুর্বাঁপর ব্রত মম কছি রাজমাত || 
রদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে | 
এদতক করিলে রহি তোমার সদনে || 
সেইবপ হইবে বলিয়া! রাঁজমাতা | 
ডাঁফিল সুনন্দা নামে আপন ছুহিতা | 
রাঁজমাতা বলে তবে তনয়'র প্রতি । 
সথ্য কর তুমি এই নুন্দরী সংহতি | 


কর্কট নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার । 
হো! তৈষী ছাড়ি, পরি অর্ধ সাঁড়ী। 
চলিল নৃপতি নল। 
বায়ুবেগে ধাঁয়। পাছু নাহি চাঁয়। 
তঙ্গে বহে আমল || 





! 
| 
| 
ৃ 
| 


( মকাঁলে শুনি? দাবানল ধ্বনিঃ 


রাঁখ রাখ নলরাজ। 
'হ পুণ্যশ্লোকে রক্ষা কর মোকেঃ 
পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ |! 
নি দয়াদয়। ডাকেন নির্ভয়। 
স্মরণ কে করে মোরে । 
নি ফণিপতি।ঃ কহে নল গ্রতি, 
নিবেদি ছু৪খ তোমারে || 
মি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ, 
কর্কট নামে ভুজঙ । 
1রদের শাঁপে, সদা পড়ি তাঁপে? 
অচল হইল অঙ্গ | 
শষ হইল দুঃখ, দেখি তব মুখ। 
শাঁপান্ করিল মুনি | 


বলম্ব না কর, সত্বুর উদ্ধারঃ 
দহে দারুণ আগুনি || 
পর্বত আকার, শরীর আমার, 
দেখি পাছে কর ভয়। 
তুমি পরশিতে, সম্বরিব হাতে? 
ন1! হইবে শ্রম তায় || 
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি, 
আনিল অনল হতে । 
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়, 
সখ্য হল তব সাথে || 
তব আম কাজ, শুন মহণরাঁজ, 
কোঁলে করি মোরে লহ । 
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে, 


কত দ্ুর.লয়ে যাহ || 
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি, 
দশ চরণ চলিল | 
দশ ডাক শুনি? দংশিলেক ফণী, 
, ছাড়িয়া অন্তর হল || 
নল বলে ভাল? সখ। ধর্ম রৈল, 
সখাঁরে দংশন কর । 
নহি দোষ তব? জাতির স্বভাব 
উপকারি জনে মার || 


বলে নাগপতি, ন ভাব ছুর্গতি। 
করিয়াছি উপকার । 
কুৎসিত মূরতি, হল নরপতি, 
অঙ্গ দেখ আপনার ॥ 
হুঃখের সময়, কভু ভাঁল নয়, 
ভূপতি-লক্ষণ ৰূপ । 
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবেঃ 
যে হেতু হল বিবপ || 
যবে ইচ্ডী মনে. আমার স্মরণে, 
আপন কূপ পাইবে । 
রাজা খত্ৃপর্ণ, পালে চতুর্বর্ণ, 
তাহণর সারথি হবে || 
বৈদ্ভাঁ বপনীঃ তোমার প্রেয়সী, 
আরো তনয় তনয় | 
কুশলে ভেটিবেঃ পুনঃ রাঁজ্য হবে। 
নিবধ-রাঁজ্যেতে গিয়া || 
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া? €) 
অন্তর্ধান হয়ে গেল। 
নাগের বচন, শুনিয়া রাঁজলঃ 
অযোধ্যাপুরী চলিল || 
ভাঁরত কমল? শ্রবণ মঙ্গল, 
সাধু জন করে আশ । 
কৃষ্ধদাসানুজ, কষঝ্পদামুজ। 
বন্দি কহে কশীদাস || 
খভুপর্ণালয়ে বাহুক নামে শলরাজার 
অবস্থিতি । 
তবে নল নরপতি দশম দিবসে | 
অযোধ্যায় প্রবেশিল বনু পথক্লেশে | 
রাজার দুরারে গিয়া বলে নরপতি। 
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব-শিক্ষাককতী ॥ 
বানক আমার নাম শুন মহামতি | 
নিধ রাজার আমি ছিলাম সারথি || 
আর এক মহ্ণবিদ্যা জানি যে রাজন | 
বিন! অনলেতে পারি করিতে রন্ধান || 
এত শুনি কহে রাঁজ। করিয়া আশ্বাস | 


যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ || 
( ৯১ ) । 


যত অশ্বপালোপরে হবে ভূমি পতি । 
যা বাঞ্চিবে তাহ! দিব থাকিবে সংহতি || 
এত শুনি নল রাঁজা রহিল তথায় । 
দিবস রজনী রাজ। নিদ্ু। মাহি যায় | 
অন্ন জল নাহি রুচে পত্তীরে ভাবিয়া । 
সদ ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়! || 
না জাঁনি সেকি করিল আমার বিহনে | 
নিরাহারে শীরাহারে আছে কোন স্থানে | 
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া | 
কি কুকর্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া || 
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জন কাঁনসে | 
একনিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে | 
পতিত্রতা অনুরভ্ভী আমাতে সতত । 
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাচি মৃতবত || 
বনপর্কে নলাখ্যান ঘেই জন শুনে | 
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে | 
পাপকর্থে তার মন কু নাহি যায় 
মদ দন্ত রাগ দ্বেব তাহারে না পায় || 
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কাঁশীরাম দাঁস কয় || : 
বিদর্ড-ভুপতি ভীমের নল-দময়ন্তীর উদ্দেশ ও 
চেদি-র'জ্যে দময়স্তীব সন্ধান প্রাপ্তি। 
ভার্ষ্যণাসহ গেল নল অরণ্যভিতর | 
দুতমুখে বার্তা পায় ভীম নৃপৰর || 
নিয়া শোকার্ত বড ভীম নরপতি। 
সহজ্জ সহজ ঘিজ আনি শীঘ্বগতি 1) 
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন। 
নল-দময়ন্তী দৌঁহে কর অন্বেষণ || 
অন্বেষণ করিয়। কহিবে বাস্তী আদি । 
মহত সহজ গবী দিব রত ভূষি | 
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ব ধন। 
দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন || 
এত বলি দ্বিজগ্নণে মেলানি করিল । 
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দিকে গেল || 
ভুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানাদেশ | 
সুবানু রাজার পুরে করিল প্রবেশ | 


দৈবাঁৎ ভৈমীরে তথা কৈল দরশন | 
ভুনন্দ। সহিত সতী করেন গমন || 
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশ! | 
চারু পীনপয়োধবা জুনাসা সুবেশা || 
পন্ম যেন বিদলিত হস্তিদস্তাঘাতে ! 
চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকেয় ঈাতে। 
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার বপসীমা | 
এই সে সৈরিদ্ধী হবে বিদর্ভচক্ড্রিমা || 
স্বামীর বিচ্ছেদে ক্লশ। বিব্ণবদনী | 
ভৈমী পাঁশে গিয়। শেবে বলে দ্বিজমণি 
মোর দিকে বরাননে কর অবধান | 
সুদেব ব্রাঙ্ষণ আমি ভ্রাতৃসখা জাঁন || 
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ-দেশান্তর | 
চারিদিকে গিয়াছেন দ্বিজ বন্তর || 
কন্যা-পুজ্র ছুই তব আছে শুভ তরে | 
তব শোকে পিতা! মাতা প্রাণমাত্র ধরে। 
এত শুনি দময়ন্তী করেন রোদন । 
শুনিয়। আইল অন্তগপুরনারীগণ || 


ব্রান্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধণী কান্দিল। 


ূ 
র 


ঈময়ভ্ীর পিভ্রালয়ে আগমন । 


এত শুনি রাজমাতা আপনা পাশরে | 
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রজল ঝরে |! 
এত কাল গুপগ্তভাবে আছ মম ঘরে। 
কি কারণে পরিচয় ন। দিলে আমারে || 
তোমার জননী হয় মম সহোদরা | 
স্ুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমর || 
বীরবান্থ মম পতি ভীম তব পিতা | 
সেকারণে তুমি মোর ভগিনীদুহিতা ॥ 
এই রাঁজ্য ধন যে আপন করি জান । 
এত বলি বৈদভাঁর করিল সম্মান || 

শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল | 
বিনয় পুর্ববক ভারে কহিতে লাগিল || 
পিতৃ মাত বিহীন যুগল শিশু আছে। 
জনক জননী মোর দুঃখ পাইতেছে || 
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন | 
শুাঁন রাজমাতা৷ আঁজ্ঞা দিল সেইক্ষণ || 

| দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ। 


বার্ভা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল || দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ || 


কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী । 

কি কারণে স্থানভ্রষ্ট হল প্রভাবিনী || 
যদি তমি জানহ জানাহ দিজবর । 
শুনিয়া জুদেব তারে করিল উত্তর || 
বিদর্ভ-ঈশ্বর ভীম তাহার দুহিতা । 
পুণ্যহেশক নলরাজা তাহার বনিতা || 
নিজভর্তা রাঁজ্য দেশ পাশায় হারিল। 
অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল || 
এই হেতু সহজ্স সহ ধিজগণ | 
দেশ-দেশান্তরে গিয়া করে পর্ধ্যটন || 
মন ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে | 


ভ্র-মধে;তে তিল দেখি চিনিনু ইহারে ||| 


বিশেষত ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা | 
মুনিগণ বলে দেহে কান্ত কান্তা সম] || 


সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন । 
নানাদেশ ভরমি আসে পিতার ভবন || 
শুনিল তীমের পত্ভী আইল তনয়! । 
উর্ধায়ুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া | 
পিতা মাতা পুন্্র কন্য। কৈল সম্ভাষণ । 
একে একে মিলিলেক যত বন্ধুজন || 
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন | 
একান্তে মায়েরে কহে করিয়। ক্রম্দন || 
জীয়ন্ত আছি যে আমি না করিহ মনে | 
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে ॥ 
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ | 
অনলের'মধ্যে আমি করিব প্রবেশ || 
এত শুনি মহাঁদেবী রাঁজস্থানে গিয়া | 
কন্যার ঘতেক কথা রহিল কান্দিয়। || 


[শুন শন নরপতি মোর নিবেরন । 


চতুর্দিকে পুবর্বার যাক দ্বিজগণ || 
$ 


নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ ন! রাখিবে। 
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে || 
এত শুনি নরপতি আনি দ্িজগণে | 
চতুর্দিকে পাঠীইল নল অন্বেষণে ॥ 
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ভাকিল। 
সবাকারে এইবপে বচন বলিল ॥ 
একাকী নির্জনে চিরি লয়ে অর্ধ সাঁড়ী | 
কোন দোষে ছাড়ি গেল অনুরক্তা নারী || 
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ । 
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান || 
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন। 
শীঘ আমি মম পাশে কহিবে তখন || 
ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে। 
নিশ্চয় জানিহ সেই ভৈমীকে কিনিবে || 
এত শুনি চলিলেন যত দ্বিজগণ | 
রাজ্যপুর গ্রামপুর পথি লোস্ট্র বন || 
মহাভারতের কথ! অমৃত সমান | 
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান || 
দময়ন্ীর পুনঃ দ্বয়ন্বব শ্রবণে খতুপর্ণের বিদর্ভে- 
যাত্র! ও নলের দেহ হইতে কলি-তাগ। 
তবে বু দিনেতে পর্ণাদ নামধর | 
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর || 
ভ্রমিলাম বহু-রাঁজ্য কত লব নাঁম। 
খতুপর্ণ নামে রাঁজা অযোধ্যায় ধাম || 
যেমন বলিলে তুমি শুনাইনু তাঁয়। 
ন1 করিল প্রত্যুত্তর খতৃপর্ণ রায় || 
সভায় বসিয়া যাঁরা করিল শ্রবণ | 
জানিয়া ন। কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ || 
বাহক নীমেতে এক রাজার সারথি । 
বিন! অগ্নি পাক করে বিকৃতি আক্কৃতি || 
শুনিয়া সে মুনমুন করিল করুণ । 
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃপুনঃ || 
পশ্চাঁৎ আমারে সেই করিল উত্তর | 
কুলস্্ীর ধর্ম এই শুন দ্বিজবর | 
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে 
কাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে |. 
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মূর্খ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি | 
অধর্ম্ম অসঙ কর্ম করে নিত নিতি || 
সতী নারী পতিদোষ কখন ন! ধরে । 
সে দোষ ঢাঁকিয়া পুনঃ-৭ ব্যক্ত করে | 
তার ধর্ম হয় অতি এই সে বিধাঁন। 
স্বামী হতে অতিকষ্ট নারী যদি পান || 
তথাপি স্বামীর নিন্দা কদাঁচ না করে। 
নিজকর্ নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে || 
শুনি তাঁর বাক্য আইলাম শীত্বগ্তি | 
করহ উপায় যেই মনে লয় সতি || 

এত শুনি দময়স্তী অশ্রপুর্ণযুখী | 

কহিল সকল কথ! জননীরে ডাকি || 
শুন গে! জননি মোর যদি হিত চাঁও। 
সুদেব ব্রাঙ্গণে শীঘ্র অযোধ্যা পাঠাও | 
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বনু রত্ব গ্রাম | 
নিজগৃহে গিয়! দ্বিজ করহ বিশ্রাম || 

যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে। 
নল এলে বাঞ্চ যাহা দিব তা তোমারে || 
প্রথম করিয়। দ্বিজে বিদায় করিল । 
কুদেব ত্রাঙ্গণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল | 
অযোধ্যানগরে বিপ্র যাহ একবার । 
অসময়ে তুমি মম কর উপকার ॥ 

এই পত্র দেহ শিয়া খতৃপর্ণ প্রতি | 
বিশেষিয়। রাজারে করাহ অবগতি || 
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়স্বর | 

যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভনগর || 

বহু দিন হৈল স্বয়ম্বরের আন্ত । 

যদি চাহ যাহ শীঘ্ব না কর বিলম্ব || 
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল] 
ইহ তবে কহিবে না জানি কোথা গেল || 
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্তা | 
সে কারখে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্তা! || 
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর | 
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপৰর ॥ 

নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ। 
নিমেষেতে যাঁয় শত ফোজনের পথ || 


নিশ্চয় জানিব তথ যদি নল স্থিত | 
তবে শীঘ্ব বার্থ পেলে আসিবে স্বরিত || 
এত শুনি চলিল সভুদেব দ্বিজবর। 
কত দ্দিনে উপনীত অঙ্োধ্যানগর || 
কহিয়। ভৈমীর কথ পত্রখাঁনি দিল । 
পত্র পেয়ে খতুপর্ণ বানুকে ভাকিল || 
অশ্বতত্ব জান তুমি সর্ধলোকে জাঁনে। 
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবে রাত্রি দিনে || 
আজি নিশ। প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে | 
ভীমপু্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে || 
এত শুনি নল রাঁজা হইল বিস্মিত । 
দময়ন্তী করে হেন বর্ম কদাঁচিত|। 
মুহুর্তেক নিজ চিত্তে করিয়া! ভাবনা । 
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবর্থঃন] || 
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে । 
তনয় তনয় ছুই আছয়ে বিশেষে || 
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্ত! যে আমায়। 
আমার কারণ হেন করিছে উপায় || 
অসৎ্কন্ম দ্যাতে আমি পশিলাঁম বনে | 
তেই আমি মন্দ ভাষা শুলিনু শবণে || 
মিথ্যা কথা খত্তপর্ণ সত্য করি জানে । 
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জাঁনিব সেখানে । 
এত চিস্তি নরপতি করিল উত্তর | 
নিশাকাঁলে লব রথ বিদর্ভনগর || 
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস । 
প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ || 
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার | 
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ অশপন1র || 
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল। 
একে একে সকল তরঙ্গ নিরখিল || 
দেখিতে শরীর কূশ সিদ্ধুদেশী ঘোড়া |. 
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া || 
ঘোড়া দেখি খতুপর্ণ আর্ত লোচন | 
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন. || 
সহজ সইজআ মম আছে অশ্বগণ | 
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তাহা ছাড়ি হীনশক্তি ছূর্বল আনিলে | 
কেমনে বহিবে রথ কিমত বুঝিলে || 
পরিহাস কর মোরে বুকি অনুমানে | 
পুনঃপুন৪ কহে রাজা কঠিন বচনে || 
বানুক বলিল যদি যাইবে রাজন । 
আমার বচনে কর রথ আরোহণ |! 
ইহ ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে । 
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে || 
চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ | 
খত্ৃপর্ণ রাজা কৈল রথ আরোহণ || 
চাঁলাইয়। দিল রথ বাহক সারথি । 
শৃন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুবেগগতি |] 
কোথায় রহিল রথ কোথা! সৈন্যগণ | 
বিস্ময় মানিয়া রাজ! ভাবে মনেমন || 
এই কি মাঁতলি যে সারথি পুরুহূত। 
অশ্বিনীকুমধর কিম্বা আপনি মরুত || 
হেন শক্তি নাহি কারো পুথিবীমগ্ডলে | 
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে || 
নলরাঁজা বিন আর নহিবেক আন । 
বীর্ষ্য ধৈর্য্য ভাঁষা গুণ নলের সমান || 
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার। 
ছদ্ধবেশে হইয়াছে সারথি আমার || 
এত মনে খাতৃপর্ণ করিয়া বিচার |" 

বন সর গিরি আদি কত হল পার | 
হেনকালে নৃপন্তির পড়িল উত্তরী | 
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি | 
উত্তরী লইতে রাজা পাঞ্ছু পানে চায় । 
বানুক বলিল হেথ! উত্তরী কোথায় || 
পঞ্চ যোৌজনের পথ উত্তরী রহিল । 

শুনি খতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল || 
রাঁজ1 বলে বাহুক শুনহ মোর বাণী | 
আমি এক দ্রব্যসংখ্য। বিদ্যা ভাল জানি || 
গণিতে সর্বজ্ঞ নাহি আমার সমান | 
এই রৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ 11 (৬) 
পঞ্চ কোটি পত্র আছে ছুই কোটি ফল। 
(এত শুনি বলে তবে মহারাজা নল || 
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হেল বিদ্য। নাহি যাঁহ! আমি নাহি জানি। 
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পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি || 
রাজ! বলে চল শীঘ্ব বিলম্ব না সয়। 
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময় || 
্বয়স্বর হইতে আসিব নিবর্তিয়! | 
তবে মম বিদ্য তুমি বুঝিবে গণিয়া || 
বানুক বলিল যে কুগ্ডিন অপ্প পথ | 
ন। পোঁহাঁবে রজনী লইব আমি রথ ॥ 
মুহুর্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর | 

ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর || 
এতেক বলিয়া গেল অশ্ব্থের তল। 
গণিয়! বুঝিল যে হইল পত্র ফল | 
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি। 
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি || 
এমত শুনিয়া রাজা বানুক-বচন | 
্গণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন || 
অশ্ববিদ্যা-মন্ত্র যদি শিখাও আমারে । 
আমি এ গণনাবিদ্য। শিখাৰ তোমারে | 
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা | 

তবে থতুপর্ণ কাছে কৈল মন্্রদীক্ষা || 
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল। 
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল || 
একে কর্কটের বিষ জর জর দছে। 
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি-স্থির নহে | 
সেইক্ষণে অঙ্গ হতে হইল বাহির | 
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর || 
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায় | 
হাঁতে খড় করি রাজ! কাঁটিবারে যায় || 
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয় । 
মোরে না করিহ নাঁশ শুন মহাশয় || 
দময়ন্তীশাপে মোর সদা পোড়ে অঙ্গ | 
বিশেষ দহিল দংশি কর্কট ভুজ্গ || 
তোমা হতে ছৃঃখ রাঁজা বিশেষ আমার 
বুঝি ক্রোধ কর ক্ষম! না কর সংহার || 
আমারে না মার তব হইবেক কাজ । | 
এক কীর্তি দিব বু পৃথিবীর মাঝ || 


যেই জন তব কীর্তি করিবে ঘোষণ। 
তাহারে আমার বাঁধা নাহি কদণচন || 
আর এক কথ! বলি শুন নরবর | 
কহিতে তোমার কীর্তি নাহি অবসর || 
কর্কটক খুতুপর্ণ দময়ন্তী নল। 

নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল | 
এত শুনি কলিরে ছাঁড়িল নরবর | 

রথে চড়ি গেল ঠেণিহে বিদর্ভনগর || 
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী | 
শ্রবণে খগ্ডয়ে তাপ ভবসিদ্ধু তরি | 
কাঁশীরাঁম দাঁসে প্রভূ নীল শৈলাবঢ়। 
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড় || 


খতৃপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ- 
নগরে প্রবেশ । 


রথ চালাইয়। দিল নিষধ ঈশ্বর | 
নিমেষেকে পাইল সে বিদর্ভনগর || 
আকাঁশে আইসে রথ মেঘের গর্জনে | 
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে | 
তবণাতে চাতক সব করে কলরব। 
উর্ধমুখ করি চাহে জলাঁকাঁজ্ষী সব || 
বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায়। 
রথশব্দ শুনি তৈমী উল্লাস হৃদয় || 
রথ চাঁলাইয় এই জন্মায় বিন্ময় । 
নল বিন1 হেন শক্তি অন্যের কি হয়| 
আজি যদ্দি আমি নল প্রভু না পাইব। 
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব | 
পরনিন্দা পরদ্বেষ কটবাক্য লোকে । 
কখনহ যদি মোর ভাষে নাহি মুখে | 
কড়ু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর | 
তবে'আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর ॥ 
এত বলি দময়ন্তী প্রানাদে চড়িয়া 
গবাক্ষদ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়। || 
রথ হতে নামে তবে ইক্ষাকুনন্দন | 
যথা ভীম নরপতি করিল গ্রমন || 
না দেখিয়া স্বয়ঘ্বর বিন্ময় হইয়। | 
কহে.হাঁয় কি করিমু 'হেখায় আসিয়া | 


খতুপর্ণ রাজ! দেখি ভীম নরপতি। 
বমিতে আসন তারে দিল মহামতি | 
ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ | 
হেথা আগমন কেন হল অকম্মাৎ || 
শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময় | 
মিথ্যা! স্বয়স্বর হেন জানিল নিশ্চয় || 
স্বয়স্বর হইলে আসিত রাজগণ। 
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন || 
আসিয়াছিলাম অন্য আছিল কারণ । 
আমিলাম করিবারে তোমা সম্ভাষণ || 
ভীম রাজ! বলিলেন কি ভাগ্য আমার 
সেকারণে তোমার হেথায় আগুসার || 
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস। 
এত বলি দিল এক অপুর্ব আবাস || 
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি ৷ 
অশ্বশালে উত্তরিল বাহক সারথি || 
অশ্বগণে পরিচর্যা করিয়া বাদ্ধিল। 
প্রাসাদ উপরে থাঁকি বৈদর্তী দেখিল || 
থতুপর্ণ রাজ! আর লারথি তাহার । 
নল রাজ! ন! দেখি যে কেমন বিচার || 
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দ্ৃতীরে। 
যাহ শীঘ্ব কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে | 
দেখিয়! উহার মুখ হব মম মন | 
শীঘ্ব আমি কহ ইহ বুঝিয়া৷ কারণ || 
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্বগতি | 
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি || 
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা । 

কে তুমি কিহেতু এলে জিজ্াসিতে কথা || 
বাক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি | 
থতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি || - 
এথ। হতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর | 
শুনিলেন তৈমীর দ্বিতীয় স্বয়স্বর | 
রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামী । 
এই হেতু খুতৃপর্ণ আসে শীঘ্বগামী || 
'শতেক যোজন হতে আসিল নৃপতি | 
বান্থক আমার নাম তাহার. সারথি. | 


পুথ্যশ্লোক নল বীরসেনের কুমার | 
পূর্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাহার || 
তার ভার্ষ্যা তৈমীর তাড়ুশ আচরণ 
শুনিয়। উদ্ধিগ্ন বড় হল মম মন | 
দ্বিতীয় বয়সে এই তৃতীয়ে কি হবে| 
দৈবে যাহা করে তাহা কে অন্য করিবে || 
এত শুনি কেশিনী বানুক প্রতি কয়। 
তুমি যদি সারথি নৃপতি কোথা রয় || 
অর্ধবাঁসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে । 
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে || 
সেই বস্ত্র পরিধিয়া আছয়ে অদ্যাপি। 
নাহি রূচে অন্ন জল পুণ্যশ্লোকে জপি || 
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা! নল। 
বারিধার। নয়নেতে বহে অশ্রুজল || 
রাজা বলে যেই হয় কুলবতী নারী । 
স্বামীর বিশ্বাম কথ! রাখে গুপ্ত করি | 
আপন মরণ বাঞ্জে স্বামীর কারণ। 
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন || 
বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কাঁনন। 

অপ্প ভাগ্য নহে তার পাইল জীবন || 
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়। 
রাজ্যভষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয় || 

এত বলি শোকাঁকুল কান্দে নরপতি*। 
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি || 
তৈমী বলে নল এই নহে অন্য জন |, 
পুনরপি যাহ তুমি বুঝহ লক্ষণ || 

কি জাগার কি বিচার কোন কর্ম করে। 
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন | 
দেখিয়। সকল কর্থা আইল তখন || 
কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী | 
বধন্থকের যত কর্ম দেবমধ্যে গণি ॥ 
রন্ধন সামগ্রী যত খতৃপর্ণ নৃপে | 
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে | 
[স সব সামগ্রী দিল বান্ুকের স্থান | 
দেখিয়া! তাহার কর্ম হয়েছি অজ্ঞান | 


শৃন্যকৃত্তে কিঞ্চিৎ করিল ডৃষ্টিপাত। 
ূর্ণকুম্ত তখনি হইল অকম্মাঁৎ || 
সেই জলে সব দ্রব্জাত প্রক্ষালিল। 
তৃণকান্ ছিল কিন্তু অনল ন1 ছিল | 
তণ ) হা্তে করি কাঙ্ঠমধ্যে দিল | 
মাত্রে তৃণকান্ঠ আপনি জ্বলিল | 
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন 4 
তভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কাঁরণ || 
কেশিনী এখনি তুমি যাঁহ আরবার | 
ব্যগ্রন আনহ তুমি রন্ধন তাহার || 
কেশিনী মাগিল গিয়া বানকে ব্যঞ্জন | 
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ |! 
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরফিত মন | 
নিশ্চয় জাঁনিনু এই নলের রন্ধন || 
তবে কন্য! পূজ্র দিলে কেশিনী সংহতি 10৭) 
কি বলে বুৰিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি || 
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী | 
শীঘ্বগতি উঠি কোলে করে নুপমণি | 
দৌঁহা-মুখ দেখি রাঁজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে | 
পুনঃপুনঃ চুষ্ব দিয়া আলিঙ্গন করে || 
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন | 
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন || 
এইমত কন্যা-পুজ্র আছে যে আমার । 
বহুদিন দেখ! নাই সঙ্গে দৌহাকার || 
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন । 
অপত্য-বিচ্ছেদ-তাঁপ নহে সম্বরণ ॥ 
পীঁছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা | 
লয়ে যাহ ছুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা | 
এতেক শুনিয়! তষে' কেশিনী চলিল। 
যতেক প্রস্তাব গিয়। তৈমীরে কহিল || 
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র। হইল দর্শনে | 
শীপ্ব গিয়া জানণইল জননীর স্থানে || 
আজ্ঞ। যদি কর ঘাঁই নলে দেখিবাঁরে ! 
শুনিয়। বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে || 
তনয় তনয়! সঙ্গে করিয়। কাঁমিনী। | 
পতি দরশনে যায় মরালগাঁমিনী || 


আরণ্যকে উত্তম নলের উপাখ্যান । 
কাঁশীরাম দাঁস কহে শুনে গুণ্যবান || 


নলের নহ্ছিত দময়স্তীব মিলন। 
অশ্বশালেনিয়। ভৈমী,নিকটেদেখিলস্বামী 
জটিল মলিন জীর্ণ বাস। 
দুঃখানলে-অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে, 
সকরুণে কহে মবছুভাষ | 
হেদে হে বাহুকনাম,এব! দেখি কোনঠাম? 
ধর্দিক্ঠ পুরুষ এক জনে । 
ক্ষুধ।তুষচপরিশ্রমে,স্ত্রীকৌলেআছিলঘুমে 
একা ছাড়ি পলাইল বনে ॥ 
বিনা নল পুণ্যশ্তরোক, পৃথিবীর অন্যলোক, 
কে করিল কহ নাম ধরি। 
সদাঁকাল অনুব্রতাবিশেষ পুজ্রের মাতা, 
কোন দোষে নহে দোঁষকারী || 
যমামি ৰক্ণ ইন্দ্র ত্যজিয়। অমরবৃন্দ, 
করিল বরণ যেই জনে। 
সদ! বাঞ্চ। অনুবর্তীিকি হেতু এমন বৃত্তি, 
ত্যাগ করি নির্জন কাননে || 
সভায় করিল সত্য, রাখিব তোমারেনিত্য, 
করিয়া প্রাণের সমশর-। 
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি, 
আর কি করিবে অন্য নর || 
দময়ন্তী-বাক্য শুনিঃলাজে কহে নৃপমণি 
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা। 
রাঁজ্যভ্রষট লক্্মীভ্রষ, করিলেক যেই ছু, 
বিচ্ছেদ করায় তোম1! আমা || 
তোমাকে ছাঁড়িয়। বনেহের দেখবরাননে। 
অস্থিচন্ম প্রাণমাত্র জাগে । 
ইহ!ন।ভাবিয়।চিতেদেখিলাআমারেজীতেঃ 
না বুঝিয়। মম অনুযোগে | 
কলিছাড়ি গেলআমাগেইদেখিলামতোম। 
ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি | 
ঘেই নারী পতিব্রতা+না ধরে স্বামীর কথা, | 
স্বমী-দাষ নয়নে ন। দেখি | 


৪০ খধ রি, উউ ত জিত প উস সি শী এ দি বর অই জজ সিকি ১, এই সি সি হি ই জি অব এ ৯ ইউ পাস পন অঅ অজ সি 


আর শুনিলামবার্তী,বরিবা কি অন্য ভর্তীঃ 
কহিল ভোমার দ্বিজবর | 


খভুপর্ণ রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও 
নলের পুনর্বার রাজ্য-প্রাপ্তি। 


রাঁজ্যেরাঁজ্যেদ্বতগেলঃসর্বলোঁকে বার্তীদিল; পরে কর্কটক দত্ত বসন পরিয়! । 


তৈমীর ঘ্িতীয় স্বয়স্বর ॥ 
কেশলে শুনিয়া কথা১,তিই আইলাম হেথা, 
কারে বর দেখিব নয়নে | 
এমত কুৎসিত কর্্মঃরাজকুলে লয়ে জন্ম 
কহ করিয়াছে কোন জনে || 
শুনিয়৷ স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপাণিঃ 
নিতঘ্বিনী কহে সবিনয় | 
তব হেতু মহারাঁজ, ত্যজিলাম কুললাজ, 
ত্যজিলাঁম গুরুজনভয় || 
পুর্ব্বে তব অন্বেষণে পাঠাইনু দ্বিজগণে, 
পর্ণাদ কহিল সমাচার | 
ভেঁইএ উপায় করি,পাঠাই অযোধ্যাপুরী, 
কোন স্থানে নাহি যাই আর || 
কর্তব্য বচন মনে৯তোঁম! বিন! অন্য জনেঃ 
নাহি চাহি নয়নের কোণে। 
যদিকর পাপজ্ঞাঁন”গতোমার সাক্ষাতেপ্রাণঃ 
্‌ বাহির হউক এইক্ষণে || 
চন্দূ্যয বাঁয়ু সাক্ষী,এখনি বলিবে ডাকি, 
যদি আমি হই পতিব্রতা । 


তৈমী বলে উচ্চৈঃম্বরে,পুষ্পবৃষ্টি দেবেকরে| 


ডাঁকি বলে পবন. দেবতা || 
ত্যজ রাজ মনস্তাপ;বৈদর্ভীর নাহি পাঁপ; 
স্বধর্্েতে হয়েছে রক্ষিতা | 
যাবৎ গিয়াছ তুমি,রক্ষ! করিয়াছি আমি, 
তোঁম৷ হেতু কেবল চিন্তিতা || 
অকম্মাঁৎ এই বাণী, শুনিল ছুন্দুভিধ্বনিঃ 
গগনে হইল আঁচম্বিত | 
দেখি মনে হৈলশান্তিঃখগ্ডিল নলেরভ্রান্তি, 
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্মমন || 
ধরিয়! যুগল করেঃ বসাইল উরুপরে, 
আশ্বাস করিক্স মৃডুভাষে । 
' কমলাকাঁন্তের ভুত» হেতু কুজনের শ্রীত। 
বিরচিল কাশীরখম দাসে 1. 


নিজ পূর্ববপ নাগে লভিল ম্মরিয়! || 
দখা চারি বৎসরে হইল দৌহাকার। 
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার ॥ 
হে দৌহাকাঁর ছুঃখ কহিল শুনিল। 
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল || 
জামাতা দেখিয়। রাজা আনন্দ অপার । 
আলিঙ্গন দিয়া বলে সকলি তোমার || 
ধতৃপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার । 
জাঁনিল যে নল রাজা বাছুক আমার ॥ 
দময়ন্তী প্রত্যাশ! ছাড়িল নৃপবর। 
শীঘ্বগতি গেল যথা নিষধ-ঈশ্বর || 
খুতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার | 
তেই সে হইল এ মিলন ফ্োহাঁকার || 
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে । 
শুনিয়৷ নিষধরাজ বলিল তাহারে || 
কখনহ দোঁধী তুমি নহ মম স্থানে । 
কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে || 
ব্রাসিত কলির ত্রাসে বড় ছুঃখ পেয়ে । 
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে | 
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়, 
স্ুখেতে ছিলাম যে আপন আলয় || 
বিপদ সময়ে রাঁজা যারে যেই রাখে ॥ 
ধর্দ্দেতে বাঁড়য়ে সেই ধর্ম রাখে তাকে । 
অতএব শুন বায় করি নিবেদন | 
এমত বিপদে স্থান দেয় কোন জন || 
হইলে পরম সখ! আর কি বলিব । 
গাইব তোমার গুণ ঘত কাল জীব || 
যাহ সখা নিজরাঁজ্যে করহ গমন | 
এত বলি-উভয়ে করিল আলিঙ্গন || 
সারথি করিয়া! আর কোঁশলের রায় । 
আপনর রাজ্যে গেল'লইয়। বিদায় ||. 
বে নল নরপতি শ্বশুরেকহিয়া । 
নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া || 


এক রথ ষোল হাতী পঞ্চাশ তুরঙ্গ | 

ছুই শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ || 
নিজরাঁজ্যে আসিলেন নল নরপতি । 
পন্কর সমীপে যান অতি শীত্বগতি || 
পুষ্করে বলিল তোরে সর্বরাঁজ্য দিয়া । 
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হাঁরিয়া || 
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার | 
আপনার আত্মা পণ করিব এবার || 
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার | 
হারিলে আমর আআ! হইবে তোমার ॥| 
দ্রযতক্রীড়া করিব আঁনহ পাঁশাসারি | 
নভিলে উঠহ শীঘ ধনুইশর ধরি || 
নলের বচন স্নি পনর হাসিয়। | 

বলে বড়ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া || 
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে । 
এই তাঁপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে | 
দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা পণ । 
আমার বাঞ্রিত বিধি করিল ঘটন || 
এত বলি প্রন্র আনিল পাশাসারি | 
দুই জনে বসে তবে আত্ম পণ করি || 
দেখহ ধর্মের কর্ম দেখ সর্বজন | 

দুন্ট কলি দ্বাপর তব নাঁহিক এখন | 
এত বলি দেবন ফেলিল নলরায় | 

অবশ্য করেন পার ধর্মেদ্র নৌকায় || 
জিনিল নৃপতি নল হারিল পুক্কর | 
পৃক্ধুর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর || 
হাঁরিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন | 
প্রন্থর কম্পিততন্ সজল নয়ন || 
ধার্মিক অধর্মাভীরু দয়ার সাগর | 
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর || 

না ডরিহ প্ৃষ্কর নাহিক তব দোষ। 
যতেক' করিলে তাতে নাহি করি রোষ || 
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন | 
পুর্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন | 

তব প্রতি প্রীতি মোর যেইৰপ ছিল | 
সন্দেহ নাহিক তাঁর সেৰপ রহিল || 


4 আনে 


এত শুনি করপুটে বলিছে পুঙ্কর | 
তব কীর্তি ঘুঘ্বেক দেব দৈত্য নর || 
বনুদোবে দোখী আমি ক্ষমিলে আমারে 
তোমার সদৃশ ক্ষমী নহি চরাচরে || 
এত বলি প্রণমিয়! পড়িল ধরণী । 
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি || 
পাত্র-মিত্রগণ আর নগরের প্রজা । 
সর্বলোক আনন্দিত নল হবে রাজা | 
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল। 
দীর্ঘকাল মহাুখে রাজত্ব করিল ॥ 
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন | 
ইন্দ্রসেনে রাঁজ্যভার করিল অর্পণ || 
নিজপুজ্ে করি রাজা নল নরপতি | 
স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি || 
রহদশ্ব বলে রাজ শুনিলে সকল । 
তোমার অধিক ছুঃখ পেয়েছিল নল || 
সম্পদ কাহার কভু শাহি রহে চির । 
ক্ষণমশত্র রহে যেন জোয়ারের নীর || 
আসিতে না হয় সুখ যাইতে না ছুঃখ | 
সদাকাঁল সমান ভূর্জিবা দ্রুঃখ সুখ || 
পরমার্থ-চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ | 
দুঃখ স্তুখ হয় সব কর্ম নিবন্ধান || 
নলের চরিত্র আর কলির শাসন ! 
একমন হয়ে যদি শুনে কোঁন জন || 
থণ্ডয়ে বিপদভয় স্ববাঞ্রিত পায় । 
বংশরদ্ধি হয় তার ক্ুখে কাল যায় ॥ 
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে। 
যতেক সহ্কট ভয় তাহ! হতে তর || 
তব দুঃখ নরপতি যাবে অপ্পদিনে | 
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে || 
সব! সন্ভাহিয়। মুনি করিল গমন । 
প্রণাম করেন ভারে ধর্মের নন্দন || 
কাম্যবনে ধর্মপুজ্র চারি সহোদর । 


।অঙ্ভন বিচ্ছেদে সদ! কাতর অন্তর || 


পুণ্যকথ। ভারতের শুনে পুণ্যবান । 


পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান | 


হরির ভবন] বিন! অন্য নাহি মন। 
সদদাকাল হয় তার গোলোকে গমন | 
অনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে .কাম্যক-বনস্থ 
পাশুবগণের বৃত্তাত্ত জিজ্ঞান]। 
বলেন জনমেজয় কহ মুনিরাঁজ। 
পার্থ বিন কাম্যবনে পাগুব-সমাঁজ || 


কি করিল কিমতে বঞ্চিল দুঃখ শোকে । 


বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমাকে ॥ 
মুনি বলে পাঙপুত্র অর্জন বিহনে। 
অনুশোচে পক্ষী যেন পক্ষের কারণে || 
বিধু$ বিনা যথা নাহি শোভে ুরগরণ | 
কুবের বিহনে যথ! চৈত্ররথ বন || 
কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর । 
পার্থে ন। দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর || 
যে অর্জন বনুবণন্ত কাণ্তবীর্য্য সম! 
বলবান রণে মত্ত গজেক্দ্বিক্রম || 
তাঁহ। বিন। সকলি দেখি যে শুন্যময় | 
স্গণমীত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ-হৃদয় |! 
অগ্রসর হয়ে তবে ধলে বুকোদর । 
শেঁকাঁনলে নিরস্তুর দহিছে অন্তর || 
যতদিন নাহি দেখি অর্জনের মুখ | 
মুসূর্তেক নরপতি নাহি মম সুখ || 
সর্ব শুন্য দেখি আমি অর্জন বিহনে | 
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে || 
যার ভুজাশ্রিত কুরু পাঁঞ্চাল পাণ্ডব । 
দৈত্য মারি দেবে যেন পাইল বাঁসব || 
রাঁজ্যভ্রষ্ট হয়ে বুলি করিয়া সন্ন্যাস । 


পুনঃ রাজ্য পাৰ বলি যার করি আশ || 


যাঁর ভূজে দগ্ধ হবে যত কুরুবর | 

সে অর্জুন বিন! মম দহিছে অন্তর | 
অনস্তরে নকুল বলেন সকরুণ। 
দেবাসুরে নাহি তুল্য অজ্জনের গুণ || 
জান ত তাহার গুণ রাঁজস্থুয়কাঁলে। 
ভূত্যবৎ খাঁটণইল নৃপতি সকলে ॥ 
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তীহায় 
জাহার শয়ন আদি লাগে কটটুপ্রায় || 





| 


সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ-আগে | 
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে || 
নিমেষে না হয় জুস্থ আমার শরীর | 
গরলে ব্যাঁপিত যেন অঙ্গ নহে স্থির || 
যাদব নিকরে বার পরাজয় করি | 
হরিয়' আনিল বলে তুভদ্র! সুন্দরী || 


আজি গৃহ শুন্য দেখি তাহার বিহনে | 


কোনমতে শান্তি নাহি হয় মম মনে || 
মহবি নাদের যুধিঠিরের নিকট আগমন ও 
তীর্থন্নানের ফল বর্ণন। 

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতগণ | 
শোকাকুল অধোমুখ ধর্দের নন্দন | 
হেনকাঁলে নারদ করেন আগমন । 
আশীর্বাদ করি বৈলে মহা তপোঁধন | 

নারদেরে যুধিতির করেন বিনয় । 
কহ মুনিবর মম খণ্ডক বিস্ময় || 
তীর্থন্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ বরে । 
কোন ফল লে নর তা কহ আমারে || 
নারদ কহেন পুর্বে ভীম্ম সত্যব্রত। 
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত ॥| 
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতাঁমহে | 
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে || 
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কত 
বিদা। কীর্তি তপস্তাঁতে যেই হয় রত || 
প্রতিগ্রহ নাহি করে সব্বদা সানন্দ | 
অহঙ্কার নাহি যাঁর নহে ক্রোধে অন্ধ || 
অস্পাহারী জিতেক্ক্রিয় সত্য ব্রতাচার । 
আত্মতুল্য সর্বপ্রাণী দুষ্টিতে যাহার | 
ঈহশ হইলে সেই তীর্থফল পায় | 
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায় || 
দরিদ্রের শক্য নাহি হয়, যজ্ঞকর্্া | 
যজ্ছের'বিশেষ তীর্থন্নানে পায় ধর্ম | 
দ্ুতক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে। 
সর্ধব-যজ্ঞফল পায় যাঁয় ইন্দ্রলোকে ॥ 
পুক্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান 1(৮) 
সর্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান || 


একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে। 
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থে সেবে || 
দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর | 
নৈমিষ কানন পর চল্পাঁনদীবর ||. 
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন | 
দশকোটি যজ্ঞফল পাঁয় সেইক্ষণ || 
তদন্তরে যায় সিদ্ধু সাগরসঙ্গম | 

তাহে ম্নানে কোন কালে নাহি দণ্ডে যম 
শঙ্ষ-কর্ণেশ্বর দেবে করি দরশন। 

দশ অশ্বমেধ ফল পাই সেইক্ষণ ॥ 
কামাখ্য। নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান 
সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে, দিবাজ্ঞান || 
তদস্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় ঘেই জন। 
যাহার নাঁমেতে সর্ধপাঁপ বিমোচন || 
বাযুতে ক্ষেত্রের ধুলি যদি লাগে গায় । 
সর্বপাঁপে মুক্ত হয়ে সুরপুরে যায় || 
ন্নানে ব্রন্মলোকে যায় নাহিক সংশয় | 
সরস্বতী শ্াঁনেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয় || 
গোঁকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ | 
সদাকাঁল নিবসয়ে বৈকুণ ভূবন || 
বাঁচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ। 
শ্নান কৈলে মুক্ত হয় পাঁপশুন্ত দেহ | 
রাঁম্ুদ নঁমে মহাতীর্ঘথ গুণধর | 
যাহাতে করিলে স্নান হুয় পুণ্যবর || 
পুর্ধ্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষভ্রগণ | 
ক্ষজ্িয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ || 
তুষ্ট হয়ে পিভৃগণ নাচে নিরন্তর | 
পুণ্যতীর্থ হোক ঘে বলিল ভৃগুবর || 
ইথে যে করিবে পিডুলোকের তর্পণ। 
ব্রহ্মলোকে বমিবে তাহার পিতৃগণ || 
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর 
সরযূর মানে হুর্যালোক যায় নর. | 
স্বর্গ দ্বার আদি করি যত তীর্থ সার। 
সপ্তথব্যাশ্রম মহণাসরযু কেদার || 
গোদাঁবরী বৈতরণী নম্মাদা কাঁবেরী। 
জান্বী ঘম়ুন! জয়! লর্বদাতা বারি | 


অশ্বমেধ বাজপেয় রাজস্ুয় আদি । 
যত যত যজ্ঞ বেদ করিয়াছে বিধি | 
সর্বযজ্ঞফল লতে তীর্থগণ স্নানে । 
সর্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাঁসনে' || 
এত বলি চলিল নারদ তপোধন | 
তীর্থযাঁত্র ইচ্ছিলেন ধর্ঘ্মের নন্দন || 
মহাভীরন্তের কথা অম্ুত-লহরী | 
কাহার শকত্তি ইহ। বর্ণিবারে পারি।। 
কহে কাশীদাঁস প্রভু নীলশৈলাৰঢ | 
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্থুখে গরুড় || 
ক্ষেত্রতীর্থ-মাহাত্ম্য ৷ (৯) 

বামে সিহ্ধুতনয়। নিকটে সুদর্শন | 
জলদ অঙ্গেতে শোঁভে তড়িত বমন || 
বদন নয়ন শোভ! জগমনফাদ | 
নির্মাল গগনে যেন শোতে পুর্ণটাঁদ | 
যে মুখ দেখিবামাত্র আখির নিমেষে | 
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্মপাশে | 
জন্মে জন্মে তপত্রতে ক্লেশ করেকায়। . 
ন্গিতি গ্রদক্ষিণ করে সর্বতীর্থে যায় || 
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে । 
নিষেষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে || 
ব্রহ্ম! শিব শচীপতি আদি দেবগণ | 
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ || 
তাঁহ! যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়। 
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জর হইয়া | 
যার অংশে অৰতার হয় পৃথিবীতে । 
যুগে যুগে ছুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে | 
অজ ভব অগোচর যাহার মহিমা | 
দেবগণ পুরাণে ন' পায় ধার সীম | 
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ত্রন্ম গ্রলয়ের কাঁলে। 
সপ্ত কঞ্পজীবী মুনি ভাি সিদ্ধুজলে || 
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে । 
সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে ॥ 


| কে বর্ণিতে পারে মার্কগেেয় হুদপ্ডণ 


যাঁর জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ | 


দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে । 
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবকপে |। 
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি । 
তুষ্ণাঁয় পীড়িত হয়ে পীয়ে যার বারি | 
গরুড় অরুণ কাঁক বৈকুখেতে গেল | 
সেই হতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল || 
কোটি কোঁটি তীর্থ লয়ে যথা মহা নদী | 
নানাশব্দ বাঁদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি || 
খার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে । 
যাঁর নাঁদ শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে || 
সর্বপাঁপ যায় ফল হয় দরশনে | 
সদাঁকাঁল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে || 
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পুজা দেখে | 
চত্ৃভূজ হয়ে রহে ইন্দ্রের সম্মুখে || 
ইন্ড্ুত্যয় সরোবরে যদি করে ম্নান। 
পুনজন্মি নহে তার দেবতা সমান || 
অশ্বমেধ দাঁন যত করিল ভূপতি | 
কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুগ্নী বনুমতী ॥ 
গোমূত্র ফেণাঁয় ইন্দছ্যক্ন সরোজন | 
যাঁহে মানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর || 
এই পঞ্চ তীর্থ নীলশেল মধ্যে বৈসে | 
পাপলেশ নাহি থাঁকে তাহার পরশে ॥ 
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান । 
কাশীদাস তাঁর পদে করয়ে প্রণাম || 
ইন্্রাদেশে লোমশ মুনির কামযকবনে 
আগমন । 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর 
কাম্যবনে নিবসয়ে চাঁরি সহোদর | 
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর | 
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর || 
মুনি দেখি যুধিঠির সহ ভ্রাতুগণ। 
দিলেনপ্রণাম করি বসিতে আসন || 
জিজ্ঞালেন কিহেতু আইলা মুনিবর | 
আশীষ করিয়' মুনি করিল উত্তর || 
ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্দ্যটন। 
এক দিন সুরপুরে করিনু গমন || 


[ 
] 
| 


দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে | 
ইন্দ্র সহ ধনঞ্জীয় বসে একাসনে ॥| 
আমারে কহিল তবে সহত্রলোচন । 
যুধিষ্টির স্থানে তুমি করহ গমন || 
কহিবে সম্বাদ এই তাহার গোচরে। 
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে || 
দেবকার্দ্য সাধি অন্ত্র-পারগ হইলে। 
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে || 
ভ্রাভগণ সহ তুমি তীর্থে কর ন্নান। 
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান || 
তপের উপরে আর অন্য কন্ম নাই। 
যাহা ইচ্ছা হুয় তাহ! তপোবলে পাই ॥ 
কিন্তু আমি কণেরে যে ভাঁলমতে জানি | 
অঙ্জানের ষোল অংশে তারে নাহি গণি || 
তাঁর ভয় অন্তরে যে আছে ধর্মমারায় | 
তাহ! ত্যজ ধর্ম তাঁর করিবে উপায় || 
তব ভ্রাতু পার্থ যে কহিল সমাচার | 
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার || 
হিমাঁলয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন । 
নুরাঁছুরে অগোচর পাইয়াছে ধন || 
সমূদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল। 

মন্ত্র সহ পাশুপত পশ্পতি দিল | 

যে আক্ত্র থাকিলে হস্তে ব্রৈলৌক্য অজিত। 
হেন অস্ত্র দিল যম হুয়ে হরবিত || 
কুবের বরুণ যম দিল অন্ত্রগণ | 
সম্প্রীতে আছে যে সুখে ইন্দ্রের ভবন 11 
নৃত্য গীত বিশ্বাবনুতনয়া শিখায়। 

তাঁর হেতু তাপ নাহি ভাব সব্দায় | 
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন । 
আপনি থাঁকিয়! তীর্থ করাবে ভ্রমণ || 
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দাঁনৰ ছুর্জন | 
তুমি রক্ষা করিবে ' গো মোর ভ্রাতৃগণ || 
রাখিল দধীচি যথা! দেব পূরন্দরে। 
অঙ্গিরা রাখিল যথ৷ দেব দিবাঁকরে || 
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি । 
তীর্ঘন্নানে নরপতি চল শীত্গতি | 





বে 


ছুইবাঁর দেখিয়াছি ভীর্থ আছে যথা । 
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথ || 
বিষম সন্কট স্থানে আছে তীর্ঘগণ | 
বিনা সব্যসাচী যেতে নারে অন্য জন | 
ভূমিহ যাইতে পার রাজধর্মবলে | 
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ £মলে ॥ 
হইবে বিপুল ধর্ম অধর্থের ক্ষয় | 
নিজরাজ্য পাবে শেষে হবে শত্রু জয় || 
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির | 
আনন্দেতে পলকিত হইল শরীর || 
বিনয়পুর্বক করিলেন সছুত্তর | 

কথা নহে সুধারট্ি কৈলা ঘুনিবর || 
কি বলিব প্রত্যত্তর মুখে না আইসে | 
বাগ পূর্ণ হল মম তব ক্ূপাঁবশে || 
যে অর্জন লাগি মোর ক্ষণ নাভি সুখ | 
চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতিগণ-মুখ || 
পাইলাম তাহাঁর কুশল সমাচার | 
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার | 
সবাঁর ঈশ্বর যেই ইন্দ্র দেবরাঁজ। 
আপনি করেন বাঞ্ুা অর্জনের কাজ || 
যে আজ্ঞা করিলে মুনি তীর্থের কারৎ 
পুর্ব হতে আমি এই করিয়াছি পণ 
বিশেষ আমার সঙ্গে যাবেন আপনি 
তীর্থযাত্রা মোর পক্ষে বু লাঁভ গণি 
লোমশ বলেন রাঁজা যাইবে কিমতে 
এই দ্বিজগণ জাঁছে তোমার সঙ্গেতে 
বিষম ছুর্গম পথ পব্ধত কানন । 

ফল মূল নাহি মিলে দুষ্ট জন্তরগণ || 
যাইতে নারিবে সবে থাঁকিতে সংহ 
ইহা সবে বিদায় করহ নরপতি || 
'বুধিষ্ঠির কহে তবে শুন দ্বিজগণ | 
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন || 
যেই যাহা বাঞ্চ ধতরাষ্রেরে মাগি 
নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবে 
পার্চাল দেশেতে সবে. করিবে গমন 


হাল্থাখবিউিজ এজ হা এসকিকওজ ও অত 


সদ আস ৯ সরস ক ০ ৯ চর ৮ শপ ৯১৩ ৯৯ ৬. পি সি পি ৯ ০৯৮ হি শি সি আয শি 


এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায় | 


যথোচিত পুজা কৈল অন্ধরাজ তায় || 
অপ্প দ্বিজ সঙ্গে নিয়া ধর্ম নরপতি | 
তিন রাঁত্র কাম্যবনে লোমশ সংহতি | 
চঁরি ভাই কষ সহ ধৌম্য পুরোহিত । 
তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন ত্বরিত ॥ 
হেনকালেন্উপনীত কৃষ্ণদৈপায়ন | 
নারদ পর্বত আর বনু মুনিগণ |! 
যথোচিত পুজিলেন ধর্মের নন্দন | 
আঁশীব করিয়। কহিছেন মুনিগণ ॥ 
তীর্ঘযাঁত্রা করিবারে যদি আছে মন । 
মন শুদ্ধ কর রাজ! করিয়া যতন || 
নিয়মী হুবুদ্ধি হলে তীর্ঘকল পাঁয়। 
মন শুদ্ধ নহিলে ভ্রমণ মিথ্য। হয় || 
চারি ভাই কৃষ্ণ সহ করিয়! স্বীকার | 
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার | 
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল। 
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল |. 
পররোহিত আদি আর যত ভ্রাগণ | 
চতুদ্দশ রথ আঁরোহিল সর্বজন || 
মার্গশীর্য মাস শেষ পুর্বমুখে গতি । 
তীর্থযাত্রা করিলেন পাগব নুরুতী ॥ 
যুধিিরাদির তীর্থযাত্রা ও 
অগন্ভোপাখান। 

চলিলেন ধর্মমরাঁজ সহ মুনিগণে । 
কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাঁননে | 
গোমতীতে স্নান করি করি বনু দান। 
তথা হতে পরতীর্থে করেন পয়াঁথ || (১ 
যেখানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনাসঙ্গম | 
কত দিনে উপনীত অগন্ত্য আশ্রম || 
লোমশ কহিল তবে পুর্ব বিবরণ । 
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোঁধন || 
্বচ্ছন্দে সকল পুথী করিল ভ্রমণ । 
এক দিন শুন রাজ! তার বিবরণ || 
এক দিন এক গর্তে দেখে মুনিরাজ। 
পিতৃগণ অধোমুখ আছে তার মাঝ || 


দেখিয়৷ হইল শঙ্কা জিজ্ঞীসে সবারে | তবে ত অগন্ত্য মুনি ভার্যযারে লইয়া । 
কি হেতু পড়িলে সবে গর্তের ভিতরে || গঙ্গাতীরে মহা'মুমি রহিলেন গিয়া || 
সবে বলে না করিলে বংশের উৎপত্তি | নিরন্তর করে কন্যা মুনির লেবন | 


তেই আমা সবাকীর হল হেন গতি ||  তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ || 
যদি শ্রেয় চাহ তৃমি আমা'সবাকাঁর |  হেনমতে তথ] থাকি ঘন্থু দিন গেল | 
ংশ জন্মাইয়। তুমি করহ উদ্ধার | এক দিন মুনিরাঁজ ভাঁর্ধ্যটুরে কহিল ॥ 
পিতৃগণ বচন শুনিয়! মুনিরাজ | পুক্রহেতু তোমারে করিয়াছি গ্রহণ । 
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদি মাঝ || বংশ না হইলে তোম। কিসের কারণ || 
বিদর্তরাজার কন্যা অতি অনুপমা । এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি ছুই কর। 
বূপে গুণে মনোঁহরা লোপামুদ্রা নীম! || বিনগ্নপুর্বক কহে মুনির গোচর || 
যৌবন সময় তাঁর দেখিয়! রাজন । কামদেব কৈল ধাতা স্থির কাঁরণ। 
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনেমন || বিন! কামে নাহি হয় বংশের স্থজন || 
হেনকাঁলে উপনীত মহা-তপোঁধন | জটাঁচীর ফলাহাঁর ধূলাঁতে ধূসর | 


যথোচিত পুজা করি জিজ্ঞাসে রাজন || ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর || 
কি হেতু আসিলে আজ্ঞা কর মুনিবর। আপনি না জাঁন এই মুনি বংশকাঁজ। 


শুনি মুনিরাঁজ তবে করিল উত্তর || ংশ হেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ || 
,পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাঁব সন্তূতি | পুর্বে যথা ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার । 
তব কন্যা লোপাঁমুদ্রা দেহ নরপতি || দিব্য গৃহ দাঁসগ্নণ তক্ষ্য উপহার || 
এত শুনি নরপতি হল অচেতন । সে সকল বস্ত্র যদি পাই পুনর্বার | 
প্রত্যত্তর দিতে মুখ না আসে বচন || তবে ত জন্মিবে পুক্র, উদরে আমার || 
উঠিয়া গেলেন রাঁজা মহাঁদেবী স্থানে! এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হল মমে। 
রাঁণীকে কহেন রাজ! করুণবচনে || উপার চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে ॥ 


মাগে লোপামুদ্রারে অগন্ত্য মহাথষি | শ্রুতর্বা মামেতে রাজা ইক্ষকুনন্্ন | 
নাহি দিলে শাঁপেতে করিবে ভম্মরাশি || ভার্ধ্যাসহ তথাঝারে গেল তপোধন || 
ঘুত বিচারিয়া সবে সন্তাপিত শোকে | দেখিয়া শ্রুতর্বধা রাজা পুজে বহুতর | 

শুনি লোপামৃদ্রা কহে জননী-জনকে || জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলা মুনিবর | 


মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয় । মুনি বলে বত্তিহেতু আসিলাম আমি । 
আমারে অগাস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় || বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি || 
কন্যার বুঝিয় দু নৃপতি সত্তর | যে কিছু মাগিল মুনি সব দিল রাজা | 
বিধিমতে মনি করে দেন নৃপবর || পাত্র মিত্র সহিত করিল বু পুজ! || 
লোপামুদ্র! প্রতি তবে কহে তপোধন | দিব্য গৃহ আসন ভূষণ 'দাঁসগণ। 

মম ভার্য্যা হলে কর মম আঁচরণ | বাঁঞ্চামত পাইয়া রহিল তপোধন | 

দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত ভূষণ সকল। তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি । 
শিরেতে ধরহ জটা পিন্ধহ বাকল |॥ , অগাস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি || 
মুনিবাঁক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিল। | ইন্বপ নামেতে দৈত্য মাঁয়ার সাগর 10১১) 


জটাচীর লোপাসুদ্্রা ভূষণ করিল || বাঁতাপি নাঁমেতে জাঁছে তার সহোদর || 


মায়াৰলে ধরে ছুষ্ট গাড়র মুরতি | 
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি || 
কতক্ষণে ইন্থল বাতাঁপি বলি ডাকে । 


পেট চিরি বাহিরায় ভুগ্টিয়া যে থাকে | 


এইমতে মারে দুষ্ট বন্থ দ্বিজগণ। 
অগ্যাবধি হিংস!] করে পাপিশ্ক ছুর্জন | 

-ইন্থলের ভয়েতে তাঁপিত এ নগর | 
শুনিয়। অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর || 
আশ্বাসিয়৷ সবাকাঁরে করিল নির্তয়। 
এনক্কীকী চলিল মুনি ইন্থল-আলয় || 
মুনি দেখি ইন্বল পুজিল বহুতর। 
জিজ্জাসিল সবিনয়ে করিয়া! আঁদর || 
কি হেত আলি আজ্ঞ। কর তপোঁধন 
শুনিয়৷ উত্তর কৈল কুন্ভকনন্দন || 
বহু পরিশ্রমে আমিলাম তব পুর। 
বনু দিন উপবাস ভূষ্জাও প্রচুর ॥ 
সম্পূর্ণ করিয়া! মোরে করাহ ভোজন | 
হাসিয়া ইন্বল বলে বৈস তপোধন | 

* কাটিয়া মায়াবী মেষ করিয়। রন্ধন | 
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন | 
মুনি বলে এই মাংসে কি হবে আমার 
সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর | 
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ 
তাঁবৎ খাইব আমি ন। রাখিব শেষ || 
মুনিবাক্য শুনিয়! ইন্থল আনি দিল | 
অস্থিসহ মুনিবর সকল খাইল || 
কতক্ষণে ইন্থুল ডাকিল সহোঁদরে | 
বাহিরাও বাতাঁপি বলিল বারে বারে। 
হাসিয়। বলেন মুনি কেন ডাক পাঁপী। 
অগস্তে/র ঠাই কোথ! পাইবে বাতাপি 

* বাতাপি পাইবে আর ন! করিহ আশ। 
এত দিনে মরিলেক করি গ্রাণিনাশ | 
এত শুনি ইন্ধল যুড়িয়। ছুই কর। 
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর || 
কি করিব প্রিয় তব কহ মুমিবর। 
মুনি বলে প্রানিহিংসা করিলে বিস্তর || 


যত রৃত্ব ধন তুমি পাইয়াছ ভায়। 
সকল জমায় দিয় রাখ আপনায় || 


সেইক্ষণে দুষ্ট দৈত্য আনি সব দিল। 


দ্রব্য লয়ে মুনিরাঁজ আশ্রমে চলিল | 
বসন ভূষণ দিব্য রত্বু অলঙ্কার | 
দেখি লোপাম্ুদ্রা হল সানন্দ অপার ॥| 
সন্তুষ্ট! হইয়া! কন্যা ভাবে মনে মন | 
বংশ হেতু মুনিবরে করে নিবেদন || 
মুনি বলে পুঁজ বাঞ্চা কতেক তোমার | 
লোঁপান্বদ্রা বলে হোক একটী কুমার || 
এক পুভ্র গুণবান হোঁক তপোঁধন | 
অরুতী সহজ পৃন্দ্রে নাহি প্রয়োজন | 
তবে প্রীত হয়ে কাম বাঁড়িল দৌহার | 
মুনির ওরসে তাঁর জন্মিল কুমার || (১২) 
তাহ! হতে তীর পুভ্ত হইল পণ্ডিত। 
শুনিলে পর্বের কথ অগস্ত্য-চরিত | 
অণস্ত্য মুনির কথা অদ্ভুত মানুবে | 
হেলাঁয় সমুদ্র পান করিল গণ্ডুষে | 
গ্রহ পথ রুদ্ধ করিলেক বিন্ব্যাচল | 
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পথিবীমণ্ডল ॥| 
অগ্রস্ত্য-প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুচিল। 
অন্ধকাঁর দুর হল সূর্য্যপথ পাইল | 
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন 
কহ মুনিরাজ সে অগস্তয বিবরণ || 
কি কারণে মুনিরাঁজ সমুদ্র শুষিল | 
কোন হেতু অন্ধকার কিবপে খগ্ডিল | 
অগন্ট্যযাত্রার বিবরণ ও বিন্ধাযপর্বতের 
দর্প চূর্ণ। 

লোমশ বলেন শুন ধর্মের কুমার | 
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার | 
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিৰর | 
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে ভ্রমে দিনকর | 
তাহা দেখি বিদ্ধ্যগিরি সক্তোধ হইয়া | 
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া || 
যেমত আবর্ত কর নুমেরুশিখরে। 
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে | 


সুর্য্য বলে রথে বসি আবর্তন করি 
স্ৃি স্বজিলেক যেই স্ষ্টি-অধিকারী || 
তার নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ । 
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন || 
এত শুনি বিশ্বয বলে সক্রোধ বচনে |. 
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে | 
বাড়িল বিষম বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ। 
ন1 হয় রবির গতি না হয় দিবস || 
ক্রোধ করি কামবপী বাঁড়াইল অঙ্গ | 
ব্যাপিল আকাঁশপথ না চলে বিহঙ্গ || 
ঢাঁকিল সুর্য্যের তেজ হল অন্ধকার । 
প্রলয় হইল হেন মানিল সংসার ॥ 
দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন | 

না শুনিল বিন্ধ/গিরি কাহার বচন || 
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া | 

অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া || 
চন্দ্র-সূর্ধ্য-পথ রুদ্ধ বিদ্ধ্যগিরি করে | 
তোমা বিন! নাহি দেখি তাহাকে নিবারে 
রক্ষা কর মুনিরাঁজ সৃষ্টি হল নাশ । 
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস || 
বিদ্ধ্যগিরি-পাশে তবে যায় তপোধন। 
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্বজন || 
নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম | 
অণস্ত্য মুনির তেজে কেহ নহে সম || 
মুনি দেখি বি্ধ্যগিরি প্রণাম করিল। 
ঈধদ্‌ হাসিয়া মুনি আশীর্বাদ দিল || 
যাব ন। আসি আমি দক্ষিণ হইতে | 
তাবৎ পর্বত তুমি থাক এইমতে | 

এত বলি মুনিরাজ করিল গমন | 

পুনঃ সে উত্তরে নাহি গেল কদাচন || 
তার আজ্ঞা লঙ্তিঘ গিরি কু নাহি উঠে 
সি রক্ষা করিলেন অণস্ত্য কপটে || 
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাঁজা যুধিষ্ঠির | 
কিবপে শুধিল মুনি সাগর গভীর || 
লোমশ বলেম পুর্বে দৈত্য রত্রানুর | 
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন'পুর || 


শি 


7 গায়িও 


কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব | 
রুত্রান্থুর সহিত থাঁকয়ে ছুষ্ট সব ॥ 
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নরিল | 

ইন্দ আগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল || 
ব্রহ্ম! কন যেই হেতু এলে দেবগণ। 
পুর্বে চিন্তিয়াছি আমি তাঁহার কারণ ॥ 
লৌহ দাঁরু মেরু যত আছে অব্ত্রসার | 
কোন মতে নহে বুত্রাজুরের সংহার || 
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন । 

সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ || 
প্রসন্ন হইলে যে মাগিবে এইদান | 
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ | 
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ । 
তাঁর অস্থি লয়ে কর বজের স্জন || 
বজ অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার। 
বজ্জাঘাতে বৃত্রাজুর হইবে সংহার ॥ 
এত শুনি দেবগণ করিল গমন । 
সরস্বতী নদীতীরে আইল তখন || 
মহাতেজোময় মূর্তি দেখে দধীচির | 
চন্দ্র স্ুর্ধ্য অগ্সি জিনি জলন্ত শরীর || 
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ | 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণুন | 
দেবতাসমূহ সব দিক্পালগণে | 

দেখিয়া! দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে || 
জাঁনিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর । 

কি হেতু আসিলে আজি নকল অমর || 
সবাকার হেতু অমি ত্/গিব শরীর । 
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে তচির || 
হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার । 
উপকার-হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার।| 
পুর্বভাগ্যে লোককার্য্ে লাগিল শরীর | 
এত বলি তনু ত্যাগ হল দধীচির || 
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ। 
পরোপকাঁরের জন্য ত্যজে নিজ দেহ || 
দধীচি মুনির গু৭ বর্ণনা না যায়। 


'হেন উপকার বল কে করে কোথায় || 


. রত্রান্ুরে ষেইকপে মারে মরুত্বান || 
ভাস্কি লয়ে দেবগণ করিল গমন | 


স্লশ ত আ 


সখ 


যুধিষ্ঠির কন প্রভু বস অতঃপর | 
অস্থি নিয়া কি কর্ম করিল-পুরন্দর 


বজ্জের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জন | 


ব্রৈলাকোর লোক যত হল অচেতন | 


 বজাঘাতে অন্ুরের মুণ্ড হল চূর্ণ | 


বৃত্রান্থরের সক্িত ঠেঁবগণেব যুদ্ধ । 
লোমশ বলেন রাঁজা কর অবধাঁন । 


দেবশিৎ্পী স্থানে দিল করিতে রচন || 
সে উগ্র প্রকারে বজ করিয়া নির্মাণ । 
শ'ঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান || 
বজ নিয়! জাগি থাকে দেব পরন্দর। 
হেনকালে এল বৃত্রানতর দৈত্যেশ্বর | 
প্রলয় দাঁনব দৈত্য সংহতি করিয়া | 
নুমেরু-শিখর ঘেন পন্দত বেড়িয়া।। 
মার মার শব্দে করি মহা-কলরব | 
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব || 
পরত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ | 
নানা অন্তর চতুর্ভিতে করে বরিষণ || 
গজেন্ডে চড়িয়! ইন্দ্র বজ্জ লঘ়ে হাতে । 
দেখগণ সহ যায় বাত্রেরে মারিতে || 
ইন্দ্র দেখি ঘোর নাঁদে গর্জে দৈত্যেশ্বর 
ভয়ন্কর নাঁদে কাঁপে যত চরাচর | 
আঁবাশ্‌ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়। 
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায় | 
দেবগণ সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি। 
পাছু পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি ॥ 
কোথায় পাইৰ রক্ষা করি রা | 
বির সদনে গিয়। রাখে নিজপ্রাণ | 
তয়ার্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া না | 
উপায় চিস্তেন দৈত্যনিধন কারণ || 
দিলেন আপন তেজ হরি প্ররন্দরে | 
বিষ্ু-তেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে | 
অন্য দেবগণে তেজ দিল খধিগণ | 
গ্প্গঃ শি হয় ঘোরতর রণ || 
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়| 
বত্রান্তুরে বজ্ত প্রহারিল দেবরীয় ||, 
(. ১১) 


শি সপ 


আর যত ছিল সবে পন্মাইস তর্ণ || 
যতেক দানব দৈত্য কাঁলকেয়গণ | - 


সমুদ্রভিতরে প্রবেশিল সর্বজন || 
অগন্ঠাধুন্সিব সমু্দপাঁন এদং দেবগণেষ 
যুদ্দে অস্ুলদিগের নিধন । 
লোমশ বলেন শুন ধর্মের নম্দম | 
সমুদ্র আশ্রয় নিল কালকেয়গণ || 
সমস্ত দিবস থাঁকে জলের রর | 
রাত্রিতে উঠিয়া খাঁর যত মুনি || 
বশিষ্ঠ জাশ্রমে খাউল রড শত থষি 1 
তিন শত খায় চব্যণশ্রমেতে বসি || 
ভরদ্বাজজ আশ্রমেতে বিংশ মুনি ছিল। 
ব্গনীর মধ্যে গিঘা সকলি খাইল || 
হেনমতে খাঁর তার। বহু মুনিগণ | 
তানাহণরী বাঁতীহাঁরী মহাতপোধন || 
ভয় তাজি ছিল সবে গেল পলাইয়া | 
পর্বত গহ্বরে রহে কোটরে বসিয়া | 


'ভাঙ্গিল নি নর মেলা কেহ নাহি আর । 


যাঁগ-ঘজ্ঞহাঁন হল সকল নংস'র || 
উপায় করিল বছু তার দেবগণ | 
লক্ষিতে ল পারে আরা আইসে কখন || 
উপায় ন। দেখি আর ব্যাকুল হইয়া | 
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া || 
স্্টিকর্তা হর্তা তুমি তুমি শ্রীনিবাস | 
তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ | 
লতার মস কিন্ত কাঁলকেয়গণ | 
লাক্ষতে না পারি তারা আইসে কখন || 
করিল দ্বিজের নাশ না দেখি নিন্তার। 
আমর! উপায় বু করিনু তাঁহার || 
না পারিয়া তব পাঁয় করি নিবেদন | 


ভোমা বিনা সৃষ্টি রাখে নাহি হেন জন 


এত শুনি পোষভরে কহে পীতাস্বর |. 
ইহার উপায় আর নাহি পরম্দর || 


বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে ছুষ্উটগণ। 
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহু যতন || 
পাইয়। বিষুণর আজ্ঞা তবে দেবগণ | 
এক্গমার সহিত গেল অগস্ত্য-সদন || 

কর যুড়ি দেবগণ তীরে স্তরতি করে । 
সন্কটেতে ভূমি রক্ষা কর বারেবাঁরে ॥ 
নন্ুষের ভয়ে পুর্বে করিল! নিস্তার 
বিদ্ধ্যভয়ে বসুধার খগ্ডিলে আঁধার || 
রাক্ষস বধিয়া বিনাঁশিল! লোকভয় | 
এবার করহ রক্ষ! হইয়। সদয় | 

মুনি বলে কোন কার্ধ্য করিব সবার | 
যাহ! বল করি তাহা এই অঙ্গীকার || 
এত বলি চলিল অণস্ত্য মুনিবর | 
সঙ্গেতে চলিল সব অমর কিন্নর || 
অগস্ত্য সমুদ্র পীবে অদ্ভুত কথন | 
দেখিতে চলিল যত ব্রেলোক্যের জন || 
সমুদ্র নিকটে গিয়া বলে তপোধন । 
তোমারে শুধিব আমি লোকের কারণ || 
দেবতা গন্বাব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে | 
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে | 
তবে ত অগস্তা মুনি একই গণ্ডষে |. 
ক্ষণমাত্রে সিদ্ধুজল পান করি শোষে || 
কোথায় লহরী গেল শব্দ হুড়ীছুড়ি । 
জলজন্ত ছটফটি শুস্বস্থালে পড়ি || 
বিস্ময় মানিল তবে ত্রিলোক্যের জন | 
অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন || 
গন্ধার্ব কিম্নর যত অপ্নর! অপ্ধারী। 
মুনির সম্মুখে তারা দেখয়ে মাধুরী || 
করিল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে । 

সাধু সাধু বলি শব্দ হল দিগন্তরে ॥ 
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ । 

যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন || 
যতেক অন্ুরগণে বেড়িয়া মারিস | 
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়। প্রবেশিল || 
হত দৈত্য নিরথিয়া ক্ষান্ত দেবগণ | ' 
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন. || 


তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার | 
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহা'র || 
সমুদ্রের জল যে শুবিল৷ মুনিবর | 
পৃনরপি সেই জলে পুর রত্বাকর || 
মুনি বলে তোমর! উপায় কর সবে । 
জলপাঁন করিলাম আর কোথা পাবে || 
এত শুনি দেবগণ বিৎ্গ্রবদন | 
শীঘগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন || 
দৈত্যনাশ হেতু সিদ্ধু শুবিল বারুণি | 
বিমতে পুরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি || 
ব্রহ্মা বলে নিজালয়ে যাহ সর্বজন | 
উপায় নাহিক সিন্ধু পুরিতে এখন || 
শু্ক সিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে । 
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিধে || 
ভগীরথ হতে পুর্ণ হবে জলনিধি | 
শুল্ধ রহিবেক সিন্ধু তাঁবৎ অবধি || 
ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয় | 
এই শুন পুর্ববকথা ধর্মের তনয় |! 
সগরবংশোপাখা।ন এবং কপিলের শ!পে 
সগরলস্তান তন্ম। 

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্মের নন্দন | 
কহ শুনি মুনি সিদ্ধপুরণ-কথন || 
কেবা ভগীরথ-জ্ঞাতি কারণ কি হয়। 
বিস্তঞারিয় মুনিরীজ কহ মহাঁশয় || 
লোমশ বলেন শন ধার্মিক রাঁজন | 
সগর নামেতে রাজ! বাহুর নন্দন || 
তালজউ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি। 
পৃথিবী পালন করে দুষ্ট জনে মারি | 
পুক্ বাঞ্তা করি রাঁজা হইল চিন্তিত । 
তপন্তা করিতে গেল ভার্ধযাঁর নহিত || 
শৈব্যা আর বৈদর্ভা যুগল ভার্যা তার। 
কৈলাস পর্বতে তপ করে বনুবাঁর || 
তাঁর তপে আবিভূতি হয়ে মহেশ্বর 
বলিলেন সগরেরে মাগি লহ বর ॥ 
বংশ হেতু এই বর মাগিল রাঁজন। 
দেহ ষাটি সহত্র তনয় ত্রিলোচন | 


আজ 


“ ম্বতপূর্ণ হাড়ি মধ্যে রাখ নৃপবর || 


হর বলিলেন বর মাণিলে রাজন | 
হইবে তোমার ঘাটি সহত্স নন্দন || 
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয় । 
ংশ রক্ষা করিবেক একই তনয় || 
শৈব্যার উদ্রে যেই এক পুজ্র হবে। 
তাহাতে ইক্ষকুবং ্ উন্নতি পাইবে | 
এত বলি অন্তর্ধান হইলেন হর। 
মগর চলিয়া গেল আপনার ঘর || 
ছুই তার্ধ্যা সহ বাস করে মতিমাঁন | 
কতদিনে দৌহাকাঁর হল গর্ভীধান || 
সময়ে প্রসব হল রাণী ছুই জন। 
শৈব্য। প্রসবিল এক ন্ুন্দর নন্দন || 
বৈদর্ভীর গর্তে এক অলাবু জন্মিল | 
দেখিয়! নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল || 
হেনকালে ঘোরনাদে হল শূন্যবাণী | 
কি কাঁরণে বংশ ত্যাগ কর নৃগমণি || 
যত বীচি আছে এই অঙা'বু ভিতর | 


ইহাতে পাইবে ঘাঁটি সহঅ নন্দন | 
এত শুনি নরপতি রাঁখে সেইক্ষণ || 
ঘুতইশড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল। 
যাঁইট-সহজ্ঞ পুজ্র তাঁহাঁতে জন্মিল | 
তেজোবীর্ষেয বপে সবে সগর সমান | 
মদগর্কে সবাঁকাঁরে করে অণ্প জ্ঞান | 
দেবতা গন্ধবর্ব যক্ষ নাঁগ নরগণ | 

সবারে করিল পীড়া সগর-নন্দরন ||. 
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে | 
স্ষ্িনাশ কৈল প্রভু সগরকুমারে ॥ 

ব্রহ্মা বলিলেন ন1 চিন্তহ দেবগণে | 
কর্মাদোষে সকলে মরিবে অম্প দিনে | 


শপ 


ঢ 
এত শুনি চলি গেল যতেক অমর। 


কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর |! 
হয়মেধ আরস্তিল বাছুর নন্দন | 
ঘোড়। রক্ষিবারে নিয়োজিল পুভ্রগণ || 
সসৈন্য তাঁহার! ঘাঁটি সহজ নন্দন | 
ঘোড়। রক্গিবারে গেল পর্বত কানন || 


জলহীন সিদ্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ 
ঘোড়ার রক্ষণে তবে থাকে সর্বজন || 
ইন্্ব বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়। 
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হলে কিঞবে উপায় || 
যজ্জ-বিস্ব না করিলে রাজী ইন্দ্র হয়। 
মন্ত্রণা করিল ইন্দ্র চুরি করি হয়।। 
স্বপদ রাঁখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী | 
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি || 
চুরি করি নিয় ঘোড়া রাখে পাতালেতে। 
যেখাঁনে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে | 
সেখানে রাখিয়া ঘোড়া শক্র পদাইল। 
প্রাতঃকাঁলে লেনাগণ জাগিয়। উঠিল || 
সিদ্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিত। 
কেহ না জানিল ঘোড়। গেল কোন ভিত || 
সকল সমুদ্রে ঘোড়া করে অন্বেষণ | 
নদ নদী গিরি গুহ। নগর কানন ॥| 
কোথা! না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়! | 
সগরের স্থানে সবে জখনাইল গিয়া || 
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর | 
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর 11 
খুঁজিয়! না পাও যদ্দি পৃথিবী ভিতর 
তবে সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর || 
যত্র করি সেইস্থলখুজগিয়া সবে। 
ঘোড়া নাআনিয়! গৃহে ফিরি না৷ আসিবে || 
পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ধজন | 
কোঁদালি ধরিয়া পৃথথী করিল খনন || 
জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাঁতে ছিল। 
কোঁদালির প্রহারেতে অনেক মরিল || 
ক্ষন্ধ শির হস্ত কাঁর কাটা গেল পাঁদ। 
প্রহারে সকল জন্ত করে ঘোর নাদ।। 
পর্বত-প্রমাঁণ যত জন্তুগণ মৈল। 
পু্জীকরি অস্থি সব স্থানে স্থানে থুই)ল || 
এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে। 





অশ্ব অন্বেষণে গ্নেল পৃথী পুর্ববভিতে || 


তথায় খনিয়! ক্ষিতি বিদাঁর করিল। 
পাঁতীলপুরেতে গিয়। সবে প্রবেশিল | 


তথা গিয়া! দেখিল কপিল মহাঁমুনি । 
দীপ্টিমাঁন তেজ যেন জ্বলন্ত আঁগুণি || 
তাহর অ'শ্রমেতে দেখিয়া হয়বর | 
হৃষ্ট হয়ে ঘোঁড়। গিরা ধরিল সত্ব | 
অহক্কারে মুনিবরে করে অনাদর | 
দেখিয়া কপিল মুনি কপিল অন্তর || 
বাহিরায় ছুই চক্ষু হইতে অমল । 
ভম্মরশি করিলেক কুমার সকল || 
নাঁরদের মুখে বার্তা পাইল সগর | 
শোকাঁকুল হয় রাঁজা বিরস অন্তর || 
স্তব্ধ হয়ে শোঁকাকুল চিন্তে নর্পতি | 
শিববাক্য স্মরি শেষে স্থির করে মতি || 
অংশ্রমাঁন পৌন্্র অসমঞ্জের নন্দন | 
তাহারে ডাকিয়! রাঁজা বলেন বচন || 
কপিলের ক্রোধে ভম্ম হল পুত্রগণ | 
যজ্ঞ নহ্ট হইবেক অশ্বের বিন || 

পূর্বের ত্যাগ করিয়াছি তোঁমাঁর পিতায় | 
তোম। বিনা অন্য না।হু যজ্ঞের উপায়।| 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাঁসিল কহ মুনিবর | 

কি হেতু অত্যজ্য পৃশ্রে ত্যজিল সগর || 
মুনি বলে অসমঞ্জা শৈব্যাগর্ভে জন্ম | 
যৌবন সমরে বড় করিল কুকর্ম || 
তুপ্ধমুখ শিশুগণ ধরে হস্তে গলে। 
উপরে তুলিয়ে ভূমে আছাঁড়িয়া ফেলে || 
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ | 

সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন || 
তাঁতবপে আমা সবে করহ পালন । 
তুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ || 
তসমঞ্টা ভয় হতে কর রাজা পার। 
প্রজাঁহ্ঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার || 
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে। 
গ্রাম হতে বাহির কর এইক্ষণে || 
এইমতে নিজপুল্রে ত্যাজিল সগর | 
পৌন্জ্রে যে কহিল রাজা শুন নরবর |! 
তোম। বিন কুলণস্কুর কেহ নাহি আর | 
যজ্ঞ-বিষ্ম নরক হইতে-কর পায় || 


পিতাঁমহ-বচন শুনিয়া অংশুমান | 
যথায় কপিল মুনি গেল তীর স্থান || 
প্রণাঁম করিয়া বনু করিল স্তবন । 
তুষ্ট হয়ে বলে ইষ্ট মাগহ রাজন || 
ঞএত শুনি অংশ্রমাঁন বলে যোড়করে । 
কুপ। ঘদি কর প্রভূ দেহ অশ্ববরে || 
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতগণের সপ্জাতি | 
বাঞ্ছাপুর্ণ হক বলি বলে মহামতি ॥ 
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্মে তব জ্ঞান | 
তর পিতা হইতে সগর পুভ্রবান্‌ || 
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগরকুমার | 
তব পৌন্র করিবেক সবার উদ্ধার || 
শিবে তুষ্ট করিবে আনিবে সুরধুনী। 
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি || 
মুনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর | 
অৎশুমাঁন দিল পিতামহের গোচর || 
আলিঙ্গন দিয়া বু করিল সম্মান | 
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাঁজা কৈল সমাধান | 
পৌভ্রে রাজ্য দিয়! শেষে গেল তপোবন 
₹শুমাঁন শীসিলেক সকল ভূবন || 
হুইল দিলীপ নামে তীাহাঁর নন্দন | 
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাঁজন || 
বনুদিন রাজ্য করি অতশুমান ধীর । 
পুজে রাঁজ্যভাঁর দিয়! হইল বাহির || 
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন | 
শুনিল কপিল-কোপে দগ্ধ পিতৃগণ || 
গঙ্গাহেত তপস্ত! করিল বনুকণল। 
তথাপি আঁনিতে গঙ্গা নাঁরিল ভূপাল || 
তাহার নন্দন মহাঁরথ ভগ্গীরথ | 
যার যশকর্পুরে পুরিল ত্রিজগত || 
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিভৃগণ | 
লোকমুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন || 
মন্ত্রীরে করিয়া রাজ! রাজ্য সমর্পণ । 
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপনন্দন || 
মহাভারতের কথ। অমৃত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 


ভর্গীরথের ভূতলে গঙ্জা আনয়ন ও 
সগরবংশের উদ্ধার । 

হিমালয়ে গিয়া মহাতিপ আরন্তিল। 
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল || 
ফনাহাঁর পত্রাহাঁর কৈল বাঁভাহার | 
অনাহারে কৈল তনু অস্থি-চর্থ্ সার || 
দেবমাঁনে তপ কৈল সহজ্ বুসর | 
তপে তৃষ্টা গক্জা দিতে আইলেন বর | 
গঙ্গা বলিলেন রাঁজ। তপ কেদ কর | 
প্রীত হইলাম আঁমি মাগ ইষ্ট বর || 
জাহৃবীর বাক্য শুনি হয়ে ছাষ্ট মন | 
করযোড় করি মাঁগে দিলীপনন্দন | 
কপিলের কেশপাঁনলে পড়ে পিতগণ | 
তা সবার মুক্তি হেত করি আরাঁধন || 
যাবত তোমার জলে না হয় সেচন। 
তাঁবৎ সঙ্তীতি নাহি পাঁবে পিতৃগণ || 
তোঁমাঁর চরণে এই করি দিবেদন | 
উদ্ধার কর গো মাতা মম পিতগণ || 
যদি রূপ করিলা গো মাগি তব পায় | 
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় || 
গঙ্গ। বলে তব প্রীতে যাইব তথায় । 
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় || 
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন । 
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্য জন || 
বিন] নীলকণ্ কাঁরো শক্তি নাহি লোকে 
তপস্তাঁয় বশ করি আনহ ত্রান্বকে | 
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন | 
কৈলাসশিখরে শিবে করেন ভজন || 
তপন্যায় তৃষ্ট হইলেন দিগম্বর | 
গঙ্গ। ধরিবারে ভগীরথ,.মাগে বর || 
নিজ ইব্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর | 
প্রীতিতে বলেন চল যাঁব নৃপবর | * 
হিমালয় পর্বতে কহেন উমাপতি | 
আঁনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী || 
তববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা! চিন্তা করে | 
ব্রন্ধলোকে গঙ্গ। তাহ! জানিল অন্তরে || 


েস্পািসপিশী 


আঁকাঁশ হইতে গঙ্গা দেখি শুলপাণি। 
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি || 
মকর কুস্তীর মীন পুর্ণ মহাঁজলে । 
মুর্তমাঁলা শো ভে যেন চন্দ্রচুড়গলে || 
শিবশির হতে গঙ্গা হলেন ত্রিপ্ধারা | 
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা || 
স্বর্গেতে ফে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি | 
মর্তে্যে অলকাঁনন্দা পাঁতালে ভোঁগবতী || 
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী | 
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি || 
পিতগণ তোমার আছয়ে কোন দিগে | 
কোঁন পথে যাইব চলহ মম আগে | 
আজ্ঞামাত্র আগে চলে দ্িলীপনন্দন | 
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন || 
হিমালয় পর্বতে হইল উপনীত । 

পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাঁবিত | 
অতঃপর এরাঁবতে কর রাঁজা ধ্যাঁন। 
নতৃবা কেমনে বল হইবে পয়াণ || 
গঙ্গাবাক্যে এরাঁবতে করিলেন স্ততি | 
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আসে গজপতি || 
রাজ। বলে মহাশয় নিস্তার এ দায় । 
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায় || 
শ্তনি করী ছুষমতি বলিল রাজারে | 

পথ করি দিতে পারি যদি তজে মোরে | 
কর্ণে হাত দিয়া রাজ! আইল সত্বর | 
ছলেতে জানায় সব পশ্রর উত্তর || 

যাহ বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে। 
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে || 
দেখিবে ছুর্গতি তার কিবা দশ! ঘটে | 
শীঘগতি আন তারে জিনিয়া কপটে ॥| 
মাতঙ্গ-নিকটে গিয়া! বলে ভগীরথ। 
শুনি করী শীঘ্বগতি করি দিল পথ ॥ 
গিরি খণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল | 


,মহধবেগে মহামায়া গমন করিল |। 


সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভামিয়া চলিল। 
আছাড়ে যিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল || 


স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে | 


বলে মাগো পশু আমি কি চিনি তোমাকে 


দ্য়াময়ি দয়! করি রাঁখিল৷ জীবন । 
প্রাণ লয়ে এরাবত পলায় তখন ॥ 
বেগেতে চঙ্গিল গঙ্গা আনন্দিতমনে | 
উপনীত হল জহু, মুনির আশ্রমে | 
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান । 
গঙ্গা ন1 দেখিয়া রাজা হল হতজ্ঞান ॥ 
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে | 
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে | 
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ | 

কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ || 
তাহা দেখি হর্ষান্বিত দিলীপনন্দন | 
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল-আশ্রম || 
যথায় আছিল ভম্ম সগরসন্তান | 
পরশে পরম জল বৈকুণে পয়াণ || 
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্ণরথে আরোহিল। 
উর্ধবানু করি সবে আশীর্বাদ কৈল | 
.পিভঁগণে মুক্ত দেখি আনন্দ অপার | 
প্রণাম করিয়৷ নাচে দিলীপকুমার || 
ভগীরথ হতে সমুদ্রে হইল জল। 

যাহ জিজ্ঞাঁসিলে রাজ। কহিনু সকল | 
শুনিলে পৃথিবীপাঁল সগরোপাখ্যাঁন || 
ভগীরথ তুল্য আর নাহি পুণ্যবাঁন || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাঁশীদাস বিরচিল সগর আখ্যান || 


' পরশুরামের দর্প-চুর্ণ। (১৩) 

লৌমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান । 
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ে প্রস্থান || 
পুর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম | 
যেই স্কাঁনে হতবীর্যয হইলেন রাম || 
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন | 
হুতবীর্ষ্য রাম হইলেন কি কারণ || 

লোমশ বলিল পুর্বে রাম দাঁশরথি | 
বিষু অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি || 


লহ্গ্মী অংশে জন্মিলেন জনকনন্দিনী | 
তাহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি || 
ধর্জদটার ধনুর্ভঙ্ষ যে জন করিবে । 
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে 
দেশে দেশে বার্তী দিল জনক রাজন । 
বিশ্বামিত্র-স্থানে রাম করেন শ্রবণ || 
যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষসে মারিয়া | 
সীতা লভিলেন রাম ধনুক তাঙ্তিয়। || 
সীতা লয়ে যান রাম অযোধ্যানগর | 
পথেতে ভেটিল কুলাম্তক ভূগুবর |! 
ঢুর্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার । 
পুরষ্ঠে শর তুণ তার শিরে জটাভার || 
ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাঁওড শরীর | 
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর || 
জীর্ণ ধনু ভাঙ্ষি তোর এত অহঙ্কার | 
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার 
ন1 জাঁনিন ভূগুরাম ক্ষভ্িয়কুমার | 
ক্ষণেক তিষ্ঠহ বুঝি পরাক্রম তোর || 
এত বলি দুর্জয় ধনুক দিল ফেলি। 
দিলেন ধন্ুকে গুণ রাঁম মহাঁবলী || 
রাম বলিলেন জামদগ্নির নন্দন | 
ধনুকেতে গুণ দিন্ু কি করি এখন || 
ইহ শুনি ভূগুপতি দিল দিব্য শর। 
শর সহ বিষুণতে্ব নিল রঘুবর |! 
আকর্ণ পুরিয়া ধনু কহে দাঁশরখি | 
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভূগুপতি || 
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ। 
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথ। মারি কহ || 
স্্রতি করি কহে তবে ভূগুর কুমার । 
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার || 
এক বাণে স্বর্ণরোধ করেন তাহার। 
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার || 
মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান | 
কাশীদাস ৰ্বিরচিল শুনে পুথ্যবান || 


শ্েন কপোতেব উপাখ্যান ॥ (১৪) 


লোমশ বলেন ডাঁকি ধর্মের নম্দনে | 
শ্টৌন কপোঁতের কথা করহ শ্রবণে | 
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে । 
সারস সাঁরসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে || 
জলা উপজল! ছুই যমুনার পাশ । 
মুনিগণ এই তটে করে অধিবাস | 
উশীনর নাঁমে নৃপ আছিল তথায়। 
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাঁভব পায় | 
যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থর থর। 
ভুবাসুর যক্ষ রক্ষ ভাবিয়া কাতর || 
স্কুরপতি চিন্তাকুল কনক আসনে । 
ইন্দ্ত্ব বা লয় বুঝি ভাবে মনে মনে || 
হেনকাঁলে ভূতাঁশন হন উপনীত । 
উশ্ীনর-যজ্ঞ-কথা করিল বিদিত || 
উভয়েতে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে | 
বিহ্গ-বেশেতে যাঁন ছলিতে রাজনে || 
ধরিল কপোতিৰপ দেব ছতীঁশন | 
দেবরাজ শ্েনবপ করেম ধারণ || 
সভাতলে যঙ্জে ব্রতী তাঁছেন রাজন | 
শ্বেনভয়ে কপোতিক লইল শরণ || 
উশীনবু-উরুদেশে লুকাল ভয়েতে। 
আক্রমণ করি শ্টেন আইল পশ্চাতে | 
ছদ্মবেশী কপোতিক কহিল রাজাঁয়। 
লইনু শরণ প্রভু রাখ ঘোরদাঁয় || 
কপোতের অরি শ্রেন নিরদয় হয়ে। 
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে 
কপোতে ব্যাকুল হেরি, কহে উশ্লীনর | 
তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর || 
আঁশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ 
তথাপি এ পণ কল্তু নাহি হবে আন৷া 
শ্টেন কহে মহারাজ একি আচরণ | 
মোঁর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কায়ণ || 
সবে কহে ধর্মানিষ্ঠ রাজ! উশীনর | 
ধর্মহীন কর্থথ কেন কর নৃপপবর || 


মহাপাপ খান্ঠে বাধা ক্ষুধার সময় । 
ভক্ষ্য ছাঁড়ি দেহ মোর হয়ে সদাঁশয় || 
রাজ! বলে পক্ষিরাজ কি করিব আমি | 
অনর্থক ন। বুঝিয়া নিপ্দ মোরে তুমি | 
কপোত প্রাথের ভয়ে লয়েছে শরণ । 
কেমনে কালেরে তাঁরে করিব অর্পণ || 
পরিত্যাগ ফরে যেবা শরণ-আগতে। 
গো-ব্রাক্ঘণ-বধ সম ভূঞ্জিবে পাপেতে | 
শেন বলে মহারাজ করহ শ্রবণ । 
আহার বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ || 
ধন জন ছাড়ি বাঁচে যাঁবভ জীবন | 
আহার ছাঁড়িলে জীব না! বাঁচে কখন || 
ক্ষুধায় আকুল আমি না সরে বচন। 
্ষণেক বিলম্ব হলে যাইবে জীবন || 
আমি যদি মরি তবে আমার বিহনে | 
দার! পুত্র আঁদি মম মরিবে জীবনে || 
এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বনু প্রাণী । 
অধর্্ম না হয় তাহে সত্য ধর্ম গণি || 
সামান্ত লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাছে। 
লইবে আশ্রয় তার শান্সরমতে কহে || 
রাজা বলে যদি তবে খানে প্রয়োজন । 
অন্ত খাছ্য খাও তুমি রহিবে জীবন || 
বৃষ মুগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ | 

এখনি আনিয়া দিব যেই মাংস চাঁহ || 
শ্টেন বলে অন্য মাস মোরা নাহি খাই | 
কপোত মোদের খা দেহ মোরে ভাই || 
কপোতের মাংস দেহ করিব ভোঁজন | 
এত শুনি নকাতরে কহেন রাজন | 
শিবিরাজা চাহ কিম্বা যাহ! মোর আছে 
এখনি দীনিব তোঁম! ন! ভরিব পাছে।। 
য! বলিবে করিব তা যাহে তুষ্ট তুমি | 
আশ্রিত কপোঁতে কিন্তু না ত্যঞ্জিব আমি || 
এত শুনি কহে শ্ঠেন শুনহ রাজন। 


'কপোত যগ্যপি তব শ্নেহের ভাজন ॥ 


নিজমাংস খণ্ড করি কপোঁত সমান | 
দেহ মোরে তুল! দ্বারা করি পরিমাণ 1] 
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(হুতাঁশনে্র ) সহিত পরিমাণ করিয়া দিতৈছেন ) 


রাজা উশীনর শ্যেনবপী ইন্দ্রকে আত্মম!ংস 


তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয় । 
মেই মাংসে তুপ্ত হব শুন মহাশয় || 
ছদ্মবেশে বন্ছি ইন্দ্র ছলেন রাজনে | 
উশীনর মুদ্ধ হল দেঁ'হর ছলনে || 
উশীনর নৃপমণিণ শ্যেনের বচন শুনি, 
ভাঁসিলেন অহলাদ সাগরে । 
আত্িতেরক্ষিনুজাঁনিআঁপনারেধন্যমানি 
তুল! যন্ত্র আনিয়৷ সত্তবরে || 
নিজহস্তে তুল ধরিগানজমাংস খণ্ড করি, 
কপোতের তুল্য করিবারে । 
নিজমাঁংস যত দেয়? তবু নাহি তুল্য হয়, 
হুতাঁশন কপোতের ভারে || 
মাংস দেয় রাশিরশিঃতবু ভাঁর হয় বেশী; 
কি করিব ভাবেন রাজন । 
মাংস কাঁটি দিনুষত,না হয় কপোতি মত। 
অসন্তব না হেরি এমন || 
্গণকাঁল চিন্তাকরি, ভক্তিভাবে হরি স্মরি, 
তুলে বসে নিজে উশীনর। 
হেরিয়! নৃপের মতি শ্যেনবূপী সুরপতি' 
কহিলেন শুন নৃপবর || 
সুরপতি মম নীম, রাজ্য করি সুরধাঁম, 
কপোত-বেশেতে হুতাশন | 
ধাশ্মিকতাদেখিবারেখমোরার্দোহেছলকরে 
আলিয়াছি তেখমার সদন || 
হেরি তোমা ধন্মনিষ্ঠ, হইলম বড় তুষ্ট, 
বদ্ধ হৈনু তব ধর্ ফলে । 
তোমার মহিমা ভবে? যাবত ধরণী রবে, 
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে || 
নরদ্বালা হল নাঁশ, . সশরীরে স্বর্বাঁস। 
হল তব শুন নরপতি |- 
ত্যজিয়। সংসার মায়া,ধরিয়া দেবেরকায়াঃ 
চল চল মোদের সংহতি 11. 
শুন্য হতে রথ আসে, চলিল অমরবাসে, 
যজ্জের প্রভাবে উশীনর | 
অগ্লরী যোগিনী কত,।দেবানী কিন্নরীযতঃ 
পুষ্পবৃষ্টি করেন অমর || 
( *২ ) 


তীমের পল্লাপ্বেষণে গমন গু হনুমানের 
মহিত সাক্ষাৎ । (১৫) 

জন্মেজয় জিজ্ঞীসিল ওহে মুনিবর | 
চারি ভাই কি করিল,কহ অতঃপর || 
স্বর্গেতে রহিয়া কিবা করে ধনঞ্য় | 
কত দিনে ভ্রাডৃসহ সমবেত হয় | 
আমারে বৈশেষ করি কহ মুনিরাজ। 
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ || 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর | 
কুষ্তা সহ কাম্যবনে চারি সহোদর || 
যত প্িজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি । 
ছয় রাত্রি তথা বাস করে ধন্মমতি || 
এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন । 
বহিল উত্তর দিকে মন্দ সমীরণ || 
নুগন্ধি নুন্দর বায়ু অতি কুশীতল | 
পদ্মগন্ধে প্রপৃরিল সব বনস্থৃল || 
আমোঁদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।| 
পুনঃপুনঃ প্রশংসা! করিল সর্বজন || 
উত্তর মুখেতে নবে করে অনুমান | 
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়াঁন || 
কেহ কহে স্বর্গ হতে আসিতেছে গন্ধ । 
কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ || 
কোন মতে কেহ না জাঁনিল নিবপণ। 
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন || 
জাঁনহ বৃত্তীস্ত যদি কহ মুনিবর । 
কোথা হতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর || 
কোন মত পুগ্প সেই কার উপবন । 
চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন || 
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্দধাতে । 
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে | 
কুবেরের প্ৃ্প সেই অতি মনোহর | 
রক্ষক আছয়ে লক্ষ যক্ষ অন্ুুচর ॥ 
কুবর্ণের পুষ্প ৫সেই গন্ধের অবধি । 
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্চা কর যদি।। 
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি । 
ব্যগ্র হয়ে বৃুকোদরে কহে.যাজ্ঞসেনী | 


আম প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয়। 
অফ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥ 
পুজিব ঈশ্বরপদ করেছি বাঁসন| | 
তোমার ক্পায় যদি পুরে সে কামনা || 
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে | 
মনোযোগ কর তুমি মোর নিবেদনে || 
কুষণারে ব্যাকুল। দেখি বীর বূকোদর | 
অনুমতি লইলেন ধর্মের গোচর || 
বন্দন। করিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী | 
ধর্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাগ্ীলি || 
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয়। 
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় || 
যাহ শীঘ্ব ভরা করি এস ভ্রাভবর | 
শুনিয়। উত্তরে যান বীর রকোদর || 
দেখিল সুন্দর বন ছাঁয়। সুশীতল | 

দিব্য সরোবর তথ জুবাঁসিত জল || 
মধুর সুত্বাঁছু ফল নাঁনাঁবিধ ফুল। 
মকরন্দ লোভে উড়ি ভ্রমর আকুল || 


কোন স্থানে শোভিত গুবাঁক নারিকেলে 


পলাশ রসাল তাল পুর্ণ বনফলে |] 
বিবিধ কুনুমে দেখে বিচিত্র উদ্যান | 
দেবের আশ্রম হেন করে অনুমান || 
কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর । 
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর ঝন্কার || 
সর্বদ1 বসন্তথতু নিবসে সে বনে | 
বিহার করয়ে তাঁহে আনন্দিতমনে || 
পাসরে পুষ্পের কথা দেখি বনস্থুল | 
প্রাণভয়ে পশ্র-পক্ষী সকল পলায় || 
বুক্ষাঘাতে মারিলেক মুগ রাশি রাশি । 
গ্রমাদ গণিল যত কানননিবাঁসী || 
বারণে বারণ মারে মৃগেন্ডে মৃগেম্দ্র | 
হরিণে হরিণ মারে সবে নিরানন্দ | 
সিংহনাদ ছাঁড়ি করে হুহুল্কার ধ্বনি । 
গগনে গরজে যেন ঘোঁর কাঁদম্থিনী || 
মহাঁশব্দে প্রপুরিল সব বনস্থুল। 
প্রাঁণভয়ে পণ্-পক্ষী পলায় সকল.|| 


ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যস্বাদি বনচরে | 
পলায় মহিষ ব্যাঘ্ব গজেন্দ্রের ভরে || 
গজেন্দ্র পলায় ছ্ুরে মৃগেন্দ্ের ভয় । 
মৃগেন্্র পলায় বনে মানিয়া সংশয় || 
একেরে অন্যের ভয় যত মুগ পশ্ু। 
বিকল হইয়। ধার যুব বদ্ধ শিশু || 
পবননন্দন ভীম ভীমপরা ক্রম | 
বিহার করেন তথা নাহি মনভ্রম || 
হেনমতে কতদিন পরম কৌতুকে । 
স্বচ্ছন্দগমনে বীর ভ্রমে মননুখে || 
চলিতে উত্তর পথে পবস্ননন্দন | 
কত দুরে দেখে বীর কদলীর বন || 
পরম সুন্দর বন দ্ুরেতে আছয়। 
যেমন মেঘের ঘটা গগনে উদয় || 
দেখি আনন্দিত হল ভীম মহাবল | 
ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্কুল || 
নানাপুশ্পে আলিঙ্গন পীয়ে মকরন্দ। 
শীতল মৌরভে অতি বাড়িল আনন্দ || 
প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপ কদলী। 
করিল উদর পুর্ণ ভীম মহাঁবলী || 
গতাঁয়াতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন | 
মড়মড়ি শব্দেতে চমকে সর্বজন || 
মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত। 
সেই বনে আছিল ভুরস্ত হনুমন্ত || 
ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমাঁন| 
ক্রোবভরে শীঘ্বণতি করিল পয়াণ || 
কুবুদ্ধি পাইল আজি কোন দেব্তাঁয় 
আপনারে না! জানিয়। আমারে 
এতেক বলিয়া! বীর যাইতে সত্বরে। 
আদিতেছে বুকোঁদর দেখে কত দুরে || 
দেখিয়া জানিল এই মম ভাতবর | 
নত্বব*এমন দর্প করে কোন নর || 
জানি ছদ্ম করিল পবন অঙ্গজন্বু | 


হইল! সত্তর জীর্ণ অতিক্ষীণ তনু || 


ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিমাত্র সার | 
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার | 


চে 


দুদিকে কণ্টকবন নাহি পরিমাণ । 
মধ্য পথ ঘুড়ি রহে বীর হনুমান || 
হেনকাঁলে উপনীত ভীম মহাবল | 
দেখে পড়িয়াছে পথে বাঁনর ছূর্ধল || 
ভীম বলে পথ ছাড়ি দেহ রে বানর । 
আবশ্তক কার্ধ্য আছে যাইব স্বর | 
ভীমের শুনিয়া বীর এতেক বচন | 
মায়া করি অতিকষ্টে মেলিল নয়ন || 
ধীরে ধীরে কহে তবে বিনয় আচরি | 
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া? চাতুরী || 
কে তুমি কোথার যাবে কহ মহাঁবল | 
জরাঁযুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল || 
নড়িতে নাহিক শক্তি অবশ শরীর | 
লঙ্িথয়া গমন কর সুখে মহাবীর || 
এতেক শুনিরা ভীম চিন্তে মনে মন | 
সকল শরীর আআবপী নারায়ণ || 
ইহধরে লভ্ঘিয়া অমি যাঁইব কেমনে | 
এতেক বিচারি তবে কহে হনুমাঁনে || 
ধার্শিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাঁতিন | 
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ || 
শনি যে শান্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ | 
যত্র জীব তত্র শিব পে নারায়ণ || 
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব ভ্ূনীতি | 
লষ্তিয়া যাইতে বল ন্ধহি ধন্মে মতি || 
হনুমান বলে আমি জাতিতে বানর | 
ধর্মীধর্শ জ্ঞান কোথা পশুর গোচর || 
ব্যথায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাঁশর। 
কহিলাম বাক্যমাত্র মনে যাহ। লয় | 
তুমি ধর্ম্মবাঁন বড় হও সত্যবাদী | 
পরম সুজন অতি দয়াগুণনিধি || 
অভিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম । 
পথ ছাড়াইয়া রাখ বাড়িবেক ধর্ম || 
তবে ভীম হেল। করি নিজ বাম হাতে | 
ধরিয়। তুলিতে যায় নারিল নাড়িতে || 
বিন্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর। 
শক্ত করি ধরিলেন দিয় ভুই কর ॥ 


এ স্পা শব শপ পপ 


যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ | 
মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন || 
বহিল অজ্েতে ঘাম হইল ফাফর। 
বিনয়পুর্ধক কহে যুড়ি ছুই কর | 

কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্বব্ব কিন্নর | 
রাক্ষস মানুষ কিবা নাঁগের ঈশ্বর || 
জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে | 
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে || 
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয় । 
অবধানে শুন এষে মম পরিচয় || 
চক্দ্রবংশে জন্ম রাজা পা মহামতি । 
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মোর পবৰনসন্তুতি | 
ভীমসেন নাম মম জান মহাশয় | 
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মের তনয় ||. 
রাজ্য ধন নিয়! শত্র পাঠাইল বনে । 
তপত্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে || 
কহিলাম নিজকথা তোমার অগ্রেতে। 
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্বতে || 
আঁনিব সুবর্ণ-পদ্ম ঈশ্বরের হেতু । 
আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্মসেতু || 
যে কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয় । 
কূপ! করি দেহ মোরে নিজ পরিচয় || 
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি | 
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি || 
জিজ্ঞীসিলে শুন তবে মম বিবরণ । 
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবননন্দন | 
রমকার্ধ্য হেতু মোরে স্থজিল বিধাতা 
হনুমান লাম মোর রাখিলেন পিতা || 
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন । 
প্রাণপণে সাধিলাম রাম-প্রয়োজন || 
সাগর লঙ্মিয়। কৈন্ু সীতার উদ্দেশে । 
তবে রাম করিলেন সৈন্য সমাবেশ || 
সমুদ্রে বান্দিয়৷ সেতু সৈন্য হল পার! 
হইল রাবণ রাজ। সবংশে সংহার | 
সীতা উদ্ধারিয়। রাম যান নিজবাস। 
আমারে করিয়া রূপা করিলেন দাস || 


ভুষ্টা হয়ে সীতাদেবী মোরে দিল বর 
এই হেতু চারি যুগ হইন্ু অমর || 
এই কদলীর খণ্ড মোরে দিল দান । 


তোমার চরণে মম এই নিবেদন | 
আমার পরম শ্র আছে দূর্যোধন |॥ 
বনবাস উপরমে যদি যুদ্ধ হয়। 


রামের সেবক আম মাম হনুমান ||(১৬) সেই কালে সাহায্য করিবে মহাশয় || 


এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল | 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল || 
ভীম বলে অপরাধ ক্ষমহ গেসাই। 
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ 
হনুমান বলে ভাই কেন হেন কহ। 
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ || 
পুরেব দেখিয়াছি আমি জেনেছি কারণ 
করিলাম এত ছল জাঁনিবারে মন || 
ভীমসেন বলে যদি কপ। হল মোরে । 
এক নিবেদন করি তোমার গোচরে || 
নিজমূর্তি মহাশয় করিয়। প্রকাশ | 
পুরাও আমার যে মনের অভিলাষ | 
শুনিয়! হাসিল তবে হনুমান বীর। 
দেখিতে দেখিতে হল পুর্ধবের শরীর || 
অতিতপ্ত স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা | 
বালনুর্ধ্য সম যেন চমৎকার প্রভা || 
মনের আবেশে বাড়ে বার হনুমন্ত। 
কি দিব উপমা যেন পর্বত জ্বলন্ত || 
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি। 
অস্পন্দ হইল অঙ্গ আর নাহি চাহি ॥ 
মূচ্ছ্বাগত হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে । 
তথাপিহ মহাবীর বাঁড়ে কুতুহলে ॥ 
উর্ধে লক্ষ যোজন হুইল পদ নখ। 
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়। ঠেকিল মন্তক || 
বিশেষে দেখিয়া ছুঃখী বীর বরকোদর | 
পুর্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর || 
আশ্বাসিয়া বুকোদরে করে সচেতন | 
মৃত দেহে সর্ারিল যেমন জীবন || 
রুকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোউকরে | 
বিস্তর বিনয় করি বানর-ঈশ্বরে || 
ভাগ্যেতে দেখিনু তোমা পুর্ববপুণ্যফলে | 
মনের বাঁসন। পুর্ণ ছল এত কালে | 


হাসিয়া কহিল তবে পবনসন্তান | 
কাঁল দেশ পাত্র বুঝি করিব বিধান || 
যখন যাহার সঙ্গে করিবে বিবাদ। 
তোমার সম্মুখে বীর হবে সিংহনাদ || 
অর্জনের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান । 
ছুই স্থানে নিজশক্তি করিব বিধান || 
দুই শব্দে যেমন একত্র বজীঘাত । 
শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত || 
যাহ গন্ধমাঁদনেতে পুষ্প আছে যথা | 
কার সঙ্গে ছন্দ নাহি করিহ সর্ববথ| || 
কুবেরের পুষ্প সেই রাঁখয়ে রক্ষক। 
সাধিবে আপন কার্ধয বিনয় পুর্ববক || 
সবার বন্দিত দেব বেদে হেন কয়। 
অনাদর করিলে যে পাপরুদ্ধি হয় || 
এতেক কহিয়া বীর মধুর বচন । 
বিদায় করিল ভীমে দিয়। আলিঙ্গন || 
কত দুর আগুসরি পথ দেখাইল। 
ভূমেতে পড়িয়া ভীম গ্রণাঁম করিল || 
পরম কৌতুকে তবে বুকোদর বীর,। 
চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর || 
ভাঁরত-পন্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস | 
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তার দাস || 
যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সৌগন্ধিক 
পুশ্হরণ । 
অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম, 
চলিল উত্তর পথে । 
ছুই ভিতে যত আহয়ে পর্বত, 
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে || 
পরম কৌতুকেই আপনার সুখে, 
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়। 
মহাঁবলবান, কি করে সন্ধান, 
কে বুঝিবে অভিপ্রায় | 


॥|| 
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ভীমের সহিত 


যক্ষগণের বুদ্ধ 


কত দিনাঁন্তর, গন্ধ-গিরিবর; 
বন্-উপবন শোভা | 


উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা, 
নব-জন্বীধর-আভা। || 

সপ্ত শৃঙ্গ তথি* শোভা করে অতি। 
তাহে নান! তরুগণ | 

পবননন্দন, আনন্দিত মন, 

সুখে কৈল আরোহণ || 
প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, মুগ লক্ষ লক্ষ, 
পশুগণ অগণিত । 
নান! পুষ্প বনে, মধুকরগণে। 


মধূপানে আনন্দিত || 
কোকিল কাকলি, গুঞ্লরিছে অলি, 
বিবিধ পক্ষীর রব। 
দেখে নানা স্থানে সকল সোপানে, 
দেবের আশ্রম সব || 
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর, 
সুবর্ণ পন্ধজ বন। 
দক্ষিণ পবন॥ বহে অনুক্ষণ। 
আমোদে মোহিত মন || 
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে, 
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি । 
দেখি সরোবর, বীর বকোঁদর। 
জানিল কার্যের সিদ্ধি | 
*স্ুবাসিত জলে, কনককমলে, 
মধুপান করে ভূঙ্গ | 
তথি লাখে লাখ, হংস চক্রবাঁক, 
, বিহরে রমণী সঙ্গ | 
ডানুকী ডাছকে, ভ্রমে নানা সুখে, 
সারস সরস মতি। 


পুষ্প মকরন্দ, সদ! বহে গন্ধ 
বায়ু বহে মন্দগতি || 
কারগুবরৃন্দ, পরম আনন্দ, 


সদাই সাঁনন্দ হয়ে | 
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে। 
নিজ পরিবার লয়ে || 


তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাঁজ পক্ষ, 
আছয়ে রক্ষক লক্ষ | 
মানিয়! বিস্ময়, ভীমসেন বায় 
-কখন এ নহে লক্ষ্য || 
নির্ভয় শরীর, রুকোঁদর বীর, 
দেখিয়। নির্মাল জল | 
শ্নান করি হৃষ্ট। পুজা কৈল ইস্ট, 
কৌতুকে তুলি কমল || 
দেখি পরস্পর, কহে অন্ুচর, 
কুবের-কিম্কর যত | 
দেবের উদ্যাঁনেঃ : ভয় নাহি মনে, 
দেখি যে অজ্ঞানবত || 
কেহ বলে উঠ, না করিহ হঠ, 
কনক কমল ফুল। 
অপ্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান, 
কি জানে ইহার মূল || 
কেহ সাধু জন, মধুর বচন 
কহে ভীমসেন প্রাতি | 
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি। 
কি হেতু হেথা আগতি || 
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর, 
ঈশ্বর ইহার হয়। 
দেখি সাধু হেনঃগ ভাল মন্দ্রজান; 
তাঁরে নাহি কর ভয় || 
ভীম বলে মোর, নাম রকোদর, 
পার নন্দন আমি | 
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে, 
স্বচ্ছন্দে সর্বত্র ভ্রমি ॥ 
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ,। মম ভাই জ্যেষ্ঠ, 
যুধিষ্ঠির মহারাজা | 
পুষ্প অনুসারে, পাঠাইল মোরে, 
করিবেন দেবপুজা || 
পুষ্প লয়ে আমিঃ যাব শীঘ্ঘগমীঃ 
করিতে ঈশ্বরসেবা। 
অন্য বর নয়। কি কারণে ভয়, 
এমত ছূর্বল কেবা || 


অনুচর কয়, যাহ মহাশয়ঃ 
যক্ষরাজে গিয়া বল! 
নহিলে বলহ, করিবে কলহ, 


তবে কি হইবে ভাল || 
হাঁসি বৃকোদর, কহে ওরে চর? 
কি হেতু যাইব তথ] 
আসিয়া পাগুব? পুষ্প নিল সব, 
কহ গিয়৷ এই কথা | 
ভীম মহাঁবলঃ তোলয়ে কমল, 
ন। মানিল যদি মান! । 
কুবের-কিন্কর, হাতে ধনুঃশর, 
রুধবিল সকল সেন! || 


ভীমের উপর, সবে এড়ে শর। 
বত পড়ে গায়। 
ক্রোধে বুকোদর, উঠিয়া সত্তুর। 


মারিল বৃক্ষের ঘায় || 
মারিল যতেক, কহিৰ কতেক, 
যে কিছু আছিল শেব। 
বান্দি উচ্চৈঃস্করেত কহিল কুবেরে, 
ণিশ্চয় মজিল দেশ || 
নর এক জন, বিকৃতি লক্ষণ, 
মারিয়। রক্ষককুল। 
ব'রিলেক হত, সরোবরে যত 
আছিল কমলফুল || 
কহে নাম মোর বার রকোদর, 


পাওুনৃপতির ভুত| 

শুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়, 
যক্ষকুল হল হত || 

কহে যক্ষরাঁজ। দ্বন্দ্বে নাহি কাজ, 
তনয় অধিক হয়। 

আমার উত্তরঃ কহিয়া সত্ব, 


পুষ্প দেহ যত চায় || 

আসি চরগণে। মধুর বচনেঃ 
সান্তূশইল তীমসেনে। 

হেথা ধর্মুত। ত্রিবিধ উৎপাত, 
দেখয়ে শর্বরী দিনে || 


উচাটন মতি, ম্নিগণ প্রতি, 
করিলেন নিবেদন | 
কহ মুনিবর! ভাই বৃকোদর, 
ন।৷ আইল কি কারণ || 
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়, 
তভীমে কে হিংসিতে পারে। 
কহে যুধিষ্টির, প্রাণ নহে স্থির; 


যাবৎ না দেখি তারে | 
ভারতের কথ, অতি ভুখদাতা, 
কহিলেন মুনি ব্যাস। 
পাঁচালির ছন্দে) মনের আনান্দে, 
বিরচিল তীর দাস || 


ভীমাম্বেষণে যুধিিরাদির যাত্র]। 


যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান। 
ভীমের বিলম্বে মম আকুল পরাণ ॥ 
কেমন কুবৃদ্ধি প্রভু হল মম মনে | 
ভীমেরে পাঠান্ব আমি পুষ্পের কারণে || 
যখন বিপদকণল হয় উপস্থিত। 
পাপযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয় চিত | 
কুকন্্ন যতেক বুঝে সুকর্মের প্রায়। 
নহে প্রবর্তিব কেন কপট পাশায় ॥ 
আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির ঘটন । 
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ আইলাম বন || 
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল | 
মিছা! কার্ষ্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল || 
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া ফ্ৌোহাকার মুখ । 
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আর ছুঃখ || 
এত বলি ঘটোৎ্কচে করেন ম্মরণ | 
স্মরণ করিবামীত্র ভীমের নন্দন || 
আসিয়! সবার পদে করিল প্রণতি। 
আশীর্বাদ করিয়া বলেন নরপতি || 
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার | 
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার | 
পুঙ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার । 
চারিদিন না! পাই তাহার সমাচার || 


এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার । 
ঘটোৎ্কচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার | 
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই। 
শ।ঘ্রগতি চল সবে তথাকারে যাই || 
আমারে লইবে আর ভাই ছুই জন। 
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রা্দণ || 
দ্রপদন্ন্দিনী কৃষ। জননী তোমার 
সেক্কীরণে লইবারে মোর অঙ্গীকার || 
ঘটোখ্কচ বলে দেব তোমার আজ্ঞাঁয়। 
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় |। 
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সব জনে। 
তোমার প্রসাদে তথা যাব এইক্ষণে || 
এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্মের নন্দন । 
প্রশংস৷ করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন || 
আরোহণ কৈল আগে ব্রান্মণমণ্ডলী | 
কষ সহ তিন ভাই বসে কুতৃহলী || 
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম। 
অনায়াসে গরমনে তিলেক নাহি আম || 
দেখিয়া বনের শোভ। আনন্দিত সবে । 
কুন্ুমিত কাননে কোকিল কলরবে || 
মধুপাঁনে মত্ত হয়ে ভ্রমর ঝঙ্কার। 
অন্ঙ্গ মোহিত অঙ্গ রঙ্গে সবাকার || 
পশু পক্ষী মৃগেতে পুরিত বনস্থল | 
দিব্য সরোবর তাহে শোভিত কমল || 
বিহরে কৌতুকে রাজহংন চক্রবাক। 
নানাবর্ণে কচ্ছপ বিহরে লাখে লাখ ॥ 
বিবিধ তড়াগ কুপ বহু নদ নদী । 
স্থাবর জঙ্গম যত কে করে অবধি || 
প্রতি ডালে নানাপক্ষী করে কলরব। 
কৌতুক দেখিছে যেন মহামহোৎনব || 
ল্ভিবয়া উদ্যান সব উপবন যত। 
উদ্দেশ পাইল গন্ধমাদন পর্বত || 
নান? কথ কহিতে লাখিল মুনিগণ। 
শুনিয়! সানন্দ ঝড় ধর্মের নন্দন || 
এই মত অপ্পা্দনে রাজা যুধিষ্ঠির | 
উপনীত ষথা। আছে বকোদর বীর || 


দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিন্কর 
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বুকোদর | 
দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল । 
কমল কুমুদ রক্ত শ্বেত পীত নীল | 
জলজন্ত বিহঙ্গম অতি মনোহর | 
কুন্ুম উদ্যান চারি তটের উপর || 
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন তীম মহামতি | 
হেনকালে দেখিল আগত ধর্মপতি || 
লোমশ ধোৌম্যের কৈল চরণ বন্দন। 
মাত্রীপুভ্র ছুই জনে কৈল আলিঙ্কন || 
মধুর সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী | 
ভামে সন্বোধিয়ে কহে ধর্ম নৃূপমণি | 
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কন্ম। 
দেব দ্বিজ হিংন। নহে ক্ষাজয্বের ধন্ম || 
হেন কন্ম কভু নাহি করিবে সর্বথ]। 
কিছু না কহিয়। তীম রহে হেট মাথা || 


ূ বিদায় নিল যে তবে ঘটোত্কচ বার । 


দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির | 
সুবর্ণ পঞ্চজ পুষ্প তুলি সর্বজনে | 
ইক্টের অর্চনা! করে আনন্দিতমনে || 
ছায়া নুশীতল জল স্থল মনোরম | 
সহজে সুখের স্থান দেবের আশ্রম || 
মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাঁব্ল। 
আনয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ নকল || 
তক্তিতাবে দ্রপদনান্দিনী সাবধান । 
ব্রাহ্মণ পালনে রত! জননী সমান || 
এমনি কৌতুকঘুক্ত আছে সুর্বজন | 
এক দিন শুন তথ। দৈবের ঘটন || 
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দ্র বনে | 
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবরে স্নানে । 
লোমশ পুশ্পের হেতু প্রবেশিল বন। 
নিঃইসহায় আশ্রমে থাকেন চারি জন | 
হেনকালে জটাস্ুর বকের বান্ধব | (১৭) 
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়! পাগব॥। 
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন। 
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাঁকে অনুক্ষণ |] 


না পারে লত্িতে ছুষ্ট ভীমে করি তয় | 
বিশেব রক্ষকমন্ত্র ব্রাঙ্ষণ পঠয় || 
দৈবযোগে সেইদিন দেখি শৃন্যালয় | 
শ্রীপ্বরগতি আসে তথ ছুষ্ট ছুরাশয় || 
ভয়ন্কর মূর্তি অতি গভীর গর্ভজনে | 
কহছিতে লাগিল দুষ্ট ধর্মের নন্দনে || 
আরে পাপমতি ছুষ্ট পাঁপিষ্ঠ পাণ্ডব | 
ভিড়িম্নক আদি মোর বন্ধু ছিল সব || 
সবাকে মারিল ঢুষ্ট ভীম তোর ভাই | 
সেই অন্মতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই || 
স্ববাঞ্টিত ফল আজি বিপাত ঘটাল । 
সেকারণে চারি জন একান্তে মিলিল || 
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে। 


নিপাত হইল শত্রু কাল হল পুর্ণ 
এতেক বলিয়! দুষ্ট ধরিলেক তৃর্ণ | 
পৃষ্ঠে আরোপিয়া সবে অতি শীঘ্গতি | 
'ীমে ভয় করিয়। পলায় ভুষ্টমতি || 
মহাভারতের কথ অমৃত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পণ্যবাঁন || 
জটান্রব বধ এবংপাণগুরছিগের 
বদদবিকাশমে যাহা । 

যুধিষ্টির বলে পাপ রক্ষিস অধম | 
বুঝিলাম আজি তোরে, স্মরিলেক যম।। 
অহভিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন। 
অপ্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন || 
ন| বুঝিয়া কি কারণে করিস কুকন্ম | 
পাঁপেতে পড়িলি ছুষ্ট মজাইলি ধন্ম | 
ধন্মী নষ্ট করি যাঁর সুখে অভিলাষ | 
সর্ধব ধর্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ।| 
ফলিবে এখনি ছুষ্ট তোর ছুষ্টাচাঁর | 
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার | 
জ্ুপদনন্দিনী ক্ষ এই সব দেখি । 
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি ছুই ভাখি || 
হা কষ করুণাঁপিন্ধু কপার নিধান 
করহ কমলাকণন্ত কষ্টে পরিত্রাণ || 


৯৩) 


তোমারে পাগুববদ্ধু লোকে বলি' কয়! 
সেই কথ! পালন করিতে যোগ্য হয় || 
কোথা গেলে ভীমসেন করহ উদ্ধার | 
তোমা বিনা এভ্ুস্তরে কে তাঁরিবে আর || 
কোথায় রহিলে গিয়! বীর ধনঞ্জীয় | 
রক্ষা কর পাঁওডবংশ মজিদ নিশ্চয় || 
বিকল। হইয়া কুঝা কান্দে উচ্চরায় । 
কত দ্বরে ভীমসেন শুনিবারে পায় || 
বুঝিল অমনি বীর কান্দে যাঁজ্ঞসেনী | 
ব্যগ্র হয়ে বীরবর ধাইল অমনি | 


 দেখিল পলায় ছুষ্ট হরি চারি জনে ।' 
৷ ডাঁকিয়। কহিল ভীম আঁশ্বামবচনে || 
ভিলা মনেতে ভয় ন। কর রাঁক্ষসে। 
তীমার্জন মরিবেক তোমাদের শোকে ||: 


এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমিষে | 


: এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর | 
ডাকি বলে রহরে পাপিষ্ঠ তুরাচার | 


ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জট | 


গগন মগ্ডুল যেন নবমেঘ ছটা || 
অসুরের কর্ম দেখি বেগে বীর ধায়। 

' ঘুবায়ে রশ্গের বাড়ি মারিল মাথায় || 
 বক্গাঘাতে ব্যথা পেয়ে অতি ক্রোধমনে | 


ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে || 
ধাইয়া ভীমের হতে দিল এক টান । 
চলিতে মারিল ভীম পায় অপমান ॥| 
ক্রোধে কম্পমাঁন তন্ন বুক্ষ লয়ে হাতে । 
প্রহার করিল দুষ্ট মংরুতির মাথে ॥ 
পরশি ভীমের মাথে রুক্ষ হৈল চুর । 
বক্ষেতে চাঁপড় ক্রোধে মারিল অনুর || 
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীয়। এ 
অঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির |) 
মারিল জটার বুকে দু মুষ্ট্যাঘাত | 
পন্ধত উপরে যেন হৈল বজ্াঁঘাত || 
ভীমের ভৈরব নাদ অন্তরের শব্দ । 
কানননিবাসী যত শুনি হল শব্ধ || 
ব্ক্ষাঘাতে করাঘাতে পদাঘাতে ঘাতে। 
দ্বিতীয়-প্রহর যুদ্ধ,হল হেনমতে || 


মলযুদ্ধে বিশারদ ফ্োহে মহাঁবল। 
দিংহনাদে প্রপুরিল সর্ব বনস্থল || 
ধরাধরি করি দৌহছে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি । 
যুগল হস্তীর প্রায়'যাঁয় গড়াগড়ি || 
স্ষণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষন। 
সমান শকতি ফেৌহে সমান সাহস | 
তবে বীর বরকোঁদর পেয়ে অবসর । 
সারিয়া উঠিল জটানুরের উপর ॥ 
বুকের উপরে বসি পদে চাপে কর। 
বাম হাতে গল। চাপি ধরিল স্বর || 
তুলিয়। দক্ষিণ কর মুস্ট্যাঘাত মারি | 
ভাক্রিয়। ফেলিল তাঁর দন্ত ছুই সারি || 
পদাঘাঁতে শিরোদেশ করিলেন চুর। 
তাজিল পরাণ পাঁপ ছ্রুরন্ত অসুর || 
দেখিয়া! আনম্দযুক্ত ধর্শোর নন্দন | 
শিরোধাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন || 


কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্বাদ 


মরিল অনুর ছুষ্ট ঘুচিল বিষাঁদ || 
আসিয়া! আশ্রমে সবে হরিষ বিধানে । 
নিত্য নিয়মিত করিলেন জনে জনে || 
পরদিন প্রাতঃকালে ধর্ম অধিকারী | 
কহেন লোমশ প্রতি করযোড় করি || 
মম এক নিবেদন শুন মহাশয় । 
অতঙপর এইস্থানে থাকা যোগ্য নয় || 
দেখ দুষ্ট জটানুর মরিল পরাণে। 
শুনিয়। রলুষিবে আসি তাঁর বন্ধুজনে || 
সেকারণে এইস্কানে বাস যোগ্য নয় | 
বুঝিয়া করহ কর্ম উচিত যা হয় || 
লোমশ বলেন সত্য কহিলে সুমভি। 
এই যুক্তি সবার বলি লয় মম মতি || 
ব্যাসের আশ্রম বদরিক প্ৃণ্যস্থানে | 
তথায় চলহ সবে থাকি প্রীতমনে | 
এতেক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে | 
প্রশংস। করিয়া তথা যায় সর্বজনে || 
পর্বত উপরে রক্ষ ছায়া সুশীতল | 
কমলে শোতিত রমা লারোবরজল || 


সপ ৮ পপ পপ পাপ শপ পপ ০ পাপ 


দেখেন অনেকবিধ কৌতুক বিহিত | 
ব্দরিক পুণ্যাশ্রমে সবে উপনীত || 
আনন্দে রহেন তথ! চরি সহোদর 1 
অঙ্ভুন বিচ্ছেদে সবে কাঁতর-অন্তর || . 
মহাভারতের কথ। অমুত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবান || 
প1গুবগণের যদরিকা শ্রম হইতে গন্ধমাদন 
পর্বতে গমন । 

কহেন জনমেজয় কহ তপোধন | 
বদরিকাশ্রমে যাঁন পার নন্দন || 
কেমনে রছেন তথা অজ্জুন বিহনে | 
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে || 

মুনি বলে অবধান কর নৃপবর। 
বনবাঁসে গত হয় চতুর্থ বৎসর || 
পঞ্চ, বর্ষ প্রবেশিয়া সপ্ত মাস গেল | 
এক দিন পঞ্চ জন একান্তে বসিল || 
অর্জন বিহনে সবে নিরানন্দ-মন | 
কহিতে লাগিল কুষণা করিয়া রোদন || 
দেখ মহারাজ এই দৈবের কারণ । 
সর্বনূখ-বিলাঁসে বঞ্চিত এই জন || 
যে হেতু অজ্জুন গেল অস্ত্র শিখিবাঁরে | 
হইল বখ্সর পঞ্চ না দেখি তাহারে || 
প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ । 
অর্জন বিচ্ছেদে আমি আছি হে তেমন || 
তোম! সবাঁকাঁর মনে না! জানি কি লয়। 
পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয় || 
ভীম বলে যা কহিলে জূপদনন্দিনী | 


| শীর্ণ মম কলেবর এই সৰ গণি ]| 
! নুর্ধেযর সমান সেই সর্ব-গুণাধার | 
| শাসিলাম মহী বাভ্বলেতে যাহার || 


; যাহার তেজেতে হুল সুরাস্ুুর বশ। 


এ তিন ভুবনে যাঁর প্রকাশিল যশ || 
তাঁহার বিহনে প্রাণ ধারণ কি হয়। 
হেনকালে কহে &ে্োহে মাদ্রীর তনয় | 
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মৃহাবীর | 
আহারে অরুচি চিত্ত সদাই অস্থির || 


কোথা দিব ভূলন1 মে অর্জুনের গণ | 
পাগুবকুলের চক্ষু কেবল অর্জুন || 
তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশল | 
আমর! ত্যজিৰ প্রাণ এই নিকপণ || 
এত শুনি কহিলেন ধর্ম নৃপমণি। 
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি || 
অসাধ/ সাধন হেতু যেই ভাই মূল। 
তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল || 
কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন | 
অর্জুন অজেয় হেন কহে সর্বজন || 
চিন্ত। না করিহ কিছু তাহার কারণে । 
পূর্বকথ! স্মরণ হুইল এত দিনে || 
কহিল আমারে পার্থ গমনের কাঁলে। 
আশীরবর্ধাদ করিহ যে আসি ভালে ভালে 
চিন্তা না৷ কবিহ কিছু আমার কারণে | 
পঞ্চবর্ষে আসি প্রন নমিম চরণে || 
গছ্ধমশদনেতে সবে করিবে গমন | 
সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন || 
চলহ তথায় শীঘ্ব যাই সর্বজন | 
অবশ্ট অর্ভুন সঙ্গে হবে দরশন || 

এত বলি মন্ত্র ভাঁষে ধর্থের নন্দন | 
লোমশ মুনিরে করিলেন নিবেদন || 
মুনি.আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা । 
চল শীঘ্র অবশ্য যাইব সবে তথা || 
চলিল লোমশ আগে ধৌম্যের সহিত | 
রুষ্ণ সহ চারি ভাই যান হরধিত || 
দুর্গম কানন-পথ লঙ্ঘি শত শত। 
উদ্দেশিয়। যান গন্ধমাঁদন পর্বত || 
নানাবিধ গিরি বন বন নদ নদী। 

পশু পক্ষী বক্ষ লত! কে করে অবধি | 
নান! মি আঁলাপনে হর্ষযুক্তমন | 
ছাড়ি মৈনাকাদি করিলেম গমন ॥ 
উত্তরেতে হিমালয় পর্বতের শ্রেষ্ঠ । 
কত দরে গন্ধমাদন হৈল দুষ্ট ॥ 

পরম সুন্দর শুরু স্টিক সন্কাশ | 
দেখিয়া! সবার হল পরম উল্লাস | 


যত্বে উঠিলেন. সবে অতি উচ্চ গিরি 
তথা থাকি দেখিলেন কুরেরের পুরী || 
দ্ুরেতে নগরবর. অতিশোভা৷ ধরে | 
হইল অমরাবতী ভ্রষ সবাঁকারে | 
বিবিধ প্রশংস। তার করি সর্বজন | 
কৌতুকে দেখয়ে সবে পর্বতোপবন || 
কুবের-শাসন সেই হয় গ্রিরিবর । 

রক্ষা হেতু আছে লক্ষ যুক্ষ অনুচর || 
একদিন প্রাতঃকালে উঠি যুধিষ্ঠির | 
কুষণা সহ চারি ভাই হলেন বাহির || 
সহিতে লোমশ ধৌম্য আদি মুনিগণ | 
পরম কোৌতুকে প্রবেশেন প্র্পবন || 
শীতল সৌরভ বহে মন্দ সমীরণ। 
প্রফুল্ল হইল গন্ধে সবাকার মন || 
নাঁন। পৃষ্পে মধূপান করিছে ভ্রমর | 
কোকিল ঝঞ্ষীর বরে বসন্ত-কিন্কর || 
দেখিয়! প্রশংসা করি সাধু সাধু বলি । 
মনের মানসে সবে নানাপুষ্প তুলি || 
গতায়াতে ভগ্ন হল বনু পুষ্পবন। 
দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগরণ || 
ডাঁকিয়া বলিল শুন মন্বষ্য অধম 

এত দিনে সবাঁকারে স্মরণ কৈল যম || 
আরে মন্দমতি এই দেবের আলয় । 
ঈদ্বশ করিলি কাঁজ মনে নাহি ভয়।! 
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব | 
মুহূর্তেকে যমালয়ে সবারে পাঠাব ॥ 
এত বলি চতুর্দিকে বেড়ে সর্বজনে | 
অন্ধকার করিলেক অক্স বরিষণে || 
দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাঁবল। 
মুতুর্তেকে নিবারিল রক্ষক সকল || : 
মারিল কল তাহা কে করে গণনা | 
প্রাথভয়ে পলাইল.শেষ যত জনা ॥ 
অতিত্রাসে উর্ধশ্বীসে ধায় অতিবেগে | 
ক'ন্দিয়া কহিল গিয়! কুবেরের আগে | 
অবধাম মহারাজ করি নিৰেদন | 
পু্পবনে আলিয়াছে নর এক গন || 


ভাঁঙ্গিয়! পুষ্পের বম মারিল রাক্ষসে। 
কাহারে ন!'করে ভয় অসম লাহসে || 
বলেতে সমান তার নহে কোন জন 
বিনয় করিলে তবু না শুনে বচন || 
যতেক রক্ষকগণ মারিল সকল। 

তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল | 
বিরোধ তাহার সাঁথে বড়ই সংশয়। 
রুঝিয়া করহ কর্ম উচিত যে হয় ॥ 
শুনিয়া! চরের মুখে এতেক ভারতী । 
জ্বলন্ত অনল তুল্য কোপে যক্ষপতি || 
সাজিল অনেক সৈন্য চতুরঙ্গ সেনা । 
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধবর্ব অগণনা || 
যথায় ধর্মের সুত কুক্ুমকাঁননে | 
উত্তরিল যক্ষপতি অতি ক্রোধমনে || 
দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিঠির | 
মাত্রীপুত্র ছুই মহ বকোদর বীর || 
নিকট হইল যবে ধর্ম নরবর | 

কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহক ঈশ্বর 11 
বড়বংশে জন্ম রাজা নহ ত অজ্ঞান । 
কি কাঁরণে কর কর্ম নীচের সমান || 
দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু ক্ষজিয়ের জম্ম | 
পৃনঃপুনঃ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্মা || 
ক্ষমায় না কহি কিছু ধর্ম ভয় বাঁসি। 
পুনঃপুনঃ ক্ষিগ্র মত কর্ম কর আসি || 
নহিআমি হীনশক্তি না হই ভুর্বল। 
মুহর্তেকে দিতে পারি সমাচিত ফল || 
এতেক শুনিয়। তবে ধর্শোর তনয় । 
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয় || 
ক্লুপার সাগর তুমি দয়ার নিধাঁন | 
বিশেষ বালক হয় কিবা তাঁর জ্ঞান || 
জনক না লয় যথা বালকের দোষ | 
রুপা করি দুর কর মনের আক্রোশ || 
ইত্যাদি অনেক মতে করিয়া স্তবন | 
যক্ষরাঁজে তুষিলেন ধর্ের নন্দন || (১৮) 
তুষ্ট হয়ে বর দিয়া মধুর সম্ভাষে | 
মন্তুষ্য-বাহনে গেল ভাঁপন নিবাসে || 


পরম কৌতুক মনে ধর্ম নরপতি। 
মনোরম্য দেখি তথা করেন বসতি || 
নানানুখে মহানন্দে রহে সর্বজন | 
অন্ুক্ষণ ধ্যান অঙ্ছুনের আগমন || 
ভারত-পক্কজ রবি মহামুনি ব্যাস। 
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তার দাঁস || 
উন্দ্রালযে অর্জুনের সপ্ত দর্গ 
দর্শনা যাত্রা । 

এদিকে ইন্দের পূরে কীর ধনঞ্জয় | 
ইন্দ্রের আদরে পান সব্ধত্র বিজয় | 
নঁনাবিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ । 
বূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ॥ 
দেবতা গন্বর্র যন্ষ রক্ষ বিদ্যাধর । 
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর || 
শিক্ষীইল অন্তর সহ সবে নিজ মায়া । 
ইন্দ্ের নন্দন জানি সবে করে দয়া || 
নৃতা-গীতে বিশারদ ক্ষমী নত ধীর | 
শান্তি শক্তি সদ সর্বগুণেতে গভীর || 
হেনমতে মহাঁনুখে আছে কুন্তীনুত। 
দেখিয়া আনন্দযৃত দেব পুরুভূত || 
তবে ইন্দ্র জানিল অর্ভ্রন-পরাক্রম | 
সুরাুর নাগ রে কেহ নহে সম || 
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি | 
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী || 
বিনা পার্থ নাশিবারে নাহি অন্য জন | 
আনিলাম অর্জনেরে এই মে কারণ ॥। 
প্রাণের অধিক প্রিয় পুভ ধনগ্তঁয় | 
হেন সন্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় || 
নহিলে ন1 হয় কিন্তু বৈরী নিপাতিন। 
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা! করে বিবেচন || 
এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি । 
ডাঁকিয়া আনিল শীঘ মাতলি সারথি | 
একে একে কহিল যতেক সমাচার | 
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার || 
ন1 কহিয়া ধনঞ্জয়ে এই বিবরণ। 
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ || 


সহিত যাইবে তুমি জানাবে নকল | 
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্কুল |! 
সপ্ত স্বর্গে বাস করে যত যত জন । 
দেবত। গুহাক সিদ্ধ গন্ধর্বব চারণ || 
ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয়। 
প্রকুল দেখিবে যবে বীর ধনগ্ীয় || 
'আমার পরম শত্রু কহিবে অনুর | 
গতায়াতে পথভ্তরমে যাইবে সে পুর || 
জাণিয়। বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে । 
অর্জনের বাঁণে দুষ্ট সংহার হইবে || 
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ | 
এইবূপে সাধ কার্ম্য না জাঁনিবে পার্থ ॥ 
»৮*নিয়া মাতলি কহে যে আজ্ঞা তোমার | 
একপ হইলে হবে অসুর সংহার ॥। 
মাতলিরে বিদায় করিল কুরমণি | 
কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনা || 
স্টঠিয়। অনন্দমতি সহজলোঢচন | 
নিত্য নিয়মিত কর্থা করি সমাপন || 
বসিয়া সবার মাঝে সহজ্জলোচন। 
মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন || 
হুনকাঁলে উপনীত পার্থ ধনুদ্ধর | 
লিজপার্খ্বে বসাঁইল শচীর ঈশ্বর || 
প্রশংসা, করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত । 
কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাঁথ || 
সনণর্ঘ্য সাধিল। পত্র আপনার গুথে। 
অনেক বিলম্ব হল সেই সে কারণে || 
না দেখি তোমার মুখ ধর্মের তনয় । 
চিন্তায়ক্ত থাকিবেন মম মনে লয় || 
এখন বিলম্বে আর নাহি কিছু কাজ। 
তেটিতে উচিত হয় শীঘ্ব ধর্মরাঁজ || 
রথ আরোহণ করি মাঁতলি সংহতি | 
স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্গতি "| 
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর | 
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধন্ুর্ধর || 
সসজ্জ হইয়া ধনুর্বাঁণ লয়ে হাতে | 
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে || 


মাতলি চালায় রথ জতি বি5ক্ষণ | : 
পবন অধিক বেগ রথের গমল || 

ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয় | 
নন্দনকাঁননে যান বীর ধনগ্য় || 

অতি সে সুন্দর বন মুনি-মনোলোভা | 
প্রকুলিত পুষ্পবন মনোহর শোভা || 
নিরন্তর মূর্ত্মন্ত আছে ছয় খতু। 

মত্ত হয়ে বিহার করয়ে মতস্যকেতু || 
মধূপানে মদমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার। 
কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর || 
প্রতিভালে কলরব করে নান পক্ষ । 
মুগ মুগী মৃগেন্দ্রাদি চরে লক্ষ লক্ষ || 
নান পক্ষী সুশোভিত রম্য ফুল ফল | 
মন্দ মন্দ সদাঁগতি বায়ু নুশীতল || 
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে । 
দিন কত সেইস্কানে রহে হেন তুখে || 
তথ হতে গেল পার্থ গন্ধর্ধের পুরী | 
দেখিল নিবসে যত কৌতুকে বিহারি || 
নৃত্যগীতে আনন্দিত সবাকাঁর মন | 
সমান বয়স বেশ বসে যত জন।। 
হেনকাঁলে অপ্নর কিন্নর আদি যত | 
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ ॥ 
যথাক্রমে সপ্ত স্বর্ণ দেখিয়া সকল। 
আনন্দে বিহ্বল চিন্ত পার্থ মহাঁবল || 
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে । 
ধন্য আমি এত সব দেখিনু নয়নে ॥ 
তবে ত মাতলি গেল যমের ভবন | 
নানা কাব্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন || 
দেখেন ধর্মের সভ কর্মের বিচার । 
পুণ্যবন্ত সুখে আছে ছুঃখে পাপাচার | 
পুণ্যবস্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে | 
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে || 
পাপীর কষ্টের কখ। কহনে না যায় । 
প্রহার করিয়া তারে নয়কে ডুবায় ॥ 
মহাঁপাপী যত জন পড়িয়া নরকে । 


| রুমির কাড়ে পাপী পরিজ্রীহি ডাকে । 


ঘোর অন্ধকার কুপে পাপী মারা যায়! 
গোময় পোকায় তাক মাথা খুলি খায় || 
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডর নন্দন । 
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন | 
চোরের নিদ্রায় যথা নাহি প্রয়োজন | 
ইন্রকার্য্য জাঁগে যথা মাতলির মন || 
সপ্ত স্বর্গে ছিল যত কৌতুক,অশেষ। 
অর্জনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণদেশ 41 
মহাভারতের কথ! অম্বত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাঁন |! 
নিবাতকবচ বধ । 

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সাঁরখি | 
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্তগতি || 
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বাঁমভাগে | 
শীঘ্বগতি রথ তবে চালাইল বেগে || 
কালকেয় নিবাতকবচ সেই দেশে । 
মাঁতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমেষে 11 
জিনিয়া! অমরাঁবতী পুরীর নির্মাণ | 
বিন্ময় মানিয়! পার্থ করে অনুমান | 
দেবের বনতি নহে মম অগোচর | 
ভূবন তিনের সার কাহার নগর || 
মাতিলিরে জিজ্ঞাসেন বার ধনগ্ঁয় | 
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় || 
সর্ধলোক নুখী আছে নান! পরিচ্ছদ ! 
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ || 
মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান | 
নিবাতকবচ নাম দৈত্যের প্রধান || 
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে। 
নাহিক সমান স্বর্গ মর্তা রসাতলে || 
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ | 
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাফম || 
মহাঁবলবস্ত সব নিবাতের দেশে | 
ইন্দত্ব লইতে পারে চন্ষুর নিমেষে || 
এই দু দেবেস্দ্ের মহা' শক্ত হয়| 
নিদ্রা নাহি খচীদাথে এই টদত্যভয় || 


তোমার"এ বধ্য বটে জামিয়া, বিশেষ | 
আনিনু তোমণরে পার্ঘ শুন এই দেশ | 
মাঁতলি কহিল যদ্দি এতেক ভারতী । 
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি | 
পিতার পরম শত্রু এই ছুরাচার | 

কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহারও|| 
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মমোরথ | 
নির্ভয় হইয়াচালাইয়া দেহ রথ || 
মাতলি কহিল রথ "াঁলাইতে নারি । 


: ব্থী মাত্র এক! তুমি এ কারণে ডরি || 


লক্ষ লক্ষ সেনা আছে বনু যোদ্ধাবর। 
এক তুমি কি প্রকারে করিবে সমর ॥ 
চল শীঘ্ব জাঁনাইব অমরের নাথে। 
অনুমতি দিলে কত সৈন্য লয়ে সাথে | 
পশ্চাৎ্ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায়। 
যে আজ্ঞ। তোমার হর মনে যেই লয় || 
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি | 
ক্রোধভরে গর্জি উঠি কহে মহাবলী || 
একা মোরে দেখি বুঝি ঘুণা কর মনে । 
বিরোধ করিবে কেবা বল মম সনে ।। 
স্ুরানুর একত্রেতে আসে যদি বাদে। 
চক্ষুর নিমেষে নিবারিব অগ্রনাদে 
এখনি মারিব যত অমরের বৈরী | 

না মারিলে বৃথা,আমি পার্থ নাম ধরি। 
ধনু টন্ধারিয়। শঙ্খ বাঁজায় সঘন। 
পুনঃপুনঃ গাওীবেতে পার্থ দেন ুণ|| 
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল। 
দেখি কম্পমান হল ত্রেলোক্যমগ্ডল ॥ 
শত বজ্াঘাত জিনি বিপরীত শব্দ । 
শুনিয়া দৈত্যের পতি হল মহাস্তন্ধ | 
কাঁপকেয় নিবাতকবচ বীর আদি। 
ক্রোধভর়ে যাঁয় যত অমরবিবাঁদী || 
সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লয়ে হাঁতে। 
আরোহণ করি সবে অশ্ব গজ রথে ।। 
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈনা কোলাহলে 
তেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে || 


মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য কপ |: 
(দখিয়। জানিল সবে অমরের স্ভূপ 1 
চতৃর্দিকে বেড়ি সবে করে অন্ত্রষ্টি | 
প্রলয় কাঁলেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি || 
ন! হয় মানস পুর্ণ ছড়িতে নিশ্বাস | 
শরজাল করিয়া পুরিল দিশপাশ || 
দিব! দ্বিপ্রহবরে হল ঘোর অন্ধক্কার | 
অন্যের থাকৃক নাহি পবনসঞ্ধাঁর || 
অগ্নি অস্ত্র এডিলেন গীর্থ মহাবল। 
সুহর্তেকে শরজাল পড়িল সকল |! 
মেঘ হতে মুক্ত যেন হুইল মিহির 
প্রকাঁশ পাঁইল তথা পার্থ মহাবীর || 
মেঘ অক্্র পার্থ করিলেন বরিষণ। 

বায়ু অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ || 
এডিল পর্বত তান্জ দৈত্যের ঈশ্বর | 
অর্দচন্্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্ধর || 
তবে দৈত্য ধনঞ্রয়ে মারে দশ বাণ 
বাজিল পার্থের বুকে বজের সমান || 
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হয়ে মৃচ্ছণগত | 
মুতূর্ভেকে উঠিনেন গর্জ্জি সিংহমত | 
ধনুকে টহ্ধার দিয়া ভ্রোধের আবেশে । 
সহজ্স তোমর এড়ে দৈত্যের উদেশে || 
গর্ভিয়া! উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে | 
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলঁয় সকলে ॥| 
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর । 
এধিক বাঁণেতে কাটে সহজ তোমর || 
বাঁণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে | 
দিব্য অস্ত্র মারিলেন দৈত্যের উপরে || 
বাণঘাতে মৃচ্ছ্বাগত হল দৈত্যপতি | 
রথ চালাইয়। বেগে পলায় সারথি || 
পরে ট্দত্যপতি জ্ঞান পায় কতক্ষণে | 
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জনে 11 
মহাঁবল মহাঁশিক্ষ! যত বীরবর । 
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর || : 
মানুধী রাঁক্ষসী দেবী গাঁন্বববী পিশাচী 
দ্রোধ স্থানে যত অন্তর পায় সব্যসাচী 


প্রহর' পর্য্যন্ত যুঝি পার্ধ হাল / 
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ জল |) 
দেখিয়া! আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর | . 
উপায় নল দেখি পার্থ হলেন ফাঁক || 
মনে ভাঁবে পরম সন্কট আজি হৈল। 
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল || 
নিশ্চয় জান্নু পার্থ হলে জ্ঞানহত | 
প্রাণপণে দেখাইলে নিজ শক্তি যত || 
তথাপি ছুরন্ত দৈত্য না হল সংহার | 
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে ইথে নাহি প্রতীকাঁর | 
পাঁশ্পত অক্সসর আছে পশ্পতি দাঁন | 
এড়িলে ভূবন যাঁর পতঙ্গ সমান || 

সে হেন আছয়ে তব মহারত্ব নিধি | 
এমত সংযোগে তারে নিযোজিত বিধি । 
এই সে অশ্র্ধ্য বড় লগে মম মনে । 
এ সময়ে সেই অক্জ্র নাহি ছাড় কেনে | 
শুনি পাশুপত বার নিলেন ততক্ষণে | 
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে || 
কোণটিনূর্য্য জিনি অজ্জ্র হল তেজো ময় | 
থাকুক অচ্গের কার্য অর্জন সভয় || 
অস্ত্র অবতার কালে ভ্রিবিধ উৎপাত | 
নির্ঘাত উলক! সদা বহে তপ্ত বাত ॥ 
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী । 
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাঁধী | 
অস্ত্রমুখে যেই হল হুতাশনবৃষ্টি 

দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি || 
জ্বলন্ত অনলে যেন শিমুলের তুলা । 
তাদুশ হইল ভস্ম ছুষ্ট দৈত্যগুলা | 
অস্ত্র জাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে । 
জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে || 
হেনকালে শুন্বাণী শুনি এই রব। 
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব || 


। ভাল হল ছুষ্ট দৈত্য হইল নিধন । 


মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না করো কখন || 
সংহার কারণ হৃষ্টি বিখির স্বজন | 
বিনশশ করিতে ইহ ধরে ভ্রিলোচন 11 


যাবৎ না দহে ক্ষিতি অন্ত্রের আগুণে | 
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তুণে || 
পুনঃপুনঃ এইমত হল শুন্ত বাঁণী। 
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ই্উসিদ্ধি জানি ॥ 
মন্্রবলে অক্স সন্বরেন বীরবর | 
আশীর্বাদ করি সবে গেল নিজঘর || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 
অস্ত্রশিক্ষা। কবিম। অর্ভভীনের পুন্মতা- 
লে!কে অগমন। 

কার্ধ্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি। 
বাযুবেগে রথ চলাইল মহাঁবলী | 
নান কাব্য কথায় হরিন ছুইজন। 
মুদুর্ভেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভূবন ।1 
অর্জনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ | 
সঙ্ষেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ | 
আগুসরি নিজে ইন্দ্র যান কত পথ | 
হেনকাঁলে উত্তরিল অর্জনের রথ || 
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে | 
'রথ হতে ভূমিতলে নাঁমিয়া সম্বরে || 
প্রণাম করিয়! পার্থ ইন্দ্রের চরথে । 
সম্ভাষা করেন সবে যত দেবগণে || 
দেব পুরন্দর আদ হরিষে বিভোল। 
প্রেমাবেশে কহিলেন পার্ধে দিয়া কোল 
ধন্য-ধন্য পুজ তুমি ধন্য তব শিক্ষা | 
ধন্য তারে যেই জন তোমা দিল দীক্ষা! | 
জানিনু তোমাতে ধন্যা ভোজরাজন্ুুত। । 


তোমা ছেন্‌ পুক্র হেতু আমি ধন্য পিক! | 


তোমা হতে দুর হল আমার অরিষ্ট | 
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট || 
এত বলি কুতৃহলী দেব পুরন্দর | 
দিলেন যুগল তৃণ ভারে দিব্য শর |। 
মন্তকে কিরীট দিল বর্ণেতে কুগডল। 
দশ নাম নিকপণ করে আখগুল || 
আছিল অর্জুন লাম ব্বিতীয় ফান্তুনি। 
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী.| 


খাব দছিল যবে আমা সবে জিনি | 
সেইকালে জিঞ্ণ নাম দিয়াছি আপনি || 
আম। হতে ফিরীট পাইলে স্ুশৌোভন | 
এই হেতু কিরীটী কহিবে সর্বজন || 
করিছে রথের শেভ! শ্বেত চারি হয়। 
লোকে শ্বেতবাঁহন বলিয়া তোমা কয় || 
দিলেন বীভৎ্নু নাম গোবিন্দ আপনি । 
যথা যাহ তথা এস তুমি যুদ্ধ জিনি || 
এই হেতু তব নামঞ্ছইল বিজয় | 
বণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয় |। 
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান | 
সব্যসাচী নাম তেই করি অন্বমান || 
ধনগ্রয় নাম পেলে ধনপতি জিনি। 
যোগের সাধন এই সব্লোকে জানি || 
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে। 
অশুভ বিনাঁশ হয় তরে সব্ত পাপে ॥ 
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্বজন | 
গ্রভাতে উঠিয়। তবে সহ্অলোচন | 
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞ। দিল মহামতি | 
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি || 
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ | 
বিচিত্র সাজন গতি নত্বক খঞ্জন || 
অমর ঈশ্বর তবে অর্জনে ডাকিল। 
মধুর সম্তাধা করি কহিতে লাগিল || 
মন পুজ্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন । 
শীঘগতি ভেট গিয়! ধর্মের নন্দন || 
নানা জাতি বিভূমণে করি প্ররল্কার 
কোলে করি চুমিলেন পার্থে বারেবার || 
অর্জন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে । 
প্রণম করিয়। দণুাইল বিদ্যমাঁনে | 
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাবে । 
তোমার আজ্ঞাঁয় যাই ধর্মরাঁজ পাশে || 
তোমার চরণে মম এই নিবেদন । 
আপনি জানহ যত কৈল ছুষ্টগ্ণ || 
তাসবারে দিব আমি সমুচিত ফল। 
কূপ। করি তুমি পিত রবে অনুবল | 
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যথা তৃূমি তথা আমি জাঁনিহ নিষ্চয় ||. 


মনের বাসনা পুর্ণ হইবে তোমার । 
ধর্ম পুজ যুধিষ্ঠির ধর্ম অবতার || 
বন্ুমতীপতি যোগ্য সেই দুম তাজন । 
কালেতে উচিত ফল পাবে সুর্্যোধন 1 
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিতমন | 
অমরাঁবতীতে বাঁস করে যত জন || 
বিদায় সবাঁর কাছে করিয়া গ্রহণ | 
রথে আরোহিয়া যান প্রলকিত মন || 
পথেতে কৌতক নানা কথাঁর আবেশে । 
কতক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে || 
এইমতে যাইতে মাতলি ধনগুয় | 
দেখিলেন কত দ্ররে গিরি হিমালয় || 
পরে যথা ধন্ম গন্ধমাদন পর্বত | 
মুতুর্তেকে উত্তরিল অর্জনের রথ ॥ 
চিন্তাঁয় ব্যাকুল চিত রাজ! যুধিষ্টির | 
অর্জনে দেখিয়া হন প্রফুল্প-্শরীর | 
ভূমি নাঁমিলেন পার্থ তাজি ইন্দ্ররথ । 
যধিষ্টির-চরণে হৈলেন দণ্ডবু || 
অর্জনে করিয়া! কোঁলে ধর্মের নন্দন | 
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙন || 
পূর্ণচন্ত্র শোভ। দেখি হর্ষে জলনিধি। 
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ব নিধি || 
ধর্শের আনন্দ-জলে পার্থ করি ক্নাঁন | 
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান || 
আলিঙ্গন করি ছুই মাড্রীর নন্দনে | 
দ্রৌপদীরে ভুবিলেন মধুর বচনে || 
শুনিয়া লোমশ মুনি ধোৌম্য পুরোহিত | 
শীঘ্রগতি তথা আসি হন উপনীত || 
সম্ত,মে উঠিয়। পার্থ পড়েন চরণে | 
প্রশংসিয়া আশীর্বাদ কৈল ছুই জনে । 
€হনমতে মহানন্দে বসে সর্বজন | 
কৌত্বক বিধানে যত কথোপকথন || 
ভারতপন্কজ-রবি মহাযুনি ব্যাস । 
পাচালি প্রবন্ধে রচিলেন তার দাস || 
(0১৪ ) 


পোদ নিকট অর্জুনের অ্লাতত 
, স্কৃতাজ্ত কিন |; | ৃ 
মধুর সমভাবে তবে ধর্ম নরপতি | 
সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি || 
তোমার সমান বদ্ধু নাহি কোন জন | 
দেবেন্দ্রে কহিবে মম তুমি নিবেদন || 
রাজপুত্র হয়ে মম সমান হুঃখেতে | 
আমার ন। মনে লয় আছে পুথিবীতে || 
সহাঁয় সম্পদ মাত্র তাহার চরণ। 
আপন কহিবে ভাই এই নিবেদন || 
বিদায় হইয়া শন্রসারথি চলিল | 
ধর্ম কহিছেন পার্থে যাহা মনে ছিল || 
কহ ভাই এবে নিজ শুভ সমাচার । 
যে কর্ম করিলে তাহা লোকে চমণ্কর 
শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন। 
ক্রমে ক্রমে কহ ভাই সব বিবরণ ॥ 
শুনিয়া লোমশ ধৌম্য দেন অনুমতি | 
কহিতে লাগিল পার্থ সবাকার প্রতি || 
বিদায় হইয়া গিয়া সবার ছরণে । 
চলিতে উত্তরযুখে প্রবেশিয়া বনে || 
তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল । 
হিমালয়ে দেখিলাম অতিরম্য স্থল || 
দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ | 
দিলেন জটিলবেশে ইন্দ্র দরশন || 
ছল করি কহিলেন যত ছল কথ । 
কদচিত ভাঁবিত না হইবে সব্কথা || 
দিলেন প্রকাঁশ্যকপে পাছে পরিচয় । 
আমি ইন্দ্র বর মাঁগ বাঁর থনগ্জয় || 
শুনি কছহিলাম মম এই নিবেদন । 
প্রসন্ন হইলে যদি দেহ অন্ত্রগণন |) 
ইন্দ্র বলিলেন অন্তর পাইবে পম্চাৎ্। 
তপস্থ্ায় আগে তুষ্ট কর বিশ্বনাথ || 
শুনির। ইন্দ্রের কথা হরিষ-মাঁনসে | 
আশরস্ত করিনু তপ হরের উদ্দেশে || 
পর্ণাহার ফলাহার আহার ত্যজিয়া | 
উর্বপদে জধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া | 


হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষে | 
আসিলেন শিব মায়! করিতে বিশেষে | 
শিকার শুকর এক ধায়ে যায় আগে । 
পশ্চাৎ কিরাত বীর আসিতেছে বেগে | 
অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত-কলেবর | 
দয় করি অস্ত্র মারি বধিন্ু শুকর || 
দেখিয়া কিরাত হন ক্রোধ পরায়ণ। 
ছলেতে নিন্দিয়া বু মাগিলেন রণ || 
ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার | 
গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার ॥| 
তবে মললয়ৃদ্ধ করিলাম প্রাণপণে । 

ভুষ্ট হয়ে পরিচয় দিলেন সে ক্ষনে || 
মন্ত্রসহ দিলেন সে অন্ত্র পাশুপত। 

এ তিন ভুবনে যাঁর অতুল মহত্ব || 

বর দিয়া! সদানন্দ করিয়। গমন | 

ইন্দ্রে জানণীলেন এই লব বিবরণ || 
শুনি রথ পাঠাইল শচীর ঈশ্বর | 
আমারে নিলেন স্বগে করিয়। আদর || 
নান। নৃত্য গীত বাদ্যে হর্ষ কুতৃহলে | 
সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে || 
দেখি নৃত্য করিতেছে কৌতুকে অগ্দরী | 
আছিল তাহার মাঝে উর্বশী সুন্দরী || 
ভারে দেখি পুর্ববকথ' হইল স্মরণ | 
ঈবদ্‌ হাসিয়া! আমি করি নিরীক্ষণ || 
তাহং'তে সন্গেত বুঝি আনন্দ বিশেষে । 
ইন্দ্রের আদেশে সেই আসে মম পাশে 
দেখিয়। অন্তরে বড় হুইল বিল্ময় । 
পুর্বপিতামহ মাতা এই নারী হয় ॥ 
গ্রণাঁম করিয়। তবে করি নিবেদন | 
কহ গো জননী নিশীগমন কাঁরণ || 
অন্যভাবে সেই নারী কহে বিপরীত | 
হিতে লাগিল তবে হইয়। হুঃখিত || 
যতক্ষণ দেখিয়াছি তোমার বদন | 
হৃদরে পশিল অম নির্ভয়ে মদন || 

সে কারণে আসিলাম ঘোর নিশাকরালে 
এ হেন কুইস্ত ভাব! কি হেতু. কহিলে 


ন। করিলে আশ পুর্ণ পুরুধের কাজ | 
ক্লীব হয়ে থাক তৃমি স্ত্রীগণের মাঝ || 
এত বলি নিজঘরে চলিল ছুঃখিত। 
পুরন্দর শুনি পাছে হলেস লজ্জিত || 
উর্বশীরে আজ্ঞা দিল সহত্রলোচন | 
করহ অর্জনে" শীত্ব শাপ-বিমোচন || 
উর্বশী কহিল শাঁপ খণ্ডন না যায়। 
ব্লীব হবে বৎসরেক অজ্ঞাত সময় || 
উপকার হইবে অজ্ঞাতবাস যবে । 
স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ করে ইন্দ্র তবে | 
তার পর দেব তবে কত দিনান্তর | 
তব স্থানে পাঠাঁন লোমশ মুনিবর || 
তবে ইন্দ্র করিলেন অক্ত্র সমর্পণ | 
সেমত দিলেন আর যত দেবগণ || 
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বাদি সবে করি দয়! | 
অস্ত্র সহ শিক্ষাইল সবে নিজ মায়া || 
হেনমতে নিজকার্ষ্য করিনু সাধন | 
দেখিয়া বিশ্মিত হন সহজআলোচন || - 
আছিল ছুরস্ত দৈত্য অমরবিবাঁদী। 
বালকের নিবাতকবচ দৈত্য আদি || 
শ্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কছিল। 
নগর ভ্রমণ হেতু ছলে পাঠাইল | 
একে একে দেখিলাম অমর-ানলয় | 
সঞ্জীবনীপুর যথা ব্রহ্মার অশলয় 1 
দেখিয়া তাঁহার পুরী বরিতে গমন । 
মাতিলি আনিল রথ যথ। দৈত্যগণ || 
নগর গ্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান । 
জিনিয়া অমরাঁবতী পুরীর নিশ্মাণ || 
দেখিয়া! বিস্ময় বড় হইল আমার । 
পুর্ববে ন দেখিয়াছিনু হেন চমত্কার 
মাতলি সারথি ছিল অতি বিচক্ষণ । 
জিজ্ঞাসিলে কহিলেক সব বিবরণ ॥| 
পিতবৈরী জানি হৃদে করিনু বিরোধ 
ধাইল দানব ছুষ্ট করি মহা ক্রোধ || 
অপ্রমেয় বল ধরে অগ্রমেয় ধন । 
সমুদ্র স্বশ তাহা কে করে গণন | 


নান। অক্ত্র ধরি দৈত্য ভেটে সর্ধজনে | 
বিতীয় প্রহর যুদ্ধ করি প্রাণপণে | 
সন্ধান করিম পাছে অস্ত্র পাশুপত | 
ভস্ম হয়ে উড়ি যায় ছুষ্ট দৈত্য যত || 
কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে প্রফুল্ল হৃদয়। 
আইলাম পুনঃ সুখে ইচ্ছের আলয় || 
শুনিয়। আনন্দমতি অমরপ্রধান। 
অগ্রসর হয়ে বনু কিল সম্মান | 

দিল দিব্য কিরাট কুগুল মনোহর । 
অক্ষয় যুগল তুণ পুর্ণ দিব্য শর || 
আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা । 
যেই আমি সেই তুমি জানিহ সর্বথা || 
যেমন আমার শক্ত করিলে নিধন | 
এমত মারিব আমি তব শক্রগণ || 
আম! হতে তব কার্ধয হইবেক যেই। 
শুনিলে করিব মম অঙ্গীকার এই ॥ 
মাতলি সহিত তবে পাঠাইয়া দিল। 
পূর্বের বৃত্তান্ত শুন যথা যে হইল || 
কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ । 
মুতুর্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভূবন |) 
শত কর্ণ আসে যদি দুর্ষ্যোধন শত | 
সপক্ষ করিয়া সাথে দিকপাল যত |! 
কেবস তোমার মাত্র চরণপ্রসাদে। 
শ্ত্র জন্তু সম জ্ঞানে বধিব নির্ববাদে || 
অর্জনের মুখে শুনি এতেক বচন। 
যুধিষ্ঠির কহিলেন করি আলিঙ্গন || 

এ তিন ভূবনে তব অদ্ভুত চরিত্র । 
আমার ভারতবংশ,করিলে পবিত্র || 
শত্রবূপ গতীর সাগর হতে পার । 
সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার || 

এই সব রহন্তে হরি মনোরথে। 
রহিলেন পঞ্চ ভাই গন্ধমাদনেতে | 
মহাভারতের কথ! অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবাঁন | 


পপ সা 


ধুধিটিয়ের নিকটে ইঞ্জাদি দেবের 
আগমন । (১৯) 
তথায় অমরাবতী দেব পুরন্দর | 

মাতলির মুখে শুনি ধর্মের উত্তর || : 
মনেতে মানিয় সুখ হরি বিধানে | 
শীঘগতি ডাঁকিলেন যত দেবগণে || 
কহিল যে কথ! সব দিল ভাঁহে মতি | 
কহিতে লাগিল ইন্দ্র সবাকার প্রতি | 
পরম বান্ধব তুল্য রাজ যুখিস্ঠির | 
বিক্রমে বিশাল ফাঁর ভাই পার্থ বীর || 
নিঃশক্ক করিল দেবে একাকী অর্জন | 
কোটিক্পে পরিশোধ না হয় কখন || 
হেন জনে উপরোধ করিতে উচিত । 
কি যুক্তি সবার এই মম সমীহিত | 
গন্ধমাদনেতে আছে ভাই পঞ্চজন । 
চল সবে ধর্খে গিয়া করি দরশন || 
শুনি অনুমতি দিল যত দেবগণ। 
মাঁতলিরে কহে রথ করিতে সাজন || 
পাইয়। ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি | 
দ্রতগতি রথসজ্জ। করে মহামতি || 
আহ্বান করিয়া নিল যতেক অমর | 
কৌতুকে বমিল রথোপরি পুরম্দর | 
শীঘ্ব করি সারথি সে চালাইল রথ । 
মুহুর্তে উত্তরে গন্ধমাঁদন পর্বত || 
কাঁনননিবাসী যথা পঞ্চ, সহোদর |. 
উপনীত হন তথ! দেব পুরন্দর || 
ইন্ড্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্মপতি | 
চরণে ধরিয়! বন্ছু করেন প্রণতি || 
সহিত আছিল যত আর দেবগণ | 
একে একে সবাকারে করেন বন্দন || 
পাদ্য অর্থয আসনে পুজিয়া বিধিমতে | 
করযোড়ে কহিলেন দেব শঙীন*তথ || 
পূর্বপিতাঁমহ তপ করিল ছুল্লভ। 
সে কারণে আজি মম এতেক বিভব || 
এখন জানিনু আমি নহি হীনতপা | 
তুমি হেন জন আমি যারে কৈলে কপা। 


যজ্ঞ তপ জপ আর ব্রত আচরণ | 
এসব করিয়া নাহি পায় দরশন | 
আমার ভাগ্যের আজি নহিক অবধি । 
পাইলাম গৃহে বনি হেন রত্ব নিধি ।| 
এত শুনি কহে তবে দেব পুরম্দর | 
কহিলে যে কিছু সত্য ধর্ম্া নৃপবর || 
আপনাকে নাহি জান তমি ম্ঘয়ং ধর্ম | 
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ণ || 
তৃমি রাঁজা হলে ধন্য অবনিমগুল | 
অনুগত অর যত অনুজ সকল || 
তোমা সবকার গুণ করিয়। গণন | 
অশেষ পাঁপেতে মুক্ত হয় পাপিগণ || 
তবে যে কহিলে কষ্ট পাইলে কাননে । 
বিধির নিযুক্ত নাহি লঙ্মে সাধুজনে || 
ধর্ম্ঘ অবতার তৃমি ধন্ম আঁচরণ। 
কিন্তু না করিহ রাজা ধর্মেতে হেলন || 
ভীমার্জন দেখ এই অনুজ তোমার | 
অনায়াসে খণগ্ডাইবে প্রথিবীর ভাঁর || 
আম! আদি তোমার আত্ীয় সমুদয় | 
এক! পার্থ সবাকাঁরে করিল নির্ভয় | 
শক্রভয় তুমি কিছু না করিহ মনে | 
ভীমার্জুন বধিবেক কর্ণ দুর্ষ্্যোধনে || 
ইত্যাদি অনেক কথ! কহি পুরন্দর | 

যুধিত্টিরে কহিলেন মাঁগ ইস্ট বর ॥ 
গর বলে মম এই নিবেদন | 
ধর্মে বিচলিত যেন নহে মম মন || 
সদাই সদয় থাকে তোমা হেন জন 
শুনিয়া হাসিয়া কহে সহআ্লোচন | 
হেনমতে শান্ত করি রাঁজা যুখিত্িরে । 
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনখর প্ররে || 

যুধিচিরের ভ্রাতৃগণ-সহু কাঁমাক- 
বনে যাত্রা। (২) 
স্বর্গে গেল স্কুরপতি, হইয়া আনদ্দ্রমতি, 
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর। 
আপনার ভাগ্য জানিঃসফল করিয়া, মানি, 
আনন্দে বিধানে পরম্পর || 


তবে ধর্ম নরপতি, লোমশধৌম্যেরপ্রততি। 


কহিলেন করি যোঁডিকরে। 
আজ্ঞা কর মহাঁশয়ঃষে কর্ম করিতে হয়, 
তাহ! কহ করি অতঃপরে || 
বসতি কোথায় করি,কর আণজ্ঞা শিরেধরি। 
তথণকাঁরে করিব গমন | 
কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে 
সাঁর যুক্তি লয় মম মন || 
ধৌম্য বলে কহ যত, সকলি মনের মত; 
যধিষ্তির মানেন সবল | 
শুনিয়া ধর্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেত, 
ঘটোত্কচে স্মরণ করিল || 
সত্যশীল ধর্মামণি, হিড়িম্বানন্দন জানি, 
শীঘ্গতি হল উপনীত । 
সবারে প্রণাম করে,দীড়াইল যোড়করে, 
দেখি রাজা আনন্দে পুরিত || 
তবে ঘটোৎুকচ কয়ঃআঁজ্ঞা কর মহাঁশয়, 
কি কারণে করিল স্মরণ | 
ধর্ম কন শুন কথা, কাম্যক কাঁনন যথা, 
নিয়া চল করিব গমন-|| 
শুনি ভীম-অঙ্গজন্রঃ বাঁড়াইল নিজ তনু, 
করিলেক বিস্তার যোজন | 
তবে ধর্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্বগতি, 
করিলেন, তাহে আরোহণ | 
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর) 
অনায়াসে করিল গমন | 
নাহি মনে কিছু ভ্রমগতিলেক নীহিক শ্রম, 
উত্তরিল কাম্যক কানন || 
মুগ পশু বিহঙ্গম, বনস্কলে পুর্ণতম; 
বক্ষগণ শোতে ফলফুলে | 
কৌতুক বিধানে তবে*আশুম করেন সবে, 
পুণ্য তীর্থ প্রভাসের কুলে || 
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়! ভীমার্জন 
মুগয়া করিয়া নিত্য আনি । 
কেবল স্র্ষ্যের বরে, তুঙ্জায় সবার তরে, 
রদ্বন করিয়া যাজ্ঞসেনী | 


এমন লানন্দ্রমনে . বসতি করেন বনে, 
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ সঙ্বোদর | 
একদিন নিশাশেষে,আসিয়। ধর্ছেরপাশে, 
কহিছে লোমশ মুনিবর || 
শুন ধর্ম নরপতি) যাইব অমরাবতী, 
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায় | 
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরসমনে, 
পড়িল প্রণাম করি পায় || 
লোচনসলিলে রাঁজা,বিধিমতে করিপুজণ, 
বন্ু স্ততি করিলেন শেষে | 
কহিয়া! সবার স্থানে পরম সন্তোষ মনে, 
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে | 
ধর্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি, 
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন | 
ধর্মোতে ধর্মের মভা,ঃউপমা তাহার কিবা, 
হস্তিনা হইল কাম্যবন || 
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাঁদৰ সাথ, 
গেলেন ধর্মের অন্বেষণে | 
যত পরিবাঁর সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে, 
উপনীত রম্য কাঁম্যবনে | 
কৃষ্ণ-আগমন শুলি ঘুধিষ্টির নৃপমণি, 
অমতে সিঞ্চিল কলেবর | 
আনন্দ মুন্দির পর, আগুনরি কত দুর, 
সবান্বাবে পঞ্চ সহোদর || 
টিরদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে, 
আশীর্বাদ সুমঙ্জল ধ্বনি | 
বসেন কৌতুকমতি, রামরুষ ধর্মমপতি, 
সবান্ধবে আর যত মুনি || 
বলরাম নারায়ণ, সম্ভোধিয়। পঞ্চ জন) 
জিজ্ঞাসেন কুশল বাঁরতা 
'শুনিয়। কহেন ধর্খ,) হইল যতেক কর্মম। 
পূর্বের রত্তান্ত সব কথা || 
শুনি রাম যছুপতি, আনন্দ-গ্রসম্ন-মতি। 
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে | 
তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্বজনে, 
ম্লান হেতু প্রভাসের তারে || 


জলক্রীড়! করিসবেঃআলনিয়া আজ্রমেতবে। 
ভোঁজন করেন পরিতোষে । 
যথাস্ুখে আচমন, করি শেষে সর্বজন, 
বমিলেন হরিষ মানসে | 
হেনকাঁলে যছুবীর, সম্বোধিয়। যুধিষ্ঠির, 
কহিলেন সুমধুর বাণী। 
তোমার ভাগ্যেরকথাঃএমনি করিলধাতা। 
বনেতে হস্তিন। তুল্য মানি || 
যতেক দেখহ কর্ণা) সকলের সার ধর্ম, 
ধর্ম বলে ধল্পা বলবন্ত | 
অধন্মী যে জন হয়) চিরদিন নাহি রয়, 
অন্পদিনে অধম্মীর অন্ত || 
ইহা জানি ধর্মরাজ,সাধিবে আপন কাজ, 
সত্যে নাহি হবে বিচলিত। 
পুর্ব্বে মহাঁজন যত» সবাকার এক পথ, 
কেহ নাহি করিল অনীত || 
সত্য জান মহাশয়? তোমার এ হুঃখ নয়; 
বু দুঃখে দুখী ভুর্ষেযাধন | 
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত। 
অপ্পদিনে হইবে নিধন || 
কুষ্ের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি, 
কহিল ধর্ষ্ের সম্নিধানে | 
নিশ্চয় জানিহ তৃমিনভবিষ্য কহিন্থ আমি, 
অপ্পদিনে ক্ষয় ছুর্ষেযাধনে || 
আঁশীব্বাদ করি তবে,ষথা স্থানে গেলসবে, 
বন্ধুগণ হইয়া! বিদায় | 
আশ্বাসিয়! সর্ধজনেগেল সবে নিজস্কানে, 
ছুঃখিত অন্তর ধর্মমরাঁয় || 
তবে রাম নারায়ণ, সম্ব্বোধিয়। পর্ধ। জন, 
চাহিলেন বিদাঁয় বিনয়ে। 
আজ্ঞা! কর ধর্মাপতি, যাঁব তবে দ্বারবতী, 
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে || 
ধর্ম কন মুদুভাষে, অবশ্থ যাইবে দেশে, 
রাখিবে আমার প্রতি মন | 
কিআর কহিব আমি,সকলি জীনহ তুমি, 
ছুই চক্ষু রাম নারায়ণ || 


হেন করি সম্থিধাঁম) বিদায় হইয়া যান, 
রেবতীশ সত্যভামাপতি। 
রথেচড়ি সবান্ধবে,নাঁনাকাঁব্যমহোৎ্সবে, 
উপনীত যথা দ্বারাবতী || 
সবে গেল নিজঘর) আছে পঞ্চ সহোদর, 
কাম্যবন করিয়া আশ্রয় । 
জপ যজ্ঞ দান ব্রত নান! ধর্ম অবিরত, 
করি নিত্য আনন্দ-হৃদয় || 
বনেতে বিচিত্র কথা,ব্যাসের চরিত্র গাঁথা? 
বর্ণিবারে কাহার শকতি । 
গীতিছন্দে অভিলাষ,ভণে দৈপায়নদাস, 
কুষঝ্পদে মাগিল ভতকতি || 
ছুর্ষ্যোধনের সপবিবারে প্রভাস- 
তীর্থে যাত্রা । 
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান | 
শুনিতে বাসন। বড ইহার বিধান || 
সর্ধজন গেল যদি হইয়! বিদায় । 
কি কর্ম করিল সবে রহিয়া কোথায় || 
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর | 
কূধ সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর || 
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন । 
ফল পুষ্প অপ্রমিত মুগ পশুগণ || 
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জীয় | 
রদ্ধনে দ্রুপদস্কৃতা আনন্দ হৃদয় || 
তীর্থ করি আইলেন ধর্মের নন্দন | 
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পুর্বের ব্রাহ্মণ | 
পূর্বমত ভোজনাদি করে বৃন্দ বৃন্দ । 
লন্ষমীবপ। যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ | 
এইমত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে | 
হৌথা ছুর্ষোযোধন রাজা! আনন্দেতে ভাসে । 
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়। 
অর্থ রাঁজ্য সৈন্য যত কহনে না যায় | 
নিজরাজ্য ধর্মরাজ্য একত্র মিলিত। 
বিশেষ যে রাজা পূর্বে অর্জন-শাসিত || 
সে সকল রাজ! ছল তাহে অনুগত । 
কর দিয়া সবে তারা থাকে শত শত || 


অশ্ব গজ পণ্তি যত কে করে গণনা |. 
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা || 
ইন্দ্র দেবরাজ যথ। অঞজর সমাজে । 
দুর্ষ্যোঁধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে || 
এক দিন সভাতলে বসি কুরুপতি । 
শকুনি বলিছে তারে শুন পৃীপতি || 
উজ্জল ভারতবংশ হৈল তোমা হতে । 
ভুমি মহারাজ হলে ভুবন-মাঝেতে | 
তোমার সমান কপ না দেখি বিপক্ষ | 
কর দিয় সেবে তোমা রাঁজা লক্ষ লক্ষ || 
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল। 
কুবের জিনিয়া রৃত্ব ভাণ্ডার সকল ॥ 
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান । 
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান | 
যে পুষ্প ন। হইল ঈগ্বরের পর্দযাপ্ত | 
যে ধনে নাহিক হয় ব্রাহ্মণ সুপ্ত || 
যে সম্পদ ভুঙ্জি নাহি বন্ধুগণ তুষ্ট । 

যে সম্পদ শক্রগণ ন! করিল দৃষ্ট |! 

সে সকল ব্যর্থ করি পুর্বপর কয়। 
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয় || 
লদা তপ্ত আছে তবগুণে যত বন্ধু। 
পৃথিবী পুরিল তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দু || 
এ সকল অতুল এশ্বর্ধ্য যে হইল, 

সবে মাত্র এ সম্পদ শত্র না দেখিল || 
পুর্বেব ভাল মন্ত্রণ না করিলাম সব। 
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলম পাগুব || 
নগরের অন্তে যদি অর্পিতাঁম স্থল। 
নিত্য নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল || 
দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হত পঞ্চজন | 
অসহা বজ্র সম বাজিত সঘন || 
কোথায় রহিল গিয়। নির্জন কাননে | 
(তোমার এশ্বর্ধ্য এত জানিবে কেমনে || 
কর্ণ বলে যা কহিলে গান্ধারাধিকারী | 
ইহা অন্যুশোচি আমিদিবস শর্বরী || 
নারীর যৌবন যথ। স্বামীর বিহনে। 
বল তথা ব্যর্থ ন। দেখিলে শব্রগণে | 


বিভব হয় যে নষ্ট বৈরীরে রাখিলে। 
বিধির নিয়ম ইহা জানি আজি ভালে || 
যত দিন ইহ! সব না! দেখে পাগুব। 
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব | 
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয় | 
বুঝিয়া করহু কার্ধয উচিত যে হয় || 
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে । 
বাস করে শক্রগণ তথা নানাকুেশে || 
চল লবে যাব তথ! সরান করিবারে | 
হইবে অনন্ত পৃথ্য স্নানে তীর্ঘনীরে | 
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরক্ষদল। 
সবাঁকাঁর পরিবার ভূতাশদি সকল || 
ইন্দ্রের অধিক তব বিপল বিভব । 
দেখিয়। ছিগুণ দগ্ধ হইবে পাগুব || 
ঘোধযাত্র। করি নর্ধলেোকেতে কহিবে। 
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কেহ না! জানিবে 
ইহার বিধাঁন এই মম মনে আসে | 
এক যাঁত্র! ছুই কার্ধ্য হইবে বিশেষে || 
কর্ণের এতেক বাঁণী শুনি সেইক্ষণ | 
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্ষ্যোধন ॥ 
দুইশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত প্রভৃতি । 

সাধু সাঁধু বলি উঠে যতেক ছুর্্মাতি || 
কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি। 
কুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীপ্রগতি |! 
আজ্ঞজীমাত্র দুর্মে)াধন হইল বাহির । 
ডাঁকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধাবীর || 
যত বন্ধু বাহ্ধব সহিত পরিবার | 
রাঁণীগণ শুনি হল আনন্দ অপার ॥ 
জৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব | 
তীর্ঘন্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব ॥ 
সবিশেষ সন্তষ নারী যাত্রা মহৌঁশুসবে। 
সর্বকাল বন্দীকপে থাকে বদ্ধভাবে 11 
নৃবান গোধান আর অশ্বযান সাজে । 
রথে রথী চড়িল পদাতি পদব্রজে | 
বাহিনী সাজিছে বন্ধু বাঁজিছে বাজন। | 
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণন। || 


সাজাইয়া বর্বসৈন্য ছুঃপাসন বেগে । 
করযোড়ে দাণ্াইল নৃপতির আঁগে | 
শুনিয়া কৌরৰপতি উঠিল সম্ভমে | 
বাহির হইয়া! নিরীক্ষয়ে ক্রমে কমে || 
সমুদ্রলহরী যেন রথের পতাক1। 

মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা || 
মনোযব মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম | 

পৃথিবী আচ্ছাঁদি বীর বিশাল বিক্রম || 
সশস্ত্র কল সৈন্য দেখিতে ভুম্দর | 
শমন সভয় হয় কিবা ছার নর || 

কর্ণ বলে বিলঘে আর নাহি প্রয়োজন | 
ভীষদেব শুনে যদি করিবে বারণ || 

এই হেত তিলেক ন1 বিলম্ব যুয়ায় | 
শীঘ্বগতি চল সখা এই অভিপ্রায় || 
শুনিয়! কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল| 
গমন সময় সব বিছুর জাঁনিল ॥ 

যথা রাজ! সৈন্য মাঁঝে যাঁয় শীত্রণতি | 
মধুর সম্ভাষে কহে ছুর্য্যোধন প্রতি || 
শুনি তাঁত যাবে নাকি প্রভাসের ম্নানে | 
পৃণ্যকার্ষো বাঁধা নাহি কহি সেকারণে || 
কুরুবংশত্রেন্ঠ তুমি রাজচক্রব্তী | 

পুরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্তি || 

এ সময়ে যত কর ধৈর্য আচরণ। 
ভূধিত বিভব হবে দ্বিগুণ শোভন || ' 
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাদ গমনে। 

নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে | 
নান। চিত্র বিচিত্র জুন্দর বনস্থল। 
দেবতা গন্বর্ব তথ নিৰসে সকল || 

বন্ছ সিদ্ধ খর্বিগণ উপনীত তথ।। 

কার সনে তন্ব নাহি করিহ সর্বথ। || 
দুর্য্যোধন বলে তাঁত যে আজ্ঞ। তোমার | 
যদি দ্বন্দ করি তবে কি ভয় আমার || 
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে । 
ইন্দ্র যম জালে যদি জিনিব বিবাদে | 
তথাচ বিরোধে মম কোন প্রয়োজন । 
শীঘ্র তৃমি নিজ গৃহে করহ গমন || 


বিছুরে মেলানি করি কৌরবের পতি । 
ন। করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্বগতি | 
বিনা ভীম্ম ভ্রোণ দ্রৌণী ককপাচার্য্য বীর | 
সর্ব সৈন্য তুর্ষে্ণাধন হইল বাহির || 
চলিতে চরণভরে কম্পিতা ধরণী । 
ধুলা, উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি || 
সৈন্য-কোলাহল জিনি সাগর গর্জন | 
প্রমাদ গনিল সবে ন। বুঝি কারণ ॥ 
নগর ছাড়িয়। বমে করিল প্রবেশ । 
মহাঁকলরব শব্দে পুরিল বিশেষ || 
মেঘের সদ্বশ ধুলি গগনমণ্ডলে। 
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্তি সবে চলে বন্থ স্থলে | 
ভাঁরত-পন্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস। 
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল তার দাস || 
ছুর্ষ্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্ভ্বনের 
রণসজ্জ! ও যুধিঠিরের সান্বন] | 
এখানে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চজন | 
ন্ত্যি নিয়মিত কন্ম করি সমাপন || 
ম্নান হেতু যান সবে সহ দ্বিজগণ | 
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন 
মুগয়া করিতে যাঁন ভীম ধনগ্ীয় | 
রাজার নিকটে রহে মাড্রীর তনয় || 
মহাঁবনে প্রবেশিল ক্রমে ছুই ভাই। 
রাঁশি রাশি মুগ মারিলেন ঠাই ঠীই || 
বনের ভ্রমণে দেহে শ্রীস্ত কলেবর । 
বিশ্রাম করেন বসি ছুই সহোদর ॥ 
শুনিলেন হেনকালে সৈন্য-কোলাহল। 
প্রলয় গর্জন যেন সাগরের জল | 
কটকের পদধুলি ঢাকিল গগন | 
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সুর্যের কিরণ | 
বলেন অর্জন প্রতি পবননম্দন | 
চল শীপ্ব মুগয়াতে নাহি প্রয়োজন || 
শুন ভাই হইতেছে সৈন্য-কোলাহল। 
পদধুূলি আচ্ছাদিল গণনমণ্ডল | 
কৃষও লহ রহিলেন পাগুবের নাথ । 
বিশেষ বালক মাত্রীপুভ্র ছুই সাথ | 


কি কর্থ.করিনু ভাই আমি ছুই জনে | 
কেবা আমি বিরোধিল ধর্মের নন্দনে || 
এতেক বিচারি শীঘ্ব যাঁন ছুই জন। 
এথায় মাত্রীর পুভ্র ধর্মের নন্দন || 
সহদেবে আজ্ঞা দেম ধর্ম নৃপমণি | 

দেখ ভাই বনে আসে কাহার বাহিনী || 
মৃগয়া করিতে গেল ভম ধনপ্ীয় | 
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয় || 

এই বনে বাস করে গন্ধব্ব কিন্নর | 
বিরোধে আসক্ত সদা বীর বুকোদর || 
কি জানি কাহার সাথে হইল বিরোধ | 
বনে কিবা! এসেছিল কোন মহাযোধ|| 
আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায় । 
ক্লেশী কশ শক্তিহীন দেখিয়া আমায় || 
বনমাঝে থাকি আমি তপস্ব'র বেশ। 
সহায় সম্পদহীন হীন-রাজ্য-দেশ || 
ঢুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায়। 
মন্দমতি দুর্ষেযাধন আসিছে হেথায় | 
শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয় । 
(হুনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয় || 
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্মের নন্দন । 
আলিঙ্গন দিয়া বম কহ বিবরণ |1 
অর্জন বলেন দেব নির্ণয় না জানি | 
ঘোরশব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী || 
শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হদয়। 

বিশেষ রাখিয়া একা গেলাম তোমায় || 
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্ব আসিলাম সে কারণে । 
ধন্ম বলিলেন ইহা হয়েছিল মনে || 
তোম! ছুই জনে ছন্দ হইল বশর সনে । 
করিতেছিলাম টিস্তা আমি সে কারণে || 
তোমা. দেৌহ। দেখি গেল সন্দেহ সকল 111 
কিন্তু ভাই কাছে ক্রমে সৈন্য-কোণলাহল || 
বিপক্ষ সপক্ষ পরপক্ষ এস জানি । 
অনুমানে জানি ভাই অনেক বাহিনী || 
আঁজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ | 
কপিধবজ যুক্ত রথ 'দিল দর্শন || 


ধর্েরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে |  এতেক কহিল যদি বঞ্চোদর বীর । 


চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষপথে ॥ ক্রোধেতে অবশ হল পার্থের শরীর || 
শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যাঁন। জ্বলন্ত অনলে যেন ঘত লি দিল। 
দেখেন কৌরবসেন। সমুদ্র প্রমাণ | মাত্রীপুভ্ ছুই জন গর্জ্জিয়া৷ উঠ্ভিল || 
ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাঁতি কুগ্জীর | সুসজ্জ করিল সবে যাঁর যে বাহন | 
দেখি জাঁনিলেন পার্থ কৌধব পাঁমর || তথ হতে লন তলি দিব্য-আক্ত্রগণ || 


*তবে পুনঃ ফিরি আসে অতি শীঘ্বগতি | জাঁড়া ভাক্গি তণ মধ্যে রাঁখে পরনর্বার | 
মৃহুর্ডেকে উত্তরিল যথা ধর্মাপতি || | ধরন্ুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টক্কাঁর || 
পার্থ দেখি তৃষ্ট হয়ে ধর্মের নন্দন | র কবছে আব্রত তনু নানা অস্ত্র পেঁচি। 
গিজ্ঞাসেন কার সৈন্য কহ বিবরণ || ূ দেবদত্ শঙ্খনাঁদ কৈল সব্যসাচী ।| 
অঙ্ভুন কহেন দেব কি জিজ্ঞাস আর 1  পুনঃপুনঃ গদা লোঁফে পবননন্দন | 
দেখিলাম সৈন্য সহ কুরু-কুলাঙ্গার || | তখন কহেন ধর্ম মপূর বচন || 

আমা সবা হিংসিবারে আসিল এখানে | স্তন ভাই কোঁন কন্ম তোমার অসাধ্য | 
নহে এই বনস্লে কোন প্রয়োজনে | সহজে অর্জুন এই দেবের অবধ্য || 
এত শুনি মহাঁক্রোধে বীর রকেণদর | ৰ বাল্য স্ুর্সযসম ছুই মাঁদ্রীর তনয় | 
আন্ষীলন করি ভূজে উঠিল সত্বর || | ইন্দ্র যম আসে যদিকি তাহে বিস্ময় || 


করযোড় করি বলে সম্বোধিয়া ধর্মী | কিন্তু আগে কারণ করছ নিকপণ | 

দেখ মহারাজ দুষ্ট ছূর্ট্যোধন-ক্্ম ||: কোন কার্স্য হেতু এথা আসে কুর্ষ্যোধন || 
কপটে কপটী সব রাভ্য ধন নিল। ৃ বনের ভ্রমণ কিবা তীর্থে হেতু স্নান । 

জটা বল্ক পরাঁইয়া কাননে পাঠাল ||. মুগয়া করিতে কিবা করিল বিধান | 
দেশ হতে রত্ব ধন কিছু নাহি আনি। নির্ণয় না জানি আগে যদি কর যুদ্ধ। 
কোনমতে তাঁর বাঞ্চা নাভি কৈনু হানি | নিশ্চয় হইবে তবে ধর্মপিখ রুদ্ধ || 

সময় নির্ণয় আমি না করি লঙ্ান | যদি জাগে তারা হিংসা করিবে আমার | 
তথাচ আসিল ছুষ্ট কবিতে হিতসন | আমিহ মারিব তাঁরে নাঁহিক বিচার || 
ধর্মা হেতু এত কষ্ট আম! পঞ্চ জনে | নির্বঘলের বল ধর্ম তাহে করি হেল! | 


সে ধর্ম ফলিল আজি ছুষ্ট ছুর্দে্যাপনে ||  ঢুস্তর সাগরে আর আছে কোন ভেলা || 
এতেক যে সৈন্য সাজি আনিছে হেথায়। ধর্শপুভ্রমুখে শুনি এতেক বচন | 


তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায় ||  বিরসবদনে নিবন্তিল চারি জন || 
প্রসন্ন হইয়া রাঁজা আজ্ঞা কর মোরে | কুলে নিবারিল যেন সমুদ্র লহরী। 
মুতুর্তেকে সংহারিব শতেক সোঁদরে || ! সুসজ্জ বমিল সবে ধর্ম বরাঁবরি || 
উঠ শীঘ্ব ধনঞ্জীয় বিলম্বে কি কাজ। সন্সখে বিল যত ব্রান্মণমণ্ডল। 

এত অপমানে কি তিলেক নাহি লীজ || অমর-বেট্টিত যেন দেব আখগুল | 
নিয়ম পুরিতে দিন যে কিছু আঁছয়। মুগচর্্ম কুশীসনে তপত্রীর বেশ । 
আমি ন। লঙ্ঞিন্ু সেই পাপিষ্ঠ ল্ঘয় || বল্ক পরিধান শিরে জটাভার কেশ ॥ 
হে নকুল সহদেব বীরের প্রধ(ন | কথোপকথনে অতি সবার জানম্দ। 
স্ববাঞ্চিত সিদ্ধ কেন না কর বিধান || হেনকাঁলে আসে দুর্ষেযাধন মতিমন্দ || 


( ১৫ ) 


১৬২ ভং 


ব্রাহ্গণ-মগুলী আর্টর ভাই পঞ্চ, জন1| 
দক্ষিণ করিয়। চলে নৃপতির সেন! || 
আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালি। 
মনোরম তুরজমে সব মহাবলী || 

অর্ধ দ অর) দ্র তবে মেঘবর্ণ হাতী। 
অসংখ্য বিচিত্র চিত্র কত শত রথী ॥ 
হেনকাঁলে কৌরবের যত নারীগণ | 

ঘুচল রথের যত বস্ত্র আচ্ছাদন || 
অন্কুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী । 
হের দেখ কুটীরেতে দ্রপদনন্দিনী || 

বড ভাগ্যে দেখিলাম কহে সর্বজন] | 
পাছে পাছে চলে সৈন্য কে করে গণন। | 
শকট বলদ উদ্ট্রে নান। দ্রব্য সারি | 

শত মুদিখান। সঙ্গে দোকাঁনি পসারি || 
যে কিছু বিভব বিস্ত রাজার আছিল। 
সংহতি সুহৃদ বন্ধু সকলি আঁনিল || 
উপমার যোগ্য হেন নহে কুরপতি। 
বর্ণনা করিতে তাহ! কাহার শকতি 
. এইব্পে যায় রাঁজ! কৌরবের পতি 
প্রলয় কালের যেন কলরব অতি || 
সস্তাঁবা করিতে এল সঞ্য়নন্দন | 
সন্ক,মে সবার করে চরণ বন্দন || 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার | 
, কোন কর্মে ছূর্য্যোধন করে আগুসার || 
ঞ্য়নন্দন বলে কর অবধান। 
করিবেন ঘোবযাত্রা প্রভাসেতে স্নান || 
রাজা বলে একে আমার অভিপ্রায় | 
আর মোর আশীব্বশদ কহিবে রাজায় || 
এ তীর্থে অনেক সিদ্ধ খষের আলয় | 
দেবত। গন্ধর্বব যক্ষ রক্ষ সম্প্রদায় || 

দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি | 
বিরোধ না হয় যেন করহার সংহতি 11 
তথা হতে শুনিয়া সগ্য়নুত গেল । 
ধর্দের যতেক কথ রাজারে কহিল || 
শুনি আহম্কারে মূঢ় অবজ্ঞ করিল। 
অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ শকুনি হাসিল 11. 


শপে ৮ শা স্পিশসসা পাশা পা পে ীপপাস্পি শি শপ পিসপ পপ সাপে পা সপ 


অপ 


সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয় | 
বার শক্তি ক্ষজ্রিয়ের কাছে অগ্র হয় | 
এত বলি মৌনভাবে রহে সর্বজনে | 
পুণ্য তীর্থ প্রভাসেতে যায় কতক্ষণে || 
নান। চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর । 
প্রফুল কমলবনে গুঞ্জীরে ভ্রমর || 
কোকিল কুহরে নিত্য নিজমত্ততায় | 
মুনির মানস হরে বসম্ভের রায় || 
বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন | 
দেখিয়া আনন্দচিত্ত রাজা ভুর্ষেযাধন | 
শান কর্ণ আদি হরিব বিধান । 
রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান 1) 
সারি সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ | 
পর্বত সমান যেন পর্বতের ভঙ্গ || 
বেড়িল বসনে যথ। প্রভাসের বারি । 
কৌতুক বিধানে স্নান করে যত নারী ॥ 
তবে ছুর্ষ্যোধন রাজা সহোদর শত। 
ত্রিগর্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আরুত | 
শ্নান করি কুতৃহলে করে নান। দান | 
হয় হস্তী গবীগণ নাহি পরিমাণ || 
পরম কৌতুকে সবে ন্নান দান করি । 
বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি || 
জলপান করি তবে বসে সর্বজন | 
বৌত্ুকে বসিয়া করে তাম্ব ল ভক্ষণ || 
আলন্ত ত্যজিয়া কেহ করিল শয়ন । 
কেহ পাশা খেলে কেহ করয়ে রন্ধন || 
ভাঁরতপন্কজ-রবি মহাসুনি ব্যাস। 
পাচলি প্রবন্ধে বিরচিল তীর দাঁস | 
দুষ্যোধনের সৈম্সহ চিহসেন 
গন্ধের যুদ্ধ । 

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থৃল | 
গতায়াতে লগুভগু উদ্যান সকল || 
হেনকালে দেখ তথ! দৈবের ঘটনে । 
গন্ধার্ব উদযান এক ছিল সেই বনে || 
চিত্রসেন নাম তাঁর গন্বব্বপ্রধান | 
যার নামে সুরানুর সদ1 কম্পমান || 


তাঁহার কিন্কর ছিল বনের রক্ষক | 
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটকরর। 
বু সৈন্য দেখি এক! ন। করি বিরোধ | 
দুর্ষেযাধন অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ || 
শুন রাজ মোর বাক্যেৎকর অবগতি | 
প্রভু মোর চিত্রসেন গন্ধব্বের পতি || 
কুন্ুম উদ্যাঁন তার এই বনে ছিল। 
প্রবেশি তোমর সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল 11 
বনের রক্ষক আমি কিন্কর তাহার । 

ন! করিলে ভাল কম্ম কি ক।হব আর ॥ 
এই কথ মোর মুখে পাইবে সম্বাদ | 
আশপিয়! ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ || 
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ । 
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ || 

ওরে ছুষ্ট এত কর কাঁর অহঙ্কার 

কি ছার গন্ধর্ব তোঁর কিব। গর্ব তাঁর || 
যে কথ। কহিলি তুই আসি মম কাছে । 
এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে || 
সহজে অত্যপ্পবুদ্ধি দ্বিতীয় নফর | 

যাহ শীঘ্ব আন গিয়। আপন ঈপ্রর || 
বলাবল বুঝি লব সংগ্রামের কালে । 
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥ 
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল । 
মহাছুঃখমনে বক্ষী কান্দেয়া, চলিল || 
বসি আছে চিন্রসেন আপন আবাসে। 
হেনকাঁলে অন্ুচর কহে মুট্ুভাষে ॥ 

রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলে উদ্যানে | 
ছুর্য্যোধন রাঁজা আসি প্রভাসের স্নানে | 
তার সৈন্য উদ্যান করিল লগুভগু। 
রাজারে কহিনু গিয়া তাঁর এই দণ্ড || 
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে | 
ছুর্ধেযোধন-সেনাপতি বর্ণ নাম ধরে || 
মনুষ্য হইয়া! কবে এত অহঙ্কার । 
দোঁষমত দণ্ড যদি না দিব! তাহার || 
এইমত ছুস্টাচার করিবেক সবে । 

পু গুরু মনুষা-দেবেতে কিবা তবে ॥ 


এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধার্বৰ 

কি ছার মনুষ্য আজি নাঁশিব যে সর্বব || 
মরণকালেতে পিপীলিকা-পাখ। উঠে । 
যাইতে করিল বাঞ্1। শমন নিকটে | 
ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি | 
ধনুক টক্কীর শুনি কম্পমাঁন ক্ষিতি || 
দিব্য নুশাণিত শরে পুরি যুগ্ম তুণ। 
ক্রোধভরে আনিতেছে জ্বলন্ত আগুণ | 
কত দরে দেখে সবে রথের পতাকা | 
শুম্তপথে আসে যেন ভ্বলম্ত উলকা | 
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ | 
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জন || 
আরে দুষ্ট ত্যজ আঁজি জীবনের দাঁধ। 
মনুষ্য হইয়! কর গন্ধব্ৰ বিবাদ | 
এতেক বলির! দিল ধনুকে টক্কার | 
মুহুর্তেকে শরজাঁলে কৈল অন্ধকার || 
শুনিয়। গন্ধর্বব-গর্ব কর্ণে হল ক্রোধ । 
টন্বখরিয়া ধনুপ্ত৭ ধায় মহাযোধ || 
সুর্্য-অক্ত্র এড়িলেক সুর্ধ্যের নন্দন । 
কাঁটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ || 
তবে ত গন্ধব্ব এড়ে তীক্ষ পাঁচ বাণ । 
অদ্ধপথে কর্ণবাঁণে হল দশখান || 
গদ্ধর্ব দেখিল অস্ত্র কাঁটিলেক কর্ণ । 
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ || 
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে। 
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে || 
মহাবীর কর্ণ তবে অপুর্ব সন্ধানে । 
কাঁটিল গন্ধব্্ব-অন্ত্র অদ্ধ চন্দ্র বাঁণে ॥| 
সর্পবাঁণ যুড়িল যে গন্ধব্ব তখন । 
যুড়িল গরুড়বাণ সুর্ষেযর নন্দন | 
তবে কর্ণ দিব্য তল্গ মন্ত্রে অভিবেকি | 
কহিল গন্ধব্ব আগে কণণ বীর ডাকি || 
আরে ছুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে | 
গর্ব চর্ণ হবে আজি পড়ি মোর বাণে || 
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জন । 
উঠিয়া আকাশপথে করিল গর্জন || 


অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হয়ে গন্ধব্ব ঈশ্বর | 
শীঘ্হস্তে এডে বীর চোক চোঁক শর || 
ছুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে | 
কাঁটিল ফ&েহার অন্তর দ্োহাকার শরে ॥ 
অস্ত ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর | 
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর || 
বাণঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধার্ধের পতি | 
ডাকিয়। বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি || 
ধচ্য তোর বীরপণ। ধন্য তোর শিক্ষা | 
এখন বৃঝহ তুমি আমার পরীক্ষা || 
এতেক বলিয়া! প্রহাঁরিল দশবাঁণ | 
ব্যথায় বথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান || 
কতক্ষণে চেতন.পাঁইল মহাঁবল। 
বেড়িল গন্ধব্বে আসি কৌরব সকল || 
শতপুর কিয়া বেন্ডিল সর্বশেনা | 
ধন্থুক টহ্কার যেন সঘন ঝন্ঝন] || 
দশদিক যুড্তিয়া করিল অন্ধকার 
গন্ধব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার || 
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর | 
সবে নিবারণ করে গন্ধর্বব ঈশ্বর || 
পরশ্ররামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর | 

অচল পর্বত প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির || 
রাখিয়া! আপন সেন! আপন বিভ্রমে | 
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে | 
তবে ত গঙ্র্ব মনে করিল বিচাঁর। 
জরনিল কৌরবসেনা বরণে অনিবাঁর || 
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে | 
মায়ার পুত্লী এই বিচারিল চিত্তে ॥ 
রথ লুকাইল তবে না দেখি যে আর। 
অন্তর্ধান হইয়া করিল অস্বকার || 
অন্তরীক্ষে পড়ে ৰাণ দেখি সর্বজনে | 
অচ্ছিদ্রে বরিষে যেন ধারার আবণে || 
কোথায় গন্ধর্ধ আছে কেহ নাহি দেখে । 
বহ্িবত অস্ত্র সব পড়ে লাঁখে লাখে || 
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার। 
সৈন্যেতে অন্গত জন না! রহিল আর || 


পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী ।”* 
হয় হাতী রথ রথী কেকরে অবধি || 
কতক্ষণ রণ স্রহি ছিল কর্ণ বীর | 
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির |! 
গৃন্য ভূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম। 
বিষগ্নবদন সবে হয় মনোভ্রম || 
সহিতে না পরি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর | 
পলায় কৌরবসেন! ভয়েতে অস্থির | 
অম্বর নাছিক কাঁর নাহি বান্ধে কেশ। 
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥ 
বেগে ধায় পশ্চা্ না চায় কোন জন। 
স্্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা ছূর্যে)াধন || 
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায়। 
হেনকাঁলে চিত্রসেন আইল তথায় || 
দুর্ধ্যোধনে ডাঁকি বলে পরিহাসবাণী | 
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদদ্বিনী || 
আরে মন্দমতি ছুষ্ট রাজ! ছুর্ষ্যোধন | 
মনুষ্য হইয়া! কর গন্ধব্ব চলন || 
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত। 
একেলা ছাঁড়িল নারীগণের সহিত | 
এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে | 
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে || 
যুদ্ধে চিত্রসেন গন্ধর্ধের জয় এবং নারীগণের 
সহিত দুর্ষেযাধনের বন্ধন । 
কর্ণ ভক্ষ দিল রণেঃ আকুল গন্ধরব-বাণে, 
পলায় সকল সেনাপতি । 
পলায় ত্রিগর্তনাথঃ সৌবল শকুনি সাথ, 
কর্ণ দুঃশোসন বিবিংশতি || 
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির 
প্রমাঁদ গণিয়া সর্বজন | 
কেকরে তাহার লেখা,কেবল রাখিয়া একা, 
'নারীবন্দ সহ ছুর্য্যোধন || 
মহা ত্রস্ত হয়ে যায়,নারীপানে নাহিচায়ঃ 
রথ চালাইয়া শীঘ্বগতি | 
অশ্ব গজ ধায় রড়ে৯পথেভে পদ্দাতিপড়ে, 
উঠে হেন নাহিক শকতি || 


হের্নমতে সৈন্য সব+ করি ষহাকলরব, 
,* প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে | 
প্রতিশবন্দে কোলাহল, পুর্ণ হল বনস্থৃল। 
দেখিয়া গন্ধর্বপতি হাঁসে || 
তবে ছুর্ষ্যোধনে কয়, ছুফটবুদ্ধি পাপাঁশক়্। 
না জানিস গন্ধর্ব কেমন । 
শ্সারে মন্দমতিমান? ভাঁলমন্দ নাহিজ্ঞান, 
অহঙ্কারে করিস হেলন || 
না জানিস নিজ বল, এখন উচিত ফল; 
মোর হাতে অবশ্য পাইবে | 
লইব তোঁমার প্রাণ,ইহাঁতে নাহিক আঁন। 
মনের মানস পুর্ণ হবে || 
এত বলি নিজ অস্ত্র যুড়িলেন লঘৃহস্ত। 
গন্ধর্ক ঈশ্বর ক্রোধমনে | 
অব্যর্থ জানয়ে+সন্থি,এবে সে করিলবন্দী; 
ধরিলেক রাজা ছুর্য্যোধনে || 
বন্দী হল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পুষ্ঠ। 


দোসর নাহিক আর সাথে । 
স্্রীরন্দ সহিত রাঁজা,রথে তুলি মহাঁতেজা, 
শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে | 


ঘোর আর্তনাদ করি+কাঁন্দয়ে সকল নারী। 
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে | 
কপালে কক্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ? 
পার কর বিপতি-স্টুগরে || 
আমি সর্বধর্হীন) পাপকন্মম গ্রতিদিন। 
তব ভক্তিলেশ নাহি মনে। 
সত্য মোরা হীনতপা» কেবল করহ কৃপা, 
দীনবন্ধু নামের কারণে || 
ইত্যাদি অনেক করিংস্তরতি করে কুলনারী, 
কেহ নিন্দা করে নিজপতি। 
ইষবুদ্ধি স্বামীগণ, ধর্ম হিংসা অনুক্ষণ, 
সে কারণে হল হেন গাতি || 
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্্মপতি,ধন্মেতে ধাহার মতি, 
অনুগত ভাই চারিজন । 
কেবল ধর্মের সেত, প্রাণ ত্যজে ধর্্মহেত্। 
তারে হুঃখ দিল ছূর্ষ্যোধন || 


সতী সাধ্বী পতিত্রতা, দেৰ দ্বিজ অনুগতা, 
সতত ধর্মেতে ধার মতি | 
লচ্গমীঅংশযাজ্ঞসেনীঃসতা'মধ্যেতারেআনি 
চুলে ধরি করিল ছূর্গতি || 
সে ধন্ম ফলিল আজি, বিপদসাগরে মজি, 
সবাই হারান জাতি কুল। 
বার্তাপা ইলেধর্ম্মরাজ/জানিয়াকুলেরলাজ, 
কেবল রক্ষার মাত্র মূল || 
তবে ছুর্দের্যাধননারী,এই যুক্তি মনেকরি, 
অনুচরে কহে শীঘ্বগতি | 
বিলম্ব না কর তাঁত, যথা পাগবের নাঁথ, 
কহ গিয়া সকল ছুর্গতি | 
কহিবে বিনয় করিঃ মো সবার নাঁম ধরি, 
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ | 
মে! সবারকর্মফলেঃএ কুৎসা কলম্ককুলে, 
চিত্রসেন হাতে জাতিধ্বংস | 
অন্চর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাঁণী, 
পাঁসরিলা পুর্ব কথা সব | 
ষে কর্ম করিয়া তারে,পাঠাইলা বনান্তরে, 
তাহা! ভিন্ন কে আছে বান্ধব | 
যেআজ্ঞা তোঁমারমাতা১এখনি যাঁইবতথা, 
কহিব সকল সমাচার | . 
ধর্মরাজ মহাশয়) ধার বটে ধনগ্ভীয়, 
ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার | 
রাঁণী বলে ধর্মরীজগজানিয়! কুলের লাজ, 
আমা সবার আপদ ভগ্ানে | 
না করিবেভেদমতি,পরছুঃথে ছুঃখীঅতি। 
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জনে | 
স্বামী মোর অপরাধী,ইহাতে অবজ্ঞাযদি) 
করিয়া উদ্ধার ন! করিবে । 
মিলিয়! সকল নারী, বিষ অগ্নি ভর করি, 
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে || 
এত শুনি শীত্ব দত, গেল যথা ধর্দসুত। 
মাদ্রীর তনয় তীমণর্জুন | 
বেষ্টিত ব্রাহ্মণতাগে,করযোড় করিআগে। 
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥। 


৯১ 


অবধান মহারাজ, দৈবের হূর্গতি কাঁজ, 
রাজ! এল প্রভাসের স্নানে । 
বিধির নির্বন্ধ কর্মা, খগুন না যায় ধর্া। 
বন্দী হল চিত্রসেন-বানণে || 
গন্ধর্ধের মাঁয়াবলে,পোঁড়াইল অস্ত্রানলে, 
প্রাণেতে কাতর যত সেনা । 
কর্ণ শান্ দুঃশাঁসনঃ যত'মহাযোধগণ? 
প্রাণ লয়ে যায় সর্বজনা || 
একা ছিল ছুর্স্যোধন১ রক্ষা হেতু নারীগণ, 
প্রাণপণে যুঝিল রাজন | 
যতেক নারীর সহ+ করাইয়া রথারোহ, 
লয়ে যাঁয় করিয়৷ বন্ধন | 
প্রতিকারে নহে শক্য,পষ্ঠে ভঙ্গ দিলপক্ষ, 
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ 
আঁকুল হইয়া মলে তব ভ্রাতিবধূগণে, 
পাঠাইয়া দিল তব স্থান || 


আঁরোবাকিকবআমি,আজন্মআমারস্বাঁমী, 


তোমার চরণে । 
কুলের কলক্কৌদয়ঃ ভয়ার্ত জনের ভয়, 
দুর কর আপনার গুণে || 
ইহ! সবাকাঁরদোবে, যদি এইঅভিরোষে, 
উদ্ধার না কর ধর্মাপতি | 
হইবে বধের ভাঁগী,জীব ব! কিসের লাগি, 
অনল গরল জলে গতি || 
তোমার কুলের,নাঁরা, গন্ধবর্ব লইয়া হরি, 
যাবত না যাঁয় অতিছুর । 
দেখিয়া উচিত কর্মা, করহ কুলের ধর্ম, 
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর || 
শুনিয়া চরের কথা,মন্ম্ে পাইলেন ব্যথা, 
ধর্ম পুর রাজ! যুধিত্ঠির | 
কুলের কলঙ্ক আর ভয়ান্বিত অবলার, 
রক্ষা হেতু হলেন অস্থির | 
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্মমণি। 
অর্ছ্ধনেরে কহেন বিশেষ । 
শীঘ্রআঁন ভুর্ষোধনে,কহিচিত্রসেনস্থানে। 
যাবৎ না যায় নিজদেশ || 


বিনয় পূর্বক তথা, কহিবা মখুর কথা, 
বহুবিধ আমার বিনয় । 
যদি তাহে সাধ্য নহে,দ্বৈপায়নদাস কহে, 
দণ্ড দিবা উচিত যে হয়।। 
ধশ্াজ্ঞার ভীমার্জধুনের যুদ্ধষাত্রা এবং চারী- 
গণের নহিত ছুর্য্যোধনের মুক্তি । 
যুধিষ্টির বলিলেন যাহ শীতপ্বগতি | 
গন্ধব্ব না যায় যেন আপন বসতি | 
ছাঁড়াইয়া আন শিয়! প্রধান কৌরবে | 
প্রণয়পুর্ধবক হলে দ্বন্ব না করিবে || 
এত যদি কহিলেন ধর্ম নরপতি | 
পর্জিয়া উঠিল ভীম অর্জন ভুমতি | 
ধন্য মহাশয় তুমি ধন্ম অবতাঁর | 
এখনো উত্বশ বুদ্ধি অদ্বষ্ট আমার || 
আম! সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল । 
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল || 
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট | 
গন্ধর্ব করিল তাহা! ঘুচিল অরিষ্ট || 
অধর্থ্বে বাড়ায় রাজা অধন্দীর ভুখ | 
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুন ॥ 
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়। 
যথাঁকাঁলে মূল সহ বিনাশিত হয় || 
যত গর্ব করিল কৌরব ছুরাঁশয় | 
নিঃশত্র হইল ব্লাজ্য চল নিজখলয় || 
এতেক বলেন যদি ভাঁই ছুই জন। 
মনেতে টিন্তেন তবে ধন্মের নন্দন || 
বিন ক্রোধে কার্ধ্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয় 
তবে ধন্ম কহিলেন ডাকি ধনঞয় || 
কহিলে যতেক পার্থ অন্যথা ন। করি । 
সে মম পরম শক্র আঁমি তাঁর বৈরী || 
আতঅআপক্ষে ঘরে ধন্বথ করিব যখন। 
তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চ জন || 
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত | 
তখন আমর! ভাই পঞ্চোত্তর শত | 
সে কারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার | 
পুর্বাপর আঁছে ভাই-নীতি বিধাতার || 


আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে। 
যদি না আনিবে তুমি রাজা ছুর্ষ্যোধনে |] 
ছষটবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে | 
পশ্চাঁৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে || 
লইবেক ছুর্য্যোধনে সহ নাঁরীবৃন্দ | 
অমরমণ্ডলী তখ৷ আছেন সুরেন্দ্র || 
উ্যবাকাঁর আগে কহিবেক সমাচার | 
জিনিনু কৌরবসেন! রথে অনিবার ॥ 
ববিষ্ঠির পঞ্চ জন তথায় আছিল । 
যত মোঁর পরাক্রম বসিয়া দেখিল || 
তাহার কুলের বধূ সহ ছুর্য্যোধনে | 
বান্ধিযা আনিন্ু দেখিলেক সর্বজনে || 
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার । 
কহিবে ইন্দ্রের আছে এই সমাচার || 
শুনিযব। হাসিবে যত অমর-সমাজ | 
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ || 
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ । 
'দেবতা জাঁনিবে তৃমি বলেতে অশক্য ॥ 
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি । 
নহে ভুর্ষেযাধন মম কৌন উপকারী || 
শুনিয়া উঠিল ক্কোপে বীর ধনঞ্জয় | 
এমত কহিবে ছুষ্টবুদ্ধি পাপাশয় || 
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে। 
"1 জীবে গন্ধব্ব আজি গড়েল প্রমাদে || 
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জুন | 
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম তুণ || 
বধিষ্টির়ে প্রথমিয়। করি কৃতাঞ্জলি | 
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিদ্দ বলি | 
পবনগমন জিনি চলে স্বর্গপথ | 
আণে উত্তরিল যথ' চিত্রসেনরথ ॥| 
পাছে যান ধনগ্রীয় ফিরিয়া নেহালি। 
শীঘগতি রথ চালাইল মহাবলী || 
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার | 
পলায় গন্ধরর্ব ভয়ে অই কুলাঙ্গার | 
অতিবেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে | 
বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাঁজে || 


ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ । 
ফাফর গন্বব্বপতি ন। চলিল রথ ॥ 
চতুর্দিকে কিরি দেখে যেতে নাহি শক্য। 
পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ | 
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনগ্রীয় | 
দেখিয়া গন্ধর্বপতি কহে সবিনয় || 

কহ পার্থ কেন হেতু আসিলে হেথায় | 
দুর্ষেযাধন উপকারে আমিতেছ প্রায় |! 
এই সে আশ্চর্স্য বড় লাঁণে মোর মনে। 
আজন্ম হিংসিল দেখ তোমা পঞ্চ জনে || 
কহিতে না পারি পুর্বে আর যত ক্রেশ। 
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্কীর' বেশ || 
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে | 

পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাঁসে || 
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায় | 
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায় || 
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে। 
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে || 
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান । 
আমা সবে ভিন্ন ভাব করেছিস জ্ঞান || 
যুধিষ্টির তুল্য মম ভাই তুর্ষ্যোধন | 
তাহারে লইয়া যাস করিয়া বন্ধন || 

এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে । 
লেোকেতে হইবে কুৎসা কলম্ক রটিবে || 
কুলের কুৎ্সাঁয় সুখা কুলাঙ্গার জন। 
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন || 
এই হেতু শীপ্বগতি আইনু হেথায় | 
ছাড় ছূর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয় || 
করহ সকল মুক্ত নহে ফল দিব। 

মুুর্তে শমন গৃহে তোমারে পাঠাব || 
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি। 
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক ছুর্গতি || 
মরিতে বাঁসন। তব হইল নিশ্চয় | 

ছুই ভাই এক সঙ্কে যাবি যমালয় || 
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টন্কার | 
দশদিক শরজাঁলে হল জন্বকার, || 


দেখি পার্থ হইলেন ছবলস্ত অনল। 
নিমেষের মধো কাটিলেন সে সকল | 
&্হার বিচিত্র শিক্ষা দৌঁহে লঘুহস্ত। 
বৃষ্টিব শত শত পড়ে কত অস্ত্র || 
কাটিল ফ্োহার অক্ত্র দৌঁহাকার শরে | 
ঘবলন্ত উলক! প্রায় উঠয়ে অস্বরে || 
হইল &ৌঁহার অঙ্গ শরেতে 'জর্জঞর | 
জ্রভঙ্গ তিলেক নাহি দৌঁহে ধনুদ্ধর || 
গন্বর্ব আঁপন মায়া করিল প্রকাশ | 
সন্ধান পুরিয়! অস্ত্র এড়িলেন পাশ || 
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ | 
দশ অত্র অঙ্গে তার কবেন ঘাতন || 
দেবত। গন্ধবর্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা । 
নরেতে নাহিক তৃল্য অর্জনের শিক্ষা || 
যে বাঁণে গন্ধর্ব বান্ধে রাজ! দর্স্যোধনে | 
সেই বাণ ধনগ্জয় যুড়ে ধনুণ্তণে || 
বান্ধি গন্ধের গল! ভজের সহিত | 
নিজ রথে চড়াঁইয়। চলেন ভ্বরিত || 
দুর্ষে্যাধন নাঁরী সহ গন্ধব্রের পতি | 
মুহূর্তেকে উপনীত ধর্মের বসতি || 
সমর্পিয়া সকলেরে করে নিবেদন । 
যেবপে গন্ধর্ব-পতি করিলেক রণ || 
যুধিক্টির খুলিলেন দেঁহা'র বন্ধন । 
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন || 
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ধের পতি । 
ইহ কে উচিত নহে এতেক ভর্তি || 
চিত্রসেনে কহিলেন তুমি মতিমন্ত | 
চাঁলন করহ কেন ক্ষজ্িয় হুরস্ত || 
বালক অজ্ভুন করিলেক অপরাঁধ। 
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ | 
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান | 
যাহ শীঘ্র নিজলয়ে করহ প্রয়াণ || - 
শুনিয়! গন্ধব্বপতি আনম্দিতমনে | 
আশীব্বাদ করি তবে চলে সেইক্ষণে || 
মহাভারতের কথা অমূত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 


দুর্ধেযোাধনের সপরিবায়ে দেশে 
প্রস্থান । 

গন্ধ বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান | 
ছুয্যোধন আসি ধর্পমে করিল প্রণাম || 
বসিল মলিনমুখে হয়ে নঅশির | 
মধুর বচনে কহিছেন ফুধিষ্ঠির || 
শুন ভাই হেন কর্ম না করিহ আর। 
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাঁকার || 
বিশেবে বৈভবকালে ধর্ম আচরণ। 
ধম হলে নাহি করে ধর্মকে হেলন || 
কহিলেন এই মত বনু নীতিবাণী। 
অগ্রসরি নারীগণে আনে যাঁজ্ঞসেনী || 
দ্রৌপদীরে প্রথমিল যত নারীগণ। 
যতেক ছুঃখের কথা কৈল নিবেদন || 
তুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণী | 
নিজপ্তণে উদ্ধীরিল ধর্মনৃপমণি || 
বুঝিলাম কুরুবংশ রক্ষার কারণে | 
নিবসতি তোমা সবে কৈলে এই বনে | 
তবে কষ সবাকারে করিল সম্মান | 
ক্ষুধার্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্নপান ॥ 
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ। 
পরম কৌত্বকে সবে করিল ভোজন || 
রাঁজ৷ আদি করিয়া ভূঞ্জিল ক্রমে ক্রমে 
নাঁরীবৃন্দ আকুল হইল সবে ঘুমে | 
ভয়ে কেহ নাহি শোয় য়াজার কারণে । 
দ্রৌপদী সহিত আছে কথোপকথনে ॥ 
তবে মাঁনী দুর্ষে/াধন মলিনবদনে | 
বিদায় হইয়া চলে ধর্মের চরণে || 
মধুর সম্ভাষে রাজ করিয়া বিদায় | 
অগ্রসরি কত দুর যান ধর্মরাঁয় | 
শীঘ্বগামী চলে সবে যত সেনাগণ। 
বিরস-বদনে যায় রাজা ছুর্য্যোধন ॥ 
নগরে যাইবামাত্র আছে কত পথ | 
সেইখানে ছূর্য্যোধন রহাইন রথ || 
মাতুল শকুনি আর কর্ণ ছুঃশাসনে | 
সম্বোধি কহিতে লাগে নুভুঃখিতমনে || 


স্বসৈন/ সহিত দেশে যাঁহ সর্বজন | 
নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন || 
পূর্বের না বুবিন্ব আমি আপনার বল | 
সমূচিত বিধি তাঁর দিয়াছেন ফল || 
পুর্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে। 
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে | 
ঈভীমাঁজ্ভন হতে মোরে ম্নেহ তার অতি 
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম নরপতি || 
ভ্রাতভেদ করাইলে করিয়া! আশ্বাঁস। 
আমি মন্দমতি তাহে করিনু বিশ্বাস || 
অনুক্ষণ কহ সবে মারিব পাগুব | 

চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজি সব || 
পলাইলে দবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে | 
বান্ধিয়া লইতেছিল গন্বর্ব আশ্রমে || 
আর দেখ অপৰূপ রহুস্ত বিধির | 
আশক্ষন্ম হিংসিনু আমি রাঁজা যৃধিষ্ঠির || 
উদ্ধার করিল সেই আম! হেন জনে | 
মরণ অধিক লাঁজ মস্তক মুণ্ডনে | 
চিত্রসেন-হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে। 
অযশ উদ্ধার মোর করিল অজ্ভুনে || 
কোন লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন। 
নিশ্চয় না যাব দেশে এই নিবপণ || 
তবে কর্ণমহাঁবীর দেখিয়া অশক্য | 
কহিতে লাগিল কথা র%জ-হিত পক্ষ || 
শুন রাজ! কি কারণে চিস্ত অকারণ । 
জয় পরীজয় যত দৈবের ঘটন || 

ইম্দ্ দেবরাজ হন অমর ঈশ্বব। 
সদাকাল দেখ তাঁর দানবের ডর. || 
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তীরে । 
পুনর্বার পাঁয় রাজ্য উপায় গ্রকারে || 
পূর্বাপর হেন নীতি বিধির আছ | 
কখন ব! জয় যুদ্ধে কু পরাজয় || 
কহিলে যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার-কারণ | 
আপনার স্বীয় ধর্ম কৈল প্রবর্তন || 
ধর্ঘমপুক্র যুধিষ্ঠির অধর্থ্ের ভয়ে। 

সে কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে || 

( ১৬ ) 


সৈন্য হেতু সেনণপতি জয় করে রন। 
পূর্বাপর এইমত বিধির ঘটন || 

শুন ওহে মহারাজ আমার বচন | 
আজি আমি কহি কথ! করিব যেমন || 
প্রতিজ্ঞা করিন্ু আমি সবাকার আগে । 
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক মোর ভাগে || 
তব হস্তে ভীমসেন ন। ধরিবে টান । 
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান || 
পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান । 
শাক্সরমত কহি শুন তাঁহার ৰিধাঁন || 
বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে | 
অপত্য সমান শ্নেহ নাহি অন্ত জনে || 
শন্রে কেহ নহে রাজা ব্যাধির সমান | 
সবাঁরে অধিক দেখ দৈব বলবান || . 
দৈব'রণ বুঝি ক্ষমা! করিলাম সবে । 
মনুষ্য হইলে বলি অপমান ভবে || 
এতেক বলিল যদি সর্ষের নন্দন | 
তথাপিহু মৌনভাঁবে আছে হুর্যেযাধন || 
ভেনকাঁলে মিলি দৈত্য দানব সকল | 
দুর্য্যোধন-ছুঃখে কহে হইয়া বিকল || 
আমার বংশেতে জন্ম হইল ইহার। 
তেই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাঁকাঁর || 
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শুন্তবাণী | 
ঘরে যাঁহ ওহে রাজ কর্ণকথা শুনি | 
যাহ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজ ভাপন আশ্রয় | 
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাঁজা কভু মিথ্যা নয় || 
যুদ্ধে পরাজয় হেতু ন। করিহ মনে | 
দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে || 
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি । (২১) 
সসৈল্েতে নিজালয়ে যায় শীঘ্বগতি || 
পাইয়া এ সব বারী ভীষ্ম মহাঁবল। 
ধৃতরাকইউ-অগ্রে গিয়া কহিল সকল | 
তোঁমাঁর পুজ্রের কথ করহ শ্রবণ । 

যে হেতু বিলম্ব তার হল এতক্ষণ || 
যথায় কাঁম্যকবন প্রভাসের তীর। 

পঞ্চ সহোদর যথ! রাজা ঘুখিস্তির || 


ছুষটবুদ্ধি কর্ণ শকুনির ছুষ্টপণে । 
দেখাতে বৈভৰ গেল লয়ে সর্বজনে || 
গদ্ধর্্ব অধিপ সহ সংগ্রাম হইল | 
সসৈন্যে শকুনি কর্ণ দুরে পলাইল || 
নারীরন্দ-সহ পরে ধরি ছুর্ষেযাধনে | 
গন্থা্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধনে || 
দয়ার সাগর অতি ধর্মের তনয় । 
উদ্ধারিতে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয় || 
এখন এপ যার ধর্ম আচরণ । 
ইহাঁর সর্বত্র জয় জানিহ' রাজন || 
শুনিয়া অন্ধের হল বিকলিত মন। 
বহুমতে নিন্দা করে নিজ পুজ্রগণ || 


হক্তিনায় সশি্য ছুর্বাসার আগমন । 

জনমেজয় বলে মুনি বহু বিবরণ । 
সহজে অশ্রদ্ধবুদ্ধি রাঁজা তুর্য্যোধন || 
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নান! ছুরাঁচারে | 
ক্ষমা বন্ত ধর্মশীল ধর্ম-অবতারে | 
তথাঁপিহ করি স্নেহ তারেন সন্কটে। 
হেন জনে ছুঃখ ছুষ্ট দিলেক কপটে ॥ 
মুত্যু হতে উদ্ধারিল যেই মহাজন । 
পুনরপি বাঞ্জা করে তাহার মরণ || 
অহিংস! পরম ধর্শ না! করে গণন। 


সে হেতু সবংশে মজে রাজা ছুর্যে্যাধন || 


শুনিলাষ মিষ্টকথা৷ তোমার বদনে | 
অতঃপর কি করিল ছুষ্টবুদ্ধিগণে | 
শুনিবাঁরে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান | 
পিতামহগণ তবে গেল কোন স্থান || 
শুনিতে অখনন্দর বড় জন্ময়ে অন্তরে | 
মুনিবর বিবরিয়। বলহ.আমারে || 
বলেন বৈশম্পাঁয়ন শুন কুরুবর | 
কাম্াক কানে আছে পঞ্চ সহোদর || 
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম আচরণ | 
পূর্ববত শত শত ব্রাঙ্ণ ভোজন || 
 এথায় আসিয়া তবে কৌরবপ্রধান । 
গস্ববর্ধপতির হাতে পেয়ে অপমান || 


আহারে অরুচি হল অভিমান মনে | 
একান্তে বসিয়া কহে যত ছুষ্টগণে | 
হে কর্ণ প্রাণের সখ। মাতৃল ঠাকুর । 
কিমত প্রকারে মোর ছুইখ হবে দ্র || 
করিলে ভুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা | 
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা || 
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন | 
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন || 
গর্বন্ধ করিল যত মম অপমান । 
ততোধিক শক্রহস্তে হয়ে পরিত্রাণ | 
ইহা! হতে মৃত্যু শ্রেন্ঠ গণি শতগুণে । 
এতেক হুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে | 
আঁর দেখ পাগুবের পুণ্যের প্রকাশ । 
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য-নিবাঁস ॥ 
ইন্দ্রের সমন সঙ্গী ঢারি সহোদর | 
সুর্যযত্রল্য শত শত কত দ্বিজবর | 
মনের মানসে সবে করে নানাভোগ । 
দ্রপদনন্দিনী এক করয়ে সংযোগ || 
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবাঁন | 
মম গ্ুখ নহে তার শতাংশে সমান || 
সুর্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত | 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অস্ত |! 
অভ্ঞ্রনে জিনিবে হেন নাহি ভ্রিভুবনে | 
কুরাুর নর আর্দ আছে যত জনে || 
মাতুল ত্রিগর্ত তৃমি আমি ঢুঃশাসন। 
বনুশ্রম করিলে না পারি ক্দাচন || 
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়। 
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয় || 
প্রকারে পরম শত্রু যদি ভয় নাশ । 
আমার মনের হয় পুর্ণ অভিলাষ || 
এতেক কহিল যদি রাঁজা ছূর্য্যোধন । 
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রীগণ | 
কি কারণে তুমি কর পাগুবের ভয়। 
নিজ-পরান্রম নাহি জান মহশিয় || 
বুদ্ধিবলে করিব উপায় ষফত আছে | 
তাঁহাতে নিস্তার পায়ে ঘদি তার? বাঁচে 
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অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাঁগুবে | মহাঁবংশ-জাত তুমি খ্যাত চর়াচর | 
সামান্য কর্থেতে কেন চিস্ত এত সবে। | তব পুন্জ পিতামহ যত পূর্বাপর ॥ 


ঢুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা | মহাকীর্তিমন্ত যত সবে মহা'তেক্জা | 
তার কত দিনাস্তরে আসিল ছুর্বস! || ] সে মত হইলে ভুমি নিজে মহারাজা || 
সঙ্গেতে সহজ্র দশ শিষ্য মহখবি | কিন্তু পুর্বব পিতামহ করিল যে কর্ম । 
মধ্যাহ্-কু্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি || ; সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম | 
ঈর্যোোধন শুনে যবে খবি-আগমন |. | যজ্ঞ তপ ব্রন্ত আর ব্রান্ষণ ভোজন | 
আগুসরি কত দুরে গেল সর্বজন || নুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পান || 
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত। দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে । 
মুনির চরণে সবে হল দণ্ডবত || বিক্রয় করিতে ওুপাঁধিক না! লইবে ॥ 
প্রণাম করিল শিষাগণে সর্বজনে | পালন করিবে প্রজ' পুভ্রের সমানে । 
বসাইল ম্নিরাজে রত্বসিংহাঁসনে | ৰ দেঁষমত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জনে || 
নুশীতল আনি জল রাজা দুর্যোঁধন | | মান্তজনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান। 
আপাঁন করিল ধৌত মুনির চরণ | । যে কিছু কহিবে কথ! বিনয়-গ্রধান | 


সেই মতে পুজিলেক শিব্যের সমাজে । টা উচিত কন্ম পরম পৌরুঘ || 
করযোঁড় করি তবে রাজা ছুর্যোঁধন | | দুষ্ট বুদ্ধিদাঁতা কর্ম দুষ্ট দুরাঁচাঁর। 
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন | সে সকলের সহ নাহি করিবে ব্যভাঁর || 


পাদ্য অর্থ আদি দিয় পৃজে মুনিরাঁজে ূ সতত ন1 হয় শান্তি সদা নহে রোঁষ। 





নিবেদন আছে কিছু কিন্তু ভয় হয়| ; সদত শাসনে যেন থাকে সর্ব ক্ষিতি| 
আমার ভাগ্যের কথা কহনে লা যাঁয় || ৃ অনুরক্ত থাকে যেন সকল নুপতি || 
আজি মোরে সুপ্রসন্ন হল দেবগণ । ৷ পরপক্ষে কদাঁচিত নহিবে বিশ্বাস | 
সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ || রাঁখিবে অন্তর জানি যত দাসী দাস | 
মুনি বলে শুনিয়াছি তব ভাগ্য কথা | | বিবূপ না হও কু আত্মপক্ষ জনে | 


সে হেতু আসিতে বাঞ্চ। বনুদিন এথা | ৰ পাঁলিবে এ সব কথা পরম যতনে || 
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে | | নন্ছুষ যযাতি আদি পুর্বববংশ যত। 
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুক ॥ 1 পৃথিবী পালিত সবে করি এইমত || 


রাজ! বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ | সে সবা হইতে তব বিপুল বিতব। 
জানিন্ন প্রসন্ন মোরে দেব-দ্বিজগণ || [দ্বিগুণ পাইবে শোভ1! হইলে এ সব || 
পাইলাম আজি পুর্ব তপস্তার ফল। এত শুনি সবিনয়ে বলে কুরুপতি। 
নিশ্চয় জাঁনিন্ মোর জনম সফল || যাহ! করিয়াছি আমি আপন শকতি || 


জানিলাম আজি মোরে সুগ্রসন্গ বিধি | অতঃপর যাহা হয় তব উপদেশ । 
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি || ; আপনি করিয়া কপ কহিলে বিশেষ || 
বহুবিধ স্তব'কৈল কৌরবসমাজ | পাঁলন করিব যত্ত্বে তব এই কথা । 
বসিবাঁরে আঁজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ। আপনি হইলে মম জ্ঞান-চম্ষুদাতা || 
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে ।  পুর্বপিতাঁমহগণ ছিল উগ্রতপা। 
শহিবে এমন আর ক্ষজিয়ের কুলে || (স কারণে কর প্রড় এত ত্র কূপ | 
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এখন হইল প্রভু সফল জীবন । 
বিবিধ অনেক স্তরতি কৈল ছুর্যোধন || 
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ। 
করিল আনন্দমতি কৌরবসমাজ || 
নান? বাক্য কথায় কৌতুক মনন্ুখে । 
মুনিরে করিল বশ যত সভ্যলোকে || 
একদা একান্তে বসি রাঁজা দুর্ষ্যোধন | 
ডাঁকিল শকুনে কর্ণ ভাঁই ছুঃশাসন || 
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব-গ্রধান | 
আমার বচনে সখা কর অবধান || 
বিচার করিনু এক আমি মনে মনে | 
পঞ্চ ভাই পাগুবেরা রহে কাঁম্যবনে ॥ 
দ্রপদনন্দিনী কষা লক্ষ্মীর সমান | 
তাহার প্রসাঁদে সবে পায় পরিত্রাণ || 
সুর্যের কপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে | 
পরম সন্তোষে তাহা ভুর্জে লক্ষ জনে || 
যত লোক যাঁয় তথা সবে অন পায়। 
যতক্ষণ যাঁজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় || 
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ষিধ ভোগ | 
অপুর্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ | 
দ্রপদনন্দিনী কষ করিলে ভোজন | 


কিঞ্চিত মাগিলে নাহি পায় কোন জন || 


গুতিদ্িন হেন মতে ভূগ্গায় সবায় | 


দশ দণ্ড নিশশাযোগে নিজে কিছু খায় || 


সেই কালে সেইস্থটনে যাবে মুনিরাজ | 
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ || 


দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেই স্থানে | 


সেবায় নহিবে ক্ষম ভাঁই পঞ্চ, জনে || 
দোঁষ দেখি মহাসুনি দিবে ত্রহ্মশাপ | 
মরিবে পাগুববংশ ঘুচিবে সন্তাপ || 


তোম!। সবাঁকার মনে না জানি কি লয়] 


থবিরে কহিব বুঝি যদি যোগ্য হয় || 
এতেক বলিল যদি রাজ ছূর্ষেযাঁধন | 
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্বজন || 

সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার | 
করিলে মন্ত্রণ এই সংসারের সার || 


' এমনি কৌতুকমতি আছে সর্বজন | 
ভক্তিভাঁবে করে নিত্য মুনির সেবন || 
একদ' দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ। 
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরবসমাঁজ || 
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর । 
ছুর্ষ্যধনে সম্ঘোধিয়। কহে মুনির || 
শুন রাজা ব্রিভূবনে পুরে তব যশ। 
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ || 
ইস্ট বর মাগি লহ মম বিদ্যমান | 
বিদায় করহ শীঘ্ যাই যথাস্থাঁন || 
মুনির বচন শুনি রাজা ছুর্ধ্যোধন | 
গদগদ্দভাঁবে কহে বিনয় বচন ॥ 
ধন ধর্মা ধর! পুজ্র বিভব বিপুল | 
কেবল তোমার মাত্র আশীর্বাদ মূল || 
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার | 
কেবল রন্ক ভক্তি চরণে তোঁমার || 
আর 'এক নিবেদন শুন মহাশয় | 
কহিতে সক্ষৌচ করি ক্লুপা যদি হয় || 
যথায় কাম্যকবশে পাঙ্ডর তনয়। 
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয় || 
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি । 
সেকালে অতিথি হবে ওহে মহাঁবি || 
ভক্তিভাব বু'ঝয়ী জাঁনিবা তার মন । 
সবে বলে ধর্্বন্ত পার নন্দন || 
পুজা করে দেব-দ্িজে তক্তি অতিশয় । 
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয় || 
সকাঁলে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত। 
রন্ধন. করেন কষ নিত্য নিয়মিত || 
ভোজন করয়ে যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ | 
তাহার মব্যেতে যদি হয় লক্ষ জন || 
নান! দ্রব্য পরিপুর্ণ থাকে সে সময় । 
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায় ।| 
অভক্তি ভক্তির ভাব ন। হয় বিদিত। 
সেকাঁরণে কালাতীতে যাইতে উচিত || 
দশদণ্ড নিশা যবে উত্তীর্ণ হইবে। 
পাক সমাপন করি যাঁজ্ঞসেনী খাবে | 


শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্বজন | 
সেই কালে )শিষ্যসহ যাবে তপোধন || 
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে | 
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে ॥| 
সন্দেহ ভাঁঙিতে ইথে তোম। ভিন্ন নাই 
অবশ্ঠ যাইতে তথা দেখিবে গোৌসাই | 
্যেচাধন নৃপতির নঅ কথা শুনি । 
রূপা করি কহিতে লাগিল মহাম়ুনি | 
কোন ভার দিলে রাজা এই কোন কথা | 
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সব্বথা || 
জনিব সত্যের ভাব রাজা যুধিন্টিরে | 
দ্বিতীয় করিব স্নান পুক্করের নীরে || 
তুতীয় তোমার বঁক্যে করিব এ কাঁজ। 
শীঘগতি বিদায় করহ মহারণজ || 
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা ছুর্ষেযাধন | 
সবান্ধবে গুণাম করিল হৃষ্টমন || 
বহুবিধ বিনয় করিল সর্বজনে | 
সেই মতে সাদরে সম্ভাধষি শিষ্যগণে || 
বিদাঁয় হইয়। মুনি করিল গমন | 
রহিল আনন্দমনে রাঁজা দুর্ষে)ঁধন || 
ক!ম/কবনে যুধিষিরের নিকট ছুর্বস।র 
জাগমন। 

বিদায় হইয়। মুনি ভুর্ষেযাধন-স্থাঁনে | 
বনু শিব্য সহ যায় আনন্দিতমনে || 
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে | 
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে || 
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর | 
কাম্যবনে যাঁব যথা রাজ। যুধিষ্ঠির || 
বহুদিন পরে তারে করিব দর্শন | 
পরম ধর্াত্া তারা ভাই পঞ্চজন || 
এভাসের স্নান আর ধর্মের সম্তভাষ। 
দুর্ষ্যোধন রাজার মনের অভিলাষ ॥ 
অনায়াসে তিন কন্ম হবে এককালে। 
এতেক বলিয়া মুনি পূর্বদিকে চলে || 
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন। 
হেনকালে অন্তাঁচলে যান বিকর্তন || 


১২২ 
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পুববদিক সুপ্রসন্ন কৈল কলানিধি | : 
কুমুদিনী বিকসিতা দেখিয়া কৌমুদী | 
মাধব মাসেতে সিতপক্ষ চতুদ্দিশী | 
সেই দিন যাত্রা! করে ছুব্বাস! মহর্ষি.|| 
বৌতুকে পথেতে নান! কথার প্রবন্ধ | 
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ || 
অতিক্রান্ত হল ক্রমে যবে অদ্ধ নিশি । 
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঞবি | 
যথায় ধর্দ্দের পুজ্র রাজ! যুধিষ্ঠির | 
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর || 
যুধিষ্ঠির শুনি তবে মুনি-আগমন | 
আগুনরি কত দুর যাঁন পঞ্চজন || 
দুব্ব্ণাসা দেখিয়া সবে আনন্দিতমন | 
সেই মত চলিল যতেক দ্বিজগণ || 
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্টির করেন বিচার | 

এ রাত্রে কি হেতু মুনি করে আগুসার || 
বিশেবে ছুন্বাস! মুনি আর কেহ নয় | 
অপ্পদেোবে মহারোষে করিবে প্রলয় || 
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা | 
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা || 
দেখিতে দেখিতে তথা আসে মুণিরাজ | 
সংহতি সহজ দশ শিষ্যের সমাজ || 
সন্ত,মে চরণে পড়িলেন দণুবৎ | 
আদর করেন যেন দেবের সম্মত || 
মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজনে | 
সেইমত সম্ভাষেন যত শিষ্যগণে | 
আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ | 
মুনিরাঁজে সম্ভাষণ! করে সব্বজন || 
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল। 
জ্যের্ঠজন কনির্থেরে আশীব্বাদ দিল |! 
সমাঁন সমান জনে ধরি দেয় কোঁল। 
নমস্কীরে আঁশীব্ৰরণদে হল মহাগোল |1 
তবে যুধিষ্ঠির রাজ। যুড়ি ছুই কর। 
বিনয় করেন মুনিরাজ বরাবর || 

ধর্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন । 
শুনিবারে ইচ্ছা! আগমনের কারণ 


১২৪ 


কোঁন দেশ হতে আজি হল আগমন | 
কোন দেশ করিবেন মঙ্গল-ভাজন || 
তীর্ঘ অনুসারে কিম্বা মম ভাগ্যোঁদয়। 
বিশেষ করিয়া কহ কুপা যদি হয় || 
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি । 
সশিষ্যে হস্তিনাপূররে গিয়াছিন্ আমি || 
অনেক করিল সেবা ভাই শত জনে | 
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হল মনে || 
এ হেতু এথাঁয় এবে করি আগমন | 
যেমন পাব কুরু আমার তেমন | 
আর এক কথ শুন ধর্মের নন্দন | 
পথশ্রমে ক্ষুধাতর আছি সব্ধজন ॥ 

রন্ধন করিতে কহ যাহ শীতপ্বগামী। 
তাঁবত প্রভাঁসে গিয়। সন্ধ্যা করি আমি || 
শুনিয়া মুনির কথা ধর্মের তনয় । 
মদেতে চিন্তেম আজি নাজাঁনি কি হয়| 
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ | 
অনুমতি দিলেন মুনির উপরোধি | 
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয় | 

সে কারণে আগমন আমার আলয় || 
সন্ধ/ হেতু গতি এবে কর মহাশয় । 
করিব যে কিছু মম ভাগোদয়ে হয় || 
তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে। 
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে || 
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে | 
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ভ্রমে | 
ধর্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল | 
উপায়়ন। দেখি কিছু প্রমাদ গণিস || 
কষা বলে যেই কথা কৈলে মহাশয় | 
হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে গ্রলয় || 
সশিষ্য অতিথি হল উগ্রতপা, খধি | . 
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি || 
রজনী প্রভাতে কালি সুর্যের প্রসাদে। 
দশলক্ষ হইলে ভুর্গীব অপ্রমাদে || 

ধর্ম বলিলেন ক্ষ উত্তম কহিলে | 
মুপি-ক্রোধাঁনলে আজি সবে দগ্ধ হৈলে। 


কি কর্ম করিবে কালি প্রভাতে কেজানে। 
ছুর্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাঁণে || 
দ্রৌপদী কহিল এ কি দৈবের সংযোগ | 
আমার কর্মের ফল কে করিবে ভোগ || 
নুকর্খের চিহ্ন যদি হত মহারাজ । 
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ || 
আমা সবা হতে কিছু নহে শ্রতীকার | 
কেবল কারণ কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার || 
তবে ত দ্রৌপদী দেবী ভাবে মনেমন | 
কষও বিনা এ সময়ে রাখে কোন জন |; 
হে কৃষ্ণ করুণাঁসিন্ধু জগতের পতি । 
রক্ষী কর কৃষ্ণচন্দ্র পাওব-সারথি || 
তুমি যদি এইবার করহ রক্ষণ | 

নতুবা পাগুব-বংশ হুইল নিধন || 

এমত দ্রৌপদী দেবী অলক্ষণ ভাঁবে। 
যুধিষ্টিরে কহে দেবী কহ কিবা হবে || 
বড়ই অনর্থ হল ছুবর্বাদাগ্রমনে | 
বুঝিলাম রক্ষা নাহি শুনহ রাজনে || 
দ্রপদীর মুখে রাজা শুনিয়া বচন | 
জ্ঞানহত যুখিষ্ঠির হইল তখন || 

হে টম়ুখে বসি রাজা ভাৰিতে লাগিল | 
ছুব্ধাসার ক্রোধে বুঝি সকলি মঞ্জিল ॥ 
এসময় কষ বিনা! কে করে তারণ। 
ভকতের নাথ ক্ষ পতিত-পাবন || 
কোথা ক্ষ কৃষও রে বলি ডাকে উচ্চৈঃন্বরে 
পার কর জগন্নাথ বিপদসাগরে || 

পার কর শ্রীগোবিন্দ মোরে মহাশয় | 
রাখহ পাগুবকুল মজিল নিশ্চয় !| 
তোমা হেন আছে যার মহারতুনিধি | 
এমন সংযেগ তারে মিলাইল বিধি || 
তোমারে পাগুববন্ধু বলি লোকে কর়। 
সে কথা পালন কর ওহে দয়াময় || 
কৃত সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া । 
ডাকিতেছে কেথ' কষ উদ্ধার আসিয়। 
তথায় কৌতুকে কষ দ্বারকানগরে | 
শয়ন করিয়ধছেন রুক্সিণীর ঘরে || 


ব্যগ্র হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ । 
বাঁজিল ঃঅস্তরে যেন কণ্টকের ঘাত || 
রহিতে নাহিক শক্তি তক্তছুঃখ জানি । 
ব্স্ত হয়ে উঠিলেন দেব চক্রপাঁণি | 
চিন্তান্িত অত্যন্ত করেন ছটফট | 
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট || 
ত্র চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কাঁরণ। 
ছেন বুঝি কোথা যাবে হইয়াছে মন || 
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়। 
অকম্মাঁৎ মনে হল বুঝি অভিপ্রায় | 
শ্রীরুষ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তম] | 
অদ্যকর এই অপরাধ কর ক্ষম৷ || 
ভক্তাধীন কারি মোরে স্থজিল বিধাতা | 
আমার কেবল ভক্ত স্ুখছুঃখদাতা || 
মম ভক্তজন যথা! তথা থাকে সুখে । 
আমিহ তথাঁর থাকি পরম কৌতুকে || 
মম ভক্তজন দেখ যদি ছুঃখ পায়। 

সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় || 
সে কারণে তক্তদুঃখ খণ্ডাই সকল। 
নহিলে কি হেত নাম ভকতবৎুসল || 
আমার একান্ত ভক্ত রাঁজ। যুধিষ্ঠির | 
বিপদসাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির || 
দুঃখ পেম্পে বলি ডাকে কোথা জগন্নাথ । 
বখজিল অন্তরে সেই করটুতৈর ঘাঁতি ॥ 
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্মের নন্দন | 
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন || 

এই আমি চলিলাম যথা ধর্মমণি। 

এত শুনি কহেন রুক্সিণী ঠাঁকুরাণী | 
তোমায় একান্ত ভক্তি আছয়ে পাগুবে। 
সর্ধকাল এইবপ জাঁনি অনুভবে || 
বিশেষ করিল বশ দ্রপদের সুতা । 
তোমণর বাসন সর্বকাল থাক তথা || 
এখন রজনীকালে উচিত না হয়। 

সে কারণে নিবেদন করি মহাশয় || 
যাইবে অবশ্বা কাঁলি তপন উদয় | : 

যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময় | 


শ্রীরূঝ্ বলেন সত্য কহিলে যে তুমি। 
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি | 
সবংশে মজিবে রাঁজ' ধর্দের নন্দন | 
আমার গমন তবে কোন প্রয়োজন || 
এত বলি করিলেন গরুড়ে ম্মরণ | 
আইল ম্মরণমাঁত্রে বিনতাঁনন্দন | 
বসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ | 
সম্মুখে দ্ীড়ায় বীর করি যোড়হাতি || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান | 
কাশীরাম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 
যুধিষিরের স্মরণে শ্রীকুষের কাঁখাকবমে 
ভাগমন। 

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়৷ চরণ | 
কি হেতু নিশাতে প্রভূ করিলে স্মরণ ॥ 
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন। 
শীপ্বগতি কহ হরি তার বিবরণ || 
শুক্কষ বলেন সখা পাগুপুভ্রগণ | 
বসতি করেন যথা করিৰ গমন || 
এত বলি খগোপরে করি আরোহণ | 
নিমিষেকে উপনীত যথা কাম্যবন || 
এথায় ভাবিতচিত্ত ধর্মের নন্দন | 
হেনকাঁলে আঁসিলেন হরি খগাসন ॥ 
যৃধিষ্টির শুনি তবে কৃ আগমন | 
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন | 
ব্যগ্র হয়ে কত দুরে গিয়া পঞ্চ জনে । 
নিকটেতে পাইলেন দৈবকীনন্দনে || 
আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি | 
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ু-নিধি || 
চিরদিন-সমাগমে দেন আলিঙ্গন । 
আনন্দসলিলে পুর্ণ হইল লোচন | 
পূর্ণ করি মানিলেন মন অভিলাষ । 
অন্য অন্য সর্ধবজনে করিল সন্ভাঁষ | 
গোঁবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার । 
যুখিষ্টির কহে ক্ষ কি.কহিব জার || 
কহিতে বনে মম মাহি স্করে তা । 
এত রাত্রেশিষ্য সই অভিথি ভূর্ববাঁসা || 


প্রভাসের কুলে খেল সন্ধ্যার কারণ | 
উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন || 
সবংশে মজিনু আমি বুঝি অভিপ্রায় । 
কাতর হইয়া তেই ডাকিনু তোমায় || 
তোমা বিন! পাগুবের আর কেহ নাঁই। 
আত-নিবেদন এই কহিলাম ভাই | 
রাঁখিবে রাঁখহ নহে যাঁহা মনে লয়। 
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় || 
যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়ণে | 
গোবিন্দ কহেন টিস্তা ন। করিহ মনে || 
শিষ্যগণ সহ মুনি আন্ুুক হেথায়। 
সবাঁকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় || 
এত বলি আনন্দিত করিয়। ধর্মমণি | 
স্বরিত গেলেন কৃষক যথ! যাজ্ঞসেনী | 
রুষেঃ দেখি ভ্রৌপদীর পুরে অভিলাষ | 
বলিতে আসন দিয়! কহে মছুভাষ || 
ভকতবগুসল প্রভু তুমি অন্তর্ধামী। 
দীনবন্ধু নাম সত্য জাঁনিলাম আমি || 
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান 
দুঃখিত দেখিয়! প্রভূ কর পরিত্রাণ || 
সশিষ্য ছুর্বাসা মুনি অতিথি আপনি । 
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাঁণি || 
শ্রীরুষ বলেন তাহা! বিচারিব পাছু। 
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাঁই দেহ কিছু ।! 
বিলম্ব না সহে মোরে অন্ন দেহ আনি । 
পম্চাঁৎ করিব যাঁহা কহ যাঁজ্ঞসেনী || 
রুষ্ধ। বলে জান নিজে সব সমাচার | 
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার || 
অন্ন দিতে আমি যদ্দি হতেম ভাজন। 
ঘোর অন্ধকারে নাহি.হত আগমন || 
ছল করি কহ কথ জানিয়া সকল। 
বুঝিতে ন! পারি হরি মম কর্মফল ||" 
শ্রীরুষ বলেন ক্ষুানলে তনু দয়। 
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় || 
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন | 
উঠ উঠ বিলস্বেতে নাহি প্রয়োজন || 





এত শুনি কহে তবে দ্রপদতনয়া | 
বুঝিতে ন! পারি দেব কর কোন,মায়া |) 
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি 
ভুর্জিলেন সেইকাঁলে যত দেব খষি || 
অবশেষে ছিল কিছু করিন্ু ভোজন । 
শুন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ || 
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হল নিশি 

কি কর্ম করিব শুন্য অরণ্যনিবাসী ॥ 
শ্বীকুষ বলেন যাঁজ্ঞসেনী শুন বলি। 
অবশ্ঠ আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী || ) 
রন্ধন ব্যঞ্জীন অন্ন যে কিছু আছয়। 
অস্পেতে হুইব তৃপ্ত কিছু হলে হয় ॥ 
আলম্ক ত)জিয়া উঠ করহ তল্লাস। 
বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস || 
কুষ্ের বচন শুনি কষ! গুণবতী | 
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্বগতি || 
আনিয়া দ্রৌপদী কহে দেখ জগন্নাথ । 
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত || 
শাকের সহিত এক অন্নমাত্র ছিল। 
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল || 
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর । 
জলপান করিলেন ভরিল উদর || 
কৌভুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ | 
উদ্ধার করিয়া! দন উদরেতে হাত || 


৷ দ্রৌপদীরে কহিলেন মোর ক্ষুধা গেল। 
আজিকার ভোঁজনেতে মহাতৃপ্তি হল | 


ইহা। বলি পুনঃপুনঃ তুলেন উদ্ার | 
ত্রিভুবনে সেই মত হুইল সবার ॥ 
সব্বভূতে আতআ্মীবপে যেই নারায়ণ | 
তাহার তৃক্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন || 
হেথায় ছুর্বীন। খুবি সহ শিষ্যগণ | 
বুঝিতে ন। পারে কিছু ইহার কারণ || 
উদর পুরিল মন্দীনলে সবাকাঁর | 
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্ধার | 
বিম্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ | 
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ | 


মুনি বলে শুন শুন সব শিষ্যগণ | 
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ |! 
অকস্মাৎ হল দেখ উদর আধ্য্যান | 
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ || 
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে | 
পথশ্রমে এমন কি পারিবে হইতে | 
শিষ্যগণ বলে যাঁহা কৈলে মহাশয় | 
আম! সবাঁকার মনে হইল বিস্ময় | 
সন্ধ্যা হেতু যায় মুণি প্রভাসের জলে । 
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে || 
অকম্মাৎ এই মত হল সবাঁকার । 
উদর পূরণে ঘন উঠে ধুমোদ্পাঁর || 
অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন। 
কেহ না কহিল কারে লক্জ্ার কারণ || 
মুনি বলে মহাশ্তর্ষে; ডুবে মম মন | 
ব্রক্মাণ্ড ভাঁবিয়। কিছু না পাই কাঁরণ | 
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে । 
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিক্টিরে || 
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ । 
কোন লাঁজে তারে গিয়া দেখাব বদন || 
ঝিয়া বিধান তবে করহ বিঢার | 
শিব্যগণ বলে প্রভু কি কহিব আর || 
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাঁবৰ কি কাঁর৭ 
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন || 
ঈশ্বন করিলে কালি উঠিয়। গ্রত্যুষে | 
অতিথি হইয়া যাব পাণডব সকাশে || 
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয় | 
মুনি বলে এই কথ! মম মনে লয় || 
বঞ্চিব রজনী আজি প্রভাসের কুলে। 
.যে কিছু কর্তব্য কালি উঠিয়া সকালে 
এত বলি সবে তবে করিল শয়ন | 
জানিলেন সব তত্ব দৈবকীনন্দন ||. 
কষ) সহ যান কৃষও যথ। যুধিষ্ঠির | 
সবার সম্মুখে কহে দেব ঘছুকীর || 
শুন শুন ধর্ম্রাঁজ করি নিবেদন । 
দ্রৌপদী প্রস্তুত কৈল করিয়! রন্ধন || 
(8 ৯৭ 9). 


সকল সম্পুর্ণ হইল বিলম্ব কি আর | 
ভীমেরে করহ আজ্ঞা মুনি ডাঁক্বাঁর || 
শুনিয়৷ কৃষ্ংের কথা পাওডব নন্দন | 
আশ্চর্য্য তখন রাজ! ভাবে মনে মন || 
প্রস্তুত হইল সব কাঁরণ জানিল। 

মুনিরে ভাকিতে রাজা ভীমে আজ্ঞা দিল || 
কতদ্ুরে গি়্া ডাঁকে পৰন নন্দন | 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন ভীমের গর্জন || 
শীঘ্র এস মুনিগণ বিলম্বে কি কাঁজ। 
প্রস্তুত হয়েছে সব ডাকে ধর্দমারাজ | 
ভীমের পাইয়া শব্দ যত মুনিগণ | 
শীঘগতি মিলি সবে দুর্বসারে কন || 
শুন শ্রন ডাকে অই পবননন্দন | 

ইহার উপায় মুনি কি হবে এখন || 

এই রাত্রে যদি সবে করিব ভোজন | 
চলিতে নহিবে শক্তি হইবে মরণ || 
নাহি গেলে মহাবীর আসিবে হেথায়। 
মনেতে ভাবিয়া মুনি করহ উপায় ।। 
তুমি না করিলে ত্রাণ কে করিবে আর | 
পলাইতে শক্তি নাই তুমি কর পার || 
সকলে পাইল ভয় যত খুবি মুনি। 
অন্তরে জপেন নাম রাখ চত্রপাণী ||, 
উদর হয়েছে ভারি উঠিছে উদ্ধীর | 
এসময়ে যছ্ুনাথ সবেকরপার।। 
এইমত বন্ছ স্তব কৈল সর্ধথজন । 

ভীমেরে ডাকেন কৃষ্ও শুনহ বচন || 
পথশ্রমে নিদ্রায় আছেন মুনিগণ। 
নিদ্রাভঙ্গ নাহি কর পবননন্দন || 
শঁনয়! কৃষ্ণের আজ্ঞা পবননন্দন | 

তথ। হতে ধর্ম কাঁছে আসে ততক্ষণ || 
অনন্তর মিষ্টবাক্যে কহে জগন্নাথ । 
আনন্দেতে ফাহ'নিদ্রা পাগুবের নাথ || 
মুনির কাঁরণে মনে ন! করিহ ভয় | 
আজি না|! আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয় || 
স্নান দান করি কালি প্রভাঁসের ঝুলে। 
ভোক্গন করিবে সবে আসিয়! সকালে || 


অহ 

শুনিয়। কুষেওর মুখে এতেক বচন | 

ধর্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ || 
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন করব । 
পাগুবকুলের আজি হল পুনর্জন্ম |] 
বিস্তর কহিয়! আর নাহি প্রয়োজন । 
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ || 

ন। জানি পুর্বেতে কত করিনু কুকর্ম | 
সে কারণে ছুঃখে ছু৪থে গেল মম জন্ম |! 
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক । 
অপ্পকালে পিতা মম গেল পরলোক ॥| 
গৌয়াইন্ু সেই কাল পরের, আলয় । 
দুঃখ ন। জানিনু অতি অজ্ঞান সময় ॥ 
তদন্রে ডুষ্টবৃদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা | 
জত্বগৃহে প্রাথ পাই বিদ্র-মন্ত্রণা || 
বনের অশেষ ছুঃখ ভ্রমণ সম্কটে | 
আপনি রাখিলে ধতরাষের কপটে || 
এ সব সম্কট হতে তুমি মাত্র ত্রাতী 
এমন সংযোগ আনি করিল বিপাতা || 
রাজ্যনাশ বনবাঁস হীন সর্ববধর্থো | 
বিধির নিমৃক্ত এই পুর্বমত কর্ধে ॥ 
সবে মাত্র পুর্ববংশে ছিল উগ্রতপা । 
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কূপা || 
এতেক কছেন যদি ধর্শোর নন্দন | 

. অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ন || 

শুন ধর্মসুত যুধিষ্ঠির নপমণি | 

কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি | 
পাইলে যতেক হুঃখ অন্যথা না হয়| 
কিন্তু তুমি ধর্ম নাহি ত্যজ মহাশয় | 
তুমি যে কহিলে আমি হীন সর্বধর্মে | 
পৃথিবী পবিত্র হল ভোমার সুকর্মো || 
দান ধর্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে |. 
আছয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মনে || 
দুর্বলের বদ ধর্ম আমি জানি ভালে । 
এই ছুঃধ তোমার খণ্ডিবে অপ্পকালে || 
অধন্ীজিমের নুখ কু সিদ্ধ নয়।. 
জোয়ারের জল প্রায় ্ঘণকাঁল রয় |! 


এ পি পশলা পি শি শি সে রি 


০ পাশ 


| 


মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন | 
মহাকষ্টে মোরে নাহি ছেড়ো কদাঁচন || 
এত বলি জনার্দন লইয়! বিদ্বায় | 
গরুড় উপরে চড়ি যান দ্বারকায় | 
রুষেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চ জন | 
হৃষ্টমনে সবে তবে করেন শয়ন || 
ছুর্বানার পারণ। (২২) 

প্রভাঁতে উঠিয়া তবে ধর্নোর নন্দন | 
নিত্য কৈল নিয়মিত কর্ম সমাপন || 
তুর্বীসা অতিথি হেতু সটিস্তিত মন। 
নাল? কার্যে নান। স্থানে ধায় সর্বজন || 
ফল পম্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে। 
ভীমার্জন দৌহে যান মুগয়। কীরণে || 
শ্নান করি আসিলেন দ্রপদনন্দিনী | 
আনন্দ বিধানে পুজে দেব দিনমণি || 
নানা দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্বজন | 
দ্রপদনন্দিনী গেল কঙ্গিতে রম্বান 1 
যথার রন্ধন করে দ্রপদনন্দিনী | 
সত্বর তথায় আসিলেন ধন্মীমণি || 
কহেন মধুরবাঁক্যে ধর্মের নন্দন | 
শীঘ্রগতি গুণবতি করহ রন্ধন || 
আজিবণর দিন বদি যায় ভাঁলন্মতে। 
তবে জাঁনি কিছুবণল বাচিব জগতে || 
মহোগ্র ছুর্বাসা বি সর্ব লোৌকে বলে। 
সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে || 
মান করি অবিলগ্ঘে আলিবে সেজন । 
মংহতি করিয়! যত শিষ্য তপোধন || * 
স্চ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন-পণন | 
তকে সে হইবে সবাকার পরিব্রাণ ॥। 
এই হেতু চিস্ত! বড় হয় মোর মনে । 
যাকবরিতে পার কষে আপনার গুণে | 
তোম। হতে সন্কটেতে সবে সদা তরি । 
তুমি করিয়াছ বন হজ্তডিনানগরী || 
তোমার যতেক গুণ ন1 হয় বর্ণনা । 

কুষ আর কষ পাগুবের সম্ভাবনা || 


আসিয়া! রাখিল রুষ্ ছিল যত দায় । 
এখন করহ তুমি উচিত যে হয় | 

রুষত। বলে মহারাজ করি নিবেদন । 
অপ্প কার্যে এত চিন্তা কর কি কারণ || 
ধর্পপথ-মত যদি আমি হই সতী | . 
একান্ত আমার যদি ধর্শে থাকে মতি | 
/সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে। 
দশ লক্ষ হলে ভুগ্জাইব অপ্রমাঁদে | 
চিন্ত! না করহু কিছু ইহাঁর কাঁরণ। 

এই দেখ মহারাজ করি হে রন্ধন || 
যাঁহ শীঘ শিষ্য.সহ আন মুনিবর | 
শুনি রাজা যধিষ্ঠির হরিষ অন্তর || 
হেথাঁয় ভুর্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে। 
করিল আহিক জপ প্রভাসের জলে || 
সেই মত কৈল যত শিষ্যের সমাজ | 
হেনকালে সবে ডাকি কহে মুনিরাঁজ || 
সবে জান কালি যেঞ্হিন্ু ধল্মরাজে | 


অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাজে || 


ঢল শীঘ্ব সেইস্থানে যাঁব সর্বজন | 
করিব ধর্মের প্রতি শান্তি আচরণ || 
এত বলি শিষ্য সহ চলে মুনিরাজ। 
শুনিয়। আনন্দমতি পাঁগুব-সমাজ | 
আগুসরি.কত দুর সর্বজন আসি 
সাদরে সশিব্য চলিলেন,মহাখষি || 
অনেক করিয়া ভক্তি ভাঁই পঞ্চ জনে | 
বসাইল মৃগচম্ম কুশের আসনে || 
সুশীতল জল আনি ধর্মের নন্দন | 
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ || 
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে | 
সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে || 
পান করি বন্দনা! করেন সবে শিরে । 
তবে ধর্ম নৃূপবর কহে ধীরে ধীরে || 
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি | 
পাইলাম আজি যত্ব বিন] রভূনিধি || 
প্রভাত হল মোর আঙিকার নিশি । 
কপ করি আমিলেন নিজে মহুণঞবি || 


পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমাঁন। 
নহিল না হবে হেন করি অনুমান || 
তপস্ত। করিল পুর্বে পিতাষহগণ । 

যে কিছু আমার আর পুর্বব উপার্জন্চ |! 
কূপ! কর আমারে সে ফলে সর্বজনে | 
নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে || 
যুধিষ্টির-মুখে শুনি এতেক বচন | 

তুষ্ট হয়ে বলে তবে মহা-তপোধন || 
শ্ঠন ধর্মানুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি | 
আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাঁণী || 
ত্রমি ধর্মাবন্ত, সত্যবাদী মতিমাঁন | 
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমাঁন || 
ধঙ্মেতে ধান্মিক তৃমি ক্ষজ্িয় ভুধার | 
সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভার || 
অসার সংসার এই সারমাত্র ধর্থী। 
তোমার হইল রাজ! সহজ এ কর্ম || 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এশ্বর্ফয মত্বতা | 
তোমার নিকটবন্তী নহিল সর্বথ! || 
কুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম । 
সময়ে গ্রবল হয় আপনার কন্মা || 
তাহাতে সন্তাঁপ নাহি করে জ্ঞানবান | 
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান || 
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য | 
পুথিবীর লোক যত করে ধন্ত ধন্য | 
তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল। 
ধার্মিক তোমার তুল্য নহিবে নহিল || 
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন। 
বন্ুমতীপতি-যোগ্য তুমি হে ভাঁজন ॥ 
এ তিন ভুবনে তব পরিপুর্ণ যশ । 
তোমার গুণেতে রাজ হইলাম বশ ॥ 
কিন্তু এক কথ। কহি শুন মহারাঁজ। 
সম্প্রতি তোমার.ঠীই পাইলাম লাজ || 
কহিয়া তোমারে এথা করিতে রন্ধন । 
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসেতে গেনু সর্বজন || 
সায়ংসন্ধ্যা অপ আদি যে কিছু আছিল। 
ক্রমে ক্রমে সর্বজন লমাপ্ত করিল || 


পথশ্রমে উঠিবারে শক্তি কারো নাই।. 
আলম্তেতে শয়ন করিল সেই ঠাই || 
আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ। 
তবসস্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন || 
ক্ষুধার্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন | 
নান করি গিয়া যদি হইল নান || 
ধন্ম বলে কালি মম দুরদুষ্ট "ছিল | 
সে কারণে সবাকাঁরে আলস্য হইল || 
হইল আমার যদি সুকর্মোর লেশ | 
তবে মহাম্বনি আসি করিলে প্রবেশ || 
দেবের দুললভি হয় তব আগমন । 
অণ্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাঁচন || 
মম শক্তি অন্ুবূপ অন্ন জল স্কুল 
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল || 
এত বলি মহানন্দে উঠি ধর্মপতি। 
নিকটে ডাঁকেন ভীমার্জন মহামতি || 
আজ্ঞা দেন ধর্মান্ৃত করিবারে স্কাঁন | 
শ্ুতমাত্র ছুই ভাই হল সাবধান || 
. মান! দিকে স্থান করি দিল অন্ন জল 
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল || 
আনন্দ বিধানে তবে ভাই ছুই জনে। 
শীঘ্গতি জানা ইল ধর্মের নন্দনে || 
ধর্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ। 
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ || 
হইবে রৌদ্রের তেজ হলে অতি বেল।। 
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন রৃক্ষতলা || 
যুনি বলে যুধিষ্ঠির তুমি সাঁধু জন। 
অস্টালিক1 হতে ভাঁল তোমার আশ্রম || 
কদর্ধয স্থানেতে যদি সাধুজন রয়। 
শ্বর্গের সমান তাহা বেদে হেন কয় || 
এত বলি মহাঁনন্দে উঠে মুনিবর | 
আনন্দ বিধানে বসে সহ শিষ্যবর || 
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্াস্থান | 
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান || 
অন্ন পারবেশনাদি করে সবে আনি | 
. বাড়িয়া ব্যঞ্জন'অম দেন যাঁজসেনী || 


সবে অতি শীঘ্বহ্ত ভাই পঞ্চ জন | 
যেই যাহ চাহে তাহ! দেন সেইক্ষণ || 
অপবৰূপ দেখ তার দৈবের কারণ। 
একবার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন || 
আশপুনার ইচ্ছাবশে যত করে ব্যয়। 
সুন্্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপুর্ণ হয় |] 
স্থানে স্থানে বসিলেন ত্রাহ্মণমগ্ডলী | 
ভোজন করেন সবে বড় কুতৃহলী || 

না জানি খায় বা কত দেয় কত আনি । 
খাও খাও বলে সবে এই মাত্র শুনি || 
অবিলম্বে তাহ পায় যাহ। অভিলাধা | 
ভোঁজন করিল দশ সহজ তপস্কী || 
অনন্তরে উঠ্টি সবে করে আচমন । 
সাধু সাঁধু ধন্যবাদ দেয় সব্বজন || 
ছুব্ৰধস! বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান | 
নাহল নহিবে আর তোমার সমান ॥ 
এমন গুকাঁর যি প্লীই বনবাঁস। 

তবে আর কিব! কায স্বর্গে অভিলাষ || 
তোমার ভ্রাভার সবে মহা গুণবান | 
দ্রপদনন্দিনী হয় লব্্মীর সমান || 
ভোঁজনে যেমন তপ্ত হইলাম আমি | 
এই মত নিরন্তর হবে তুষ্ট তুমি || 
কদাচিত চিন্তা কিছু নাকরিহ মনে | 
খগ্ডিবে তৌমাঁর্‌ ছুঃখ অতি অস্পদিনে | 
তোমারে দিলেক দুঃখ যাহর মন্ত্রণা। 
মজিবে তাঁহাঁর বংশ পাইয়া যন্ত্রণা || 
কহিলাম ধর্মাপুজ মিথ্য। নহে বাণী | 
দ্রৌপদী দেখহ এই লক্ষ্মী স্ববূপিণী || 
বিদায় করহ শীঘ্ব যাই তপোবন । 
শুনিয়! রুহেন তবে ধর্মের নন্দন || 
সফল এ জন্ম কন্ম মানিনু আপনি। 
যাঁহে এত কূপা কর কপাসিদ্ু মুনি |! 
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে। 
কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে || 
ছুর্বাসা বলেন রাজ! তুমি পুথ্যবানু। 
পৃথিবীতে নাহি আর তোমার সমান || 


সত্য করি কহি কথা শুন দিয়া মন | 
যবে গিয়াছিন আমি হস্তিনা-ভূবন || 
সেবাঁতে করিল বশ রাজা দুর্ষে/াঁধন | 
এথাঁয় আসিতে মোরে কহে পুনঃপুনঃ | 
নিয়ম করিয়। মোরে পাঠাইল হেথা | 
দশ দণ্ড রাঁত্রি পর তুমি যাবে তথা || 
$মনেতে করিল সেই নিশাকণালে গেলে। 
অতিথী নাঁরিবে সেহ পড়িবে জঞ্জালে || 
যধিষ্টির বলিলেন শুন মহাঁমুনি | 
সম্পদ বিপদ মোর দেব চক্রপাঁণি || 
আঁর এক নিবেদন শুন মহাশয় | 
তুমি যে আমিলে হেথা মোর ভাগ্যেংদয় || 
তোঁমাঁর চরণে যদি থাকে মোর মন | 
আমারে করিতে নষ্ট নারে তন্য জন || 
এত বলি ধর্্মপূজ্র নমস্কার কৈল | 
সন্তষ্ট হইয়! মুনি আশীর্বাদ দিল || 
আর চীরি-ভাই তবে বন্দে মুনিরাজে | 
সেইমত সম্ভাষণ করে শিষ্যমাঝো || 
সব আশীর্বাদ করি বেদবিধিমতে | 
ত্ট হয়ে সর্বজন চলে পুর্বপথে || 
আনন্দিত ভ্রাতসহ ধর্মের কুমার | 
ঢর্দ্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার || 
পরাণে কাতর দুষটবুদ্ধি ছুরাঁশয়ে | 
অস্ত বজের প্রায় বাগ্তিল হুদয়ে || 
আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল । 
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দ্র্বল || 
এইবপে ছুর্ষেযাঁধন চিন্তাকুল হয়ে। 
একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র লয়ে || 
ত্রিগর্ভ শকুনি কর্ণ ছুঃশাঁসন আদি | 
হেনক!লে কহে রাজ! কর্ণেরে সন্বোধি || 
ছুর্ষো1ধনের মনোছুংখ শ্রবণে কর্ণের 
প্রবোধ-বাক্য। 
এই মত নরপতি, চিন্তিয়া আকুল-মতি, 
অত্যন্ত উদ্বেগে ব্যগ্র হয়ে। 
ডাকাইল সর্বজনে) বদিল নিভৃত স্থানে, 
যত পাত্র-মিত্রগণ লয়ে || 


ছুর্ষেযোধন হেনকালে,কর্দেষম্বোধিয়া বলে 
অবধান কর মোর বোলে । 
দুঃখের নাহিক ওর, দগ্ধ হল তনু মোর? 
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে || 
বিশেষ তোষর! সবে? মন্ত্রণার অনুভবে, 
যে কিছু করিলে সুবিচার । 
করিতে আম্বার হিত,বিধি কৈল বিপরীত, 
এক চিন্তা কৈলে হয় আর | 
পুনগপুঁনঃ এই মতঃ উপায় করিন্ু যত, 
হিংসা হেতু পাঁগুপুক্রগণে | 
পরম সম্কট আর, হিতপক্ষ প্রতীকার, 
না জানি করিল কোন জনে || 
সকল বাঁলকমিলে, ক্রীড়ার কৌতুককাঁলে, 
ভীমেরে দেখিয়া! বলবান | 
কেহ তাঁরেমহেশক্য,নিবারিতে প্রতিপক্ষ, 
কালকুট করাইন্ু পান | 
বান্ধি হস্ত পদ গলে,ফেলিনু গভীর জলে, 
দৈবযোগে গেল রসাতল। 
কেবা দিল প্রাঁণদাঁন। রসকুপ করি পান্স, 
অযুত হস্তীর ধরে বল || 
অনন্তরেজত্ৃগৃহে,তারে পোড়াইয়া দেহে, 
ভাবিলাম করিব সংহার | 
বুদ্ধিবলে তাহে তরি, ছরন্তরাক্ষস মারি, 
পাইল পরম প্রতীকার ॥ 
কাঁলকাটিঅনায়াসে,গেলপাঞ্চীলেরদেশে। 
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে | 
কি দ্দিব ভাগ্যের লেখা, দ্রপদ হইল সখা, 
জিনিলেক লক্ষ দণ্ডধরে || 
অনন্তরে রাজ্যে আসি,অবনিমগ্ডল শীসি, 
যে কম্ম করিল যজ্ঞকালে। 
কে তার উপম। দিবেনা হইল না হইবে, 
ক্ষিতিমধ্যে ক্ষ্রিয়ের কুলে || 
পিতাঁমহ-মুখে শুনিঃ যহুকুলে চক্রপাণি। 
পূ্ণব্রহ্ম নিজে অবতার । 
নৃপতি চরণ ধৌতে,নিযুক্ত করিল তাঁতে, 
হেন জন যজেতে ফাহার || 


হইল এমনি ভ্রমঃ স্থলে হল জলভ্রমঃ 
তাঁহাঁতে ঘটিল যে ছুর্দশা। 
তাঁহেপেয়েঅপমাঁনগবাঁঞ্কা হল ত্যজি প্রাণ, 
সেই ঢুঃখে খেলাইনু পাশা || 
হখরিলেক রাজ্য ধন, দাসত্ব করিল পণ? 
তাঁহে জয় হইল আমার । 
অন্ধরাজ-বুদ্ধিদোষে১আঁপনধর ভাগ্যবশে, 
যাজসেনী করিল উদ্ধার || 
সবে মিলি পুনব্বারঃ মন্ত্রণা করিয়। সাঁর। 
বাঁনবাস কৈনু নিৰপণ | 
না পাইল কোন ছুঃখ,বনেতারনানানুখ, 
স্বর্গে যেন সহজ্সলোচন || 
হিড়িম্বাদি জটাঁনুরে, মুভুর্তেকে যমপুরে। 
পাঁঠাঁইল করিয়। বিক্রম | 
ভীমসেন শক্রগণে? নিপাত করিল রণে। 
অনায়াসে না! জানিল শ্রম || 
একা পার্থ মহাঁবলঃ স্বর্গ মর্তা্ রসাঁতলঃ 
জিনিবাঁরে হইল ভাঁজন। 
দ্বিতীয় বিক্রম সীমা,ভীমপরাক্রম ভীমাঃ 
যার নামে সভয় শমন || 
মধ্যহি-স্থর্্যের সম অপ্রমেয় পরাত্রমঃ 
মাদ্রী পুভ্র যুগল বিশেষে । 
আর একঅনুমানি,ললমীকপা যাঁজ্বসেনী, 
ূ পাইল পাগুৰ প্রণ্যৰশে | 
তাহার সুকণ্ম যতঃ বিশেষ কহিব কত, 
বলিতে না পারি একমুখে | 
একড্রব্য সুসংযোগেওস্বর্গেরঅধি কভোগে, 
বনেতে পাগ্ডব আছে কুখে || 
নিত্য নিয়মিত যত, প্রতিদিন শত শতঃ 
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন । 
লক্ষাবধিযত আসে, তাঁরাসব ভাগ্যবশে, 
বিমুখ না যায় কোন জন || 
সেদিনহিংসিতেতারে১পাঠাইনুছুর্বাসারে 
শিষ্য দশ মহত্র সংহতি | 
শুনিলাম লোকমুখেঃতোজন করিয়াসুখে। 
মুনি গেল আপন বসতি || 


ইহ! পুর্বেবসর্বজনে,গেলাম প্রভাঁসক্লানে; 
দেখিন্ু সকল বিদ্যমান | 
যে কর্ম করিল তায়ঃবুঝিলাম অতিপ্রাঁয়ঃ 
নাহি তার শতাংশে সমান | 
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত, 
পাগবের আছিয়ে সকল । 
সবাই সমান গুণ, বিশেষত ভী মার্জুনঃ । 
ক্ষিতিমধ্যে ছুই মহাবল || 
যে কিছু উপায় শেবেঃমন্ত্রণারসমাবেশে। 
যদ্যপি ন! হয় প্রতীকাঁর | 
বুদ্ধিবলেঅনায়াসেসকাঁলকাঁটিকোনদেশে, 
আসিয়া দিবেক মহামার || 


। মধ্যণহ্ন মার্ভগড সম, যেন মহাকাল যম, 


বারণ করিবে কোঁন জন। 
এই চিন্তা অবিরত, কুস্তকাঁর চক্রবত, 
মতত অস্থির মম মন || 
অতি সে উদ্বিগ্নমনে'লবাকার বিদ্যমাঁনে, 
কহিল কৌরব অধিপতি | 
দুর্ষেযাধন মনক্রেশ, জানি হিত উপদেশ, 
নুর্ম্যপুক্র কহে মহামতি || 
মহারাজ কি কারণে+এতেক উদ্বেগমনে, 
কি হেতু পগ্ডবে কর ভয়। 
তোমার নিয়োগবলে,স্বর্গ মর্ত্য রসাতিলে, 
উপমাঁর যোগ্য হেন নয় || 
কহিলে যে মহারাজা ,পাগুব প্রবলতেজা, 
আশসিয়! দিবেক মহাঁমার | 
বন্ুদিন ভারা আছে,আমরাঁওআছিকাছে 
হিংসা কবে করিল কাহার || 
বনের নিবাস গত, শেষ দিন আছে যত, 
যদ্যপি বঞ্চিবে মহার্েশে। 
কহ কোথা আছেঠাই/লুকাইবে পঞ্চভাই, 
অজ্ঞাঁতে বঞ্চিবে কোন দেশে || 
যতেক নৃপতিচয়ঃ কেবল তোঁম!র ভয়ঃ 
কাছে না রাখিবে কোন জন। 
পাঠাইব চরগণেঃ. নগর পর্বত বনেঃ 
খু'জিলে পাইব দরশন || 


আছে পুর্ব নিকপণ, দ্বাদশ বশনর বন, 
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত ব্সর । 
এরতেকযেকালান্তরে কেবাজীয়েফেবামরে, 
চিরজীবী নহে কোন নর || 
শুভ ভাগ্যবশে ধর্দদবঞ্চিয়া অজ্ঞাতবিধি, 
আমিবেক যখন সকল | 
বনবাঁস মহাকষ্ট* টিন্তাকুল জ্ঞানভ্রট, 
.... শাক্তিহীন হইবে ছুর্বল || 
তখন ধা রব ক্রমঃ প্রকীশিয়। পরীক্রম। 
স্বকার্ধ্য সাঁধিব কুতৃহলে | 
নিমেষেকে পঞ্চজনে,পাঠাইব যমস্থানে, 
তোমার পণ্যের মহাবলে || 
আমার বিক্রম জান/।কি কারণে নৃপমণি, 
ক্ষুদ্রজনে কর এত ভয় | 
ভীম্মদ্রোণ অশ্বপ্থামা,সবে অন্ুগততো মা, 
কি করিবে পা্ডর তনয় || 
এত বলি কর্ণ বীর+ হিতপক্ষ নৃপতির, 
কহিল শুনিল জ্ঞানবান । 
মুর্ধ্যপুভ্ত কহে যত, তাঁহা নহে অন্য মত, 
সবে তাহা করিল প্রমাণ || 
এই মত সর্ধজনে? কহিলেন ছুর্ষ্যোধনে, 
আশ্বাস করিয়। বন্ুতর | 
শুনিয়া এ সব বাণীগছুর্েযাধন মহামানী। 
কতনক্ষণে করিল-উত্তর 41 
বলবুদ্ধি অনুভবে, ষে কিছু কহিবে সবে, 
অন্যথা না করি কদাঁচন। 
কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী,সর্বদা এ সব ভাবি, 
যোগব্ত চিন্তি অনুক্ষণ || 
বনের বিচিত্র কথা, শ্রবণে মঙ্গল গাথা, 
প্রকাশিল মহাঁমুনি ব্যান। 
সেই কথা মননুখে, শুনিয়া লোকের মুখে, 
পাঁচালি রচিল তাঁর দাস | 
ছুর্ষোধমের মনত্রণাতব জয়দ্রথের দ্রৌপদী 
হরণে যাত্রা) 
টুর্ষেযাধন কহে সবে কি যুক্তি করিলে । 
বিধাত। দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে || 


বিধিক্কৃত হলে জানি অবশ্যই জয় | 
তিনি না করিলে জানি সব মিথ্যা হয় || 
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ | 
নিত্য নিত্য ভূঞ্জিবেক নান! উপভোগ || 
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্ধ্য সাধন । 
পুর্বমত আছে হেন বিধি নির্বন্ধন || 
ফল পায় ফেব! রাখে বিধাতাঁতে মন | 
জীবনেতে উপায় করিবে সর্বজন || 
বুদ্ধিতে পাগুব যদি গুপুবাঁস তরে । 
অনর্থ করিবে আসি মহাঁক্রোধ-ভরে || 
ইন্দ্র তুল্য পরা ক্রম এক এক জন 
কাহার হইবে শক্তি করিবে বারণ || 
মাতুল ত্রিগর্ত তুমি আমি ছুঃশাসন | 
মহা শ্রম করিলে ন! পারি কদাঁচন || 
মন্ত্রণ। করিয়! যদি সংহারিতে পারি । 
উদ্বেগ সাগর হতে অনায়াসে তরি ॥ 
কহিলে যতেক কথা মনে নাহি লয় | 
পরাক্রমে পাগুবেরে কে করিবে জয়।| 
সুৃক্তি ইহার এই লয় মম মন। 
আশিব ড্রপদন্ুতা করিয়া হরণ || 
দ্রপদনন্দিনী হয় পাঁগুবের প্রাণ। 
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ || 
বুদ্ধিবল করি যদ তাহাকে হরিবে। 
নিশ্চয় দেখিবে তবে পাগ্ডব মরিবে || 
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত। 
গুপ্তবেশে সেইস্থানে যাক জয়দ্রথ || 
বৃদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি । 
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী || 
লুকাঁয়ে রাখিবে কষ অতি গুপ্তস্থানে | 
খু'ঁজিয়া পাব যেন না পায় সন্ধানে || 
কুষার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক। 
এইবপ পঞ্চ ভাঁই হইবে বিয়োগ || 
নিক্কপ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল 
নির্বিরোধে রাঁজ্যভোগ করি চিরকাল || 
তোমা সবাকাঁর যদ্দি হয় ত সম্মতি । 
তবে সে কর্তব্য এই লয় মষ মতি 


কহিল এতেক যদ্দি কৌরৰ প্রধান । 
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান || 
ধন্য ধন্য মহাঁশয় মন্ত্রণা তোমার | 
করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার || 
অবশ্ট) কর্তব্য এই সবাকাঁর মত | 
গুপ্তবেশে সেইস্থানে যাক জয়দ্রথ || 
ঢষমতিগণ যদি এতেক কহিল । 

শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হল || 
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল ছুর্ষ্যোধন | 
তুমি শীঘ্ব কাম্যবনে করহ গমন | 
সাবধান হয়ে তুমি রবে চুড়ামণি | 
বুদ্ধিবলে হরিয়া! আনিবে যাঁজ্ঞসেনী || 
এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর | 
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর || 
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন | 
কিন্তু পাঁগুবেরে সবে জানহ যেমন || 
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাগুব। 
শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব || 
বিশেবে আপনি মনে কর অবধান | 
গন্ধব্বসমরে এক পার্থ কৈল ত্রাণ || 
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে | 
কার শক্তি হিংসিবে সে পাগুপুভ্রগণে || 
যদ্দি বা তোমার বাক্য নাঁহি করি আন। 
নিমিষেকে বূকোঁদর বধিবেক প্রাণ || 
বিশেষ দ্রপদস্থুতা লহ্্মী অবতার । 
মহবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাঁহার || 
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা । 
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশ। || 
জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি | 
বিনয় পূর্বক তারে কহে নৃপমণি || 
কহিলে যতেক কথা আমি সব জানি । 
পাগুবের সম্মুখে কে হরে যাজ্জসেনী || 
কি ছার কৌরবসেন! কর্ণ গণি কিসে । 
অন্যে কি করিবে যারে দণ্পাণি ত্রাসে। 
এক পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন | 
সরাছুর নাগ নরে সম কোন জন | 


নুযুক্তি করেছি এই শুন দিয়া মন। 
আনিবে দ্রপদস্কুত। ফরিয়া গোপন ॥ 
নিকটে নিকটে সদ] রবে সাবধানে | 
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে । 
ম্লান দানে সবে যবে যাঁবে চারিভিত। 
সেইকলে সেইস্থানে হবে উপনীত || 
হরিয়। দ্রপদন্থুত৷ প্রকার বিশেষে । 

যত্ব করি লুকাঁইবে অতি দ্ুরদেশে | 
খুজিয়! পাগুব যেন উদ্দেশ না পায় | 
তার শোকে পাওবেরা মরিবে নিশ্চয় || 
স্ুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীক্ট | 
নিঃসন্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট | 
তোমা বিন। অন্য জন ইথে নহে শক্য | 
সহায় সম্পদ তুমি তূমি সে সপক্ষ || 
বিস্তর কহিয়৷ আর নাহি প্রয়োজন । 
অমূল্যে কিনিলে তুমি রাঁজা ছুর্ম্যোধন |. 
পুন৪পুনঃ কহে রাজা মুছু মুছ্ু ভাষ। 
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ || 

কি কারণে এত কথা কহ নরপতি | 
অবণ্ঠট পালিব আমি তব অনুমতি || 
এই আমি চলিলাম কাম্যককা'নন | 
প্রাণপণে সম্পাদিব তব প্রয়োজন || 
এত শুনি তুষ্ট হল প্রধান কৌরব | 
নাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব || 
সবে সম্ভাবিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে । 
চলাঁইয়৷ দিল কাম্যকাননের পথে ॥ 
যাইতে যাইতে রথে করিল বিচার । 
রাঁজঁর সাহসে আজি কৈন্ু অঙ্গীকার | 
পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার । 
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকাঁর || 
এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার । 
চৌর্ধ্য বিন কার্ধ্যসিদ্ধি নহিবে আমার, 
এইবপে জয়দ্রথ চিন্তাঁকুলমনে | 
উপনীত হল গ্রিয়। মহাঘোর বনে || 
ছুদিকে কানন-শোভা মধ্য দিয়া পথ | 
নানাবণ সুবাসিত পু” শত শত ||" 


বিবিধ কৃসুমে দেখে শোভিয়াছে বন | 
মকরম্দ পান করে সুখে অলিগন | 
বিবিধ অনেক শোঁভ। দেখিয়া কাননে | 
কাম্যবন নিকটে আইল কত দিনে || 
নম্দনকাঁনন তুল্য দেখে কাম্যবন | 
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ | 
॥স্যানে স্থানে দেখে কত দেবের আশ্রম 
বিবিধ বিহঙ্গবর করে নানাত্রম || 
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ | 
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চ জন || 
তাহার নিকটে লুকাঁইল জয়াদ্রথ | 
ছিদ্র চাহি থাকে বীর নিরখিয়া পথ || 
শমন সমান জানি ভীম ধনগ্য় | 
নিকটে যাইতে নাঁরে পরাঁণের ভয় || 
হেন মতে তথা রছে হইয়া গোপন । 
এক দিন শুন রাঁজা দৈবের ঘটন ॥ 
দ্রেঁপদী-হরণ ও ভীমহত্তে জয়দ্খেব 
অপমান । 

এন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটনে | 
জয়দ্রথ গুপগ্তভাঁবে রহে কাম্যবনে ॥ 
উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই ছুই জন। 
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন || 
মুগয়া করিতে যান ভীম ধনগ্ীয় | 
ম্লান হেতু যান ক্রমে নিপ্র সমুদয় || 
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন | 
বসিয়! দ্রৌপদী এক। করেন রন্ধন || 
জয়দ্রথ দেখে শুন্ত হইল মন্দির | 
জানিয়া সময় তথ! গেল মহাবীর || 
কুড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ। 
শুন্যালয় দেখি আনন্দিত জয়দ্রথ || 
রথ হতে ভূমিতলে নামে মহাবীর | 
কুটুষ্ব জানিয়! কৃষ্ণা হইল বাহির || 
মনেতে জানিল এই অপুর্ব অতিথি | 
পূজা হেতু চিন্ত। তাঁর করে গুণবতী | 
শৃন]ালয় তথা আর নাহি কোন জন | 
আপনি আঁনিয়! দিল দিব্য কুশন | 

( ১৮ 





পাঁদ প্রক্ষালন হেতু অনি দিল জল | 


৷ জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল || “ 


কোথা হতে এলে এবে যাবে কোনদেশে | 
এবনে আসিল! কোন প্রয়োজনো দেশে || 
জয়দ্রথ বলে আর নাহি কোন কাজ। 
ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম মহারাজ || 
একমাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন | 

কহ দেখি কোথ' গেল ধর্শের নন্দন || 
কোন কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্ীয় 
ত্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয় | 
রুষা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ | 
মাঁদ্রীপুজ্জছয় গেল সহ ধর্মরাঁজ || 
ভীমাজ্জুন গেল বনে মুগয়া কারণে | 
মুডুর্তে এখনি সবে আসিবে এখানে || 
ভ্রোৌপদীর মুখে শুনি এসব বচন । 

দুষ্ট জয়দ্রথের হল সচঞ্চল মন || 
বিচার করিল মনে সবে দুরে গেল । 
উচিত সময় মোর বিধাতি। মিলাল || 
চতুর্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায় । 
চঞ্চল হইয়া! বীর ঘন ঘন চায় || 
নিকটে আছিল কৃষ্ণ তুলি নিল রথে । 
শীঘ্বগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥ 
রুষণ! বলে ঢুষ্ট কর্মা কর কুলাঙ্গার | 
বুঝিলাম কাল পুর্ণ হইল তৌমার || 
বড় বংশে জনমিয়া কর নীচ কর্ম । 
মুহুর্তে এখনি তার ফলিরেক ধর্থা || 
যাবৎ প্ররুধসিংহ ভীম নাহি দেখে । 
প্রাণ লয়ে যাহ শীঘ্ব ছাড়িয়া আমাকে || 
আরে দুষ্ট কি করিলে হলি মতিচ্ছন্ন। 
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সংপুর্ণ।। 
আরে অন্ধ ভাল-মন্দ জানহ সকল । 
হেন কম্ম কর যাঁতে ফলয়ে সুফল || 
পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ। 
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ || 
তোঁর ক্রিয় শুনে লোক কর্ণে দেয় কর। 
হেন ছুরাঁচার তুই অধম পার | 


হেনমতে তিরক্ষার করে যাঁজসেনী | 
চোর! নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী || 
ভাল-মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে। 
চালাইয়। দিল রথ তিলেক না রহে || 
দ্রৌপদী দেখিল তবে পড়িনু বিপাকে । 
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে | 
কি জানি কৃষেখের পায় কৈনু অপরাধ। 
সে করণে হল মম এতেক প্রমাদ || 
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম-অধিকারী | 
কোথা গেল মাভ্রীপুভ্র বিক্রমে কেশরী || 
ভূবনবিজয়ী কোঁথ! পার্থ মহামতি | 
তোমার রক্ষিত! জনে হল হেন গতি || 
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাঁবল | 
ছুট জনে আসি দেহ সমুচিত কল || 
তোমরা ষে পঞ্চভাই রহিলে কোথায় | 
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায় || 
শৃন্যালয়ে আছি ঢু জানিয়া ধরিল। 
সিংহের বনিতা নিতে শুগালে ইচ্ছিল || 
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্তন | 
আঙ্গন্ম জানহ তুমি সবাঁকাঁর মন || 
কাঁয়মনোবাঁক্যে যদি আমি হই সতী | 
ইহার উচিত ফল লতুক ছুর্মতি || 
এইমত যাঁজ্সেনী পাড়িছে দোহাই। 
হেনকাঁলে আশ্রমেতে আঁসে তিন ভাই । 
শূন্যালয় দেখি মনে হইলেন স্তব্ধ। 
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রম্দনের শব্দ || 
ব্যগ্র হয়ে তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে। 
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে || 
চিন্তাকুল ধাঁয় সবে না দেখেন পথ | 
দুর হতে দেখিলেন যায় জয়দ্রথ || 
আকুল হুইয়! কৃষ্ণা ডাকে ঘনেঘন। 

দ্র হতে আশ্বাসিয়া কহে তিন জন || 
'ভয় নাই তয় মাই বলেন বচন । 
'হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন | 
মৃগয়৷ করিয়া সে ভাই ছুই জন| 
সেই পথে জয়ন্্রথ করিছে গমন || 


দ্র হতে শুনিলেন ত্রন্দনের যোল। 
উদ্ধার করহ ভীঙ্গ ডাঁকে এই বোল | 
অর্জুন কহেন ভীম শুনি বিপরীত্ত। 
হেথা যাঁজ্সেনী কেন ভাকে আচস্বিত || 
কি হেতু আঁসিল ক্লুষণ নির্জন কাননে | 
না জানি হিংসিল আসি কোন ঢুষ্টগণে || 
কিস্বা কেবা বিরোধিল ধর্মের তনয়। 
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয় || 
ভীম বলে এ কথ! ন। লয় মম মনে । 
কে যাইতে ইচ্ছা! করে শমন-ভবনে || 
চল শীঘ্র ভাঁল নহে এ সব কাঁরণ। 
সমুচিত ফল দিব জাঁনি নিবপণ || 

এত বলি ছুই বার যাঁন বায়ুপ্রায়। 

শব্ধ অনুসারে যাঁন দ্রৌপদীর রায় || 
হেনকাঁলে দুরে দেখিলেন এক রথ | 
ধ্বজ। দেখি জাঁনিলেন যাঁয় জয়দ্রথ || 


তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ | 


চিন্তামাত্রে রথবর আসিল তখন || 
আরোহণ করিলেন দেহে হষ্টমতি | 
চাঁলাইয়! দেন রথ পবনের গতি || 
দেখিল নিকট হল অর্জনের রখ । 
প্রাণভয়ে পলা ইয়া যায় জয়দ্রথ || 
রথ হতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে | 
অধিক ধাইল বীরু প্রাণের বিকলে ॥ 
দেখিয়া তীমের মনে হইল সন্তাপ | 
রথ হতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ | 
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুলে। 
চক্ষুর নিমিষে তাঁম ধরে তার চুলে || 
মৃগেন্্ রুষিয়া! যেন ধরে ক্ষুদ্রপশড । 
ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু || 
সেই মত তার চুল ধরিলেন 'টাঁনি। 
ক্রোধভরে গেল যথা পার্থ যাঁজ্সেনী ॥ 
কহিল কুষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন | 
ধীরা হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ ছুঃখ মন | 
যেমত তোমাকে ছুঃখ দিল ছুটমতি। 
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি | 


আছিল মনের ক্রোধ জ্রপদনদ্দিনী ! 
সম্বরিতে নারে ক্রোধ দহিছে পরাণি || 
তাহাতে ভীষের আজ্ঞা লঙ্ঘিত নারিল। 
অধর্ন নাছিক ইথে বিচারে জানিল || 
তবে ক্ষণ আপনার মনের কৌতুকে। 
তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে || 
জয়দ্রথে কহে তবে ভীম মহাঁবল | 
অবশ্য ভুঙ্জিতে হয় স্বকর্মের ফল | 
আঁরে দুষ্ট থাঁকে যাঁর জীবনের আঁশ! | 
সেকি করয়ে হেন ছুরস্ত ভরসা | 

এই মুখে র্ুষ হরি দিয়াছিলি রড় | 
এত বলি গণি মারে দশটা চাপড় |! 
বক্জতুল্য খাইয়া! ভীমের করাঘাত। 
সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত || 
হেনমতে বকোঁদর মারিল প্রচুর | 

চলে ধরি টানি তবে লয় কত দুর || 
অনেক নিন্দিল তারে গভীর গর্জনে | 
পুনশ্চ টাঁনিয়া তারে আনে কতক্ষণে || 
মুস্তকেশ ন্যস্তবেশ বহে রক্তধার | 
ধাঁফর হইয়া কান্দে নাহিক নিস্তার || 
চুলে ধরি সূমিতলে ঘবে তার ম্বখ। 
দেখি ভ্রৌপদীর হৃদে পরম কৌতুক || 
পুনঃ পুনঃ প্রহারিল বীর বুকোদর | 
প্রাণমাত্র অবশেষ রব কলেবর || 
মৃচ্ছণগত হয়ে ভূমে পড়ে অচেতন | 
হেনকাঁলে উপনীত ধর্মের নন্দন || 
দেখিয়া তাঁহার ছুঃখ ছুঃখিত হৃদয় । 
রক্ষা হেতু বিচারিয়। ধর্মের তনয় || 
কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম | 
বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধর্্ম || 
ভাল পাইলেক ছুষ্ট সমুচিত ফল। 
দোষমত ফল দণ্ড হইল দকল ॥ 

কিন্তু বধ্য নহে রাঁখ ইহার জীবন | 
তগিনী করিয়। র'ড়ি নাহি প্রয়োজন || 
ভগিনী ভাগিনা দৌোহে হইবে অনাথ | 
কান্দিবে সকলে আর সেই জোর্ঠতাত || 


১৩৭ 


সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন। 
ছাঁড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন || 
রাজ-আজ্ঞা লত্ঘিবারে নারি বৃকোদর | 
জয়দ্রথ এড়ি বীর হইল অন্তর || 
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মুঢমতি | 
মনে মনে চিস্তা করে পেন্গু অব্যাহতি || 
নিঃশব্দে রহিল বীর হয়ে নআ্রশির | 
ভৎ্“সিয়া কহেন তাঁরে রাজা যুধিষ্ঠির || 
কে দিল কুবুদ্ধি তেরে করিয়৷ কপটে | 
কি হেতু মরিতে আইলি এমত সম্কটে || 
ক্ষণেক না হত যদি মম আগমন । 
এতক্ষণ যাঁইতিস শমন-সদন || 

পলাইয়া যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন। 
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্ট জন ॥ 
সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল | 

কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল || 
আমাকে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট | 
এই মত সর্ধজন হইবেক নষ্ট || 

এত বলি আশ্রমেতে যাঁন ছয় জনে | 
ছুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে || 


জয়ববথের শিবারাধনায় যাত্রা । 

ক্মন্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চ জনে | 
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥ 
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরব-প্রধান | 
তাঁর কার্ধয সাধিবারে বিধি হল আন || 
কোঁন লাজে তারে গিয়। দেখাইব মুখ । 
উপায় চিন্তিব যাঁহে খণ্ঙিবেক ছুঃখ ॥ 
এত কষ্ট দিল মোরে পাগুব ভুরম্ত। 
তা সব জিনিলে মম হুঃখ হবে অন্ত || 
ইন্দ্র তুল্য পরাত্রম পাগুব সকল । 
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল || 
তপোবলে পাওবের। হয় বলবান | 
আমার তপস্তা। বিন! গতি নাহি আন | 
কঠোর তপন্তা করি শুদ্ধ কলেবর। 
তপেতে করিব তুষ্ট দেৰ মছেম্ঘর 11 


৮৩৮ 


বানি পি ই এ ৭০ পি এ পপ ০৯১৯৬ সি সি ইজ আন ২ শিপ আত উস সিসি 


প্রসন্ন হইবে যবে ব্রিদশের নাথ | 
পাগুব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাঁজ || 
তবে যদি কার্ধযসিদ্ধি নহে কদাচন | 
ত্যজিব জীবন করিলাম এই পণ ॥| 
এত বলি হিমালয় পর্বতেতে গেল। 
শুচি হয়ে মন আত্মা সংযত করিল ॥ 
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্রেশ | 
তপ আরস্তিল করি হরের উদ্দেশ || 
কত দ্বিন বঞ্চিলেন খেয়ে মাত্র ফল। 
অতঃপর ভুঞ্জে বীর শুধু মাত্র জল || 
গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে জ্বালিয়া আগুণি | 
বসিয়৷ তাহার মাঝে দিবস রজনী || 
চারি মাস বর্ষাকাল বসি বৃক্ষতলে | 
মজ্ঞকে পাতিয়! ধরে বরিবার জলে || 
লীতেতে শীতল যথা স্ুুশীতল নীর। 
তাহাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে মহাবীর || 
তপস্তায় ব্সরেক করি মহার্েশ। 
কঠোর তপেতে বশ হলেন মহেশ || 
জানিয়৷ একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর | 
মায়াদেহ ধরে হর বিপ্র কলেবর || 
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি। 
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি || 
সমাধি করিয়! রাজ। আছয়ে মননে | 
নিমগ্ন করিয়! চিত্ত হরের চরণে || 
হেনকালে ডাকি তারে বলেন ঈশ্বর | 
তপস্তা! ত্যজহ রাজা! মাঁগ ইফ্টবর || 
ত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে | 
অপুর্ব ব্রাহ্মণমূর্তি দেখিল সম্মুখে | 
বিস্মিত হইয়৷ কহে তুমি কোন জন | 
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন || 
রাজ! বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ | 
তোমার যে নিজমূর্তি ভুবনে খিখ্যাত || 
রুপা করি সেই ৰপ করহ প্রকাশ। 
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস || 
ভক্ত জানি 'নিজবপ ধরিলেন হর | 
'প্য্াত পর্বভ'জিনি দীপু কলেবর || 


কটিতটে কফণীরাজ পর! বাঘছাল। 
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্জভাল || 
নাগযোগ্য উপবীত গলে হাড়মাল। 
সুচারু চন্দ্রের-কলা শোভিয়ণছে ভাল || 
বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডমরু | 
দেখিয়। এমত বূপ বাঞ্চাকল্পতরু || 
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাঁবল | 
দণ্ডবণ্ হয়ে তবে পড়ে ভূমিতল || 
অক্টাঙ্গ লেটায় ধরি অভয় চরণ। 
ভক্তিভাবে বন্ুবিধ করিল সুবন ॥ 
অনাঁথের নাথ তুমি কূপার নিধান। 
ক্ুপা করি নিজগুণে কর পরিব্রাণ ॥ 
মহেশ কহেন রাজ! মাঁগ ইফ্টবর। 
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি ছুই কর || 
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি । 
জিনিব পাগডবে আজ্ঞা কর কপানিধি || 
এত শুনি শুলপাঁণি করেন উত্তর | 
মনোনীত দেখি রাজ। মাগ ইফ্টবর || 
জয়দ্রথ বলে অন্য বরে কার্য নাই। 
জিনিব পাগবে আজ্ঞা করহ গৌঁসাই | 
মহেশ বলেন ভুমি নহ জ্ঞানযুত | 
পুনঃপুনঃ কি কারণ কহ অসঙ্গত || 


1 পাণ্ব ভূবন জয়ী শুন মহামতি । 
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি ॥| 


মনুষ্য জানিয়! তুমি করহ অবজ্ঞা | 
আশমিত তোমার মত নহি হীন প্রজ্ঞ। || 
প্রয়োজন নাহি আর কহিয়। বিস্তর | 
যাহ! ইচ্ছা নরপতি মাগ ইফ্টবর | 
আপনার ই্ট যে সে শিবের অনিষ্ট | 
স্পৰ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ ছুষ্ট | 
এখনি জানিনু তুমি পাওবের সখা | 


কি হেতু আসিয়া দিলা অধমেরে দেখা || 


যাহ প্রভু নিজস্থানে করহ গমন । 
প্রাণ ত্যজি করিলাম এই শিৰূপণ || 
বলেন ধুর্জটি বাক্য বায় কর মিছ! । 
করিবে যে কর তবে আপনার ইচ্ছা || 


1 
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পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহ! লয় মতি। 
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি || 
জয়দ্রথ পুন£ বলে করহ গমন | 
হেথায় রহিয়! তবে কোঁন প্রয়োজন || 
নৃপতির এই বাক্য শুনি দিগস্বর | 
কৈলাসশিখরে যাঁন দুঃখিত অন্তর || 
পুনর্বার জয়দ্রথ আরম্তিল তপ। 
পাঁওবেরে পরাভব অন্তরেতে জপ।| 
নানা ক্রেশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি | 
তার তপ দেখি চমকিত সর্বখষি || 
উদ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহাঁর। 
হেনমতে বুসরেক গেল পুনর্বার || 
জানিয়া একান্ত তবে নৃপ ভাব ভক্তি । 
হরের রহিতে আর ন। হইল শক্তি | 
যথায় নৃপতি বসি করে তপরক্রশ | 
সন্গিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ || 
রাঁজারে কহেন তপ কর কি কারণ 
চতু্ববর্গ চাঁহ যাঁহে লয় তব মন || 
রাজ্য অর্থ বিদ]। কিম্বা সন্ততি বৈভব | 
যাঁহ। চাহ তাঁহ। লহ কি আছে ভুললভ || 
ইহ! কহিলেন যদি করুণার নিধি । 
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়স্বিল বিধি || 
মহাঁমদে অন্ধ রোষে আচ্ছাঁদিল মন। 
সকল ছাঁড়িয়৷ চাহে পরের হিসন || 
জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে । 
নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাওবে || 
ইহ! বিনা অন্য বরে মম কার্ধ্য নাই। 
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোৌঁসাই | 
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ 'পামর। 
পৃথিবীতে কত কত আছে ইম্টবর || 
ইহ! ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন। 
বিশেষে পাগুব তাহে নহে অন্য জন || 
অচ্ছেদ্য অতেদ্য যেই অজেয় সংসারে | 


কোন জন হবে শক্য জিনিতে তাহারে || 


বিশেষ অর্জন নামে তাহে এক জন। 
তাহার মহিমা! বল জানে কোন জন |] 


পরম পুরুষ সেই ত্রহ্ম সনাতন | 

ছুই দ্বেহ ধরিলেন নিজে নারায়ণ || 
বিশেষে হরিতে পৃথিবীর মহাভার | 
নর নারায়ণ কপ পুর্ণ অবতার || 
নরবপ ধরি পার্থ কুস্তীর নন্দন । 
যছুকুলে শ্রীগোবিন্দ নিজে নারায়ণ || 
মহামদে অন্বমতি না জান কারণ । 
এদিগে জিনিতে বর দিবে কোন জন || 
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জুনের পক্ষ । 
বরে কিসে গণি আমি না হইব শক্য || 
যদ)পি একাস্ত হল তোমার মনন। 
জ্িনিবে অর্জন বিন। আর চারিজন || 
রাজা বলে ভাল আজ্ঞ। কৈলে দেবরাজ । 
বিনা পার্থ জিনি অন্যে মম কিবা কাজ 
একান্ত যদ্যপি কূুপা আছয়ে আমায় | 
আঁজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনগ্রীয় | 
জীবন সফল তবে পুর্ণ হবে আশ । 

এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস | 
বড় বংশে জন্মি তোর হীনবুদ্ধি হয় | 
কি কারণে কর রাজ। অসৎ আশ্রয় ।। 
অজ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে | 
সুরাক্জুর নাগ আদি আমা আদি জনে | 
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর। 
অভেদ অভ্ভঞুন আমি একই শরীর ॥ 
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব | 
তাহার প্রধান সখা তৃতীয় পাগুব | 
আর ইন্দ্রদেব হতে লভিয়াছে জদ্ম | 
ত্রিভূবনে বিখ্যাত যে অর্জনের কর্ম || 
জিনিতে নারিবে রাজ! কড়ু হেন জনে | 
উপায় করিব এক,তোমার কারণে ॥ 
অভিমন্যু পুজ্র তাঁর বড় বলবান | 
কষ্ের ভাগিন। প্রিয় প্রাণের সমান || 
জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর । 
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর || 
আত হতে পুভ্ত্র হয় শাক্ে হেন কয়। 
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আর দেখ অবধ্য পাঁগডব পঞ্চ জন | 
অক্ত্রাঘাতে কদাচিত মহিবে মরণ || 
'কি কর্থ করিবে তৰে করিয়া বিশুখ | 
চিরকালে পুজ্রশোকে পাইবেক দুঃখ || 
এত শুনি তুষ্টমতি হয়ে নরপতি | 
চরণে ধরিয়া বু করিল প্রণতি ॥। 
কৈলামশিখরে তবে যান মহেশ্বর | 
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনা নগর || 

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন । 

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হয়ে | 
নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লয়ে || 
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্িগণ | 
জয়দ্রথ নৃপতির বিলম্ব কারণ || 

কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বনু দিন | 
কি কর্দ্দে হইবে শক্য বল-বুদ্ধিহীন || 
কেহ বলে পাঁগ্ব দেখিল জয়দ্রথে | 
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্রহাঁতে || 
কেহ বলে কার্ধ7য সিদ্ধ করিতে নাঁরিল। 
লজ্জায় না দিল দেখা নিজরাজ্যে গেল || 
এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি | 
হেনকালে জয়দ্রথ আসিল ছুন্মাতি | 
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর | 
সভানুদ্ধ নরপতি গেল কতদুর || 
বনুকাল পরে পেয়ে বন্ধু দরশন | 
পরম্পর হর্ষভরে করে আলিঙ্গন || 
তাবে দুর্য্যোধন রাঁজা আনন্দিতমনে | 
হাতে'ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে || 
বসিয়। কৌডুকে দেহে কথোপকথন | 
রাঁজ। বলে কহ শুনি ব্লিষ্ব কারণ | 
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার । 
পূর্বাপর অদ্যোপাস্ত যত সমাচার || 
শুনি জয়দ্রথ-সুখে সব বিবরণ । 

হরিঘ বিষাদ মনে রছে ছূর্যেযাধন || 
ছুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা! করি মিছা | 
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অকারণে চিস্ত। করি নাহি প্রয়োজন । 
বিধির নিযুক্ত হয় যখন যেমন || 
সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সর্বজন | 
হুঃখমনে নিজ গৃহে রহে ছুর্য্যোধন || 
.. খুখিষ্টিরের নিকটে মার্কওেয় মুদনর 
আগমন । 

জন্মেজয় বলে শুনি কহ অতঃপর । 
কোন কম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর |] 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চ জন || 
সমাপ্ত করিয়া কন্ম নিত্য নিয়মিত। 
তোজনান্তে বসিলেন সকলে ঢুঃখিত || 
হেনকলে দেখ তথা দৈবের ঘটন। 
মার্কগ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন || 
মহাঁতেজোঁবন্ত যেন দীপ্ত হুতাঁশন | 
দেখিয়া সম্ত,মে উঠিলেন পঞ্চ জন || 
আঁগুসরি কত দুরে গিয়া! পঞ্চ জনে । 
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে || 
আশীর্বাদ করিলেন মার্কতেয় ম্বনি | 
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী || 
সেইমত সন্তাবেন ব্রান্ষণমণগ্ডলী | 
বসাইয়া মুনিরাজে মহ! কুতুহলী || 
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ | 
আনিয়া সুগন্থি.জল ধর্মের নন্দন || 
পাছ্য অর্থয আদি দিয়! পুজে বিধিমতে | 
শান্তাইয়! তারে লাগিলেন জিজ্ঞীসিতে || 
যুধিঠির বলিলেন করি দিবেদন | 
কহ শুনি এখানে কি হেতু আগমন || 
মুনি বলে ইচ্ছা হল তোমা দরশনে । 
এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে ॥ 
ধর্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার । 
সেই হেতু নিজে প্রভু কৈলে আগুসার || 
এইবপে নানাবিধ কথোপকথনে । 
বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্য স্থানে || 
মহ! অভিমান মনে রাজ। যুধিতির | 
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দেখিয়! মুনির মনে জন্মিল বিস্ময় । 
সম্তমে জিজ্ঞাঁসে কহ ধর্শের তনয় || 
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন | 
মলিন বদন দেখি নিরাঁনম্দমন ! 
বন্থ.ছুঃখ পাইয়ণছ অপ্প আছে শেষ | 
অতঃপরে অবিলম্বে পাবে রাজ্য দেশ || 
কত কত ঢ্ুঃখ সভিয়াঁছ নিজ অক্কে। 

“. তথাঁচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে || 
পাপৰপ চিন্তা হয় বনু দোষ ধরে। 
ভুবদ্ধি পণ্ডিত জনে মতি লেপ করে || 
বহু ভুঃখে চিন্তা নাহি করি সে কারণে। 
তাঁহ! বুঝাঁইব কত তোমা হেন জনে || 
চিরাদনে আসিলাম তব দরশনে | 
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ লাগে মনে || 
রাঁজা বলে কি আঁদেশ কর মুনিবর | 
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নারীমধ্যে হেন আর-নাহি ভুশিক্ষিতা 
দান ধর্ম শিপ্গাকর্মা করণে দীক্ষিতা || 
যেন বূপ তেন গুণ একই সমান | 
কতবার মহাঁকষ্টে কৈল পরিত্রাণ |! 
নিজ দুঃখে ছুঃখী নাহি হই তপোঁধন | 
দ্রোপদীর দুঃখ হেরি সকাতর মন || 
বিশেষ অপুর্ব শুন আজিকার কথা | 
শৃন্ালয় দেখিয়! আইল জয়দ্রথা || 
রন্ধনে আছিল কষ দেখি শুন্যঘরে | 
ভরিয়া লইতেছিল হস্তিনা নগরে ॥ 
তেমতি ধাইলাম পথে পঞ্চ সহোদর | 
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরি বৃকোদর || 
ধরিয়া তাহারে চুলে করিল লাঞ্চনা | 
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা || 
কেবল তোমার মুনি চরণএসাঁদে | 


আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলৌক্যভিতর || । নিমিষেকে পরিত্রাণ কৈনু অপ্রমাঁদে || 


না হইল না হইবে আমার সমান | 
উত্তম মধ্যমাধমে দেখহ গ্রমাঁণ || 
বড় বংশে জন্সিলীম পূর্বভাগ্য ফলে। 
পিতৃহীনে বিধি ছুঃখ দিল অপ্পকালে || 
পশম বঞ্চিত কাল পরের আলয়। 
ন| জানিন্ন দুঃখ অতি অজ্ঞান সময় || 
ছল করি যেই কর্ম কৈল দুষ্টগণে। 
গাইন্ যতেক ছুঃখ জান আপনে || 
সে দুঃখ ভুঙ্গিয়া যেই তুলিলাম মাথা! | 
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা || 
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজা অধিকার | 
আমার নিযুক্ত হৈল রূক্ষতলা সার ॥| 
রাজপুত্র হতভাগ্য মোর! পঞ্চ জনে | 
চরকাল দুঃখে দুঃখে বঞ্চিনু কাননে || 
লামা সবাকাঁর ছুঃখ নাহি করি মনে । 
নমিব কর্মের ফলে বিধির ঘটনে || 
াজপত্বী হয়ে কৃষণ। সমান, ছুঃখিতা | 
হারণ্যে ভ্রমে যেন সীমান্ত! বনিতা || 
না সুখতোগে পুর্বে পিতার মন্দিরে । 


এইমাত্র আঁশ্রমেতে আসি পঞ্চ জনে । 
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দমনে || 
বড়ই অসম বজ্র নারীর হরণ। 

ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ || 
আজন্ম পাইন্ু দুঃখ নাহি পরিমাণ । 
নাঁহিক না হবে ছুঃখী আমার সমান || 
যৃিষ্ঠির নৃপতির এই বাক্য শুনি । 
ঈবৎ হাসিয়া তবে কহে মহাঁমুনি || 
কহিলে যতেক কথা ধন্মের নন্দন | 
দুঃখ হেন বলি নাহি লয় মম মন || 

কি ছু৪খ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর | 
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি মহোদর ॥ 
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী। 
মহিম। কহিতে যায় আমি নাহি পারি || 
এতেক ব্রা্মণ নিত্য করাও ভোজন |, 
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন || 
দয়া সত্য ক্ষম! শান্তি নিত্য দান ধর্ঘথথ। 
পৃথিবী ভরিয়া রাঁজা তোমার স্থুকর্ধ্ম ॥ 
নিশ্চয় কহিন্থু এই লয় মম মন. 


খেতে বঞ্চিল কাল জাসি মমঘরে || । বস্ুমতীপতিযোগ্য তুমি সে ভাঙ্ত 
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অন্প্রদিনে দেখ রাজ। কৌরবের অস্ত । 
কহিনু তোমারে রাজা ভবিব্য বৃত্তান্ত || 
আর যে কহিলে তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে। 
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে || 
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়। 
কিছু ছুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়। 
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি। 
হন্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি || 
নবে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিন। না যায়| 
এ কোন কষ্ণার ছুঃখ মম অভিপ্রায় | 
ড্রৌপনী হইতে শত গুণেতে ছুঃখিতা | 
লহ্ষমীৰপ। জনকনন্দিনী না ম সীতা 
অনাদি পুরুষ ধার প্রভু নারায়ণ | 
হরিয়! লইল তারে লক্কাঁর রাবণ | 
দশ মাস ছিল বন্দী অশোক কাননে | 
নিত্য নিত্য গ্রহারিত যত চেড়ীগণে || 
তবে রাম মারি সব রক্ষ ছুরাচার | 
মহারুেশে করিলেন সীতার উদ্ধার || 
দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাঁত। 
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জ্ঞাত 
চতুর্দশ বর্ষকাঁল বনে মহাক্রেশে | 
জটা বল্ক পরিধান তপস্বীর বেশে || 
দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ | 
কি ছু৪খ কৃষ্ণার রাজ কেন কর খেদ || 
মার্কণডেয়-মুখে এত শুনিয়া বচন | 
জিজ্ঞান। করেন তবে ধর্ছের নন্দন || 
নিবেদন করি মুনি কর অবধান | 
.শুানিবাঁরে ইচ্ছ। বড় ইহার বিধান || 
জন্মিলেন কি কারণে মরতে নারায়ণ | 
কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 
জয় রিজয়ের অভিশাপ এবং হিরণ্যাক্ষ 
হিরণ্যকশিপুর জন্ম । 
ইহ কহিলেন ঘদি.ধর্ষের নন্দন | 
ন্রর কহিলেন মহা তপোধন || 


ভাঁরত-রত্ব 


শুন যুখিষ্ঠিধ ধর্্মনুত নৃপমণি। 

পূর্বের বৃত্তান্ত এই অপুর্ব কাহিনী ||. 
যবে সত্াযুগ আমি করিল প্রবেশ । 
বৈকুষ্ে ছিলেন প্রভু দেব হৃধীকেশ ॥ 
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিন্কর | 
জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর || 
ব্রীন্ষণের দ্বার রোধ নহে কদাচন। 

এক দিন দেখ রাজ! দৈবের ঘটন || 
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কষ সম্ভাঁষণে । 
বেত্র দিয়া দ্বারে তারে রাখে ছুই জনে | 
দৌোহণকার কর্ন দেখি দ্বিজের সন্তাপ | 
পৃথিবীতে জন্ম দৌহে দিল এই শাপ || 
বজুতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি ছুই জন । 
হুঃখিত চলিল যথা প্রভু ন্ররায়ণ || 
কহিল শাপের কথ! করিয়া বিশেষ | 
কহিলেন শুনি তবে দেখ হৃবীকেশ || 
আম! হতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর | 
হইল তাহার মুখে অলঙ্ঘয উত্তর | 
কাহার শকতি তাহ করিবে হেলন । 
অবশ্য জন্থিবে ক্ষিতিমধ্যে ছুই জন ॥ 
শুনিয়া নিছুর কথা ঈশ্বরের মুখে । 
জিজ্ঞাসা! করিল দোহে অতিশয় দুঃখে || 
কর্মাদোষে দ্বিজবাক্য লউ্ঘন না যাঁয়। 
কিৰূপে হইবেখ্যান্তি জন্িব কোথায় || 
আজ্ঞা কর শীঘ পাই যাহাতে তোমায় | 
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় || 
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্তযলোকে । 
কহি এক উপযুক্ত উপায় তোমাকে || 
মোর মিত্রভাবে জন্ম ধর গিয়া যদি । 
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি || 
শত্রবপে হিংসা যদি করহ আমার | “৬. 
গর্তের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার || 
চিন্তা না করিহু কিছু আমার হিংসনে | 
আমিহু জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে || 
যদি দৌঁহে জন্ম লবে শুন বারে বারে। 
শাপাস্ত করিব আমি তিন অবতারে | 


এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর | একত্র হইয়া! তবে যত দেবগণে |. 
মর্তযেতে জন্মিস দোঁছে দুঃখিত অন্তর || নিজ ছুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে || 
হেনকাঁলে মহাশ্চর্য্য শুন আর কথা | অতি ছুঃখ পান ব্রহ্ম! দেব দুঃখ শুনি |. 


দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্াপবনিতা | আশ্বাঁসিয়। কহিলেন তবে পদ্মযোনি 1. 
পুক্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর। ভয় না করিহ সবে যাহ যথাস্থানে । 
সায়ংসন্ধ্যা। করিবারে যায় ম্বুনিবর || পৃর্কেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে 1 


দিতি বলে পশ্চাৎ্ করিবে সন্ধ্য। ভূমি | অখিল দেবের গতি দেব নারায়ণ । 
আজ্ঞা কর পুক্রক্কীম্যে আইলাম আমি || তাহা বিন। নিস্তারিতে নাহি কোন জন || 





মুনি বলে হল এই রাক্ষসী সময় । আমার বচনে ঘরে যাহ সর্বজন | 
ইথে পুক্র জন্ম হলে কু ভাল নয় ||  শ্রনিয়া আনন্দে বে করিল গমন || 
দিতি বলে মুনিরাঁজ নহিলে না হয়|. অপুর্ব শুনহ ভবে রাজ! যুধিত্ঠির | 77 
মাঁনস করহ পুর্ণ জম্মাহ তনয় ॥ যদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল আস্থির || 
হেনমতে এই কথা কহে যদি দিতি |. নুরাঁঝুর সবে জিনি যত ত্রিভুবনে 
পুজ্রবর দিয়! মুনি কহে ছুঃখমতি | হেন জন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে || 
মুনি বলে না শুনিলে আমার বচন। গৃদ্ধ বিনা! রহিতে না পারে দৈত্যপতি | 
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন || মঙ্ঈঘুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি || 
মহাঁবল পরাক্রম আমার গুরসে। হিরণ্যকশিপু-ভ্রাতে রাখি সিংহাসনে । 
কিন্তু তার' দুষ্ট হুবে সময়ের দোষে | আপনি চলিল রাজা বুদ্ধ অন্বেষণে ॥ 
ধর্মাপথ বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন | মহাপরাব্রমে ধায় গদ| লয়ে হাতে। 
দেখিয়া দেবের ঢুঃথ প্রভু নারায়ণ || দৈবযোগে নারদ সহিত দেখ। পথে || 
অবতরি নিজ-হস্তে বধিবে দোহাকে । মুনি দেখি জিজ্ঞামিল করিয়া বিনয় 
ত্বমিহ পরম দুঃখ পাবে পৃত্রশোৌকে || কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় || 
এতেক বলিলে মুনি তবিষ্য উত্তর নারদ বলেন তব সম যোঁদ্ধ। হরি । 
নিজাঁলয়ে গেল দিতি ছুঃখিত অন্তর | দৈত্য বলে তারে বল কোথা চেষ্টা করি || 
মুনির উরসে রাজ! দির্তির গর্ভেতে | ূ কহ মুনি কোঁথ। তাঁর পাব দরশন | 
জয় বিজয়ের জন্ম হল হেনমতে || | তোমার গ্রসাদে তবে সুখে করি রণ || 
যথাঁকালে প্রসবিল দেবী দাক্ষায়ণী | ! নারদ বলেন তব বিক্রম বিশাল । 
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী || | সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল | 
জন্মাকীলে হল তবে বিবিধ উৎপাত |  ধরিয়। বরাহমূর্তি আছে ছুঃখমনে । 
ধরণী কীপিল শব্দে সঘনে নির্ধাত।| শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তর সনে || 

১ প্রাতঃকাল হতে যেন বাড়ে দ্রিনকর। শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রমে বিশাল । 
জন্মম্ীত্র হৈল মত্ত মহাঁবলধর || মুনিরাজে নমক্ষরি প্রবেশে পাতাল ।। 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু ছুই জন | তথায় দেখিল পুরী পুর্ণ সব জল : 
ধর্মপূথ বিরোৌধিতে করিলেক মন ||. ন। পায় বিষ্রুর দেখ। চিন্তিমহাবল || 
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে। জলেতে গদা'র বাড়ি মহাঁক্রোধে মারে । 
ইন্্রপদ লইয়। বলিল পিংহাসনে || কহ হরি কোথা গেলে ডাকে উচৈঃস্থরে 


(১৯) 


হেনকালে কুপাসিদ্ধু প্রভু নারায়ণ 
ভক্তের উদ্ধার হেতু দেন দরশন | 
কত দূরে গর্জ্জি দেব করে মহাশব্দ | 
শুনিয়। দৈতযর পতি হল মহাঁস্তন্ধ || 
মহাক্রোধে ধায় বীর গদ| লয়ে হাতে । 
ইদবাঁ বরাহ সহ দেখা হল পথে ॥ 
হিরণ্যাক্ষ বলে কহ তোঁমাঁর-গর্জন | 
শুনিয়৷ কম্পিত তিন ডূবনের জন || 
নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা! করে | 
নিশ্চয় মজিবে আজি আমার প্রহারে || 
বাক্যযুদ্ধ হল আগে পরে গালাগালি | 
পশ্চাতে করিল যুদ্ধ ছুই মহবলী || 
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হল বহুতর । 
বিস্তারিয়!' সেই কথ! কহিতে বিস্তর | 
তথায় লইয়! ছুষ্ট দৈত্যের পরাণ 
কামবপী বরাহ রহেন যথাস্থান || 
অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন | 
ভাঁবিত হইল সবে না বুঝে কারণ || 
কনিষ্ঠ আছিল তাঁর অমরের রিপু। 
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু || 
ভ্রাতাঁর বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন। 
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন || 
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে | 
হতে ধরি বসাইল রত্বসিংহাসনে || 
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতাঁর বারতা | 
নারদ কহিল রাজা শুন তাঁর কথা | 
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বনুক্কাল | 
যোগ্য ন। দেখিয়। পাছে প্রবেশে পাতাল 
পুর্বে ক্ষিতি উদ্ধারিতে দেবাদেব-হরি । 
দেবকার্যয সাধিতে বরাহবপ ধরি || 
দৈবযোগে তার সহ দেখা রলাতলে | 
দারুণ হইল যুদ্ধ ছুই মহাবলে || . 
তাঁর ঠ1ই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন । 

এত দিন না জান এ সব বিবরণ || 
শুনির। দৈত্যের পতি পায় বড় শোক । 
এদিকে নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক || 


| দৈত্যপতি বলে মোর খগ্ডিল বিন্ময় | 


সপ পপ পাস পাশ পি পা পাস ০ 


বিষুত সে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয় | 
তাহা বিন! ন। হিংনিব কভু অহ্যজনে | 
পাইব তাহার দেখ' ধর্মের হিংসনে || 
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ | 
যথা ধর্ম তথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ || 
স্বর্গ মর্ত্য রসাঁতলে সবে পায় ভয়। 
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়! প্রলয় || 
কত দিনান্তরে রাজ। শুন বিবরণ । 
প্রহলাদ নামেতে তাঁর জন্মিল নন্দন || 
মহাভারতের কথ। অম্বত সমান । ! 
কাঁশরাম দাস কহে শরনে পুথ্যবান || 


প্রহ্লাদ-চরিত্র | 

শুন যুখিির রাঁজা অপুর্ব কথন । 
প্রহলাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন || 
দিনে দিনে হল শিশু মহাজ্ঞানবান । 
বৈষ্বেতে নাহি কেহ তাহার সমান || 
নারায়ণ-পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি | 
তাহার পরশে হয় শুদ্ধ বনুমতী || 
পুজেের চরিত্র দেখি ছুঃখিত অন্থারে | 
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে || 
আশ্চর্ম্য শুনহ বলি তার বিবরণ | 
পাঠশালে গুরু বসি থাকে যত ক্ষণ || 
কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি | 
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইন্টি || 
কার্ম্য হেতু গুরু যবে যাঁয় যথা তথা । 
তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা || 
শন ভাই এই পাঠে কেন প্রয়োজন । 


। না জান্হ বড় শত্রু আছয়ে শমন || 


ভরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়। 
কৃষপদে রাখ চিত্ত কারে নাহি দাঁয় || 
এমত প্রকারে শিত্য কহে শিশুগণে । 
আর দিন তারা সবে কহেন ব্রাঙ্গণে || 
শুনিয়া শিষ্যের কথ! গুরু ধায় বেগে । 
প্রহলাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে || 


বিপ্র বলে শুন রাজ! হুইল প্রমাদ | 
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ || 
যতেক পড়াই আমি তাছে নাহি মন। 
অনুক্ষণ জপে বিষু রাঁম নারায়ণ || 
রুধ্ বিন! তাঁর আর ঞাহি মনোরথ। 
সকল বালকে লওয়া(ই)ল সেই পথ || 

১ এতেক বৃভান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল। 
ক্রোধভরে নরপতি পুজ্রেরে ডাকা(ই)ল || 
জিজ্ঞামিল কহ বাপু বিচাঁর কেমন । 
আমার পরম শক্র সেই নারায়ণ || 
কেবা সেই বিষুত তার চিন্তা কর বৃথা | 
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা || 
শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে । 
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে || 
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন। 
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ ॥ 
অখিল সংসার মাঝে যত চরাঁচর। 

| সেই নারায়ণ সর্বভূতের ঈশ্বর || 

এ তিন ভুবনে আছে ধাহার নিয়ম | 
তাহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম || 
অসংখ্য তাহার মায়া কহনে ন। যায়| 
সর্বভূতে অনুপ ভরমিয়া বেড়ায় || 
নিযুক্ত করেন নানা বুদ্ধি স্থানে স্থানে | 
বৈরিকূপে সদ1 তুমি ভাব তারে মনে || 
অভাগ্য তাহারে বলি তাঁক্তি নাহি যার । 
চিরকাল ছুঃখে ভ্রমে মিথ্য। জম্ম তার || 
ধ্যান করি ব্রহ্ম! যার নাহি পাঁন দেখা। 
তম আমি কিবা ছার তাঁহে কোন লেখা || 
আমার পরম বিষ্ঠা সেই দেব. হরি । 
অশেষ বিপদ হতে ধার নামে তরি || 

? তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন। 
অমৃত ছাড়িয়। করে গরল ভক্ষণ | 
শুনিয়! পুন্রের মুখে এতেক ভারতী | 
মহাঞ্রোধে বলে তবে দানবের পতি || 
মোর বংশে হল এই ছুষ্ট তুরাঁশয় | 
কান্ঠের ভিতর যথা থাঁকে ধনঞ্জীয় | 


জন্মিলে পুড়িয়! কাঁ্ঠে করে ছারখার । 
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুভ্র আমার | 
আমার শক্রর গুণ গায় অবিরত | 
আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর অনুগত || 

ন। রাঁখিহ এই শিশু মারহ তৎ্কাঁল|। 
বিলম্ব হইলে বনু বাড়িবে জঞ্জাল || 
রাজার প্রম্বখে শুনি যত দৈত্যগণ | 
চতুর্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ || 
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত। 
কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত |! 
বিস্ময় মানিয়! পুল্রে ডাকে দৈত্যপতি | 
জিজ্ঞাসিল কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি | 
এখন করহ ত্যাগ শক্রগণ-কথা | 

নিজ শান্ত অধ্যয়ন করহ সর্বথ| || 
নিতান্ত যদ্যপি তোর আছে ইষ্টে মন | 
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন || 
প্রহলাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি | 
হননি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি | 
কত শিব কত ব্রন্ষা কত দেব দেবী। 
ন৷ পায় তাহার অন্ত বনুকল সেৰি | 
আমার পরম ব্রহ্ম তাহার চরণ । 

অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন || 
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর | 
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর 11. 
প্রহলাঁদে বেড়িল আমি যতেক বারণ | 
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ || 
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তিগুলা | 
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন স্ুকোমল মূলা || 
বিম্ময় মানিয়া রাঁজা জিজ্ঞাসে বৃত্তীস্ত | 
কহ পুজ্র কি প্রকারে ভাঁজে গজদন্ত || 
শিশু বলে কুস্তিদন্ত বজের সমান | 

কি মতে তাঙ্গিব আমি নহি বলবান ||. 
একান্তে আছয়ে যার নারায়ণে মতি | 
তাঁহার করিতে মন্দ কাহার শকতি || 
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখমনে | 
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে ||. 


যেইকপে পার শীত্ব মার এই পাপ। 
ইহার জীবনে বড় পছিব সম্তাপ | 
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহলাদে লইল। 
বিষম অনল জবালি তাহাতে ফেলিল ॥| 
কষ বলি অগ্নি মাঝে পড়। মাত্র শিশু 
শীতল হইল বহি ন! হইল কিছু |! 
দেখিয়! যতেক দৈত্য ছুঃখিত অন্তর | 
নিকটে পর্বত ছিল অভি.উচ্চতর || 
সবে মিলি গিরি শিরে প্রহলাদেরে তুলি 
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি | 
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে | 
বালক শুইল যেন তুলার উপরে ॥ 
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে । 
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্িগণে || 
সংহার করিতে শিশু দিল তাঁর হাঁতে। 
কতেক প্রহার করে নারিল বধিতে || 
তবে রাজা! নিকটেতে ডাকি মল্লগণে | 
ক্রীড়াযুদ্ধ আরস্তিল বধিতে নন্দনে || 
গ্ুহলাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ | 
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ || 
তবে ত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ | 
পরিত্রাহি ভাকে রক্ষা! কর নারায়ণ || 
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর | 
ইহার মৃত্যুতে আমি হইন্ু অস্থির || 
বিশেষে আমার হেতু ব্রা্ষণের ক্লেশ। 
আমারে করিয়া কূপা রাখ হৃবীকেশ | 
তবে যদি ব্রা্ষণ না হইবে সজীব | 
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব | 
এবপ অনেক শিশু করিল স্তবন । 
ভক্তছঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ || 
দীয়াইয়। দিলেন.সে সকল ব্রাহ্মণে | 
দেখিয়া প্রহলাদ হল কুতৃহলী মনে || 
দৈত্যপতি শুনি এই সব সমাচার । 

না জানিয়া মু্ুমতি বলে পুনর্বার || 
যাহ সবে সযত্বেতে আন কালসাপ । 
দংশিয়া মারুক কাজি কুলাঙ্গার পাপ || 


রাজার আজ্ঞায় ঘায় যত দৈত্যগণ | 
ভূজঙ্ক আনিয়া দিল করিতে দংশম || 
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে | 


তাহাতে সে. সব তেজকি করিতে পারে। 


পাধাঁণ বান্ধিয়া তঁবৈ প্রহ্লাদের গলে । 
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে || 
শিশুর সন্তু ম কিছু নহিল তাহায়। 
নিমগ্ন করিয়। চিত্ত গোবিন্দের পায় | 
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সন্কটে | 
তোমাঁর কিন্কর মরে দুষ্টের কপটে || 
অবশ্থ মরণ নাথ ছুঃখ নাহি তাঁয়।' 
সবেমাত্র ভজিতে না পেনু রাঙ্গা পায় || 
এপ অনেক মতে করিল স্তবন। 
জানিয়া সেবক-ছুঃখ দেব নারায়ণ || 
পাঁবাঁণ ভাসিল জলে ককের কৃপায় । 
বিষু্ভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয় ॥ 
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে | 


কষ রুষচ জপে শিশু পরম কৌতুকে || 


জানিয়৷ একান্ত ভক্ত দেব দামোদর । 
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্তর | 
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহাঁয় | 
পদ্মহস্ত বুলাঁইলেন প্রহ্লাদের গায় || 
কহেন প্রহলাদে তবে মাগ ই্টবর। 
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি ছুই কর || 
যাহারে এতেক শ্রদ্ধা আছয়ে তোমার | 
ব্রন্মাীপদ তুচ্ছ তার বর কোন ছার || 
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি । 
কেবল লাঞ্চন। তাহা জানিলাম আমি || 
রাজ্য ধন ভ্রাড় পুজ দার! পরিবার | 
প্রভুূপণে সবাকে করিব অহঙ্কীর || 
মহাঁমদে মত্ত হয়ে অনীতি করিব । 
আছুক অন্যের দায় তোমা পাঁসরিব || 
ব্রম্মপদ দিলে প্রভু নাহি প্রয়োজন । 
কেবল আমার বাঞ্চা তোমার চরণ || 
তবে যদি বর দিবে অথিলের পতি । 
কূপ করি কর মোর পিতার সক্ষাতি || 


1 


শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন | 

তুষ্ট হয়ে শ্রীগোবিষ্দ দেন আঁঙ্তিলন || 
প্রহলাদ্দে কহেন তুমি শরীর আমার | 
মম ভোগ স্কুখ দুঃখ সকলি তোমার || 
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে | 
নিজাঁলয়ে যাঁও তুমি পরম কৌতুকে 1 
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়। 
যথ। তুমি তথা আমি জাঁনিহ নিশ্চয় || 
এত বলি বৈকুণ্টেতে যাঁন দৈত্যরিপু। 
চর জাঁনখইল যথ। হিরণ্যকশিপু |! 

শুন রাজা তোমার প্রজ্বের সমাচার | 
ভাঁসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার || 
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে। 
না জানি পাইল প্রাণ কার অনুভবে || 
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন | 
নিকটে ডাকিল দৈত্য আঁপন নন্দন || 
বিনাঁশ কাঁলেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়। 
চরগণে আদেশিয়। পুজ্রকে আনায় || 
মহাভারতের কথ! অমুত মমান । 
কাঁশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 


নৃসিংহাবতার ও হিরণাকশিপু বধ । (২৩) 
নিকটে আনিয়া রাজা অপন সন্ততি | 

মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি || 

কহ পু বিস্ময় যে হর্লমোর মনে । 


এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন জনে | 


শিশু বলে যেই সর্বভূতে নারায়ণ 

স্কট হইতে তারে আছে কোন জন || 
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ । 
তোমারে কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্ধ || 

1 একাস্ত হইয়া ভজ সেই বিষু্পদ | 

নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ | 
বিদ্যমানে কহিলে যে মোরে বধিবারে | 
কত না করিলে পিতা অশেষ প্রকারে || 
যত আক প্রহারিল সব দৈত্যগণে | 


শীতল হইল অগ্নি দেখিলে পরীক্| | 
পড়িন্ুু পর্বত হতে. তাহে পেন্ছু রক্ষা || 
মহাঁমত্ত মল্লগণ হল হীনদর্প | 

আরে! জান বিষ-রস হীন কাঁলসর্প || 
প্রমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অগদে। 
সমুদ্রে ফেলিলে তবে শিল! বান্ধি গলে | 
সাক্ষাতে দেখিলে তবে ভাসিল পাষাণ | 
তথাঁচ নহিল দ্র তোমার অজ্ঞান ॥ 

এ হেন বিভব নুখ সম্পদ তোমার | 
যাঁর ক্রোধে নিমিষেকে হবে ছারখার || 
এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুজেরে | 
কোথা আছে তোর বি্ণ কোন কপ ধরে | 
শিশু বলে আছে প্রভু সবার অন্তর | 
অনন্ত ধাহার গুণ দেদে অগোঁচর | 
আব্রহ্ম পর্স্যস্ত কীট সকল সংসারে । 
আত্রাবপে আছে প্রভু সবার ভিতরে || 
দৈত্য বলে বিষুৎ আছে সবার হৃদয়। 
সংসার বাহির পুভ্র এই স্তন্ত নয় || 
ইতিমধ্যে বিশু যদি থাঁকিবে সর্বথা | 
যথার্থ জানিব তবে তোমার এ কথা | 
প্রহ্লাদ কহিল শুন মের নিবেদন । 
যত জীব তত শিব কপ নারায়ণ || 

স্তম্ভ মধ্যে অবশ্যই আছে মোর প্রভু । 
অন্যথা! আমার বাক্য না৷ জানিহ কভু | 
শুনিয়া! পুজের মুখে এতেক ভারতী । 
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি || 
হাতে খড়গ লয়ে উঠে করি মহা দস্ত 
মধ্যখানে হাঁনিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ || 
হেনকালে.শুন রাজ! অপুর্ব কাহিনী | 
ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাঁণি | 
নেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার 
স্তম্তমধ্যে আদি হরি হন অবতার || 
পুর্বে ব্রন্ষার স্তবে যিনি নারায়ণ, 
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন || 

স্তম্ত কাটি নিরখিয়! দেখে দৈত্যপতি 


হস্তিদস্ত ঠেকি দেহে ভাঙ্গে ততক্ষণে || 1 দেখিল অত্যন্ত সুন্ম অস্ত আকৃতি | 


সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্য শরীর | 
মুতূর্তেকে স্তন্ত হতে হইল বাহির | 
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতেব ভানু । 
নরসিংহ বিস্তারিল ক্রমে নিজ তন্ন || 
দেখিয়া বিরাঁটমূর্তি পে দৈত্যঘটা! | 
ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিল গিয়া! দিব্য সিংহজটা || 
গভীর গর্জিয়া কহে অ্ট অর্উউ হাস। 
শব্দ শুনি ভ্িলোক্যমগ্ডলে হল ত্রাস || 
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি। 
হিরণ্যকশিপ দৈত্যে রোষ ভরে ধরি || 
উরুমধ্যে রাঁখি তাঁরে বিদারিয়া বুক | 
মারেন ছুরন্ত দৈত্য দেবের কৌতুক || 
মহামূর্তি দেখি ভয় পায় দেবগণ | 
নির্ভয় প্রহলাদ মাত্র করিল স্তবন || 
রূপ! কর কপাসিন্ধু অনাঁথের নাথ । 
ত্রেলোক্য কপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত || 
বিশেষ বিরাঁটমূর্তি দেখিয়া তোমার | 
স্ুরানুর মুচ্ছ্ঠাগত নর কোন ছার || 
সম্বরহ নিজমূর্তি দেখি লাগে ভয় | 

কি কারণে কর প্রভূ অকালে গ্রলয় || 
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল । 
অন্তর্ধামী নখরায়ণ জানিল সকল || 
শান্তমূর্তি হয়ে তবে কহে ভগবান | 
নহিল ন1 হবে ভক্ত তোমার সমান || 
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার । 
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার || 
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে। 
তাঁপ না করিহু কিছু পিতার মরণে || 
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল। 
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল || 
হেনমতে শান্তাইয়! প্রহ্লাদ কুমার | 
অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার || 
এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়| 
পুনর্বার হল &ঁহৈ রাক্ষস দুর্জয় || 
মহাভারতের কথা অমুত সমান | 
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অথ রামায়ণ। 


রাবণ ও কুম্তকর্ণের জন্ম । 


বলিলেন মার্কগেয় শুন সমাচার | 

পুর্বে লহ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার | 
মহামত্ত হয়ে সবে হিংসিলেক দেবে । 
ব্রক্মার সদনে গিয়া জাঁনাইল সবে || 
শুনিয়া কহিল ব্রহ্ম! দেব-নারায়ণে | 
বিষুচক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে ||) 

| হতশেব যত ছিল প্রবেশে পাতাল । 

 ছম্মৰপে তথা সবে বঞ্চে চিরকাল | 

৷ বিশ্রবা নাঁমেতে ছিল পুলস্ত্যনন্দন ॥ 

| হইল তাহার পৃভ্র নামে বৈশ্রবণ | 

' পুঁজ্র দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান | 

৷ দিক্পাঁল করি দিল লক্কাপূরে স্থান || 

। পাতীলে রাক্ষম ছিল দীর্ঘকাঁল যাঁয় | 

ূ ্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায় ॥ 
স্ুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি | 
নিকষা নাঁমেতে তার কন্য। গুণবতী || 
কহিল কন্যাঁরে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে । 
উপায় করহ তুমি নিজ স্থান লতে ॥ 
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল প্ররী লঙ্কা । 
পাতালে এখন আসি দেবে করি শঙ্কা | 
লক্কায় কুবের আছ বিশ্রাবা নন্দন | 
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন || 
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি | 
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাহ সন্ততি || 
ইহ1 হতে পুক্র হলে সাধি নিজকার্ধয | 
দৌহিত্র সম্ভব হয় মাতামহরাজ্য || 
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাঁহার হইবে । 
ছুই মতে রাজ্য নিতে.তারে সম্তভবিবে || 
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী | 
আইল মুনির কাছে পুজ্জ অভিলাষী || 
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর | 
তুষ্ট হয়ে কহে মুনি লহ ইষ্টবর || 


কন্যা বলে পুক্রকাম্যে আসিলাম আমি | 
বলিষ্ঠ নন্দন ছুই আজ্ঞা কর ভূমি || 
বিশ্রবা বলিল এই সময় কর্কশ | 

হইবে যুগল পুত্র দুর্জয় রাক্ষস || 
মুনির চরণে করি অনেক বিনয় | 

হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয় || 
মনে দুঃখ জনমিল প্ুক্র কথা শুনি | 
সব্বগুণে এক পুর দেহ মহামুনি || 
সন্তভষট হইয়! তারে কহে তপোঁধন | 
সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন || 
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল | 
যথাঁকাঁলে ত্রমে তিন প্রভ্র প্রসবিল || 
জ্যেন্ঠ জয় নামে হল ভুর্জয় রাঁবণ | (২৪) 
কুম্ভবর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ |! 
জন্মমাত্র তিন ভাঁই মহাঁবল হল | 
মাতবাক্য শুনি সবে তপ আরন্তিল || 
মহক্রেশে তপ কৈল সহজ বৎসর | 
তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিতে এল বর || 
রাঁবণ বলিল ভগ্য বরে কার্য্য নাই। 
অমর হইৰ আজ্ঞা করহ গৌসাই || 
ব্রহ্মা বলে জন্না হলে অবশ্থ মরণ 

বু ভোগ করিবে জিনিয়৷ ত্রিভূবন || 
ভিনিবা দেবতাকুর নাগ যক্ষ রক্ষ | 
অধীন তোমার হবে আর হবে ভঙক্ষ্য || 
কুম্তকর্ণ ছুরন্ত যে জানিঞ্প্মযোনি | 
নিজ স্ষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি || 
তাঁর মুখে বীণাপানি-দেবীরে বসাল। 
ভ্রমবশে নিদ্রাবর রাক্ষস মাগিল || 
শুনিয়া দিলেন বিধি তাঁহে সেই বর | 
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর | 

এ তিন ভুবনে তুমি সবাকাঁর পতি | 
কি হেতু পৌন্রের কর এতেক ছূর্গতি | 
ব্রন্ম! বলে ছয়মাসে দিন জাগরণ । 

সে দিন করিবে যুদ্ধে জয় ত্রিভূবন || 
যদ্যপি জাগাঁও পুনঃ খাকিতে দিদ্রাঁয় | 
নিশ্চয় মরিবে সেই দিন সর্বথাঁল || 


হেনমতে শীন্তাইয়। ভাই ছুই জনে । 
তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে || 
বিতীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই | 
বিষুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোৌদাই || 
কদাচিত নহে যেন অধর্মেতে মতি | 
তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি | 
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিন্ু এই বর। 
ধন্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর || 
এতেক কহিয়' ব্রহ্ম! গেলেন স্বস্থানে | 
পরম সন্তোষ পায় ভাই তিন জনে || 
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি। 
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি || 
তবে ব্রহ্ম। ছুই পক্ষে কৈল সমাধান । 
কৈলাস-পর্বতে দিল কুবেরের স্থান | 
তিন পুর জিনি ক্রমে করে অধিকার | 
হইল ছত্রিশকোটি কোটি পরিবার || 
মেঘনখদ তাঁর পুঁজ অতি মহাবল। 
ইন্দ্রজিত নাম তার দিল আখওল ॥| 
ক্রমেতে জিনিল স্বর্ণ মর্ত্য রসাতিল | 
লঙ্কাঁয় আসিয়া খাঁটে দেবতা সকল || 
এবপে রাবণ রাঁজা করিল উৎ্পাত। 
তবে ইন্দ্র দেবগণে লয়ে নিজ সাথ |। 
ব্রন্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন | 
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ || 
তবে ত্রহ্মা নিজ সঙ্গে লয়ে দেবগণে | 
উত্তরিল যথ। প্রভু অনন্ত শয়নে || 
অনেক কহিল বিধি দেবের বিধান | 
জানিয় কারণ সব দেব ভগবান | 
আশ্বাস করিয়। কহে মধুর বচনে। 
ভয় ন! করিহ সুখে থাক লর্বজনে || 
অবন্দীতে অবতার হইয়।৷ আপনি । 
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি || 
এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর । 
আনন্দ বিধানে গেল যে যাহার ঘর || 
পূর্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব কাহিনী | 
সংক্ষেপে কহিব তাহা শুন ধর্মমণি || 


শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম উ প্রীয়ামের 
মীতা লহ বিধাহ। (২৫) 

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে | 
পুজ হেতু ফজ্ঞ করে মহাপরিশ্রমে | 
পুর্বেতে আছিল তাঁর অনেক নুকর্ম্ম | 

তেঁই তার বংশে হরি লইলেন জন্ম || 
স অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত । 
বিধিবক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত 
এতেক চিন্তিয়! মনে প্রভু ভগবাঁন। 
চারি অংশে নিজজন্ম করেন বিধান || 
তথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে। 


অকন্মাঁৎ্চ চরু উঠে যজ্ঞকৃণ্ড হতে || (২৬) 


যজ্ঞপুর্ণ করে রাঁজা কার্ধ্যসিদ্ধি জানি । 


চরু লয়ে গেল যথ! আছে ছুই রাণী ||. 
আনন্দে কহেন গিয়। দ্রৌহাকার আগে । 
ইহাতে ভেঁজন দেহে কর তুল্যতাখে | 


নুপতির মুখে শুনি এইবপ বাণী | 
নিলেন আনন্দে সেই চকু ছুই রাণী | 
নুমিত্র। নামেতে আর তৃতীয়া মহিধাী। 


আইল দেৌহণর কাছে পুভ্র অভিলাধী || 


অর্ধ অদ্ধ করি যবে খাঁন ছুই জনে । 


হেনকা'লে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে | 


পুনর্ব্ণার করিল তা অদ্ধ মদ্ধ ভাগে । 


শ্নেহ করি দিল দোহে সুমিত্রার আগে || 
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।। 


অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় || 

ছুই পুজ্ত হয় যেন দেহে অনুগত | 
তিন জনে প্রসক্ত হইল এই মত || 
অমনি খাঁইল চকু আনন্দিতমনে | 
যথাঁকলে গর্তবতী হল তিন জনে || 
সিংহাসনে তুষ্টমনে আছে নৃপমশি । 
একে একে প্রনৰিল তিন রাজরাণী || 
কৌশল্যার গর্তে জন্ম নিলেন শ্রীরাম 
পুর্ণ অবতার মূর্তি দূর্বাদলশ্যাম | 
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্জে জন্মিল ভরত। 
এতিন স্কুবনে যার অতুল মহত্ব ॥ 


) 
ঠ 


লহ্ঘণ নাঁমেতে জ্যর্ঠ সুমিত্রার ভুত। 
দ্বিতীয় শক্রুত্ম' সর্বব লক্ষণসংযুত || 
হেনমতে জন্মিলেন বিষণ অবতার । 
উল্লাসিত ধরাঁধাম হর্ষ সবাঁকার || 
দিনে দিনে বাড়ে যেন সিতপক্ষ চত্দ্র। 
অস্ত্র শঙ্কে বিশারদ দেখিতে আনন্দ || 
মিথিলার অধিপতি জনক রাজর্ষি । 
বন্ছদিন লাঁঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চবি || 
তথায় জম্মিল লক্ষ্মী অযোনি সন্ভবা | 
পাঁইল লাঙ্গলমুখে পরম তুর্ল'ভা ॥ 
জন্ম অনুপ নাম রাখিলেন সীতা! । 
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থতা || 
এদিকে কারণ জানি যাঁবতীয় দেবে। 
সঙ্গেপনে শিবধনু রাখিলেন সবে || 
জনকেরে কহিলেন জুরগণ ডাকি । 
লক্মমীর সমান এই তোমার জানকী ||. 
ত্র ধন্ঠুক ভাঙ্গিবেক যেই জন । 
তাহারে জানকী দিবে কর এই পণ।| 
সেইবপে রাজখষি গুতিজ্ঞা করিল । 
পত্র দিয়! পৃথিবীর নৃপতি আনিল || 
ধনুক দেখিয়া! সবে ডরে পলাইল। 
ট্ুই চারি পরাভবে কেহ না আসিল || 
যেৰপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর । 
শুনহ পুর্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির | 
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী 
যজ্ঞ আরন্তিলে মুনি নষ্ট করে আসি || 
যজ্ঞ রক্ষা! কারণে বিধান করি মনে । 
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থাঁনে 1 
মুনি দেখি পুজি রাঁজা! আনন্দিত মন। 
জিজ্ঞীসিল এখানে কি হেতু আগমন || 
মুনি বলে যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে || 
শুনি রাজ! বিচারিল পাছে দেয় শাপ। 
শ্রীরাম লক্ষণ. গেলে হইবে সন্তাপ || 
ছুই মতে বিপরীত বুবিয়। রাজন | 
শ্রীদাম লক্ষাবে করিলেন সমর্পণ || 


ঠোহে সঙ্গে করি মুনি যাঁন হরবিতে | 
হেনকালে তাড়ক। সহিত দেখা পথে || 
যেমন উদয় থোর কাদস্বিনীমাল | 
গলে মুশ্ডমালা পরিধান বাঘছাল || 
দেখিয়! রাক্ষসী মূর্তি ভীত মহাথষি | 
নির্ভর করিয়া রাম মারেন রাক্ষস || 
ঠতবে দোহে লয়ে গেল যজ্জের সদন । 
শ্রীবামেরে বলিলেন সব বিবরণ || 

শুন রাম সদা নাহি রহে এথা ছুক্ট। 
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট || 
যজ্ঞধুম নিরখিলে করে রক্তরৃষ্টি | 
কোথায় থাঁকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি || 
শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয়। 

যজ্ঞ কর আনুক এ রক্ষ দুরাঁশয় || 
কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে। 
কোন্‌ ছার রাক্ষমেরে ন।শিব অবাধে | 
এতেক শুনিয়! মুনিগণ মহাক্ুখে | 
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে || 
হেনকাঁলে নভোমার্গে হেরি ধুমচয় | 
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময় || 
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মাঁয়া | 
যজ্ঞভূমে আমি তার লাগিলেক ছায়। || 
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয় । 
এ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জয় || 
কোদওপগ্ডিত রাঁম দেখ্রিয়া নয়নে | 
যুড়েন এশীক বাণ ধন্কের গুণে || 
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে । 
গর্জিয়! উঠিল বাণ গণনমণ্ডলে | 
পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা | 
লুকাইয়! রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লক্কা || 
*নিরাপদে যজ্জ করে যত মুনিগণে | 
আশীর্বাদ করে বনু শ্রীরাম লক্ষণে || 
যজ্ঞ সাঙ্ষে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন | 
শ্রীরাম লক্ষণে নিয়া করিল গমন || 
রামেরে কহিল পথে ধন্বকের কথা | 
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা || 


( ** ) 


হেনমতে সঙ্গে করি: ছুই সহেখদয়ে | 
উত্তরিল মহাম্ুনি মিথিলাঁনগরে | 
দেখিয়া জনক কৈল বনু লমাদর | ': 
শ্যামমূর্তি দেখি রখমে ছুঃখিত অন্তর || 
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজ! কহে কোন ক্রমে 
আমার বাঁসনা হয় কন্যা দেই রামে || 
বপ দেখি কন্যা দান করিলে বিশেষে । 
বলঙ্ক রটিবে উভয়ত স্বদেশে || 
বলিবে জনকরাীজা বর-বপ দেখি । 
প্রতিজ্ঞা লঙ্তিঘয়! দান করিল জানকী | 
স্ুর্ঘযবংশে জন্ম দশরথের নন্দন | 
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ || 
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায় । 
কহ মুনি কি কর্ম করিব হায় হায় || 
সীতাঁদেবী শুনি বার্তী আসে সঙ্গোপনে | 
দেখিয়া রামের কপ চিস্ত। করে মনে || 
বিচার করিয়া দেবী মানিয়। বিস্ময় । 
কুলিশ সমান এই ধনুক হুর্ভজয় || 
মধুর কোমল মূর্তি শ্রীরঘুনন্দন | 

হার বিধি কৈল পিতা! নিদারুণ পথ | 
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন । 
হরিষ বিষাদে এইমত সর্বজন || 
বিশ্বামিত্র-য়ুখে রাম হয়ে অবগত | 
তাঙ্গিবারে শরাঁসন হলেন উদ্যত || 

দ্র করি কাকালি বান্ধির! বস্ত্র সারি | 
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে ধরি || 
হেনকাঁলে যোড়করে ঠাকুর লঙ্ষণ । 
সমদরে বন্দিলেন যত দেবগণ || 
বানুকিরে বলিলেন ক্ষণ হও স্থির | 
যাঁর ধন্ুকে গুণ না দেন রঘুবীয় || 
শুনহ সকল নাগ অস্ট কুলাচলে। 
সাবধানে ধর ধরা যেন নাহি টলে || 
লহ্ষ্মণ কহিল রামে যোড করি হাত | 
শীঘগতি শরাসন ভাক রঘুনাথ || 
ব্রক্ষা বিষুণ মহেশ্বরে করিয়! প্রণাম ॥. 
দেবগণে করিলেন বন্দনা শ্রীরাম || 


মুনিগণে প্রণমিয় দেব হৃধীকেশে | 
নোঁয়াইয় ধনুণণ দেন অনায়াসে | 
যখন ধনুকে হাটু দিল রধুমণি | 
থর থর তখনে যে কাপিল মেদিনী || 
মুনি থধি নিদ্ধগণ ভাঁবিতে লাগিল। 
মনুষ্য নহেন রাঁম তখনি জানিল || 
পুনর্ধণার টক্কারিয়। দিতে মণত্র টান | 
মাঝখানে ভাঙ্গি ধনু হল ছুইখাঁন || 
শত বজ্জীঘাঁত জিনি মহাঁশব্দ হল। 
আছুক অন্যের কাজ বাস্ুকি টলিল || 
সেই শব্দ শুনি তবে লক্কার রাজন । 
বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥ 
এইমতে শরাসন ভাঙ্গে রঘুবীর। 
মিথিলানগর হল আনন্দমন্দির | 
যুধিষ্ঠির বলে মুনি এ বড় বিন্ময় | 
পুর্ণ অবতার বিঝু রাম মহাশয় || 
আপনারে প্রথমিল কিসের কারণ । 
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভগ্জীন || 
মুনি বলে শুন যুধি্ির নৃপমণি। 
সত্যযুগে হল এই অপুর্ব কাহিনী | 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ । 
নৃসিংহ বিরাটমূর্তি হলেন যখন | 
তাহার চীৎকার শব্দ শুনিয়! নির্ঘাত | 
্রান্মণী গর্ভিণী তার হল গর্ভপাত || 
শপ দিল মহামুনি পেয়ে ছঃখভার | 
যেই জন করিলেক এত অহঙ্কীর | 


আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে, 


বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে | 
ব্রাহ্মণের অভিশাপ বৃথা নহে কভু | 
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্র ॥ 
বিস্মিত হলেন আপনারে মে কারণ । 
ব্রহ্মার বিধানে পুর্বে রাবণ নিধন || 
সে কারণে হন প্রভু মনুষ্য শরীর | 
পুর্বের বৃস্তাস্ত এই রাজা যুখিষ্টির || 
ছুর্য় ধনুক যদি ভাঙ্কিলেন রাম। 
জনক রাজার হল পুর্ণ মনস্াম || 


সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে | 
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে | 
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন | 
পিতাকে জানাও আগে আমার মনন || 
সহিত আসিবে আর ভাই ছুই জন। 
বিবাহ করিব তবে এই নিকপণ || 
জনক পাঠান তবে যত দুতগণে | 
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে || 
শুনিয়া হলেন রাজা আনন্দে পুরিত| 
ছুই পুজ সহ রাজা আইল স্বরিত | 
মহাঁকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে । 
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহাকুতুহলে || 
মিথিলাঁনগরে আমসিলেন দশরথ | 
জনক আইল আগুসন্্রি কত পথ | 
সমাদরে অভ্যর্থনা করে বহু মান | 
শুভক্ষণে রাঁমে সীতা কৈল সম্প্রদান || 
সীতানুজ। কন্যা ছিল পরম বপসী | 
লঙ্গমণে প্রদান কৈল সুখে রাঁজখবি || 
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাঁম | 

ছুই কন্যা ছিল তার ৰপে অনুপম || 
তরত শক্রত্ দৌহে করাইল বিভা | 
বৈকৃ্ঠ জিনিয়া হল মিথিলার শোভা || 
চতুর্দিকে মুনিগণ করে বেদধ্বনি | 
আনন্দে পুরিল দশরথ নৃপমণি || 

দুই ভ্রাতা কৈল তবে চারি কন্যাদাঁন | 
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ || 
দশরথ নৃপতিরে পুজিল বিশেষ | 
আনন্দবিধানে রাজা যান নিজ দেশ || 
মুনিগণে প্রণমিল ত্রমে সর্বজন | 
আশীর্বাদ করি সবে করিল গমন | 
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে। 
হেনকলে ভূগুরাম আগুলিল পথে ॥ 
দুর্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়] 
গভীর গর্জন ক্রোধে রখুবীরে কয় || 


আরে হুষ্ধপোষ্য তুই রণে করিস. আশা। 


মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা || 


॥ 


ক্ত্রকুলাস্তক আমি জানে সর্বজনে | 
সেই কথ! পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে || 
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম | 
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম || 
হরের ধনুক তাঙ্গি হলি বলবান। 
জীর্দধনু ভাক্তিয়াছ কি তার বাখান|| 
দশরথ নৃপবর পেয়ে বড় ভয়। 
ঈকরযোঁড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয় || 
ন1 জানিয়া কৈল কর্ণ হইয়া! অজ্ঞান । 
সেবক বলিয়। মোরে দেহ পুজ্ব দান || 
পিতৃ-ছুঃখ দেখি তবে রাঁম মহাশয় । 
হাসিয়া কহেন পিতা না করিহ ভয় || 
ডাঁকিয়। কহেন রাম তবে ভূগুরামে | 
কি হেতু তোমার ছুঃখ হল মম নামে || 
যাঁহ বিপ্র ত্জ আজি পুর্ব অহস্কার। 
অবধ্য ব্রাক্ষণ বলে পাইলে নিস্তার || 
নহে বা এতেক দ্বঃখ সহে কার প্রাণে । 
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে || 
যখন ক্ষত্রিয় সহ তোমার সংগ্রাম | 
সেইকালে মহীতলে নাহি হল রাম ॥ 
কহিলে শিবের ধনু ছিল পুরাতন | 
দেখিব তোমার ধনু দেহ ত কেমন || 
এত শুনি ভূগুরাঁম ধনু লয়ে হাঁতে। 
ক্রোধভরে বাড়াইয়! দেন রঘুনাঁথে || 
বিঘুখতেজ ছিল ভূপগুরায়ের শরীরে | 
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে ॥ 
তবে রাম ৭ দিয়! যুড়ি দিব্য শর | 
হাসিয়া কহেন তবে শুন ধিজবর || 
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ। 
শীপ্ব কহ তোমাঁর রলুধিব কোন স্থাঁন || 
৯হতবুগ্ি হয়ে তবে কহিল ভার্গব | 
না! জাঁনিয়! করি দোষ ক্ষমা কর সব || 
স্ব অভিলাষ নাঁই তব দরশনে | 
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে | 
তবে রাম স্বর্থপথ বাথে কৈল রোধ । 
দেখিয়া মকলে করে চমৎকার বোধ || 


বিনয় রুরিয় ভৃগ্তরাঁম গেল. বনে । 
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে || 
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর | 
আনন্দমন্দির হল অযোধ্যানগর || 
শীন্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয় । 

শত্রয় সহিত ছিল মাঁতামহাঁলয় | 
এইবপ নিয়মেতে কত কাল গেল। 
রাঁজা দিতে রঘুমাথে রাজ। বিচারিল | 
পাত্র মিত্র ডাকি সবে কহে সমাচার | 
অধিবাঁস কর রামে দিব রাজ্যভার || 
কৈকের়ী দানীর মুখে শুনি এই কথা | 
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা | 
রজনীতে দশরথ গেল তার স্থানে । 
দেখিল কৈকেয়ী আছে মহ! অভিমানে || 
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাঁণী। 
পাঁসরিল। মহারাজ পুর্বের কাহিনী | 
ছুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার | 
সেই বর দিয়। আজি সত্যে হও পার || 
রাঁজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন দাঁয়। 
অবিলম্বে বর লহ দিব সর্ববথায় || 


৷ কৈকেয়ী কহিল নাথ এই এক বর | 


ভরতে করহ এবে রাজ্য দণ্ডধর || 
দ্বিতীয় করহ পুর্ণ এই অভিলাষ 
চতুর্দশ বর্ষ যাঁবে রাম বনবাঁস || 
শুনিয়া এতেক রাঁজা কৈকেয়ীর বাণী 
মুচ্ছিতি হইয়! শোকে পড়িল ধরণী || 
চৈতন্য পাইয়! রাঁজা উঠি কতক্ষণে | 
কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে ছুঃখমনে || 
তবে রাঁম শুনিয়া এ সব সমাচার । 
পাঁলিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার || 
বিদায় হইতে যান নৃপতির স্থানে | 
ধুলায় ধুসর রাঁজ। অতি ছুঃখমনে || 
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর । 
বিদাঁয় হইতে যান মায়ের গোচর | 
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী |. 
শোকভরে হৃতজ্ঞান কান্দে মহারাণী || 


বিলাপ করিয়া পুজে কত কৈল মানা | আমারে করহ ক্ষমা জননীর দোঁষ। 


মধুর বচনে রাম করেন সাত্বনা || কৃপা করি কর দুর মনের আক্রোশ || 
পিতৃদত্য পাঁলিবারে চলিলেন বন | চল রাম নরপতি হবে সিংহাসনে | 
₹হতি চিল সীতা অনুজ লহ্গমণ || শুন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে || 
দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির পঞ্চবটীতে তব বনযাত্র বার্তা শুনি লোকমুখে । 
ভাবন্থান। প্রাণ ত্াজিলেন রাজা সেই মনোদুঃথে। 
দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান । তবে রাম শুনিলেন সৰ সমাচার | 
হ1 রাম বলিয়া তবে ত্যজিল পরাণ ||| পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার || 


পূর্ব্বেতে আছিল অস্ব মুনির এ শাপ | উচ্চস্বরে কান্দিলেন বলি বাপ বাপ। 
মরিবে পত্রের শোঁকে পেয়ে মনস্তাপ || সেই মত সর্বজন করিল সন্তাপ || 


হেনমতে নৃপতির হইল নিধন | ভরতের চরিত্রেতে তুষ্ট রঘুনাথ'| ' 
অষোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন || আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুনালেন হাত || 
বিচার করিল পাত্র-মিত্রগণ যত। কি দোষ তোমার ভাই কেন হেন কহ। 
দুত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত || প্রাণের সমান তুমি কতু দোষী নহ || 
ভরত শুনিল আনি সব সমাচার | জননীর কিবা দোঁষ দৈবের ঘটন | 
জননীরে নিন্দা করি করে তিরক্কাঁর || দেশে গেলে পিতৃত্য হইবে লঙ্ঘন | 
নৃপতির সত্কাঁর হল সেই ক্ষণে। চতুর্দশ বর্ষ আমি নিবসিব বনে । 
ভরতেরে কহে পাত্র বৈস সিংহাসনে || তত দিন রাঁজ। হয়ে বৈস সিংহাসনে || « 
ভরত কহিল সবে হলে জ্ঞানহত | ভরত কহিল ইহা শোভ। নাহি পায় । 
সে কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত ||  কিমতে পঞ্চগান্ত ভার জন্ৃকে কুলায় || 
পিতৃসত্য হেতু প্রভূ চলিলেন বনে। তবে যদি পিতৃবাঁক্য করিবে পালন | 


আঁমি রাজ্যে নরপতি হব সিংহাসনে || চতুর্দশ বর্ধ বাঁস কর তুমি বন।| 
এমত অনীতি কর্শ করে কোৌঁন লোকে | পাছুকাধুগল তবে দেহ নরপতি | 
ঈশ্বর থাকিতে রাঁজ। সম্ভবে সেবকে || নতুবা রহিৰ আমি তোমার সংহতি || 


বিশেষে মায়ের কর্ম শুনিতে দুন্ধর /।  ভরতের ব্যবহাঁয়ে কমললোচন । 

চল সবে যাঁই শীঘ্র রামের গোঁচর || তুষ্ট হয়ে পনরায় দেন আলিঙ্গন || 
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরথে। পাছুক। দিলেন রাম বুঝি মনোরথ | 

যত্বে ফিরাইব সবে কমললোঢনে || মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত | 
'যেমন করিয়। বেশ রাম যাঁন বন | দেশে আসি পাতুক! রাখিয়া নিংহাঁসনে | 
তেমন বাকল পরি ভাই ছুই জন || চতুর্দিকে তাহা বেড়ি বসে সর্বজনে |! 
শিরে জটাতা'র ধরি তপস্বীর বেশ সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাঁজধর্্ন | 1 
চিত্রকুট পর্বতেতে পেলেন উদ্দেশ | ইহা! বিনা ভরতের নাঁছি অন্য কর্ম্ম || 


অশ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে | শ্রীরাম লক্ষণ চিত্রকুট গিরিবরে | 
করযোঁড়ে কহিলেন াঁম বিদ্যমানে || * করিলেন পিভৃত্রাদ্ধ ত্রিদশবাপরে | 
আজন্ম আমার মন জানহ গৌঁসাই | লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল এথা হতে । 
তোমার চরণ বিন! গতি'অন্য নাই ||. পুনর্বার তরত আসিবে তোমা নিতে | 


এই মত বিচার করিয়া তিন জনে | 
কতক্ষণে যান অগস্তের তপোবনে || 
কারণ জানিয়। মুনি পরম আদরে । 
শ্রীরাম ল্মণে নিল আপনার ঘরে || 
দিনেক বঞ্চিয়া তথ! মাগেন বিদায়। 
ভিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায় || 
জনিয়া ভবিষ্য কথ কহে তপোধন । 
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটা বন || 
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিতমন | 
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ || 
মহূর্তেকে উপনীত পঞ্চবটীবনে | 
আশ্রম করেন রাম যথাযোগ্যস্থানে | 
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে । 

এক দ্দিন শুন তথ দৈবের ঘটনে ॥ 
শূর্ণনখা নামে রাঁবণের সহোদর! | 
স্বচ্ছন্দগমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা || 
চতুর্দশ সহজ্র সংহতি নিশাচর | 

খর ও দ্ুষণ সঙ্গে ছুই সহোদর |! 

দ্বর হতে দেখে দৌঁহে দিব্য বপধারী | 
কামে হতচিন্তা হয়ে ছুষ্টা নিশাচরী || 
সীতার সমান কপ ধরিয়া রাক্ষসী | 
বিনয়ে কহিল সেই রাম পাশে আসি ॥ 
শিবেদন করি আমি দেবের ছুহিতা । 
ভজিব তৌমারে আজ্ঞা করহ সর্বথ। || 
শ্রীরাম কহেন তুমি তভ়ু অন্য জনে। 
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বি্যামানে || 
এত শুনি লক্ষমণেরে কহিল রাক্ষসী | 
লম্ষমণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী || 
তৰে শুর্পনখা অতিশয় ছুঃখমনে | 
কার্ধযসিদ্ধ নৈল মোর সীতার কারণে || 
ইহরে খাইলে ছুঃখ খণ্ডিবে আমার | 
এত বলি ধায় মুখ করিয়! বিস্তার || 
দেখিয়৷ লন্ম্বণ ক্রোধে যুড়িলেন ৰাঁণ। 
দিবা অস্ত্রে রাক্ষষীর কাটে নাক কাণ || 
কান্দিয়। রাঁক্ষসী খর দুষণেরে কয়। 
দোহে আপি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয় 


স্ড৮ 


দেখিয়া উঠেন রাঁম অতিক্লোধমনে | 
মৃূর্তেকে সংহারিল নিশাচরগথে 1 
তাহ! দেখি শুর্পনখ ধায় অতি বেগে | 
কান্দিয়। কহিল. গিয়া রাবণের আগে || 
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন | 

ভার্ধযা সহ বনে আসে শ্রীরাম লক্গ্মণ || 
চতুর্দশ সহ রাক্ষুস মারে ৰাঁথে। 
নাক কাঁণ কাঁটে মোর অন্তর খরশানে || 
যতেক কামিনী আঁছে এই ত্রিজগতী | 
সবার হইতে সেই সীতা বপবতী || 
দেখিয়া! আনন্দ বড় হল মোর মনে । 
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে || 
তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয় | 
বুঝিয়া করহু কার্য উচিত যে হয় || 
অনুক্ষণ রক্ষা করে ছুই মহাবীর | 
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির || 
শুনিয়া রাবণ হল ক্রৌধেতে অজ্ঞান । 
বিশেষ শুনিয়। ভগিনীর অপমান ॥ 
সীতার ৰপের কথ। ভেদিল অন্তরে | 
কাছে ডাকি অবিলম্বে বলে মারীচেরে || 
যাহ শীঘ্বগতি তুমি পঞ্চবটা বনে। 
মায়া করি দুরে লহ শ্রীরাম লক্ষণে || 
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ । 
সীতাঁরে হরিব যেন ন! পায় উদেশ || 
মারীচ কহিল রাজ মোর শক্তি নয়। 
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয় || 
বালক কালের শিক্ষা আমি জাঁনি ভালে 
মুনি-যজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম যে কাঁলে | 
না দেখিয়। অস্থর রাম করিল সন্ধান । 
প্রবেশিয়া লক্কীপুরী রক্ষা হল প্রাণ | 
এখন যৌবনকালে ধরে মহাঁবল | 

এ কর্ম করিলে তার ভাল পাব ফল || 
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হয়ে । 


'মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়ন লয়ে। 


তয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটা ! 
তুমি বা! মারহ কিবা লাম ফেলে কাটি ।। 


অলহা তোমার বাক্য রাক্ষস, হর্ন | 
তুমি মার কিব! রাম অবশ্য মরণ || 
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর 
রাবণ চলিল রথে হরি অন্তর || 
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর | 
কাঞ্চনের মগ অঙ্র দেখিতে হুন্দর || 
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর | 
আনিতে কহিল রাঁষে যুড়ি ছুই কর | 
সীতাঁর রক্ষণে রাখি লক্ষণ ঠাকুরে । 
মায়ামৃগ খেদাঁড়িয়া রাম যান দুরে | 
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর। 
ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর ।। 
ইহ শুনি বিম্ময় মানিয়া সীত। মনে | 
শেবে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষমণে | 
সীত! হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানরের 
সহিত মিলন । 

হেনকালে আঁসি তথা রাবণ ছুর্জয় | 
হরিয়। লইল সীতা দেখি শুন্যালয় | 
শীঘ্র চালাইল রথ শ্রীরামের শঙ্কা । 
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লম্বা || 
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম রাঁম বলি | 
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি || 
জটায়ু নাঁমেতে পক্ষী দশরথসখা | 
বন্ুযুদ্ধ করিলে কাঁটিল ভাঁর পাখা || 
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন | 
লঙ্কাঁপুরী প্রবেশিল ক্রমে দশানন | 
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায় | 
কৃপা করি দেবি তুমি তজ সর্ববথাঁয় ॥ 
সীতা বলে মম প্রভূ রাম বিন! নাঁই। 
কত দিনে সবংশে মজিরে তার ঠাই || 
ইহ! শুনি. বন্দী কৈল অশোককাননে | 
রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে || 
মৃগ মারি রঘুনাণথ আশ্রমে আসিতে | 
লন্ষমণ সহিত তবে দেখা হল পথে ॥| 
শ্রীরাম কহেন ভাই ক্রি.কর্্ম করিলে | 
গ্রক্কাকী রাখিয়া-শীতা কি স্কেতু আসিলে 


লহ্গণ বলেন দেবী তব শব্দ শুনি | 
আমারে নিন্দিয় বনু পাঠান আপনি || 
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়! ছুই বীর। 
শুন্যালয় দেখি %েঁহে হলেন অস্থির || 
অনেক বিলাপ করি ছুই সহোদর । 
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর | 
শোকাকুল হয়ে ভ্রমে কাঁননে কাননে |. 
জিজ্ঞাঁসেন ডাকি রাম তরুলতাগণে || 
ত্যজিয়৷ আহার পানী আলম্তয শয়ন | . 
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ || 

সীতার কক্কণ এক ছিল সেই পথে! 
তুলিয়া নিলেন রাঁম কান্দিতে কান্দিতে || 
যত দুর চিহ্ন পাঁন বসন ভূষণ। 

সেই অনুসারে দৌোহে করেন গমন || 
দেখিলেন রাম জটাযুকে মৃতবত। 
পর্বতপ্রমাঁণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত ॥ 
তাহার নিকটে চলিলেন ছুই জন | : 
জটাযু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ || 
জিজ্ঞামিতে পক্ষিরাঁজ কহিলেন কথা | 
লঙ্কাঁপুরী দশানন হরি নিল সীতা || 
অরুণনন্দন আমি তব পিতসখা | 

বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা | 
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ | 
হতপাঁখ! হল শেষে বধূর কারণ || 
তোমারে সংবাঁদঘদিতে আছিল জীবন | 
উদ্ধার করিও রাম এই নিবেদন || 
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন | 
জানিয়া পিতার সখা ভাঁই ছুই জন || 
অগ্নিকার্ধ্য করি তার পন্পাঁনদীতটে । 
তথা হতে যান খধ্যমুকের নিকটে | 
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান । 
নুষেণ স্ুগ্রীব নল নীল হনুমান || 
দোহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ত,মে। 
শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে || 
নুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন | 

প্রণাম করিয়'করে নিজ নিবেদন || 


মোর জ্যেষ্ঠ বাঁলি রাঁজা রাঁজ্য অধিকারী | কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাঁল। 
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি শুনিয়া রামের হল আনন্দ বিশাল || 


মুনিশীপে আলে হেথা তাঁর শক্তি নাই । 


সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গেসাই || 


শ্রীরাম বলেন কপিরাঁজ তৃমি মিতা | 


তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবে সীতা || 


গরীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোষার | 
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু হল মোর ভার || 
ভ্ীরাম কহেন কালি প্রত্যুষ সময় | 
বানিকে মারিয়া রাজ! করিব তোমায় || 
হেনমতে রধুনাঁথ বাঁলিরাঁজা মারি । 
নুগ্রীবেরে করিলেন রাঁজ্য অধিকারী || 
চারিমাঁস সেইস্থানে রহে রঘুনাথ | 
কপিরাঁজ সুগ্রীবেরে লয়ে তবে সাথ || 
সমুদ্র-সমীপে যাঁন সৈন্য সমাবেশে | 
হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে | 
পবননন্দন বীর পোঁড়াইল লঙ্কা | 

" রাজপুজ মারি বীর নৃপে দিল শঙ্কা | 
সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর | 
গ্রীরাম লক্ষণ হইলেন তাঁহে স্থির || 
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ | 
রাঁবণ অনুজ ধর্মমাশীল বিভীষণ || 
করযোড় করি নৃপে কহে বিধিমতে | 
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে || 

ধন রাঁজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি । 
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি || 
যেই কালে বিভীষণে প্রহারে চরণে | 
রাঁজলঙ্ষমী আশ্রয় করিল বিভীষণে || 
অতি দুঃখে বহির্ণত হল বিভীষণ। 
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ || 
*আীরাম কহেন তৃমি শত্র-সহোদর | 
কিৰপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর || 
বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি । 
তোষার সেবক আমি জনম অবধি | 
ইথে তান্ত মত যদি করি কদাঁচন | 
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ || 


লঙ্গমণ কহেন হাঁসি করি যোড়কর | 
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর |! 
তপস্কা করিয়া চিরকাল যাহ] পায় । 
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয় || 
ইহ! ছাঁড়ি অস্ত বাগ! করে কোন জন। 
হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ || 
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী-জন | 
এই তিনে পরিত্রাণ নাহি কদাচন || 
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি । 

না বুঝি হাঁসিলে ভাই তুমি শিশুমতি || 
আজি হতে মিত্র মম হলে ৰিভীষণ । 
তোমারে অর্পিব লঙ্কা মারিয়। রাবণ || 
বিচার করিল তিন জন এই মত। 
লঙ্কয় গমনে সবে হলেন উদ্যত || 
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে | 
পাষাণ ভাসিল রাজ সাগরের জলে || 
বান্ধে নল জলনিধি রাম উপরোধে । 
কটক সকলে পার হয়ে কার্যয সাধে || 





শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যৃদ্ধ। 

প্রধান প্রধান যুদ্ধপতি দিল থান! | 
সকল লঙ্কাঁয় হল শ্রীরামের সেনা | 
ভয়েতে রাবণ বদ্ধ করিলেক দ্বার । 
মন্ত্রী লয়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ সাঁর |। 
সবান্ধবে সসজ্জেতে আসে দশানন | 
দেখি চমকিত হল শ্রীরাম লহ্মমণ || 
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়। বিস্ময় | 
একে একে বিভীষণ দ্দিল পরিচয় || 
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীঘণে । 
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান ধাবণে || 
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ | 
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ || 
অন্য অন্য এই মত করিছে বিচার | 
যুদ্ধ করি পরস্পর হল মহামার | 


সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম । 
ইন্দ্রজিত লক্ষণ রাক্ষসপতি রাম || 
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পরিপাটী | 
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি || 
লজ্জ। পেয়ে পলাইল রাজ দশানন | 
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন || 
তবে রাম পাঠালেন বালির নন্দনে | 
অনেক ভণ্সিল গিয়া! রাজা দশাননে || 
অঙ্গদের বাক্যে দশাঁনন ছুঃখমতি | 
পাঠাইল বন বন্থ শ্রেন্ঠ সেনাপতি || 
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর | 
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম নৃপবর || 
বজদন্ত মহাবাছু মহাকায় আদি। 
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি || 
পড়িল রাক্ষমসেনা নাহি পরিমিত । 
ক্রোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিত || 
করিল রাক্ষসীমায়া বনু বনু রণে। 
নাগপাশে বন্দী হন শ্রীরাম লক্ষণে || 
গরুড় ম্মরিয়া রাম পবন আদেশে | 


নাগপাঁশে মুক্ত হৈলা প্রকার বিশেষে || 


গর্জ্িয়া বানরগণ করে সিংহনাদ | 
শুনিয়! রাবণ রাজ! গণিল প্রমাঁদ || 
বিন্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুলমনে | 
মহণপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে || 
আর চারি সেনাপতি রাঁবণকুমাঁর | 


ক্রোধাবেণে আসি সবে করে মহামার। 


শিলার্ক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর । 
অন্ত্রশক্ক্রে বিশারদ যত নিশাচর || 
উভয় সৈন্যেতে হল যুদ্ধ অপ্রমিত | 
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত || 
শুনিয়া রাবণ রাজ গণিল প্রমাঁদ। 
পুনর্বার আসে তবে বীর মেঘনাদ || 
অপুর্ব রাঁক্ষসীমায়। ইন্দ্রজিত জানে | 


দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোনখানে 


করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সম্ভতি | 
চারি ছ্বারি মারিল প্রধান সেনাপতি || 


থাকুক অন্যের কার্য শ্রীরাম ল্মমণে | 
জিনিয়। পরম সুখে কহিল রাবণে || 
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন। 
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ || 
উপদেশ কহিলেক ভুষেণ প্রধান । 
গন্ধমাদন-গিরি আনি বীর হনুমান || 
ওষধ চিনিয়া দিল সুষেণ বানর । 
আপনি বাঁটিয়। দিল রাক্ষস ঈশ্বর || 
যেইমাত্র পাইলেক উুঁষধের ঘ্বাণ | 
যত ছিল মৃত সৈন্য সবে পায় প্রাণ || 
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় হনুর প্রসাঁদে। 
কাপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে || 
তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন । 
ভয় পেয়ে কুম্তকর্ণে জাগায় রাবণ || 
নিদ্রা হতে উঠি যায় রাজ-সন্তাবণে | 
দেখিয়া! বিস্মিত হল ভাই ছুই জনে || 
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার । 
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার || 
তবে বৃথা কি কারণে করিতেছ রণ । 
রাক্ষসের মায়! কিছু না বুঝি কারণ || 
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর । 
কুন্তকর্ণ নামে মোর এক সহোদর || 
পুর্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিৰপণ । 
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ || 
পাঁচ মাসে জাঁগাইল ভয় পেয়ে মনে । 
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে || 
এত যদি কহিলেক রক্ষ বিভীষণ। 
তুষ্ট হয়ে রাম তারে দেন আলিঙ্গন || 
রাবণ কহিল কুস্তকর্ণে সমাচার । 
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার || 
গিলিল বানর একেবারে শতে শতে। 
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে ॥ 
দেখিয়া বিকটমূর্তি ধায় সৈন্যগণ। 
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন || 
রামে দেখি কুম্তকর্ণ ধায় গিলিবারে। 
সত্বরে মারেন রাম ব্র্মআস্ত্র তারে || 


৯. 


সেই ধাঁণে মরিল হুরস্ত নিশাচর | 
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর | 
ভাঁবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর 
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার || 
বানর পড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার । 
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে কে করিবে পার || 
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরীক্ষ বীরে | 
সে আমি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে || 
বনু যুদ্ধ করি মৈল শ্্রীরামের বাণে | 
কুম্ ও নিকুন্ত পরে প্রবেশিল রণে || 
বল বৃদ্ধি বিক্রমেতে ৰাঁপের সমান | 
প্রাণপণে যুঝিল স্ুগ্রীব হনুমান || 

ছুই ভাই পড়ে ক্রমে সহ সব্ধসেনা | 
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সম্ভাবন! || 
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন | 
সসৈন্যে মারহ তৃমি শ্রারাম ল্ষমণ || 
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত | 
যুদ্ধ হেতু অগ্রনর হয় ইন্দ্রজিত || 
ক্রোধে আসি মেঘনাদ করে বনু রণ | 
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লঙ্গমণ || 
মায়ায় রাক্ষস যদ্ধ করে বন্ুতর | 
দেখাদেখি মহায্দ্ধ হল পরস্পর || 
সহিতে নশরিল যুদ্ধ রাবণনন্দন | 

ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন ॥ 
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরন্চিল | 
হেনকালে বিভীষণ লক্ষমণে কহিল || 
যজ্ঞ আরন্ডিল দেব রাক্ষসকুমার | 

যজ্ঞ সাঙ্ত হলে মৃত্যু নাহিক উহার || 
বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে 
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নক্ট কৈলে || 
গুনিয়। হইল সবে হরষিত মন | 

যজ্ঞ নট কৈল গিয়া পবননন্দন || 

তবে ব্রহ্ম আস্ত তারে মারিল লক্ষণ | 
পরাণ পাইল যেন সহআঅলোচন || 
বার্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি | 
রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি || 


শশা শাাশীশ্শিটাতাট টিপা শি শী 


ঘ্ঞ 
চে 


রাবণ বধ। 


পুজশোকে রণে আসে রাজ। দাশানন | 
দেখি অগ্রসর হম ঠাকুর লক্ষণ || 
লন্মমণের নঙ্গে আসে বার বিভীষণ | 
বিভীদণে দেখি করে রাবণ টিস্তল || 
এই পাপ হতে মোর সবংশে নিধন | 
ইহারে বধিরা শেষে বধিব লক্ষ্মণ || 
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধমনে | 
লহ্ষমণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীব্ণে || 
এডিলেক শেলপাঁট ভীষণ দর্শন | 
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহ! কাঁটিল লক্ষণ || 
মহ্বক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীবণে । 
পুনশ্চ লন্ষমণ তাহা কাটে দিব্য বাণে || 
ছুই শেল অস্ত্র যদি কাঁটিল ল্ষমণ। 
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাঁবণ || 
ডাঁকিয়া কহিল তবে লক্ষণের তরে । 
বুঝিলাঁম বীরপণ। রক্ষা কৈলে পরে || 
আপনা সম্বর শীঘ্র যায় শক্তিবর | 
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হলেন ফাফর || 
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে | 
কাদদণ্ড সম শক্তি আসে শুহ্যপথে || 
নির্ভরে বাজিল গিয়া লঙ্গাণের বুকে । 
পড়িল লক্ষণ বীর রক্ত উঠে মুখে || 
শোকাকুল রদুনাথ হলেন অজ্ঞান । 
পর্বত আনিল তবে বীর হনুমান || 
পক্তে গুষধধি ছিল তাঁর অনুভবে | 
লক্ষণ পাইল প্রাণ জ*ন্দিত সবে || 
কাল পুর্ণ হল রণে আমিল রাবণ | 
আপনি গেলেন রণে কমললোচন || 
রাঁবণে দেখিয়া রথে রধুনাথে শ্গিতি | 
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতিলি সংহতি 1 
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌত্ুকে | 
মাতলি লইল রথ রাবণ-সম্থৃখে || 
অপ্রমিত যুদ্ধ হল দুই মহাবলে। 
উপম নাহিক স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে | 


১৬৩ 


যাঁর যত শিক্ষা ছিল ক্রেহে কৈল রণ। 
মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন || 
রাবণের দশ মুড কাটিলেন শরে | 
পুনর্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে || 
পুনঃপুন৪ যত বার কাঁটেন রাঁবণে | 
বিনাশ না হম্ম ছুষ্ট পুর্ধের সাধনে || 
যোড়করে বিভীবণ করে নিবেদন | 
অন্য অস্ত্রে না মরিবে ভুর্জয় রাবণ || 
যৃত্যবাণ আঁছে ওর মন্দোদরী-পাঁশ। 
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ || 
হন্মাঁনে আদেশিলে কমললোচন | 
ছলেতে আনিল বাঁণ পবননন্দন || 
সেই বাণ লয়ে রাম ফুড়িয়। ধনুকে। 
ক্রোধভরে মারিলেন রাঁবণের বুকে ॥ 
হেনমতে ভূমিতলে পড়ে দশানন । 

" গৃঞ্পবুষ্টি কৈল তবে যত দেবগণ || 
স/তারে আনিল কাছে তবে বিভীবণ । 
দেখিয়া! কহেন তারে কমললোচন || 
ভোমাঁরে রাখিল দশ মাস নিশীচরে | 
নাহি জানি ছিলে সীতা কেমন প্রকারে || 
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয় 
পরীক্ষা করহ সীতা যদি মনে লয় || 
এমত শুনিয়া সীতা অতি ছুঃখমনে | 
অগ্রিকুণ্ড জালাইতে কহেন লঙ্গমণে || 
লম্গমুণ করিল্‌ কুণ্ড প্রবেশিল নীতা । 
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা || 
রাম পড়িলেন সীতা বিচ্ছেদ অনলে । 
হেনক্াালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে।। 
ব্রদ্মা আদি সর্ধদেব একত্র মিলিল | 
করিয়। অনেক স্ত্তি রামেরে কহিল || 
আপন! না জানি কর মনুষ্য আচার । 
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার || 
আসিল দেখিতে তোমা যত পিভুলোক | 
হের দেখ দশরথ তোমার জনক || 
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর। 
শুনিয়া কহেন রাম জঈউক বানর || 


পরে রাঁমে সম্ভাষণ করি সর্ধজনে | 
যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে || 
বিভীষণে দেন রাঁম রাজ্য অধিকার | 
বানর কটকে কৈল বনু পুরস্কার | 
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর | 
সিংহাসনে বসিলেন রাজরাজেশ্বর 1 
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম | 
হেনমতে দুই ভাগে লয়ে দৌহে জন্ম || 
জন্মিল বিজয় জয় ভূমে পুনব্বার । 
দন্তবন্র শিশুপাঁল নাম দৌহাঁকার ॥ 
পূর্ণব্রদ্ম যছুকুলে হয়ে অবতার | 

তব যজ্ঞে শিশুপাঁলে করেন উদ্ধার || 
তিন অবতারে কষ দেব ভগবান । 
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ || 
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর | 

কি দুঃখ তোমাঁর বনে রাজা যুধিষ্ঠির || 
সীতার হু৪খের কথা শুনিলে শ্রবণে। 
দ্রোপদীর দুঃখ তাঁর হে এক গুণে || 
সবার ছুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ | 
সীতাঁছুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন || 


মুনি বলে শুন রাজা দুঃখ হল অন্ত | 


অপ্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দ্ররস্ত || 
বিশেব দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান | 
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ || 
"না সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে । 
তথাপি না তাজিলেক স্বামী সত্যবাঁনে || 
ক্ষন্রকুলে তার তুল্য নহে কৌন জন। 
জৌপদীরে দেখি যেন তাহার লক্ষণ || 
সতী সাধ্বী পততিব্রতা লক্ষ্মী অবতার । 
অক্ষেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার || 
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুর্জে অপ্রমাদে । 
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে || 
পশ্চাতে জানিবে রাজ। নয়নে দেখিবে | 
কহিলাঁম পুর্ধবকথ! যেমন ফলিবে | 
রামে!পাখ্যান পমাপ্ত। 


সাবিত্রী উপাখ্যান । 


জিজ্ঞাঁসেন যুধিষ্ঠির শুন মহামুনি | 
কহিলে রামের কথা অপুর্ব কাহিনী || 
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্মা | 
সাবিত্রী কাঁহাঁর নাঁম কিব! তার কর্ম || 
কিবা ধর্ম আচরিল কিবা! উগ্রতপে | 
কোঁন কোন কুল উদ্ধারিল কোন কপে | 
শুনিবারে ইচ্ছা! বড় জন্মিল অস্তরে | 
মুনিরাঁজ.বিস্তারিয়া কহ গো আমারে | 

মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি। 
পৃর্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব কাহিনী || 
মদ্রদেশে ছিল অশ্বপতি মহীপাল। 
অপূজ্রক শিবসেবা করে বন্কাল || 
সন্তাঁন-বিহীন রাজা নিরাঁনন্দমতি | 
কত দ্রিনে হল এক কন্যা কপবতী || 
তণ্তন্বর্ণ জিনি তাঁর শরীরের শোভা | 
কলঙ্ক-বিহীন কলাঁনিধি ৬ 
বিহক্ষম-চগ্ক, জিনি বিরাঁজিত শা 
দশন মুকুতার্পবতি জুমধূর ভাষা || 
কাঁমের কামান জিনি তার যুগভুরু | 
মণল জিনিয়া বাহু রাঁষরভ্ত। উরু ॥ 
কুরজনয়নধনী মনোহর কেশ। 
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ || 
বপের সমান তাঁর গুণের গণনা । 
শুদ্ধমতি সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা || 
কদাঁচ নাহিক অন্যমতি ধন্ম বিনা | 


নানাবিধ শিপ্পকর্মে অতি সে গ্রবীণা ||! 


সুপ্রিয়বাদিনী সতী সব্বভূতে দয়া । 
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া || 
সাবিত্রী রাঁখিল জাম সবিত্রী তাহার | 
সব্বর্দ। পবিজ্রা কন্যা পবিত্র আচার || 
দিনে দিনে বাঁড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে | 
স্বচ্ছন্দ-প্লীমনে যায় যথা ইচ্ছ। করে ॥ 
সমান বয়স প্রিয়সধীগণ সাথে । 

ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্য রথে | 


বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয় | 
উপনীত হল গিয়া মুনির আলয় || 
বিবিধ কৌতুক দেখে নরবর-সুতা. | 
হেনকালে শুন রাজা অত্যাশ্চর্ধ্য কথা || 
ছ্যমত্থসেন নামে রাঁজ। অবন্তীর পতি । 
শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি || 
তাহাঁর নন্দন ছিল নামে সত্যবান। 
বপেতে নাহিক কেহ তাঁহার সমান || 
মুনিপুল্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ীয়। 
সাবিত্রী থাকিয়। দ্বরে দেখিল তাহাঁয় || 
কন্দর্প জিনিয়া ৰূপ কিশোর বয়েস । 
দেখিয়া নরৈন্দ্রন্ুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ || 
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ। 

যার কপে সমুজ্জল এই তপেো।বন || 
বনবাসী জন কহে কর অবধান | 
ছ্যমণ্চসেনের পুভ নাম সত্যবান | 
সাবিত্রী শুনিয়। কথ' হন হৃক্টমতি। 
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজপতি |! 
গৃহেতভে আমিয়া তবে নৃপতির সুতা | 
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথ || 
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে | 
শুনিয়া! কহিল রাঁজ। দুঃখিত অন্তরে || 
কোন বংশে জম্ম তাঁর কিবা তার ধর্থ | 
ন! জানি কেমনে আমি করি হেন কর্ম || 
এইবপে আছে রাজা নিরানন্দমমন | 
একদিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন || 

নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ধজনে | 

৷ হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে || 
বসালেন দিব্য সিংহসনের উপর । 
বেদের বিহিত স্ততি করেন বিশ্ুর || 
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে । 
সহস! সাবিত্রী কন্যা আসে সেই স্কানে ॥ 
কনা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি। 
পরমা নুন্দরী এই কাঁহার নন্দিনী ॥ 
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর । 
অপত্য আমার এই কন্যামীত্র সার | 


মুনি বলে নুলক্ষণা তোমার ছুহিতা। 
বিবাহ দিয়াছ কিবা এ অবিবাহিতা || 
রাজ! বলে শিশুমতি অত্যপ্গ বয়েস। 
যোগ্যাযোগ্য ভাল মন্দ না জানে কিশেষ 
বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে | 
নিৰঝপণ নাহি জানি সন্দ আছে মনে || 
ভাল হল ভাগ্যবশে আসিলে আপনি | 
ঘুচিল মনের ধন্দ ওহে মহাম়ুনি || 
নারদ কহেন তবে সাবিত্রীর প্রতি | 
কোন বংশে জন্ম তাঁর কাহার সন্ভতি || 
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে । 
ছ্যুমণ্ডসেনের পূজ্র সত্যবাঁন নামে || 
নারদ কহিল আমি জানি সর্ব বার্তা | 
তাহা! ছাড়ি তুমি মাগো বর অন্য ভর্তা || 
সাবিত্রী কহিল পুর্বে বরিয়াছি মনে । 
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে || 
মুনি বলে দোঁষ নাই শুন মোঁর কথা | 
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে সর্বথা || 
পুনঃপুনও দোহ্কার এই বাক্য শুনি । 
ব্যস্ত হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি || 
তাঁহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর | 

কি হেতু বরিতে কহ অন্য কোন বর || 
কোন বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন | 
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন || 
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন। 
কহিতে লাগিল কৃপাবশে তপোধন || 
সূর্ধ্যবংশে শুরসেন রাজার সন্ততি। 
দ্যুম্ডসেন নামে রাঁজা অবন্তীর পতি || 
মহছিমা-সাগর মহারাজ গুণবান । 
পৃথিবীতে নাহি শুনি তীহার সমান || 
খণ্ডন না! যায় রাজা দৈবের নির্ববন্ধা। 
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হল অন্ধ | 
চক্ষুহীন শিশু-পুক্র নাহি অন্য জন | 
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রগণ || 
ভার্ব্য পুত্র সঙ্গে করি করে বনবাস। 
মহার্লেশে আছে সর্ধস্ুখেতে নিরাশ || 


পস্পা পসপাপপীসপি প 


বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ । 
শরীর ধরিলে হয় ছুঃখ-সুখভোগ || 
রাজা বলে চরিতার্থ হনু তপোধন | 

এই চিন্তা করি সদা নিরাঁনন্দমন || 
ছুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম | 
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্খ্ || 
আপন ইচ্ছায় ভাল মন্দ কিছু নয়। 
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয় | 
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান | 
আজ্ঞা কর কন্যাঁধনে করি তারে দান || 
মুনি বলে তাহে মানা করিতেছি আমি । 
পুনঃপুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি ॥ 
কুলে শীলে পে গুণে তোমা হতে শ্রেষ্ঠ! 
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট || 
আজি হতে যেই দিনে বর্ষ পুর্ণ হবে । 
সেই দ্বিন অত্যবান নিশ্চয় মরিবে || 
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে 


যোগ্য দেখি কন্যা দাঁন কর অন্য জনে || -স্থ 


শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী | 
কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি || 
কদাচ কর্তব্য মম নহে এই কর্মা। 
শিশুর ক্রীভার নাহি কভু ধর্থাধর্মা || 
ধনে মাঁনে কুলে শীলে হবে-গুদবান | 
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যা! দান || 
দোষ না থাকিবে তাঁর হবে রাজ্যেশ্বর | 
এমন পাত্রেভে কন) দিব মুনিবর || 
বন্য'-দানকর্তা পিতা আছে পুর্বাপর | 
তাহে যদি মন নহে হবেস্বয়স্বর ॥| 
আনাইব পুথিবীর যত নৃপচয় | 
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মনে লয় || 
কি হেতু বরিবে অপ্প জায়ু সত্যবান। 
বিশেষ বৈধব্য-ছুঃখ মরণ সমান || 
শুনিয়া দোহার মুখে এতেক ভারতী | 
সাবিত্রী যুড়িয়া কর কহে গুণবত্তী || 
শুনহ জনক মম সত্য নিবপণ । 
বদাপি নয়নে নাহি হেরি অন্য জন || 


যখন মানসে তারে বরিয়াছি আমি | 
জীবন মরণে সেই সত্যবাঁন স্বামী || 
বিধবাযন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ । 
থগ্ডন না যাঁৰে পিতা দৈবের সংযোগ || 
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ । 

ন1 মরিয়া চিরজীবী আছে কোঁন জন || 
মৃত্যর উৎপত্তি দেখ শরীরের সাথে । 
আজি কিস্বা কালি কিম্বা শত বৎ্সরেতে | 
অসার সংসারে মাত্র আছে এক ধন্ম | 
কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অন্য কর্ম || 
ধিক ধিক কিবা ছার সুখ অভিলাষ । 
ধর্ম ছাড়ি অধর্মে যে করে সুখ-আশ || 
কি করিবে ভুখে পিতা কত কাল জীব। 
কুকর্মে আজন্ম কাঁল নরকে থাঁকিব || 
এত শুনি ধন্য ধন্য করি তপোধন | 
আশীর্বাদ করি যান নিজ নিকেতন || 
অশ্থপতি দুঃখ তি পাইল অন্তরে | 
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে | 
বুঝাইল নরপৃতি বিবিধ বিধান | 
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান || 
ভারত-পঞ্চজরবি মহায়ুনি ব্যাস। 
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে কাঁশীরাম দাস || 


সাব্ত্রীব সহিভ সত্যবানের বিবাহ । 

একান্ত বুঝিয়! রাজা তঁনয়ার মন। 
বম হতে সত্যবানে আনেন তখন || 
বিধিমতে পরিণয় দেন নরপতি। 
সত্যবাঁন গেল তবে আপন ব্তি || 
পুজের বিবাহবার্বী মহোখ্সব শুনি | 
রিষ বিষাঁদে মনে কহে রাঁজ। রাঁণী || 
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ | 
নিরাশ করিল মোরে দিয়! বনু ভোগ || 
ইন্দ্রের বৈভব গিনি ত্যজি নিজ দেশ। 
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ || 
বধু মম অশ্বপতি নৃপতির বালা । 
কি পে এ হেন জন রবে বৃক্ষতলা || 


অনেক কহিল এই মত রাজা রাণী । 
সাবিত্রী দেখিতে যত আসিল ব্রাজ্মণী || 
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্বজন | 
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন || 
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু । 
সে কারণে লভিলে গো সাবিত্রীকে বধু || 
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শব্রীরে | 
এত বলি সবে গেল নিজ নিজ পুরে ।| 
পরম আনন্দ মনে রহে চারি জন | 
নিত্য নিত্য সতাবান প্রবেশিয়া বন || 
নানাবিধ ফল মুল করণডেতে ভরে । 
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোঁচরে || 
সাবিত্রী-মাহা ত্য কচ অতি চমত্কার 
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার || 
শ্বশ্খর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে | 
নানাসেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে || 
লহ্মমীর সমাঁন হয় সতী পতিব্রতা | 
নিত্য নিয়মিত পুজে ব্রাহ্ধণ দেবতা || 
দেবতা সেবিয়া শ্রেম্ঠ পুরুষ পাইল । 
মধুর সন্তাবে বনবামী বশ কৈল || 
অত্যন্ত তুষিল সর্বভূতে দয়াবতী | 

তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বন্ুমতী || 
যত্তে আচরিল যত নানাবিধ কর্থ | 

নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম || 
ইফ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ । 
শিপ্প যত কন্ম চিত্র বিচিত্র রচন || 
দেখিয়া সানন্দ রাঁজা রাণী সত্যবান | 
সাবিত্রী বসতি করে বর্ষ সেই স্থান || 
নাঁরদের বাঁক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ | 
লোকলাঁজে নানাঁকাজে নিবারিয়া মন | 
নিমেষ মুতুর্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি। 
দণ্ডে দণ্ড গণি যাঁয় দিবস শর্বররী || 
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস 
হেনমতে যায় মান বাড়য়ে নিরাশ || 
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে | 

রাজ! রাণী লত্যবান কিছুই না জানে || 


এমন প্রকারে শুন ধর্ম নরবর। 
বসরেক শেষমাত্র দ্বিতীয় বাঁসর | 
চিন্তায় আকুল হল নৃপতির সুতা | 
বিচারিল পুর্ণ হল নারদের কথা || 
অবশ্থ হইবে যাহ করিবে ঈশ্বর | 
আমার একান্ত ভাঁর তাঁহার উপর || 
হেনমতে মনে মনে ভাবি সারোদ্ধার | 
আ'রস্ত করিল তবে সংসারের সার || 
জ্যৈষ্ঠ মাসে কষ্ণপক্ষে পেয়ে চত্র্দশী | 
লক্ষী-নারাঁয়ণে সতী পুজে অহর্নিশি || 
শুদ্ধভাঁবে একমনে বসিল নুন্দরী। 
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ধবরী || 
প্রভাতে উঠিয়। সন্ভতী হয়ে সযতন | 
বিধিমতে করাইল ব্রাঙ্গণ ভোজন || 
দক্ষিণান্ত করি কার্ধ্য কৈল সমাপন । 
আশীব্বাদ করি গেল যত দ্বিজগণ || 
এইবপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর | 

সেই দিনে পুর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥ 
তাহাতে নৃপতিস্ুুতা টিন্তাকুলমন। | 
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা || 
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন | 
ফল মূল কান্ঠ যত করে আহরণ || 
দিবসের শেব দেখি রাজার তনয়| 
বিচারিল বনে যেতে হইল সময় | 
করওড কুঠার নিল আপনার করে। 
বিদায় হইল্‌.গিয়া মায়ের গোচরে || 
রাণী বলে শুন পুভ্র দিবা অবশেব । 
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ || 
সত্যবান বলে মাতা না৷ করিহ ভয়। 
এখনি আসিব মাতা জানিহ নিশ্চয় || 
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার | 
সাবিত্রী পাইয়। বার্তী দেখে অন্ধকার || 
শোকাকুলা বিবেচনা! করি মনে মন | 
পুর্ণ হল যাঁহা কৈল ব্রন্মার নন্দন || 
কাল পুর্ণ হল আজি রাজার নম্দনে | 
কর্মস্ত্রে টানি এবে লয় সৃত্যুস্থানে || 


বিবাহ জনম মৃত্যু যথা যেই মতে | 
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে || 
সেহেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান। 
নৃপতিনন্দন তথ! করিছে প্রয়াণ || 

সতী ভাবে কাল প্রাপ্ত যদি মম পতি । 
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি || 
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা | 
শীপ্বগতি গেল তবে পতি যায় যথা || 
হৃপতি শুনিয়া বলে নিবেধ বচন | 
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানে কদাচন || 
রাজরাণী বার্তী পান বধু যায় বন। 
চিন্তাকুল। মহারাঁণী আমি সেইক্ষণ || 
সাবিত্রীর প্রতি কহে মখুর বচন। 

কহ বধু চিন্তা কর কিসের কারণ || 

ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন | 
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন || 
অন্য কেহ নাই তাছে দেখ ঘোর বন। 
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ || 
ছুই দিন হল তাহে আছ উপবাঁসী | ২৭ 
ভোজন করহ ঘরে আসি সুখে বসি ।। 
শীশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন । 
কহিতে লাখিল করযোড়ে সেইক্ষণ || 
আনিয়া পশ্চাতে আমি কুবিব ভোজন 
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখি আসি বন।| 
বিশেবত আছে হেন শান্ের প্রসঙ্গ | 
ব্রতশেষে বঞ্চবেক নিজপতি সঙ্গ || 
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বাঞ্চিব| 
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥| 
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাঁজরাণী। 
নিরুত্তা হইল আর ন। কহিল বাণী || 
সাবিত্রী চলিল তবে সহ সত্যবান | 
অত্স্ত কাঁননমাঝে করিল প্রয়াণ || 
বিবিধ কৌতুক দেখি যান দুইজন | 
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ || 
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা । 
অত্যন্ত আকুলা হল আর চিস্তাযুতা |) 
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নতথ! বিভীমো বে নতথ! বিছ্যাতো যথা । 
ভাপতন্তীং বালোক্য বয়ং দতাঃ পতি ব্রতাঃ 11” 


ন] জানি কেন্দ্ন হবে পতির নিধন | 
সত্যবান নখহি জানে এত বিবরণ || 
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে মূল ফল। 
পাত্র পরিপুর্ণ হল নাহি আর স্থল || 
রাখিয়া আীকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে 
কাষ্ঠহেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে || 
কুঠারে কাটিল তবে রক্ষ সহ ডাল। 
১উপস্থিত হল আমি ক্রমে মৃত্যুকাল | 
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির | 
নহজ্ৰ নাগেতে যেন দংশিলেক শির || 
সত্যবাঁন বলে শুন প্লাজার তনয়া | 
বুঝিতে না পারি কিবা হল দেবমায়া || 
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ । 
সহম্্র সহত্্ শেল মাঁরয়ে নির্ঘাত || 


দেহ হতে যায় বুঝি এবে মোর গ্রাথ| 
নিস্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান || 
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পুর্ববকথ|। 
ধৈর্য ধর অবিলম্বে যাবে শিরোব্যথা || 
এক কথা বলি আমি শুন দিয়া মন | 
রুক্ষ হতে শীঘ্র তুমি নাঁমহ এখন ॥ 
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর । 
হইবে সকল পীড়া মুক্ুর্তেকে দুর || 
নিজ অঙ্গে বস্ত্র পাতি সতী পুথ্যবতী। 
উরুতে রাখিয়া! শির শোয়াইল পতি || 
সত্যবনের মৃত্যু এবং যমের নিকটে 
সাবন্রীর বরপ্রাপ্তি। 
চেতন-রহিত হল রাজার তনয় | 
ত্রমে ভ্রমে আয়ু শেষ হইল তথায় | 


দেখিয়া নৃপতিস্কৃতী ভাবে মনে মন | 
কাল পরিপুর্ণ হল রাজার নন্দন || 
অবশ্ট আসিবে এথ। কৃতীন্তকিন্কর | 
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর || 
সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে । 
হেথাঁয় ডাঁকিল যম যত দ্ুতগণে || 
সত্যবাঁনে আঁনিবারে কহে ধর্মারাজ | 
আজ্ঞজীতে আসিল শীঘ্ঘ দ্বৃতের সমাজ || 
যথাঁয় কাননে পড়ি নৃপতিনন্দন | 
তাহার নিকটে গেল যমদ্ুতগণ || 
পরশিতে ন। পারিল সাবিত্রীর তেজে। 
নিরস্ত হইয়! দত কহে ধর্্মরাজে || 
দতম্বখে ধর্ম রাঁজ পাইয়া বারতা | 
আপনি আঁনিল শীঘ্ঘ সত্যবাঁন যথা || 
দেখিয়া সাবিত্রী বলে তুমি কোন জন | 
ধর্মরাঁজ বলে আমি সবাঁর শমন || 
রাঁজপুভ্র সত্যবাঁন এই তব স্বামী | 
কালপুর্ণ হল আজি লয়ে যাই আমি || 
শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার 
বিধির পির্বন্ধ লঙ্ে শক্তি আছে কাঁর || 
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি | 
সবে সত্য ধর্মমাত্র অখিলের গতি || 
এতেক কহিয় সতী ছাড়ে সত্যবানে | 
করযোড়ে রহিলেন যম বিদ্যমানে || 
সত্যবান পাশে আসি তবে স্র্য্যস্তত | 
শরীর হইতে বাঁরি করিল অদ্ভুত || 
অন্ধুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর | 
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্তর || 
দেখিয়। পতির দশা হয়ে ছুঃখমতি। 
কিছু ন1 কহিয়া চলে যমের সংহতি | 
দেখিয়! কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে । 
কে তুমি কি হেতু বলযাঁবে কোথাঁকারে || 
কালেতে হইল তব পতির মরণ । 

তার জন্যে বৃথ চিন্তা কর কি কারণ || 
জগতে নিয়ম আছে সব এই মত। 
কালপুর্ণ হলে সবে যাঁয় মৃত্যুপথ || 


আমার বচনে ঘরে রহ গুণবতী | 
ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্ত উর্ধগতি || 
ধর্মরাজ-মুখে শুনি এতেক উত্তর | 
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড় কর || 
যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি | 
কেবা কার তাই বদ্ধু কেবা কার স্বামী ।। 
সহজে সংসার মিথ্য। বিশেষ আমার | 
মায়াপাশে কি কারণে যাব পুনব্ধার || 
কালপুর্ণ মরে পতি ছুঃখ নাহি ভাঁবি। 
সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীরী || 
এই মত বিশ্বমাঝে আছে যত জন | 
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ || 
ধর্মাধর্মা অনুসারে তুখ তুঃখ ভোগ | 
নিজ ইচ্ছা নহে করে বিধির সযোগ || 
স্বর্ন ভুর্জিবে এবে মম এই পতি । 
আমার কি সাধ্য করি তাঁর উদ্ঘগতি || 
আঁপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্া | 
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকম্ম | 
নুখ দুঃখ ধর্ম্মীধর্্ম সদা অনুগত । 
পূর্বাপর জাছে এই নাতি শীস্ত্রমত || 
সে কারণে প্রাথপনে করিবেক ধর্ম | 
সতের সঙ্গতি হলে করে নানা কর্ম || 
সংসারের সাঁর সঙ্গ বলেপ্টুনিগণে | 
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙজগুণে || 
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী | 
পরম সন্তৃষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি | 
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা | 
তোমার জননী ধন্য! ধন্য তব পিতা || 
শ্রবণে শুনিনু তব বাঁক্য-সুধারস। 

বর লহ গুণবতি হনু তব বশ 
সত্যবানে ছাড়ি তম মাঁগ অন্য বর। 
যাহা ইচ্ছা মাঁণি লও আমার গোচর || 
সাবিত্রী কহিল যদি হলে ক্ূপাবান। 
অপুভ্রক আছে পিতা দেহ পুক্রদান || 
যম বলে তারে আমি দিনু পুজ্রবর । 
যাহ শীঘ্বগতি তুমি আপনার ঘর || 


সাবিত্রী কছিল শুন মম নিবেদন | 
তব সঙ্গ ছাঁড়িবারে মাহি চাঁয় মন || 
সতের সংসর্গে যেন কাশীতে নিবাস | 
আমারে করিতে চঁহ ইহাতে নিরাঁশ || 
পুর্বেব পিতৃপুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে | 
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে || 
ইহ! হতে কর্বন্ধ না হইল ক্ষয় | 
জাঁনিন্ু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয় || 
এত শুনি তৃষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি। 
অমুত অধিক.শুনি তোমার ভারতী || 
পুন্পুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে । 
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে || 
সাবিত্রী কহিল যদি ক্ুপ। হল মোরে । 
শ্বশ্ণর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তারে || 
শমন কহেন চক্ষু হইবে ভীহাঁর | 
রজনী অধিক হয় যাও নিজাঁগাঁর || 
রাজাঁর নন্দিনী কহে সব জান ভুমি । 
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি || 
নাহি চাহি পুজ বন্ধু নাহি চাহি পতি। 
আজ্ঞা কর সদ! ধর্মে রহে যেন মতি || 
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণগুপাঁণি | 
পরম সুশীল তুমি রাজার নন্দিনী || 
তব বাক্যে, হ্্ষ-পুর্ণ হল মম মন। 

বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন || 
সাবিত্রী কহিল আর তা) করিৰ লোভ । 


লোভে পাপ পাপেম্ৃত্য পাছে হয় ক্ষোভ 


সেকারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে | 
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেই ক্ষণে || 
পতির জীবন ছাড়ি মাঁগ অন্য বর। 
দিব তাহা যাহা চাহ আমার গোচর || 
সাবিত্রী কহিল বর মাণি যে শমন। 
রাজ্যহীন আছে রাজ দেহ রাজ্যধন || 
যম বলে শুন রাজ্য পাবে নৃপবর | 
ধিলস্বে নাহিক কার্ধ্য যাহ নিজ ঘর || 
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন | 
অবশ্থ হইবে যাহ বিধির স্থজন || 
(২২ 0) 


মাঁয়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে। 
ঘর ঘোর ছুঃখ-তুদে ইচ্ছাবশে মজে || 
আমার আমার করি বলে সর্বজন | 
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন 1 
বান্ধব শ্বশুর নারী পুজ্র পিতা মাতা | 
অনর্থের হেতু সব মহা ছুঃখদাতা |] 
এসব পল হেতৃ ত্যজে নিজ ধর্ম | 
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম || 
পশ্চাতে অধর্দ্মভাগী হয় সেই জনা | 
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা | 
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক । 
কর্মন্ুত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক || 
বিধির নির্বন্ধ সেই বুহ্গপাত্র খায় । 
যথাকালে আপনার বর্মাকল পায় || 
জাঁনিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে | 
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে || 
জুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অস্তরে | 
নিজন্ুুত্রে বন্দী হয়ে অবশেষে সরে || 
সেই মত পৃথিবীতে হল যত লোক । 
মায়ামোহছে মজি সবে শেষে পায় শোক 
২সার অসার প্রভু সার ধর্দমপথ | 
তাহা বিন! নাহি মম অন্য মলোরথ || 
ঘর ঘোর মহাঁবন্ধে যেতে কদাঁচন। 
নিশ্চয় জানিহ দেব শাহ মম মন || 
উৎ্পত্তিতে তগ্তজীব চিন্তার হুতাশে | 
শীতল হউক দেব তোমার পরশে || 
আজ্ঞা কর মুভুর্তেক থাকিব সংহতি | 
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥ 
তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার | 
অগোচর নহে মম অখিল সংসার || 
অপ্পকাণলে ধর্ম প্রতি হেন তৰ মতি | 
তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি|| 
পৃথিবীতে খ্যাত হল তোমার সুযশ। 
মধুর বচনে তব হইলাম বশ || 
পতির জীবন ভিন্ন মাগ অন্য বর। 
যাহ। ইচ্ছা,মাঁগি লহ আমার গোচর || 


৩৪ 


কন্যা! বলে এই সত্যবানের গুরলে | 
হুইবেক এক পুভ্ পঞ্চম বরষে | 
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন | 
অঙ্জীকর নিজ বাক্য করহ পালন || 
কুতীন্ত কহিল ঘরে যাহ গুণবতি | 

মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি | 
এত বলি শীঘ্বগতি চলিল শমন | 
সাবিত্রী তাহার পাছে করেন গমন || 
যম বলে কি কাঁরণে যাহ তুমি কোথা । 
চারি বর দিনু কেন ত্যক্ত কর বৃথ। || 
সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলে | 
জন্মিবে শতেক পুজ্র নিজে বর দিলে || 


অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে 


আমার হইবে পুভ্র সত্যবান হতে || 
ইহার বিধান আগে কর ধর্মমরায় | 
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায় || 
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী | 
পরন্নম লজ্জিত হয়ে কছে মৃত্যপতি || 

এ তিন ভূবনে তুমি সতী পতিত্রতা 
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা || 
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দশী দিনে | 
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে || 
দ্বিতীয় তোমার বর্শা কহনে না যায় | 
নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পায় || 
লহ ত তোমার পতি রাজ সত্যবান । 
কৌতুকে গর্মন কর আপনার স্থান || 
যে ব্রত সাঁধিলে সতি বমি অহর্নিশি | 
লোক পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দশী | 
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন | 
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন || 
তোমার মহিমা যেব। করিবে স্মরণ | 
আম হতে ভয় তার না রবে কখন ।। 
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি । 
যাহ শীঘ্র গৃহে যাও লয়ে নিজ স্বামী | 
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে | 
অন্তকটলে ছুইজনে যাৰে বিঝুলোকে || 


এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে । 
আনন্দ বিধানে যান আপনার স্থানে || 
মহাভারতের কথা অমুতত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 


সত্যবানের পুনজাঁবন । 

নিজপতি পেয়ে সতী হরধিত মতি | 
স্বামীর নিকটে যান পুনঃ শীঘ্বগতি || 
মহাঁনন্দে লয়ে সেই তক্ুষ্ঠ পুরুষে । 
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে || 
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন | 
নিদ্রা হতে হল যেন পুনঃ জাগরণ || 
হেনকাঁলে শুন যুধিষ্ঠির নপমণি। 
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী || 
দেখি সত্যবাঁন জতি চিস্তাকুল মনে | 
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে || 
কহ প্রিয়ে কি করিব অতি ঘোর নিশি । 
কি মতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি | 
চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর । 
কেন পরিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর | 
হয় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে 
বান্দিবেক মাতাঁপিতা হয়ে শোকাকুলে || 
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মমু কৃথা। 
হইল যে কর্ম তাহা চিন! কর বৃথা || 
নিদ্রাভঙ্গ করি যদি পাপ বড় হয়। 
সেই জন্যে জাগাইতে মনে হল ভয় || 
বিচার করিনু মনে আছে কিছু বেলা । 
নিশ্চিতে রহিনু আমি মনেকরি হেলা ॥ 
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেল নারিনু বুঝিতে । 
মম দোব নাহি কিছু না ভাবিহ চিতে | 
অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ । 
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ || 
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।, 
কোন মতে বঞ্চি গ্রভূ এ ঘোর শর্রী || 
প্রভাতে উঠিয়। কালি করিব গমন | 
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন || 


সত্যবান কহে প্রিয়ে উত্তম কহিলে। 
ইহা! না করিয়া কোঁথ। যাব রাত্রিকালে 
এত বলি উঠে %েৌঁহে বৃক্ষের উপরে | 
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে || 
তথায় হুইল চক্ষু অন্ব নৃপতির | 

পুজ্ধের বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির || 
শোকাকুলে কান্দে কত রাজার ঘরণী | 
কোথায় রহিল পুক্র এ ঘোর রজনী || 
তিন দিন উপবাসী বধু গেল সাথে । 
ন৷ জানি কেমনে নব্ট হইল বা পথে | 
এত কালে স্বামী যদি পেলে চক্ষুদান ! 
হাঁরাইল রত্বনিধি পুত্র সত্যবান ||. 
হায় বধূ গুণবতি পুজ্র সত্যবান | 


তোঁমা দেহে না দেখিয়া! ফাটে মম প্রাণ 


ঘোর বনে বনজন্ত শত শত ছিল | 


অভাগীর কর্মাদোষে দৌহারে হিৎসিল|| 


নাম ধরি কান্দি উঠে দম্পতি ছুজনে | 
কারণ জানিতে যান যত মুনিস্থানে || 
একে একে কহে তবে যত মুনিগণ | 
কি হেতু তোঁমরা এত করিছ রোদন || 
আঁশ্বীস করিয়া কয় না করিহু ভয়। 
সুখের লক্ষণ রাজ জানিহ নিশ্চয় || 
আমা সবাকার বাক্য কু নহে আন | 
সর্ধবস্ুখে বধু পুভ্র পাবে বিদ্যমান || 
সান্ত্বনা করিয়া! দৌহে পাঠাইল ঘর | 
চিন্তাকুলে রহে দেহে দুঃখিত অন্তর || 
এতেক কম্টেতে বঞ্চিিলেক সেই নিশি । 
হেনকালে সুর্ধ্যোঁদয় হয় পুর্বদিশি || 
প্রভাঁত জানিয়া তবে রাজার নন্দন | 
ফল মুল কান্ঠ লয়ে করিল গমন || 
এথ। রাঁজ! রাঁণী করে পথ নিরীক্ষণ | 
হেনকালে সন্নিধানে আনে ছুই জন || 
তিতিল দৌহার অঙ্ক প্রেম-অশ্রুজলে। 
সেই মত হর্ষ হল সর্ব বনস্থলে ॥ 
আশ্রমে আসিল দোহে প্রফুল্ল বদনে | 
সত্যবান বধু সহ আসিয়া ভবনে | 


শুনিয়া আদিল যত ছিল মুনিগণ। 
বিস্ময় মানিয়! সবে জিজ্ঞাসে কারণ || 
কহিল সাবিত্রী সবাকারে বিবরণ । 
আছ অন্ত যত সব বনের কথন || 
এত শুনি সর্বজন সাবিত্রীর কথা | 
জাঁনিল মনুষ্য নহে অশ্বপতিস্ুতা || 
অনেক প্রশংসা করে মিলি সর্বজন | 
আশীর্বাদ করি সবে করিল গমন || 
সাবিত্রী-চরিত্র কথা শুনি রাজরানী। 
আপনাকে কূতক্ুত্য ভাগ্যবান মানি || 
ম্নান দান করি রহে হরিব অন্তরে । 
শুন ধর্শারাজ তার কত দিনান্তরে || 
অশ্বপতি নরপতি হুল পুজ্রবান | 
শত্রু জিনি নিজরাজ্য নিল সত্যবান || 
সাবিত্রীর শত পুজ্র হল যথাকাণলে | 
নিজ রাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতৃহলে || 
সাবিত্রীর তুল্য নাই এ তিন ভুবনে | 
ছুই কুল উদ্ধারিল আপনার গুণে || 
মৃত জন প্রাণ পা।ই/ল জন্ধ চক্ষু দাঁন। 
অপুজক ছিল রাজ। হল পূজবান || 
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ভতি | 
নিজরাজ্য উদ্ধারিল সতী গুণবতী || 
এই হেতু সর্ধজন ভুবন ভিতরে | 
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্বাদ করে || 
পূর্বের বৃত্তান্ত এই ধর্মের নন্দন | 
দ্রৌপদীরে দেখি আমি তাঁহার লক্ষণ || 
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ । 
আনন্দ বিধানে রহে পাগুব সমাজ || 
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি বাস। 
পাঁচালি প্রবন্ধেতে রচিল তার দাস || 
যুধিঠিরের কাম্যকবন ত্যাগ এবং দ্রৌপর্দীর 
অহঙ্কার বিবরণ। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন শুন কুরুবর | 
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর || 
মার্কগ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন । 
হইল বিষাদে মগ সবাঁকার মন || 


হেন আত্্র দ্রোপদীকে পাড়ি দিল পার্থ | দ্রপদনন্দিনী আর তোম। পঞ্চজনে । 


দৌঁহাঁর কর্মের দোষে হইল অনর্থ | কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে | 
তপন্। করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি । সবার মূনের কথা কহ মম আগে। . 
আত্ম না পাইয়া করিবেক ভক্মরাশি || কপট ত্যজিয়া কহ তবে আত লাগে ॥ 


চিন্তিয়। ন৷ দেখি কিছু ইহাঁর উপায় | এই মত সর্বজনে করি অঙ্গীকার । 

কি কর্ম্দ করিলে পার্থ হায় হায় হায় || প্রথমে কহেন কথ ধর্মের কুমাঁর || 
শুনিয়া! কষে মুখে রাজা'যুধিষ্ঠির | শুন চিস্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ | 
অশক্য জানিয়! বড় হলেন অস্থির || পুর্বমত বিভবাঁদি হলে নারায়ণ || 
করযোড়ে কহিলেন গোঁবিদ্দের আগে । ব্রান্গণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি | 
পাগুবেরে ভাল মন্দ তোমারে সে লাঁগে।। ইহা বিনা অন্য আঁমি নহি অভিলাঁবী ॥ 


পাগুবের রক্ষা করে নাহি হেন জন | অনুক্ষণ মম মনে এই মনোঁরথ ॥ 
গুপ্ত কথা নহে এই দৈবকীনন্দন || শুনিয়া! অকাল আআ উঠে কত পথ || 
রাখিবে রাখহ নহে যাহ! লয় মনে । আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর | 


তোমার আশ্রিত জনে মারে কোঁন জনে || কহিতে লাগিল তদন্তরে রকোদর || 
তোঁম! হতে যেই কর্ন না হবে শমতা | ভীম বলে কুঝ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী । 
অন্য জন সে কর্ম্েতে চিন্তা করে বৃথা || এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী || 
তোমার আঁত্রিত মোর! ভাই পঞ্চজন | গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি | 


কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ || তুক্ট ছুঃশীসন-বুক নখ দিয়া চিরি || 
শুনিয়া ধর্মের কথা কহেন শ্রীপতি। উদর পুরিব আমি তাহার শোণিতে | 
রক্ষেতে ফলিয়া আমর ছিল হে যেমতি 1| কৃষ্ণার কুন্তল বান্ধি দিব এই হাতে | 
সেই মত বৃক্ষে যদি লাগে প্রনর্বার |. মহামদে মস্ত হয়ে ছুষ্টবুদ্ধি কুরু | 

তবে সে হইবে রাজ সবার নিস্তার ||  বক্ত্রতুলি দ্রৌপদীরে দেখালেক উরু || 
বুধিষ্ঠির বলিলেন এ তিন ভূবন | ভাঁক্ষিয়া পাড়িব রণমধ্যে গদা মারি । 
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেই জন || এই চিত্তে করি আমি দিব শব্বরী || 
উৎপত্তি প্রলয় হয় ধাঁহার আজ্ঞায়। এতেক কহিল-যদি ভীম মহামতি । 


ডালে আম্র লাগাইতে তার কোন দায় || কত দুরে আমর তবে উঠে উদ্ধণতি || 
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতীকার | অর্জনে কহেন এই জাঁগে মম মনে । 


রক্ষ-ডাঁলে আত্ম লাগে সবার নিস্তার || অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে || 
করিলে করিতে পার নহে বড় কাজ। ছুই হাঁতে চতুর্দিকে ফেলাইল ধুলা | 
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্মারাঁজ || তাদুশ অস্ত্রেতে কাটি ছুট ক্ষভ্রগুল! || 
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার | দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন | 
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকাঁর | তীমসেন মারিবেক ভাই শত জন || 


প্রতীকারে মৃত্যু ইচ্ছ৷ করে কৌন জনে | এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ। 
আজ্ঞ' কর পাঁলিব তা করি প্রাণপণে 1| আমার মনের কথা শুন নারায়ণ || 
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাঁজ | তবে আত্্ কত দ্বুরে উঠে উর্ধপথে | 
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ || নকুল কহিল তৰে কষেঃর সাক্ষাতে || 


শুন কঃ যেই কথ মনে চিস্তা করি! 
দেশে গিয়া রাজ! হলে ধর্ম অধিকারী || 
পুর্বমত রব আমি হনয় যুবরাজ। 
ধর্ম্মরাজে ভেটাইৰ নৃপতি সমাজ || 
বিচারিয়। বলিব দেশের ভাল মন্দ। 
তবে আত্ম কত দরে উঠিল সচ্ছন্দ || 
সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে | 
রাঁজ্যে গিয়া! যুধিন্ঠির বসিলে আসনে ॥ 
করিব রাজার আগে চামর ব্যজন | 
করিব সবার তত্ব যত পুরজন || 
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ ভৌজনে | 
সব দুঃখ পাসরিব জননী পাঁলনে | 
মনের মানস কহিলাম নিম্কপটে | 
এতেক কহিতে আঁম্র কত দুর উঠে || 
অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী | 
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী || 
আঁমাঁরে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত। 
তীমার্ছন-হাঁতে হবে সর্বজন হত || 
তাঁসবার নারীগণ বান্দিবেক ছুঃখে | 
দেখি পরিহাস করি মনের কৌত্কে ॥ 
পুর্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব | 
পালন করিব জুখে যতেক বান্ধব |] 
এতেক কহিল যদ কৃষ্ণা গুণবতী | 
পুনশ্চ আমের হল নিম্নে অধোগতি || 
মহাঁভীত হয়ে তবে কহে" যুধিষ্ঠির | 
কি হেতু পড়িল আত্ম কহ যছুবীর || 
গোবিন্দ বলেন রাজা কিকহিব কথা | 
সকল করিল নষ্ট দ্রপদছুহিতা || 
কহিল সকল যত কপট বচন । 

সে কারণ পড়ে আত্ম ধর্মের নন্দন || 
বাগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে । 
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আত্ম উঠে | 
গোবিন্দ কহেন কৃষতা কহ সত্যকথা | 
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আত লাগিবে সর্বথা || 
কহিল কৃষণার প্রতি ধর্ম নরপতি | 

কি কারণে স্থষ্টি নষ্ট কর গুণবতি || 
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সবার জীবন রয় গাছে আমর লাগে || 
এতেক কহিল যদি ধর্মের তনয়। 

কিছু না কহিয়! দেবী মৌনভাবে রয় || 
দেখিয়া কুপিত তবে পার্থ ধনুর্ধর | 
দ্রৌপদীরে মারিবারে যুড়ে দিব্য শর || 
অজ্ঘন কহেন শীঘ্র কহ সত্য কথা । 
কাটিব নচেহু, তীক্ষ শরে তোঁর মাথা || 
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি | 
লজ্জা তাজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী || 


দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর । 


কার়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার | 
যজ্জঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন | 

তারে দেখি মনে মনে চিন্তিত তখন || 
এই জন হত যদি কুন্তীর নন্দন । 

ইহার সহিত পতি হত ছয় জন || 

এখন হইল সেই কথা মম মনে | 
এতেক কহিতে আজ উঠে সেইক্ষণে || 
রক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পুবর্বমত | 
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হল আনন্দিত || 
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির |. 
গর্ভ্ভিয়া উঠিয়া কহে রৃকোদর বীর || 
এই কি তোমার রীতি কৃষ ছুষ্টমতি | 
এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী | 
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চ জন। 
তথাপি বাঞ্চিস মনে সতের নন্দন || 
ইহাতে কহাস লোকে পতিত্রতা সতী । 
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্ররুতি || 
সভা মধ্যে বলাইস পরম পবিত্র | 
এতদিনে ব্যক্ত হল নারীর চরিত্র || 
অবিশ্বাসী সর্বনাঁশী তুই ছুৰ্উমতি | 

কি জন্যে হইল তোর এমন কুরীতি ॥ 
যদ্যপি শক্রর প্রতি আছে তোর মন। 
বিশ্বাস করিবে আর তোরে কোনজন || 
এত বলি মহাঁক্রোধে গদা লয়ে ভীম | 
দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম || 
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ঈধদ হাসিয়! তবে দেব জগন্নাথ | 
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন ছুই হাত || 
সহান্তে শ্রীয়ুখে তবে কহে ভীমসেনে | 
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে || 
কদণচিৎ দ্রৌপদীর ছুষ্ট নহে মন। 
কহিব তোমারে আমি ইহার কাঁরণ | 
সকল বৃত্তান্ত জানি সবাঁকরি আঁমি | 
অকারণ দ্রৌপদীরে নিন্দ পার্থ তুমি || 
এমত নাহিক নাঁরীমধ্যে কোন জন | 
তবে যে কহিল কৃষ্॥ ত্রাসের কারণ || 
ইহার কারণ আছে অতি গুগুকথা | 
এখন উচিত নহে কহিব সর্বথা || 
দেশে গিয়া নরপতি বসিলে আমনে | 
বলিব বিশেব করি তবে সর্ধজনে || 
রুষণার সমান সতী পতিতব্রতা। নারী | 
ক্ষিতিমধ্যে নাহ কেহ কহিবারে পারি 
শুনিয় কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর | 
নিরত্ত হইয়া বসে বীর বঝোঁদর || 
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি | 
লঙ্জাঁয় মলিনমুখে রহে যাঁজসেনী || 
অলভ্ধ্য কষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পান্নে 
কেবল কূষণার গর্ব চরণ করিবারে || 
করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা | 
কৌতুকেতে স্নীনদাঁন করে সর্বজনা || 
আহার করিল ফল মূল কুত্বৃহলে । 

পঞ্চ ভাই কলষেেরে কহিল সত্যবোলে || 
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান। 

এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান || 
রুষ্ কন আনিয়াছি মুনির আশ্রমে । 
বিন। সন্তাঁবিয়া তীরে যাইব কেমনে || 
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত | 
আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন-ছুঃখিত || 
বলিবেন যুধিষ্কির আশ্রমেতে আসি | 
অরজ্ঞ। করিয়া গেল মোরে ন। মস্তাঁঘি || 
সে হেতু দিমেক থাক। হেথা যুক্তি হয়| 
এ যুক্তি সবার মনে লয় কিনা লয় || 


ধর্ম বলিলেন দেব যে আজ্ঞ। তোমনর 
ভুবন ভিতরে লঙ্েঘ হেন শক্তি কার ॥ 
এত বলি মনন্কুখে রহে সর্বজন | 
হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ আগমন || 
নিজের প্রশংসা করি নিজে বহুতর। 
ধন্য অমি নুপবিত্র হল কলেবর || 
তপস্তা করিয়া ধারে দৃষ্টি অভিলাঁধী | 
অযত্ে তাহার দেখা পাই ঘরে বসি || 
এত বলি মনসুখে তুলি ফল মূল। 
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল || 


কসাজনে আসিয়া মুনি হল উপনীত | 


মধ্যাহন সময়ে যেন আদিত্য উদ্দিত || 
পুরাইতে জনাদ্ন ভক্ত মনোঁরথ। 
আসিলেন অগ্রসরি কত দুর পথ || 
সেইমত সর্ধজন আসিল সংহতি । 
মুনিবরে প্রণমিল সবে হঞ্টমতি || 
শুকুঝেঃ দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন । 
অনন্ত তোমার মায়া জাঁনে কোন জন $ 
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ | 
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন || 
বন্ছমত স্তব করি মুনি সন্দীপন | 
আশ্রমে আসিয়া দিল বদসিতে জঁসন || 
তদ্রপ আসন দেন আরসুর্বজনে | 
রহিলেন সর্ধজন আনন্দিত মনে | 
অতিথি বিধানে কৈল সবাকার পুজা | 
পরম আনন্দমতি যুধিঠির রাজা || 
নাঁনা কথা কৌতুকেতে রহে মনোঁরথে | 
রজনী বঞ্চিয়া সধে উঠিল প্রভাতে | 
পঞ্চ ভাই প্রণমিয়া তপোধনবরে | 
বিদায় হইয়া যাঁন হরিষ অন্তরে ॥ 
কহিলেন বনু কষ মুনি সন্দীপনে | 1 
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে ॥ 
তথা হতে পুর্বভিতে করেন গমন। 

ছুই দিকে দেখে কত রমণীয় বন |॥ 
ভারত-পন্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস | 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাঁস | 


ঘুধিঠিরের শৃরসেন-বনে স্থিতি | 


মুনি বলে শুন কথা কহিতে বিস্তর | 
এইমত পঞ্চ ভাই সঙ্গে দামোদর ॥ 
শুরসেন নামে বন যমুনার তটে |. 
উপনীত সর্বজন তাহার নিকটে || 
জল স্তল দেখি সব বিচিত্র কানন । 
বিশ্রাম করিতে বমিলেন সর্বজন || 
শ্্রীকষং কহেন রাজা কর অবধান। 
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থীন || 
জলস্ুল যথাযোগ্য বনু মৃগ পাখী | 
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী || 
নাঁহিক ইহার চতুর্দিকে রাঁজচয়। 
অজ্ঞাতে মনের নুখে বঞ্চ মহাশয় || 
কলিঙ্ক তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট | 
কাষ্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট || 
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী কনখল দেশ | 
' সিদ্ধিসেন কাঁশী ভোজ কাশ্মীর বিশেষ 
ইত্যাদি অনেক রাঁজ্য নিকটে আছয় | 
কদাচিত নাহি ইথে কৌরবের ভয় || 
ইতিমধ্যে বাঁস করি যেই কোন দেশে । 
একবর্ধ অজ্ঞাতেতে রহ গুগ্তবেশে || 
তদস্তরে রাজ্য গিয়া হইবে নৃপতি । 
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী | 
বিশেষে হইল তব অজ্ঞাত সময় | 
এখন জনতা বেশী করা ভাল নয় || 
ধন্ম বলিলেন কৃষখ কি কহিব আর। 
তোমারে একান্ত লাগে পাগডবের ভার । 
সহাঁয় সম্পত্তি.সথা বন্ধু মিত্র ভাই। 
তোম। বিনা পাগুবের আর কেহ নাই। 
' পুনঃপুনঃ রাখিয়াছ বিষম সন্কটে। 
অজ্ঞাতে রাখহ কু ছুষ্টের কপটে || 
গোবিন্দ কহেন রাজা না করিহ ভয়! 
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় || 
যখন যে কার্য তব হবে উপস্থিত। 
জ্ঞাতমাত্র আপি আম করিব বিহিত || 

( ২৩ ) 


এত বলি-ঘান কৃষ্ণ ছারকা নগর । 
শুনিয়া পাও পঞ্চ ছুঃখিত অস্তর ||. 
মহধভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাঁশীরাঁম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবান || 
যুধিটিরের ধর্ম জানিবার জন্য ধর্শের ছলন1 ও : 
জল আনিতে ভীমের গমন । 
জিজ্ঞাঁসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর । 
কিকি কর্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর || 
রহস্ক শুনহ বলি কহে মুনিবর। 
তষায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ, সহোদর || 
রুক্ষতলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে। 
জল কোথা আছে ভীম আনহ সত্বরে || 
আজ্ঞামাত্র বকোদর করেন গমন | 
সেবনে নাপায় জল করে অন্বেষণ || 
কোথায় পাঁইব জল চিন্তে মহামতি | 
পবননন্দন যায় পৰনের গতি || 
কত দ্বুরে দেখে এক কুনুমকানন | 
নানাঁজাতি ফল ফুলে আত স্ুশোভন || 
অশোক কিংশুক জাতী টগর মলিকা | 
চজ্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা || 
পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমণি নানা ফুল। 
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল | 
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে । 
মযুর মঘুরী নাচে পরম কৌতুকে || 
তথ হতে যাঁয় বার অতি মনোছুঃখে | 
কোথার পাইৰ জল যাব কোন মুখে || 
চিন্তাকুল রকোদর করিছে গমন। 
হেনকালে শুন রাঁজা অপুর্ব কথন || 
জানিতে পুভ্রের ধর্ম আসি ধর্থরায়। 
দিব্য এক সরোবর স্থজেন তথায় ॥ 
আপনি মায়ায় বকপক্ষিবপ-ধরি | 
রহিলেন সেইস্থানে ছদ্বেশ করি ॥। 
পাইয়া জলের তত্ব বীর রকোদর | 
ত্বরিত আসেন তথা হরিষ অন্তর || 
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন। 
পান করিবারে বার নামিল তখন ॥ 


.মায়পক্গী বলে ওহে শুন মতিমান | 

সমস্য! পুরণ করি কর জলপান || 

নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে |. 

সমস্য! পুরণ কর আঁমার বচনে || 

মহাভারতের কথা সুধা হতে সুধা | 

কাঁশীদাস কে পানে খণ্ডে ভবন্ষুধা || 
প্রশ্ন শ্লোকঃ। 


“ক! চ বার্ত। কিমান্চর্যযং কঃ পশ্থ। কশ্চ মোদতে | 
মমৈতাংশ্তুরঃ প্রশ্নান্‌ কথয়িত্বা জলং পিব ||” 


অস্যাথ;। 
কিবা বার্ত। কি আশ্চর্ধয পথ বলি কারে 
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে || 
পাঞুপুক্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি । 
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি || 


তীমাম্বেষণে অর্জুনের গমন। 

ভীম বলে আগে করি জল আস্বাদন | 
তবে সে করিব তব সমস্যা পুরণ || 
ভুষায় আকুল ভীম অহঙ্কারী মনে । 
জলম্পর্শ মাত্রে বীর মরে সেইক্ষণে || 

হেথায় ভাবিত রাজ! আশ্রমে বসিয়। | 
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জনে চাহিয়। || 
শুন ভাই ধনগ্রীয় ন৷ বুঝি কাঁরণ। 
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ || 
শীঘগতি বকোদরে কর অন্বেষণ | 
বুঝি ভীম ক্র সনে করিতেছে রণ || 
আজ্ঞমাত্র পার্থ বীর উঠিয়া সত্ব | 
নিলেন গাণ্তীব হাতে তুণপুর্ণ শর | 
প্রণাম করিয়! বীর ধর্মের চরণে । 
ঢচলিলেন ধনঞ্জীয় ভীম অন্বেষণে | 
ঘোঁর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর। 
চলিলেন নিজনুখে নির্ভয় অন্তর |! 
বসন্ত সময় তাহে কোকিল কুহরে | 
মকরন্দে অলিকুল সদ! কেলি করে || 
বুহু কুহু রবে পিক করিতেছে গান | 
সবচ্্রন্দগমনে বীর সরোবরে যান || 


কতক্ষণে উততরিয়। মায়াঁসরোবরে | 
তৃষ্ণার্ত হইয়া যাঁন পান করিবারে | 
হেনকাঁলে বকৰপী কন ধর্মারায় | 
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয় | 
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারি পান। 
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান || 
ধর্দবাক্য ধনগ্তায় না শুনি শ্রবণে | 
আপনার দন্তে চলিলেন বারিপানে ॥ 
পড়িয়াছে বৃধোদর জলের উপর | 
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর || 
এই জল হতে হল ভ্রাতার নিধন। ! 
আমি কে!ন লাজে আর রাখিব জীবন | 
মারাঁজল স্পর্শমাত্র বীর ইন্্বস্ুত। 
শরীর হইতে তাঁর গেল পঞ্চভূত | 
এখানে ভাবিত অতি রাজা যুখিষ্ঠির | 
দৌঁহার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির || 
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম নরপতি | 
ভীমার্জন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি || 


ভীমার্জুন অন্বে্ণে নকুলের যাত্রা! । 
নঝুলের প্রতি। কহেন ভূপতিঃ 
শুনহ আমার বাণী। 
ভাঁই ঢুই জন, জুলেব করণঃ 
গেল কোথা নাহি জাঁনি || 
কর অন্বেষণ্ড। * গহন কানন, 
জল আন শীত্বগতি। 
পাপিশ্ঠ তৃষ্ণঠীয়। . প্রাণ কাটি যায়, 
শুন ভাই মহামতি ॥ 
রাজ-আজ্ঞা শুনিৎ  চলিল তখনি, 
মাজীর তনয় বীর। 
মহা-সতোদয়। নির্ভয়-হৃদয়, 
মনে মনে ভাঁবে বীর || 
দেখিতে সুন্দর। অতি শোভাঁকর? 
কুনুম উদ্যান যত । 
অতি সুশোভন, সেই তকানল, 
পশু পক্ষী আদি কত || 


দেখিয়। কাঁননঃ আনন্দিত মন, 
চলিল সম্বরে ধীর | 

কতক্ষণ পরে, মায়াসরোবরে, 
আদিল নকুল বীর || 


দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর, 
বিহরে কত বিহঙ্গ | 

আরো লাখে লাখ, হংস চক্রবাক, 
বিরাঁজে রমণীসঙ্গ || 

নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া, 
চলে সরোবর-তীর | 

কহে এ সময়, ধর্ম মহাশয় 
শুন হে নকুল বার | 

প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও, 


নহে যাবে যমপুরে | 
তৃষ্ণায় আকুলঃ হইয়া নকুলঃ 
সেকথা অগ্রাহা করে || 


জলপান তরে, চলিল সন্তরে, 
সেই মায়াসরোবরে |. 
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন, 


পরশন মাত্রে মরে | 
এথ রাজ! বসি, হইল হতাঁশী; 
বিলম্ব দেখিয়া অতি । 
ছঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাঁটন, 
অত্যন্ত উদ্বিগ্নমতি || 
অরণ্যের কথা, ল্ুখ-মোক্ষদাতি!ঃ 
রচিলেন মুনি ব্যাস। 
পাঁচালি প্রবন্ধেত। মনোহর ছন্দে, 
বিরচিল কাঁশীদাস || 





ভীযার্ভুন-নকুলের অন্বেষণে সহদেবের যাত্র। 
* যুধিষ্ঠির রাজ। অতি ব্যাকুলিতমনে | 
সহদেবে কহিলেন মলিনবদনে || 
আমার বচনে ভাই কর অবধান। 

তিন জনে ন। দেখিয়! বাহিরায় প্রাণ || 
অস্থির আমার মন হয় কি কারণে । 
বার সমে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে | 


যাহ লহদেব জল আনহ সত্বরে। 
অন্বেষণ কর আর তিন সহ্োোদরে || 
এত শুনি সৃহদেব চলেন সন্তর | 
প্রবেশ করেন গিয়। কনন ভিতর || 
দেখিয়া বনের শোভা হরবিতমন। 
চতু দিকে দেখে বন্ধ কুন্তুমকাঁনন ॥ 
নির্ভয়-শরীর বীর করিল গমন | 
কত শত শোঁভ। দেখে কে করে গনন || 
জন্মেজয় রাঁজা বলে কহ মুশগিবর। 
বিন্মিত হইল কিছু আঁমাঁর অন্তর || 
ধর্ন্মপুক্র যুধিষ্টির বুদ্ধির সাঁগর | 
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য কোন নর | 
সসাগর। রাজা পালে যেই মহামতি । 
বৃদ্ধিতে নহেক সম শুক্র বৃহস্পতি || 
বুদ্ধির সাগর রাজ! বুদ্ধি গেল কোথা | 
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা | 
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি। 
সকল কহিত তারে ভবিষ্য কাহিনী || 
সহদেব-স্থানে সৰ পাইলে সংবাদ । 
তবে না হইত মুনি এমত প্রমাদ || 
মুনি বলে অবধাঁন কর মহামতি । 
দৈব খণ্ডাইতে কারো না হয় শকতি || 
মায়া করি ধন্ম তার বুদ্ধি নিল হরি। 
এ জন্য বলিল রাজ। আন গিয়। বারি || 
এথ। সহদেব বীর বনের ভিতর | 
মনের আনন্দে যান নির্ভয় অন্তর ॥ 
বনমধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ। 
ভ্রমণ করেন বনু গহন কানন || 
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে। 
পদাঘাঁতে গিরিশুঙ্ত চূর্ণ করি গেছে || 
চিহ্ব দেখি সেই পথে যান মহাবীর | 
মুহুর্তেকে উত্তরিল সরোবরতীর || 
সরোবর দৃষ্টমাত্রে মা্রীর তনয়! 
তৃবগায় আকুল হল ধর্মের মায়ায় | 
জলপাঁন করিবারে যান সরোবরে । 
বকবপী ধর্মারাজ কহেন তাহারে || 


চারি প্রশ্ন বলি তবে কর জলপান | 
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান || 
ধর্মবাক্য'সইদেব না শুনি শ্রবণে | 
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যান বারিপানে || 
বিধির নির্বদ্ধ কেবা খগ্ডিবারে পারে | 
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে || 
সুন্দর কমল তুল্য ভাপিতে লগিল । 
হেথা যুধিষ্টির-মনে চিন্তা উপজিল || 
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম নরপতি। 
চিন্তাযুক্ত কহিলেন ভ্রৌপদীর প্রতি || 
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী অ্ুদ্দররী | 
্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি || 
পাইয়া পতির আজ্ঞ! পতিব্রতা নারী | 
জলপাত্র লয়ে যাঁন আমিবাঁরে বারি || 
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী | 
ভয় পেয়ে শ্রীকূষেরে ডাকে গুণবততী || 
বনমধ্য যান কৃষণা সশঙ্কিত। মনে | 
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর-স্থানে || 
পিপাসাকাতরা অতি শুন্ক-কলেবর । 
জলপান করিবারে গেল সরোবর || 
জলেতে নামিল যেই দ্রপদকুমারী | 
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 
ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী-গন্বেষণে রাজা 
যুধিঠিরের গমন । 

এখানে আশ্রমে বসি রাজা! যথিষ্ঠির | 
সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির || 
কোথা ভীম ধনঞ্ীয় মাজ্ীর তনয় | 
তোমা লবা ন] দেখিয়। প্রাণ বাহিরায়। 
কোথা লঙ্গ্মী গুণবতী দ্রপদনন্দিনী | 
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মনি | 
আমার সঙ্ষেতে প্রিয়ে বুছুঃখ পেয়ে । 
হস্তিনানগরে গেলে আমারে ছাড়িয়ে | 
এই মত পরিতাপ করি নরপতি। 
বন্েবুনে বিচরণ করে ছুঃখমতি | 


অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ 
ভীমের পাইয়। চিত্র করেন গমন | 
যেই পথে গিয়াছেন বার রবে দর। 
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত গিরিবর || 

গমন করেন সেই পথে যুধিষ্ঠির | 
কতক্ষণে উপনীত সরোঁবরতীর || 
সরোবর-তীরে দেখিলেন রম্য বন। 
অপ্রমিত মুগ পশু মহিষ বারণ || 
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাঁহে চান। 
উদ্দিগ্নচিত্রেতে রাজা! সরোবরে যান || 
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।। 
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি || 
তাঁর পাঁশে ধনগ্লয় ভাসিতেছে জলে। 


মাদ্রীপুত্র ভাসে দ্রোহ পবন-হিল্লোলে | 


দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে । 
শরীর ভেদিল যেন সহজ তোমরে || 
দেখি রাঁজ। মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী | 
অচেতনে ছটফট করে নৃপমণি || 
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাঁজা যুধিষ্ঠির | 
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির || 
পুনর্ধর পড়িলেন ধরণী উপর । 
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্তর || 
কাপিতে কীপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে ঘন | 
হা কষ হা কৃঝ বলি করেন রোদন || 
মহাভারতের কথ। অমুত-লহরী । 
কাশীরাঁম দাল কহে ভবভয় তরি | 


রাজ! ঘুধিিরের আক্ষেপ। 
এইৰূপে নরপতি কান্দে উচগৈঃস্বরে | 
কোথা কষ রমানাথ রাখহ আমারে | 
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায় | 


কোন দোষে দোষী আমি মহি তব পায় || 


পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ! 
এই জন্য জন্মাবধি পাঁই মনস্তাপ |! 

অত্যন্ত বালকঙ্কীলে হল মহাঁশোক। 
অজ্ঞানে পিতাঁর হল গতি পরলোক || 


চ] 
] 


ৰা 


চে 


অলন্তরে অস্ত্রশিক্ষ। করি যেইকালে। 
বিহার কারণে যাই জাহুবীর জলে || 
তাঁহে ছুঃখ দিল ছূর্ষ্যোধন হুরাচাঁর | 
প্রকাঁরে করিতেছিল ভীমেরে সংহার || 
উদ্ধার হইল ভীম পুর্ববকর্ম্ফলে | 

নতুবা জীবন পাঁয় কে কোথা মরিলে || 
মাতাঁর সহিত পরে ছিনু পঞ্চ জন। 
বিনাঁশে মন্ত্রণা করে যত শক্রগণ || 
নির্াণ করিয়া জত্বগৃহ ছুরাচাঁর | 
প্রকারে করিতেছিল সকলে সংহার || 
তাঁহে জুমন্ত্রণা দিল বিছ্ুর সুমতি | 
তাঁহার কৃপায় তথ। পাই অব্যাহতি || 
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বু দেশ। 
গাঁইলাম যত ছুঃখ নাহি তাঁর শেষ || 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পার্শাল নগরে | 
স্বয়স্বর-বার্তী শুনি যাই সভাপরে || 
লক্ষ্য বিদ্ধি ধনঞ্য় জিনে রাজগণে । 
দ্রৌপদী বরণ কৈল আঁম। পঞ্চজনে || 
বিবাহ করিয়! পুনঃ আঁসিলাম দেশে | 
করেছি যতেক কর্ম কঝ্খের আদেশে || 
বিদায় ভইয়া কষ গেল দ্বারকাঁয়। 
বিধির নিযুক্ত কন্ম লঙ্ঘন না৷ যায় || 
কপট পাশায় ছুষ্ট নিল রাজ্য ধন। 
তোঁমা সবে সঙ্গে নিয়া আসি ঘোরবন | 
কাঁননে অনেক ছুঃখ পেলে ভ্রাভগণ | 
অনেক প্রমাঁদ হতে হইলে মোচন || 
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষন কিন্দীর | 


তোঁমা সবে বিনাশিতে করিলেক স্থির || 


রাক্ষসী মাঁয়াতে কৈল ঘোর অদ্ধক1র। 
মারিয়। রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার | 
অনস্তরে জটাসুর এল কাম্যবনে | 


তারে মারি পরিত্রাণ কৈলে চারি জনে || 


খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি। 
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী || 
কতক্ষণে মুচ্ছ? ত্যজি উঠেন নৃপতি | 
ধনগ্রীয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি || 


কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার । 
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে স্তর শিখিলে অপার || 
যুদ্ধেতে হইয়! তুষ্ট দেব ব্রিলোচন | 
পাশুপত অস্ত্র তোঁম। করেন অর্পণ || 
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর | 
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর || 
শিখিলে যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি | 
স্বর্গেতে আছিল বন্তু অমরবিবাঁদী || 
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে। 
করিলে দেবের কার্ধয মারি দৈত্যগণে | 
দৈত্যবধে হৃস্ট হয়ে যত দেবগণ। 

নিজ নিজ মায় সবে করিল অর্পন || 
দেবের অসাধ্য কার্ধ্য করিলে সাধন । 
তুষ্ট হয়ে অস্ত দিল সহজ্রলোঁচন || 
কিরীট শোভন শিরে হাতে ধনুঃশর | 
এ সব সম্মরিয়া ভাই দহে কলেবর।। 
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজ! দূর্ষেযাধন | 
সহায় যাহার আছে সতের নন্দন || 
শেষ ছুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর । 
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর || 
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে | 
মৃচ্ছবাগত হয়ে পুনঃ পড়ে ধরাতলে || 
মৃচ্ছ? ত্যজি পুনর্বার উঠেন সত্বর | 
চাহিয়। সবার মুখ রোদন-তৎ্পর || 
ধিক্‌ ধিক ছুর্ষ্যোধন অতি কুলাঙ্গার | 
কপটেতে এত ছুঃখ দিল ছুরাচার | 
কাননে করিনু বাঁস ভাই পঞ্চ জন | 
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন || 
দুর্ষে/াধনে কি দুধিব মম কর্মাফলে । 
জন্মাবধি বিধি ছুঃখ লিখিল কপালে || 
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ব বুঝিয়া অসার | 
নিতান্ত দেখেন রাজ নাহি প্রতিকার || 
মনোছু৪খে নরপতি মরিবাঁরে যান। 
পাছে থাকি বকবূপী ধর্মরাঁজ কন || 
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান | 
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান || 


বুদ্ধিত্বাঁয হল দেখি তোম। হেন জনে | ূ যুধিঠির বলিলেন জানিমু কারণ । 


অগতি মরণ ইচ্ছ' কর কিকারণে ॥ : এত দিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন || 
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন। জীবন রাখিতে আর নাঁহি লয় মতি | 
অধোগতি হয় তাঁর বেদের বচন || এত বলি মরিবারে যান নরপতি | 


তোমার মহিম। শুনি দেব-খবিয়ুখে |. বকৰপী ধম্মরাজ ডাঁকে পুনরায় | 
উপমাঁর যোগ্য তব নাহি তিনলোকে || না শুনিয়া যান রাজা মরণ-আশাঁয় || 
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন | অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি। 
স্বর্েতে তুহাঁর স্থান নাহিক রাজন || শুন শুন যুধিষ্ঠির আঁমাঁর ভারতী || 


ধর্মবাঁক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয় । অতিশয় তৃষ যদি হয়েছে তোমারে | 
আমার ঢুঃখের কথা শুন মহাশয় || চারি প্রশ্ন জিজ্ঞালিব কহিবে আমারে || 
অপ্পকাঁলে পিতৃহীন হল বড় শোক। ন! শুনিয়া অহঙ্কীরে এই চাঁরিজন |' 
মন্ত্রণা করিয়! ছুঃখ দিল দুষ্টলোক ||  পানমাত্রে এই জলে পাইল মরণ ॥| 
কপট পাঁশায় শেষে নিয়! রাজাধন | রাঁজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয় | 
বাঁকল পরাঁয়ে সবে পাঠাঁইল বন || কহিতে লাগিল ধর্ চাহিয়া রাঁজাঁয় || 
বু ছুঃখে বঞ্চিলীম কানন ভিতর | মহাঠতাঁরতের কথা অমৃত-লহরী | 


এক আঁক! এই মোর! পঞ্চ সহোদর | কাঁশীরাম দাঁস কহে ভবভয়ে তরি || 
ছুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল । 


এধে সে জাঁনিমু কৃ মো সবে ত্যজিল || যুধিটিরের প্রতি ধর্শের চারি প্রশ্ন 

আঁমি ত শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ জিজ্ঞাসা। (২৮) 

(স প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবাঁন || “কা চ বার্া কিযাম্চরধ্যং কঃ পদ্থা কশ্ড মোদতে | 
নিতান্ত যদ্যপি রুষঃ ছাড়েন আমারে |. মৈতাংস্চতুর: পরশ্নান কথযিত্বা জলং পির!” 
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যুসরোবরে || কিবা বার্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে। 
'আমাঁর যতেক ছুঃখ শুনিলে নিশ্চয় |. কোন জন সুখী হয় এই চরাচুরে | 

তৃমি কেন নিবারণ কর মহাশয় || :' পাপুজ আমার যে এই প্র্থ চারি 
2িবেধ না! কর মোরে করহ প্য়াণ | উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥| 
ভ্রাতুগণ-শোটে আমি ত্যজিব পরাণ || -- 

এত বলি নরপতি অধৈর্ধ্য হইয়া | যুব্টিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর । 


মরিবারে যান দ্রুত শ্রীরুষণ স্মরিয়া || মাদর্ভদববা পরিবর্তমেন হুর্ধ্যাগ্রিনা রাত্রিদিবেন্ক- 


ধন্মরজ বলিলেন কর অবধান। নেম। অন্মিন্‌ ম্হামোহুময়ে কটাছে তৃতানি 
ধৈর্ঘ্য ধর নরপতি ত্যজ ঢুঃখজ্ঞান || কাল; পচতীতি বার্তা ॥ ১।। 

অসার সংসারযধ্যে সারমাত্র ধর্ম | অন্যার্থঃ । 

ভাহা ছাঁড়ি কেন তুমি করহু অধর্মম || ঘটন কারণ হ'ল মাঁস থতু হাতা । 
পিতা! মাতা তাই বন্ধু কেহ কার নয়। রাত্রি দিবা কান্ঠ তাহে পাক সবিতা || 
তবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয় | মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্তা | 


কালপ্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারিজন 1 ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্তা 1১1 
ক] সরোবরে ত্যঙ্গিল জীবন || 


। 
1 


খ 


 দিতীয় প্রশ্নের উত্তর । 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছাস্ত যমমবিরং | . 
শেষা; স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্ধ্যমত £ পরং ॥।২।। 
অস্যার্থঃ ৷ 
প্রতিদিন জীব জন্ত যায় যমঘরে। 


শেষ থাঁকে যারা তাঁর ইহ। মনে করে। 
আপনার! চিরজীবী নাহি হব ক্ষয়। 
ইহা হতে কি আশ্চর্য আছে মহাশয় ||২ 


তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর । 
বেদা বিভিন্নাঃ স্মতয়ো বিভিন্রী নাপৌ মুনির্যসা 
মতং নভিল্নং। ধন্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থ! || ৩।। 

অস্যার্থঃ | 

বেদ আর স্মতিশাস্ত্র এক মত নয়। 
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নাঁনা মত কয় || 
কে জানে নিগুঢ় ধর্মতত্ত্ব নিবপণ। 
সেই পথ গ্রাহা যাহে যাঁয় মহণজন 11৩11 


চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর । 


দিবসাস্যাই্মে ভাগে শাকং পচতি যে নরঃ। 
অঞ্ধণী চাপ্রবাপীচসবারিচর মোদতে | ৪॥। 


অস্যার্থঃ 1 
অপ্রবাসে খণ বিনা যাঁর কল যায়। 
যদ্যপি মধ্যাহৃকাঁলে শাক অন্ন খায় | 
তথাপি সেজন সুখী সংসার ভিতর | 
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর || ৪ || 


যুধিষ্টিরের প্রতি ধর্মের ছলনা । 
প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম মহাঁশয়। 
অশমি ধর্ম বলি তবে দেন পরিচয় | 
বর মাগ নরপতি হয়ে একমন । 
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা এক জন || 
যুধিষ্ঠির শুনি তবে করে নিবেদন! 
কেবল সতত ঘ্বেন ধর্মে থাকে মন || 


আর যদি অনুগ্রহ কর মহশিয়। 
প্রাথ দেহ সহদেবে বিমাড়তনয় || 
ধর্ম বলিলেন রাঁজ। তৃমি জ্ঞানহীন | 
অত্যন্ত বাঁলক তুমি না হও প্রবীণ | 
বিশেষে বৈশাঁত্র ভাতা অনেক অন্তর | 
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃুকোদর || 
নতুবা অর্ডরনৈ রাঁজ! বাচাইয়া লহ । 
পরপুজ্বে কি কারণে জীয়াইতে চাহ || 
লক্গমীস্ববূপিণী যিনি কৃষ্ণ গুণবতী। 
অথব৷ ইহণরে প্রাণ দেহ নরপতি || 
আছয়ে প্রবল রিপু ছুট ছুর্ষে)াধন। 
তীমশর্ছ্ুন বিন। তাঁর কে করে নিধন || 
কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ বুকোঁদর | 
কি কার্ধ্য হইবে তব জীয়াইলে পর || 
রাঁজ। বলে পর নহে বিমাতৃনন্দন | 
নকুল ও সহদেব মোর প্রাণ ধন || 
ভীমণর্ভন হতে ম্নেহ করি অতিশয় । 
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃতনয় || 
বিশেষে আমার এক শুন নিবেদন | 
আম। হতে পিওড পাবে মম পিতগণ || 
মম মাতাঁমহগণ তাঁরা পিওড পাবে । 
নকুলের মাতাঁমহে কেব! পি দিবে ॥ 
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম রক্ষা পায়। 
নতুবা পরম ধর্ম একেবারে যায় | 
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু করি যদি হেলা । 
ভবসিচ্ধু তরিবাঁরে নাহি আর ভেলা || 
হেন ধর্ম লঙ্ঘিবারে মোর মন নয়।| 
নিতান্ত আমার কথ এই কৃপাময় ॥ 
মহাভারতের কথা অমুত-লহরী | 
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি || 


ধর্মের নিকটে যুধিষিরের বরলাভ ও 
কৃষ্ণাসহ চারিজ্রাতার 


শুনিয়া! রাঁজার বাণী ধর্ম মহাশয় | 
জামি তব পিতা বলি দেন পায়ুচুয় || 


তব ধর্ম জানিবারে করিয়। মনন 1 

এই সরোবর আমি করেছি স্জন | 
এত বলি ধর্মরাঁয় পুজ নিয়া কোলে। 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনমণ্ডলে || 

ধন্য কুস্তী তোম1 পুলে গর্ভে ধরেছিল। 
তোমার ধর্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল ॥ 
আমার বচন শুন পুজ্ যুধিষ্ঠির | 

শেষ ছুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির | 
ধর্ম্দেতে ধার্মিক তুমি হও মতিমন্ত | 
অচিরে হইবে তৰ যাতনার অন্ত || 
দয়াশীল ধর্মাবান ক্ষমাবান্‌ ধীর | 
জানিলাম তুমি সর্বগুণেতে গভীর ॥ 
অপ্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত | 
কহিনু তেমাঁরে আমি ভবিষ্য বৃত্তীত্ত || 
ধর্ম না ছাড়িহ কড়ু ধর্ম কর সাঁর। 
ছুঃখের সাগরে হবে অনায়াসে পার | 
এত বলি আশ্বাসিয়। মধুর বচনে | 
কব সহ বাঁচাইল তাঁই চারি জনে || 
প্রণাম করিয়! কহিছেন নৃপমণি | 
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি || 
আশীর্বাদ করি ধর্ম গেলেন স্বস্থানে | 
প্রাণ পেয়ে পঞ্চ জন ভাবিছেন মনে || 
কি জন্যে এখানে মোরা আসি পঞ্চজন | 
ভাবিয়া না পান কিছু ইহার কারণ || 
হেনকালে দেখি তথ! ধর্মের নন্দনে | 
শীঘ্বগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চ জনে || 
জিজ্ঞাসেন ঘুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ । 
এখানে আমরা আসিলাম কি কারণ || 
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ। 
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্দের স্থজন || 
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধণ্ম-মাঁয়াবলে | 
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে ॥ 
আমিহ আঁসিয়! মৃত্য করিলাম পণ। 
তবে ধর্ম বকবূপে দিলেন দর্শন || 
ছলম। করিয়! আগে অনেক প্রকারে | 
শেষে দুয়া! করি বর দিলেন আমারে || 


সেই বরে বাচাইয়া তোম। পঞ্চ জনে । 
আশীর্বাদ করি ধর্ম গেলেন স্বস্থানে || 
কহিলাম ভ্রাতৃগ্রণ ইহার বিধান । 
অতঃপরে এই জলে কর সবে স্নান || 
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাভৃগণ সঙ্গে । 
স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে || 
সেই দিন রহিলেন তথ] ছয় জন | 
পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ || 
মহাভারতের কথ! অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবান || 
ব্যাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাত- | 
* বাঁসের পরামর্শ । 

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি ছয় জন | 
রুষও ক্লষও বলি ডাঁকে সবে ঘনে ঘন || 
হেনকাঁলে আনিলেন ব্যাস তপোধন। 
প্রণমিয়া নরপতি করে নিবেদন || 
শুন প্রভূ গত দিবসের এক ভাবা । 
এই সরোবরে আমা সবার ছূর্দশা | 
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর । 
নিকটেতে জল নাই দ্বরে সবোবর || 
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি | 
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি || 
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারি জন। 
এই জল পরশিয়! ত্যজিল জীবন || 
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে 
শাববপে ভাসে সবে জলের উপরে || 
দেখি মুচ্ছীগত হয়ে পড়িলাম ভূমে | 
চৈতন্য পাইয়! পুনঃ উঠিলাম ক্রমে || 
আমিহ মরিতে যাই সরোবর-নীরে। 
বকবপী ধর্ম ডাকি বলিলেন ধীরে | 
ওহে ধর্ম হেন কর্ম উচিত না হয়। 
আত্মহত্যা কি কারণে কর মহাশয় || 
যদি ঝড় তৃষ্ীযুক্ত হও মতিমাঁন। 
চারি প্রশ্ন বলি পরে কর জলপান || 
প্রণাম করিয়া! আমি কহিলাম তারে । 
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ. আমারে | 


বং 


প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম মহাশয় । 
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তীয় || 
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়! | 
কহিলেন এক ভাই লহ বাচাইয়া | 
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই। 
বিমাতার পিতুবংশে জলপিগু নাই || 


কপটেতে প্রতারণ। অনেক করিয়া 16২৯) 


জীয়য়ে দিলেন শেষে ইষ্টবর দিয়! || 
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি। 
যথা ধর্ম তথ। জয় বেদবাক্য শুনি || 
বিদায় হইয়া মুনি গেলেম গ্বস্থানে | 
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥ 
পর দিন প্রাতঃকাঁলে উঠি সর্বজনে | 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে || 
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ। 
দ্বাদশ বৎসর গত শেব কত দিন || 
আ'জ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে। 
গণিতে লাগিল শীঘ হাতে খড়ি লয়ে | 
কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয় | 
দ্বাদশ বঙসর শেষ আছে দিন ছয় || 
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে মনে । 
অজ্ঞাতবাসের হেতু কহেন সর্বজনে || 
সবে জান পুর্বে যাহ! হইল নির্ণয় । 
উপস্থিত হ»ল আনি অজ্ঞাত সময় || 


কোন দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বগুসরেক | 


নিকটে বেট্টিত আছে নগর অনেক || 
সবে মিলি সুপরামর্শ কর এইবার | 
কিবপে হুঃখের দে সবে হব পার || 
এত শুনি কহে তবে তাই চারি জনে। 
নুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে || 
দোঁষ গুণ বুঝি সব করিব নির্ণয় | 
অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয় || 
কি হেতু চিস্তিব প্রস্তু মোঁরা সর্বজন | 
অবশ্য হইবে যাহ! বিধির লিখন || 


এই সব চিন্তা করি ধর্ম-অধিকারী | 
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি || 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
এবপে দ্বাদশবর্ষ যাঁপিল কানন || 
নানাক্েশে বিচরণ করে বনবন। 
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ || 
অশ্বমেধন্কল পায় যে শুনে এ কথা | 
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা || 
সুবর্ণ ভূঙ্গার আর ধেনু শত শত। 
কুপগডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত || 
নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা | 
নিশ্চয় জানিহ সত্য ফল হয় দাতা || 
যেব! কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন । 
তুল্য কল হয় তার সেই সাধু জন || 
সুরষ্টি করুক মেঘ সর্ধদেশে দেশে । 
পরিপূর্ণ হোক পৃথী শস্ত-নমাবেশে || 
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্ম কীটময় | 
ধর্মবরে চরিতার্থ হোক ভক্তচয় || 
ধন্য হ'ল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাঁস | 
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ || 
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস | 
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ || 
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে | 
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে || 
সব্বশাক্সবীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর | 
অশদি অন্ত নাহি যার বেদ-অগোচর || 
কব কৃষও বলিতে মজিবে কৃষেও দেহ | 
কৃষ্র মুখের আজ্ঞা না! হয় সন্দেহ || 
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা | 
অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা 
থাঁকিলে ভারত নীচগৃছে নহে ছুট । 
শুনিলে পাতিক হয় সমূলে বিনষ্ট ॥ 
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্বজন । 

এত দুরে বনপর্বব হ'ল সমাপন || 


বনপর্ব সমাণ্ড। 


বনপর্বের টীকা । 


টাকার "স্বর (২২ বা) পৃষ্ঠা ৩__স্র্য্যের 


অগ্টোতর শত নাম যথা-_হ্ছৃর্যা, অর্থম1, ভগ,. 


ড£1, পুষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভক্ভিম।ন্‌, অজ, 
কাল, মৃতঃ ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, 
তেজঃ* আকাশ, বাম, সোম, বুহস্পতি, শুক্র, 
বুধ, অঙ্গারক, ইন্জ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, 
শৌবি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিধুৎ, রুদ্র, ক্ষন্দ, 
বরুণ, যম, বৈভ্যতাগ্নি, জাঠরাগ্রি, খ্রন্ধনাগ্রি, 
তেজঃপতি, ধশ্মধ্ধবজ্, বেদকর্তী, বেদাঙ্গ, বেদ- 
বাহন, সত্য, ভ্ত্রতা, ঘ্বাপর, কলি, কলা, কান্ঠা, 
মুহুর্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎ্সব কর, অশ্বথ, 
কালচক্র, বিভাবস্থ্‌, ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ, শাশ্বত 
যোগী, কালাধ্ক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকন্ম।, 
তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমুত, জীহন, 
অরিহু", ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, লগা, সম্বর্তক, 
বহি, সর্ববাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, 
ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বেদ, মন, স্ুপর্ণ, 
ভুতাদ্ি শীব্রগ, ধন্বস্তরি, ধুমকেতু, আদিদেব, 
দিতিস্তুত, ছ্বাদশাত্সা,। আঅরবিন্দাক্ষ, পিতা, 
মাত, পিতামহ, শ্বর্গছবার, প্রজান্ধার, মোক্ষ- 
খার, ভ্রিপিষ্টপ, দেহকর্তভী, প্রশাস্তাজ্মা, বিশ্বাস, 
বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সুক্াআ।, মেত্রেয় । 

টী (২) পৃ ৩৭--এই স্থানে মূলে “বকদা- 
ল্ভ্য সংবাদ” ন্কামে একটী অধায় আছে। 
বোধ হয়, ভ্রমপ্রমাদ্দে কাশীদাসী মহাভারতে 
তাহা সন্ত্রিবেশিত হয় নাইৎ। সাধারণের অব- 
গতির জন্য সেই অধ্যারটার অনুবাদ এই 
স্থানে প্রকাশিত হুইল । 
ছ্ৈতবনে বাস কৈলে পাগুপুজগণ । 
বিপ্রগণে পরিপুরণ্ণ হইল কানন ॥। 
খকৃ যজুঃ সামধ্যনি বিপ্রগণ করে । 
পাশুবের জ্যানিনাদে অন্ত দিক পুরে | 
$্রক্মতেজ ক্ষত্রতেজ মিলিত হুইল । 
অপূর্বর্ব বনের শোভ। বাড়িয়া উঠিল || 
একদিন যুধিচির সারস্তন কালে। 
বসিয়। আছেন তথ ঞবিগণে মিলে ॥। 
হেনকালে বকদাল্ভ্য মহাতপোধন। 
যুধিচিরে সন্বোধিয়া কহেন বচন ॥। 
“তপন্থীগণের হ্োম-বেল। উপস্থিত। 
অই দেখ হোমানল হতেছে জলিত ॥| 


ভার্গব বশিষ্ট আর আঙ্গিরসগণ । 
আনে আগস্ত্য আর কাশ্তপেয়গণ || 
ইত্যাদি তাপসকুল ধন্মচর্ধ্যা করে । 
তোমার রক্ষিত এই কানন মাঝারে: ।। 
উপদেশ কিছু আমি করিব প্রদান । 
মন দিয়! শুন ওহে পাগুব ধীমান ।। 
বাযুর লহায়ে মণ] দেব হুতাশন। 
অবহ্ছেলে দগ্ধ করে নিখিল কানন ॥। 
সেইরূপ ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজে মিলি । 
অরাতি কুলেরে ফেলে ভন্মসাৎ্ করি ।। 
বিগ্রের সাহায্য বিন। নাহি কভু জয় । 
যাব উপদেশে মোহজাল ছিনু হয ।। 
বিশ্ধের আশ্বষে পুর্বে বলি নরপতি | 
একচ্ছন্রে শাসে এই সসাগরা ক্বিভি || 
অবশেষে বিপ্র প্রতি করি অনাদর। 
একেবারে হ'ল ন৪ গেল রসাতল ।। 
নিস্তেজ অস্কুশাঘাতে কুর্তীর যেমন । 
ব্র।ক্গণ-বিহীন ক্ত্র জানিবে তেমন ।। 
আশল সহায়ে যথা দেব ছুতাশন। 
দাহা বস্ত অনাযাসে করয়ে দহন ।। 
সেইরূপ বিগ্রহ রাজগগণ মিলে । 
নিশ্মূল অরাতিকুল করে অবহেলে || 
অলব্ধ লাভের তরে লন্মের বধ্ধন। 
বিপ্র পাশে উপদেশ করিবে গ্রহণ || 
সতত ভকতি শ্রদ্ধ। বিপ্রের উপরে । 
আছযষে কৌন্তেয় তব জেনিছি অস্তরে || 
সই হেতু তব যশ বিদ্িত ধরা । 
মনন্তুখে থাক তুমি যথায় তথায় ।।” 
ধিমুখে পাগুবের গুণরাশি শুনি । 
আনমনে মজিল যত বনবাশী মুনি ।। 
জামদগ্র্য পৃথুশ্রবা ভালুকি নারদ । 
ইন্দ্রছাক্ কৃতচেতা ও সহজ্পাদ || 
বুমামিত্র কর্ণশ্রবা মুক্ত দ্বৈপায়ন । 
স্থলৰর্ণ অগ্রিবেষ্তা ও হোত্রবাহুন ॥। 
কান্তপ হারীত কৃতবাক বুহদশ্খ। 
বৈভাবন্দু উদ্ধীরেতা ল্ুবাক লবণাশ্ব | 
হোত্রবাহনক আর ল্মহোত্রাদি করি। 
বনু খষি বহু বিপ্র যত ত্রতধারী।। 
পাগুবের যথাযোগ্য সম্মান নৎ্কার । 
সাধিয়। অন্তরে লতে আনন্দ অপার ।। 


টী(৩)পু ৪৪--মুক নামা দানব অর্জু- 
নকে বিনাশ করিবার জন্য বরাহরূপ পরিশ্রহ 
করিয়াছিলেন । 
টী (৪) পৃ ৫৩--এই সময়ে দেবর্ষি নারদ 
ও মহাতপা পর্ববত, উভয়ে যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ 
করিতে করিতে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন । 
টী (৫) পূ ৬৩-কর্লোটক ভুজঙ্গ নল 
রাজাকে ছুই খানি বজ্ত্রদেয়, কিন্ত কাশীদাসী 
ভারতে একখানির উল্লেখ আছে । এটা লিপি- 
কবপ্রমাদ সন্দেহ নাই । যত্কালে কর্কোটক 
নলকে বন যুগল প্রদান করে, তখন এই 
বলিয়াছিল ;-- 
“আমারে স্মরিয় যবে পরিবে বসন । 
তখনি আপন রূপ কৰিবে ধারণ ।।” 
টী (৬) পৃ ৬৬মুলে লিখিত আছে, খতু- 
পূর্ণ যে বৃক্ষের পত্র গণনা করেন, সেটী বিভীতক 
বৃক্ষ । 
শত এক ফল ভূতলে পতিত ছিল, আর 
শাখায় পঞ্চকোটি পত্র এবং ছুই সহস্র পঞ্চ- 
নবতি ফল ছিল । 
টী(৭) পৃ ৬৯-_দরময়স্তীর পুজ্রের নাম 
ইন্দ্র ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা। 
টা (৮) পৃ ৭২--এই স্থানে মূলে পুকরাদি 
কয়েকটী তীর্থের, বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে । 
মহাআ্সা কাশীদাস বাহুল্য ভয়ে তাহ! পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতিব 
জন্য তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল । 
পুক্ষর পরম তীর্থ খ্যাত চরাঁচরে । 
নলিদ্ধ সাধ্য বন্দ রুদ্র সদা বাস করে।। 
দেবগণ মরুদগণ গন্ধর্ণ নিকর । 
আদিত্য অঙ্গরা তথ| রঙে নিবস্তর || 
এই স্থানে তপ করি যত যোগীজন । 
মনের হরিষে লভে দিব্য যোগধন।। 
দেব খবি সবে তপ করিয়া পুক্ষরে । 
বছ পুণ্য উপাজ্ন করেছে সকলে ॥। 
মন্দে মনে তথ ধেতে যে করে বানা । 
নিখিল পাতকে মুক্ত হয় সেই জনা ।। 
পিতৃদেবে পুজি হেথা করিলে স্নান ॥ 
ভশ্বমেধ যঙ্ত ফল পায় সেধীযান।। 
এক বিপ্রে এই স্থানে করালে ভে'জন। 
উভ লোকে গুভগতি পায় সেই জন ॥ 
ফল মূলে দ্বিজে হেথ। পূজ্জে যেই নর ॥ 
ফল মুল খেয়ে রছে হছরিব অস্তর |। 


সেই বৃক্ষের এক শত এক পত্র ও এক 


অশ্বমেধ যন ফল লভয়ে নিশ্চয়। 

এ তীর্ঘে করিলে স্নান ভৰবন্ধ ক্ষয় ॥। 
কার্তিকের পূর্ণিমীতে করিলে গমন । 
চরমে সে জনযায় ব্রহ্মার ভবন ।। 

দ্বি সন্ধ্যা পুষ্ষরে যেই করয়ে স্মরণ । 
সর্ধতীর্থ ন্নান ফল পায় সেই জন।। 
জনার্দন শ্রেষ্ঠ যথ। সর্ধ দেবতার । 
পুক্ষর তেমন শ্রেষ্ঠ তীর্থ সবাকার।। 
বার বর্ষ শুদ্ধচিত্তে ইথে বাস কৈলে। 
সর্ব যজ্ঞ ফল পায় সেই পুণ্যকফলে ।। 
শত বর্ষ অগ্নিহোত্র করিলে হেথায়। 
কান্তিক মাসেতে কিন্ছা রহে পূর্ণিমায় ।। 
উভয়ে সমান ফল মহাপুণ্য হয়। 

শুন পুক্ষরের উৎপত্তি পরিচয় || 

তিন প্রত্মরবণ বহে ভিনটী ধারায় । 
হিমান্দররির তিন শুঙ্গ হতে বাহিরায় ।। 
তাহাই পুক্ষর বলি খাত চরাচর। 
হেথ! তপ জপ দাঁন অতাঁব ছৃক্ষর।। 
দ্বাদশ রজনী হেথা করি অবস্থান । 
জন্বুমার্গে যেই সাধু কবয়ে পয়াণ 
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু জন। 
তথ। হতে যায় যেই তওুলিকা শ্রম || 
চরমে তাহার হয় ত্রহ্মালোকে গতি । 
সে জন নাহিক ভূর্জে ভবের দুর্গাতি |। 
ভ্রিবাত্র উপোষ করি অগস্ডা সরেতে । 
পিতদেবে পুজে হেই একাতন্তিক চিতে ।। 
শাকফলে দেহ রক্ষা করে যেই জন। 
কৌমার পদবী পায় সেই সাধুক্দন || 
কণা শ্রমতীর্থে যেই করিয়া! গমন । 
মিতাহারে পিতৃদেনে করয়ে অর্চন্‌ || 
সর্বষজ্ঞফল পায় সেই সাধু নর । 
প্রদক্ষিণ কৈলে হয় নিম্মল অত্র || 
ভবানীপতির তীর্থ ক্ত্রবট নাম। 
পবিত্র অস্তরে তথ! যে করে পয়াণ ॥। 
গোসহতজ্র দালফল পায় সেই জন । 
গাণপত্য দেন তারে দেব পঞ্চানন ॥। 
পুণ্যবতী চণ্মণূতী নদীতে যাইয়!। 
নিয়মে থাকিলে মিত-আহার করিয়! ॥। 
অগ্থিষ্টোম যজ্ঞফল পায়' সেই জন। 
মহাপুণ্য সেই জন করয়ে অঞ্ঞন ॥। 
তৎপরে অর্ধ,দতীর্থে করিয়। গমন । 
যে জন দর্শন করে বশিষ্ঠ-আ শ্রম ।। 
এক রাত্রি সেই স্থানে করিলে বসতি । 
গোসহঅ দান ফল পায় সেল্সমতি।। 


প্রভাস পরম তীর্থ খ্যাত চরাচর । 
দেবমুখ অগ্নি তথ রছে নিরস্তর || 
ইথে আ্লানে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয়। 
অতিরান্রফল আর জানিবে নিশ্চয় || 
অবশেষে সরশ্বতী সাগরসজম । 
ভক্তিভরে গিয়া! ল্লান করে যেই জন ।। 
গোসহজ্স দাঁন ফল পায় সেই নর। 
দিব্য তেজ ধরি যায় অমর-নগব ॥। 
তৎ্পরে সলিলরাজ আর বরদান। 
এই দুই মহ্াতীর্ণে করিবে পয়াণ |1 
পরবে দ্বারাঁবতী তীর্গে গিয়। যেই জন। 
পিগাবকে নান করে হযে শুদ্ধমন || 
বহু স্বর্ণ লাভ করে সেই সাধু নর । 
অদ্যাঁপি তথায় মুদ্রা আছে বহুতর ॥| 
পল্পুচিক্রে সমস্কিত সেই মুদ্রা হয। 
বিশূলের চিহ্ন পদ্যে দেখিবে নিশ্চয ॥। 
সাগব সঙ্গমে পরে করিয়া গমন । 
তর্পণ করিবে পিতৃ-দেব-খযিগণ || 
বারুণ লোঁকেতে গতি সে জনের হয়। 
গুন এবে দমীনাম তীর্থ পরিচয় 
তথ স্নান কবি কুত্রে পূজিলে স্বজন । 
অশ্বরমেধ যজ্তফল পায় সেই জন।। 
অবশেষে বস্বৃধার! তীর্থেতে যাইবে । 
অশ্বমেধ ফল তথ ন্নানেতে পাইবে || 
সিন্ধ-ত্তম মহাতীর্থ পাতক নাশন । 
তথা স্নানে বহু দ্বর্ণ লতে সাধু জন ॥। 
তুঙ্গীভদ্রে স্নানে হয় ব্রন্মলোকে গতি । 
শক্রকুমারিক! মনে শ্বর্দেতে বসতি ॥। 
রণুক। পর্মতীর্থে যদি করে ন্নান। 
চন্দ্রতুলা কান্তি পায় সেই ধতিমান || 
পঞ্চনদ লানে পায় পঞ্চযজ্ঞ ফল। 
যোনিতীর্গে স্নানে হয় দিব্য কলেবর ।। 
লক্ষ গোদানের ফল পায় সেই নরে। 
ভ্রীকুণ্ড পরম তীর্থে যাবে তার পরে ॥। 
গোসহুজ দানফল পায় সেই জন। 
বিমল তীর্ঘেতে পরে করিবে গমন ॥। 
«ইথে সানে সর্বপাপ বিমোচন হয়। 
দিব্যগতি পায় শেষে নাহিক সংশয় ।। 
বিতন্তাতে নান আর করিলে তর্পণ। 
বাজপেয় ফল পায় সেই সাধুজন ॥। 
বড়ব] তীর্থেতে গিয়। স্নান আদি করে। 
অগ্নিদেবে চকু দেয় যেই ভক্তিভর়ে || 
লক্ষ গোদানের ফল রাজন্ছুয় ফল। 
অশমেধ ফল পায় জানিবে কল ।। 


কুদ্রপদে গিয়া! শিবে যদি পূজা করে 
অশ্বমেধ মহ্থাফল পায় সেই নরে |! 
মণিমানে এক রাত্রি করিলে বদতি। 
অগ্রিষ্টোম ফল পায় সেই মহামতি || 
দেবিক। পরম তীর্থে করিলেক আন । 
বিপ্রকৃলে পরজন্মে জন্মে সে ধীমান || 
কামতীর্থে পরিশেষে করিয়! গমন । 
স্নান করি যেই করে যজন যাঁজন || 
পবলোকে শুভগতি পাঁষ সেই জন। 
দীর্ধঘসত্রে অবশেষে করিবে গমন ॥। 
অশ্বমেধ ফল লাভ হয় সেই স্থানে । 

রাজস্থয় ফল হয় হেথায় গমনে ।। 

বিনশনে যাবে শেষে মনের হরিষে। 
শিবোস্তেদে নাগোডেদে আর যে চমসে || 
চমস্ করিলে স্নান অগ্নিষ্টোম ফল । 
শিবোত্েদে গোসহত্র প্রদানের ফল ।। 
নাগোত্তেদে সান কৈলে নাগলোকে গতি । 
শশযানে যাষে শেষে সাধু মহামতি ॥। 
ইথে স্নানে দিব্য তেজ পায় নরবর। 
অধিকল্ক গোসহত্র প্রদানের ফল ॥। 
কুমারকোঁটিতে শেষে করিয়! গমন । 

ন্নান করি পিতৃদেবে করিলে তর্পণ |। 

অযুতক গোদানের কল সেই পাঁয়। 
রুদ্রকোটি তীর্থে শেষে যেই জনযায়।। 
অশ্বমেধ ফল তথা স্নানে লাভ করে। 
সরম্বতী সঙ্গমেতে যাবে তার পরে ।। 
তথায় করিলে ম্লান পাঁতিক নাশন। 
ব্রক্মলোকে গতি করে সেই সাধু জন।। 
সত্রাবসানক তীর্থ অতি পুণ্যতম । 
যথ। সদা করে যজ্ঞ তপোধনগণ ॥। 
গোসহস্্র দাঁনফল সেই তীর্থে হয়। 
সংক্ষেপে বর্ণিত হুল তীর্ সমুদয় ।। 

টী(৯)পৃ৭৩--এই স্থলে মুলে কুরু- 

ক্ষেত্র!দি তীর্থেব মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিশেষ বর্ণিত 
আছে এবং ধোম্য যুধিটিরের নিকট পূর্বব দক্ষিণ 
পশ্চিম ও উত্তর দ্বিকস্থ তীর্থ বিবরণ কীর্তন 
করেন। ৬ কাশীরাম দাস বাহুল্য ভয়ে 
তাহার বিশেষ বিবরণ লিখেন নাই, আমর! 
পাঠকগণের বিদিতার্থে এই স্থলে তাহা প্রকা- 
শিত করিলাম £-_ 

কুরুক্ষেত্র মহাতীর্ঘ ধরণী মাঝারে । 
যথায় করিলে বান লর্বপাপ হরে ॥। 
কুকুক্ষেত্রবাসে যেই করয়ে মনন । 
দিব্যগতি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥। 


উত্তরে বিরাজে পুখ্যনদী সরস্বতী । 
দক্ষিণে শোভিছে সদা নামে দৃষদ্বতী | 
ইহার মধ্যস্থ স্থল কুরুক্ষেত্র কয় । 

এ তীর্থ হেরিলে রাজ্য ফল হয় || 
গ্রেই তীর্থ ছেরি পবে মোক্ষলোকে যাবে। 
দবারপালে যক্ষে তথ! প্রণাম করিবে || 
গোসহত্র দানফল হইবে নিশ্চয় । 
শাল্্রের বচন ইহ কভু মিথাধ নয || 
বিষুওস্থানে যাবে শেষে অতি পুণাস্থান। 
তব নারাধণ যথ। সদা! বিদামান ।। 
নান করি কেশবেবে কবিকে প্রণাম । 
'শ্বমেধ ফল পায় সেই মতিমান ॥ 
গাঁবিপ্রব তীর্থে পরবে করিবে গমন । 
অগ্রিষ্টোম ফল যথা পায় নবগণ ॥। 
অতিবাত্র অ্রতফষল হয সেই স্থানে । 
পথিবী তীর্থেতে যাবে আননািত মনে ।। 
শাল্কিনী তীর্থপরে করি দরশন। 
গোসহুত্র দান ফল লভিবে স্বজন || 
দশ্াশমেধেতে ল্লানে এই ফল হয । 
র্পদেবী তীর্থে পরে যাবে দাধুচষ || 
নাগলোকে গতি আব অগ্রিষ্টোম ফল । 
&ই তুই ফল পায় সেই সাধু নর ।। 
্ারপ্ণল তরন্তকে অবশেষে যাবে। 
-গ!সহজ্র দান ফল তথায় লভিবে ।। 
পঞ্চনদ্দ তীর্ঘে পরে করিবেক শ্ান। 
জশ্খমেধ ফল পাবে মেই মতিমান ।। 
জাশ্বিনীকুমার তীর্থে অবশেষে যাবে । 
সে তীর্থ ফলেতে সাধু রূপবান হবে ॥। 
বরাহ তীর্থেতে পরে করিবে গমন । 
অগ্রিষ্টম ফল তথা পাবে সেই জন ।। 
সোমতীর্থে গিয়া শেষে করিবেক জান। 
রাজস্থয় যজ্ঞফল পাবে মতিমাঁন ।। 
গোসহন্ দানফল হংসতীর্থে হয় । 
কুতশোচে হয় সাধু নির্খবলজদয় ।। 
মঞ্জবটে উপবাসী থাকে যেই জন। 
গাণপত্য হয় লাভ শাগ্ের বচন || 
যক্ষিণী তীর্েতে পরে করিবেক স্নান । 
শিদ্ধমনোরথ তথ হবে মতিমান ।। 
পুর তীর্থের ফল এই স্থানে হয়। " 
গরগুর/সের কৃত শাস্ে হেন কয়।। 
রামত্রদে অবশেষে করিবে গমন । 
ভার্গব করেন হেথা পিতৃর ভর্পর্ণ || 
গঞ্চহরর্ করে তথ ভার্গব প্রবীর । 
ম্হাতীর৫থ বলি ইহা বলয়ে সুধীর || 


পপ পপি আপ 


এই স্থানে পিতৃগণে করিলে তর্পণ | 
ভার প্রতি মহাতুষ হন পিতৃগণ || 
বংশমুল তীর্থে গিয়া! আনান করিলে । 
সে জন উদ্ধার করে আপনার কুলে || 
কায়শোধনক তীর্থে যদি করে সান। 
দিব্য গতি পায় সেই লাধু মতিমান ॥। 
লোকোদ্ধার মহা তীর্থ জানে সর্বজন । 
ইথে স্নানে মহাপুণ্য লভে নরগণ ।। 
শ্রীতীর্ঘেতে লক্দ্পীলাভ করে সাধগণ । 
কপিল তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥। 
সহ কপিল! দানে যেই ফল হয় । 
ইথে স্লানে পূজ। কৈলে সে ফল নিশ্চয ॥। 
অগ্নিষ্টোম যজ্জফল স্বর্য্যতীর্থেলভে | 
অস্তে দ্িবাঁকব লোকে তার গতি হবে ।। 
গোসহস্স দানফল গোভবনে হব । 
দেবীতীর্থে দপবান হয় নরচয় || 
দ্বারপাঁল তবন্তক সরস্বতী তীরে । 
অগ্রিষ্টোম ফল হয সেই স্থানে গেলে ।। 
ত্রন্মাবর্ডে স্নান কৈলে ব্রঙ্মলোকে যাষ। 
স্ৃতীর্ গমনে অশ্পমমেধ ফল পায় ।। 
কাশীশ্বর নামে তীর্থ অন্বুমতী দেশে । 
ইথে ল্লানে যায় নব ব্রন্দার সকাঁশে।। 
মাতৃতীর্ঘে মান করে যেই সাধু জন । 
লু প্রজা পায় সেই পায় বহু ধন ॥। 
শ্বাবিলোম পিতৃতীর্থ অতি পুণাতম | 
এই স্থানে লোমচছ্ছেদ করে যেই জন ।। 
দিবা গতি হয় তার নাহিক সংশয় । 
মানুষ তীর্থেতে শেষে যাবে সাখুচষ || 
তথ। ব্যাধসবে স্নান করে যেই জন । 
অন্তকালে স্মুবপুরে £&স করে গমন || 
আপগা নদীতে শেষে করিয়া! গমন । 
একমাত্র বিপ্রে যেই করায় ভোজন ।। 
কোটি বিপ্র ভোজনের ফল হয় তায়। 
একরাত্রি বাসে আগ্নিষ্টোম ফল পায় |। 
বরন্দোড়,ঙ্গরক তীর্থে করিয়া গমন । 
কপিলকেদারে নান করে যেই জন 
সর্র্বপাঁপে মুক্ত হয়ে ত্রদ্মলোকে যাঁয়। 
সরক তীর্থেতে স্নানে পুর্ণকাম হয় ।। 
কলসী তীর্থেতে সান করে যেই জন। 
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল পায় সেই জন ॥। 
অনাজম্ম নামে তীর্থ নারদের হুয়। 
ইহাতে করিলে নান দিব/গতি হয়।। 
পুগুরীকে স্নান কলে মহাপুণ্য হয়। 
পুগুরীক বজ্জফল সে লভে নিশ্চয় ।। 


ত্রিপিষ্টপ তীর্থে পরে করিয়া গমন । 
বৈতরণী জলে ম্লান করে যেই জন।। 
মনস্তাপ ঘুচে তার দিব্যগতি পায় । 
ফলকী তীর্থেতে পরে যেই জনযায়।। 
দ্বষদ্বতী নদী জলে করয়ে ন্মান। 
অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মভিমান || 
পাণিখাতে সান করে যেই মহোদয় । 
অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র ফল তার হয়।। 
রাজক্য় যজ্জফল পায় সেই জন। 
খধষিলোকে যায় সেই শান্তছ্রের বচন ।। 
অবশেষে মিত্রতীর্থে করিবে গমন । 
সর্ববতীর্থ ফল হেথা পাবে সেই জন 11. 
বাসবনে অবশেষে গমন করিবে । 
গোসহআ্র দাসফল তথায় পাইবে ।। 
মধুবটী তীর্থে পবে করিলে গমন । 
গোপহুশ্ দান কল পায় সেই জন।। 
ব্যাসস্থলী তীার্থে নর ওই ফল পায়। 
কিন্দত কৃপেতে পরে যেই জন যায়।। 
এক প্রস্থ তিল দেয় তথা মেই জন! 
মঙ্কাসিদ্ধি পায় সেই শাপ্রের বচন ॥। 
তাঁর পর বেদীতীর্থে গমন করিবে । 
গোসহক্র নফল তথায় পাইবে ।। 
স্র্দিন তীর্থেতে আর অহস্ভীর্থে গিষে। 
ন!ন দান করে যেই একচিত্ত হয়ে || 
ক্্্যলোকে যায় সেই মানব ম্লজন। 
সকল পাপেতে মুক্ত হয় সেই জন।| 
মগধুমে সান পূজা যেই জন করে । 
অশ্বমেধ ফল ন্নাভ করে সেই নরে ॥। 
গোপসহশ্ দান ফল দেবীতীর্থে হয়। 
বামনক তীর্থে গেলে বিধুর লোক পায় ॥ 
নিজকুল শুদ্ধ হয় কুলম্পনে স্নানে । 
মুনির বচন ইহা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥। 
পবনগণের হদে করিলে সিনান । 
বাস্ুলোকে গতি করে সেই মতিমান || 
অমরহুদেতে ন্লানে ক্রুরপুরে যায়। 
গোসহম দান ফল শালিহছোত্রে পায় ।। 
ভ্রীকুঞ্জ তীরথে অগ্নিষ্টোম ফল হয় । 
সরস্বতী কু্জে হয় ওই ফলোদয়।। 
ব্রহ্ম তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব পায় নরচয় । 
কন্ঠাতীর্৫ধে গোসহুশ্র দান ফল হয় ।। 
সোমতীর্৫থ ফলে হয় নোমলোকে গতি । 
সপ্ত সারপ্বতে পরে যাবে মহামতি || 
এই স্থানে ন্নানপুজ1 করে যেই জম। 
সারন্বত লোকে যাঁয় সেই সাধু জন ॥ 


ওশনস তীর্থে গেলে পুণ্ালাভ করে । 
কপালমোচনে গেলে সর্ধপাপ হরে |. 
অগ্রিভীর্থ ফলে নর অগ্নিলোকে যায়। 
বিশ্বামিত্র তীর্থ ফলে ব্রাহ্মণত পায় ।। 
ব্রহ্ম যোনি তীর্থ ফলে ত্রহ্মলোকে গতি । 
উদ্ধারে সপুম কুল সেই মহামতি ॥। 
গৃথৃদকে স্নানে সর্বপাশ বিনাশন । 
অশ্বমেধ ফল আর ন্বর্ণেতে গমন ॥ 
পৃথ্দকে দেহ ভ্যাগ করে যেই জন । 
অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধন ॥। 
গোসহজ্রদান ফল মধুশবে হয় । 
ভভ্ভিভরে স্নান হেথ1 করে সাধ্চয় ॥ 
সবন্গতী আঅক্রণ।র মিলন ঘথায় । 

যে জন ত্রিরাত্র রহে উপে।মী তথায ।। 
ব্রদ্মহত্য! পাপ দৃব তাহাতেই হয় । 
গ্রিষ্টোম অশ্িরাত্র ফলেব উদয় | 
অদ্ধকীল নামে তীর্ঁ বিদিত ধরায় । 
ব্রান্সাণত্ব পায় তথা যেই অনযায়।। 
চল্লিশ শতেক গো দানে যেই ফল । 
আবহেলে পায় তাহ] সেই সাধু নর | 
শত সহশ্রক তীর্থ সাহশত্রক আর। 

এই ছই মহাতীর্থ ধরণী মাঝাব ।) 
গো-সহশ দান ফল এই ছুয়ে হয়। 
€রণুকা তীর্থেতে পরে যাবে সাধুচষ ॥। 
জিতেক্ড্রিয জিতক্রোধ হবে সেই স্থলে । 
অগ্নিষ্টোমফল লাভ হবে পুণ্য ফলে | 
পঞ্চবটী তীর্থে গিয়া পুজিলে শঙ্করে। 
সর্ধসিদ্ধ হয় তাব জানিবে অভ্তরে ॥। 
তৈজস তীথেতে মহা পুণ্য লাভ হয। 
কুরুতীথ ফলে সাধু ব্রর্মালোকে যায় ।। 
পগাঁতার তীথ ফলে স্ুরলোকে গতি। 
অনবক তীথ স্থ'নে বিনাশে ছুর্গণতি ॥। 
স্বস্তিপুরে অবশেষে করিলে গমন । 
গো সহজ দান ফল পায় সেই জন।। 
পাঁবন তীথেতে পিতৃগণেরে তর্পিলে । 
অগ্রিষ্টেম যজ্ঞ ফল হয় পুণ্যফলে ।। 
আপগা তীর্থেতে মানে গাণপত্য পায়। 
স্থান্থবটে দিব্যগতি শাস্ত্রে হেন কয় || 
বদ্দরী পাচনে পরে করিয়া গমন । 

তিন দ্বিন'উপবাসী রহে যেই জন ।। 
বদরী ভোজন মাত্র করিতে হুইবে। 
সেই সাধু নি:সংশয় দিব্য গতি পাবে ।। 
ইন্মা ভার্থ গেলে ইন্তরলোকে যায়। 
একরন্ত্র তীর্ঘে নব মহাপুণ্য পায় ।। 


আদিত্য আশ্রমে গি্! হুর্যেরে পুজিলে । 
হুর্যালোকে যায় লাধু দেই পুপ্যফলে || 
সোম তীর্থে কান কৈলে মোমলোকে গতি 
সারম্বত তীর্থে হয় সারম্বতী গতি ॥। 
কন্যাশ্রমে তিন রাত্রি উপোষ করিলে। 
স্বর্গ আর কন্যা লভে সেই পুণ্য ফলে ।। 
সন্নিহতী নামে তীর্থ বিদিত ভূবন । 
গ্রহণ সময়ে মান করে যেই জনন || . 
শত অশ্বমেধ ফল সে 'জনার হয়। 
অমাবসা। তিথি ল্লানে মহাপুণ্যোদয় || 
ওই দিনে সর্র্ব তীর্থ মিলে সেই খানে । 
শ্রাদ্ধ আদি সাধূগণ করিবে বিধানে ॥ 
মচক্রকে ছারপাল যক্ষেরে পুজিলে। 
ব্রক্মলোকে যায় সাধু সেই পুণ্য ফলে ।। 
কোটি তীর্থ ্নানে বহু শ্বর্ণ লাভ হয়। 
উত্তরবেদিকণ তীর্থে মহাপুণ্যোদয় || 
ধঙ্শ তীর্থে ্লানে হয় ধর্ম উপাজ্জঞন | 
সপগ্তকুল পৃত হয় শাস্ত্রের বচন ॥। 

জ্ঞান পাবনক তীর্থে যেই করে মান । 
অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মতিমান ।। 
সৌগন্ধিক নামে বন অতি পুণ্যতম । 
প্রবেশ মাত্রেতে হয় পাতক নাশন ॥। 
প্রক্ষা নদী পুণ্যতম আর সরম্বতী 
তথা অশ্বমেধ ফল আর দিব্য গতি ।। 
পঞ্চযক্ষা! শতকুস্ভ। স্ুগন্ধা নাঁমেতে। 
পুণ্যতীর্থ আছে লব পবিভ্র ভারতে ॥ 
তথায় ভ্রিশূলখাত নামে পুণ্যন্থান । 
গাণপত্য লাভ হয় যেই করেন্রান॥। 
অবশেষে শাকম্তরী তীর্থেতে যাইবে । 
ভ্রিরাত্র উপবাস তথায় করিবে ॥। 

তিন দিন শক মাত্র করিবে ভোজন । 
বনু পুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন || 
স্থপর্ণাখ্য তীর্থে পরে করিয়। গমন । 
রুদ্রদেবে ভক্তি ভরে যে করে পুজন।। 
গাণপত্য লাভ আর অশ্বমেধ ফল। 
হরিষ অত্তরে পায় সেই সাধু নর ॥। 
ধূমাবতী তীর্ধে তিন রাত্রি অনাহারে । 
রহিলে বাঞ্ছিত ফল পায় সেই নরে॥। 
রখাবর্ভ তীর্থে গেলে দিব্যগতি হয়। 
রাধাতীর্থে সর্ধশাপ বিনাশে নিশ্চয় ॥। 
গলাছারে স্নানে হয় কোটি তীর্থ ফল। 
পুগুরীক যজ্ঞ ফল লভয়ে সকল ॥ 
একরান্রি যর্দি বাস করে কোন জন। 
গো সন দান ফল করে উপার্জন || 


০ 


শক্রাবর্ত সপ্তগঙ্গ ত্রিগজ সলিলে। 

তর্পণ করিলে পুণ্য পায় সেই ফলে ।। 
কনখল তীর্থে নান করে ধেই জন। 
ভ্রিরাত্র উপোধী রহে হয়ে শুদ্ধমন || 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল সেই জন পায়। 
অত্তকালে দিব্য দেহে ম্রপুরে যায় ।। 
কপিলা বটেতে এক রাত্রি উপবাসে । 
গে! সহত্র দান ফল পায় পুণ্যবশে ॥। 
শান্তনু তীর্থেতে নান করে যেই জন। 
অবিলম্বে ছুরগতি হয় বিমোচন || 
অশ্বমেধ ফল গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে । 
সর্ব্বপাঁপ. নষ্ট হয় ম্ুগন্ধেতে সানে | 
রুদ্রাবর্তে নান কৈলে ম্ুরলোকে যায়। 
সরশ্বতী সঙ্গম স্থলে বহু পুণ্য পায় ।। 
গঙ্গ! সহ সরশ্মতী মিলেছে যেখামে। 
অশ্বয়েধ ফল তথ। লভয়ে সিনানে || 
ভদ্রকর্ণেশ্বরে গিয়া করিলে পুজ্বন। 
পুণ্ফলে ছুরগতি হয় বিমোচন ।। 
কুকজাতরকে গো সহজ দান ফল হুয়। 
অকুদ্ধতীবটে কানে ওই ফলোদয় || 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ব্রন্গাবর্তে গেলে । 
যমুনা মোহানাব কিম্বা সিনান করিলে || 
দব্বীসংক্রমণ তীর্থে ওই ফল হয়। 
শেষে পিন্ধু প্রভবেতে যাবে সাধুচয় | 
পঞ্চ রাত্রি বাসে তথা ন্বর্ণলাভ হয়। 
অশ্বমেধ ফল বেদী তীথেতে নিশ্চয় || 
নীচ জাতি বিপ্র হয় বাশিষ্ঠেতে গেলে । 
কধিলোকে যায় খধিকুল্যা মান কলে ॥। 
একম।স ভূগুতুঙ্গে করি শাকাহার । 

যেই রহে অশ্বমেধ ফল*হয় ভার ।। 

বীর প্রমোক্ষোতে পরে করিবে গমন । 
সর্ব পাপ হবে নষ্ট শানল্ত্রের বচন || 
কৃত্তিকাতে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয়। 
অতিরাত্র ফল মঘ] তীর্থেতে নিশ্চয় ।। 
বিছ্যালাভ হয় বিষ্ঠা তীর্থেতে সিনানে । 
মহাশ্রমে শুভগতি শাছ্ের বিধানে || 
বেতসিক। তীর্থে পরে করিলে গমন । 
অশ্বমেধ ফল লাভ করে সেই জন।॥। 
স্মূন্মারিক। তীর্থে পরে গমন করিবে । 
ব্রাহ্মণী তীর্থেতে যাবে অতি ভক্তিভাবে ॥। 
এই পুণ্য ব্রচ্লোকে যায় সেই নর। 
নৈমিষ পরম তীর্থে যাবে তার পর ॥ 
একমাস এই স্থানে রহে যেই জন। 
সর্ব ত্বীর্থ ফল সেই করে উপার্জন ।। 


গোমেধের যজ্ঞ ফল ইথে সানে হয়।, 
সপ্তকুল পৃত হয় জানিবে নিশ্চয় || 
গঙ্গোতেদে তিন রাত্রি উপোষ করিলে । 
বাজপেয় ফল হয় সেই পুণ্যফলে ।। 
সরম্বতী জলে যেই করয়ে তপণি। 
সারম্বতলোঁকে যায় সেই সাধুজন | 
বাছুদাতে একরান্রি কৈলে অবস্থান । 
দ্র্গপুরে পৃজ্য হয় সেই মতিমান || 
ক্মীরবতী গিয়। পিভূদেবের অর্টিলে । 
বাঁজপেয় ফল পায় সেই পুণ্যফলে || 
তৎ্পরে বিমলাশোকে করিয়! গমন । 
এক রাত্রি অবস্থান করে যেই জন ।॥। 
স্ুরপুরে পুূজনীয় সেই জন হয়। 
গোপ্রতার তীর্ধে পরে যাবে সাধুচয় || 
এই স্থ!নে নান করে যেই সাধু জন। 
নিম্প।প হইয়। যায় অমর ভূবন || 
গোমতী তীর্থেতে ত্লানে অশ্বমেধ ফল । 
শত সহক্সক তীথে গোসহম্্র ফল ।। 
কোটি তীর্থে কার্তিকেরে করিলে অচ্চন। 
গো সহ দান ফল পায় সেই জন ॥। 
বাবাণসী তীর্ঘে পরে করিয়। গমন । 
করিবে ভকতি ভরে হরের অঙ্চন || 
ভক্তিভরে কপিলাতে করিবেক স্নান। 
রাজসুয় যজ্জফল লভিবে ধীমান ॥। 
অবিষুক্ত তীর্থেপরে করিবে গমন । 
ব্রন্মহত্যা পাপ তাছে হবে বিনাশন ॥। 
এই স্থানে দেহত্য'গ যদি কেহ করে। 
মুক্তিপদ পায় সেই পুলক অন্তরে || 
গোমতী গঙ্গার লহ যথায় সঙ্গম । 
মার্কেয় তীর্থ সেই বিখঠাত ভুবন ॥। 
তথায় করিলে স্নান অগ্নিষ্টোম ফল। 
তথ। হতে যাবে পরে শ্রীগয়া নগর ॥। 
গয়। দরশনে অশ্বমেধ ফল হয় । 
প্রাচীন অক্ষয় বট সেই স্থানে রয় ।। 
পিতৃক্রিয়া সেই স্থানে করে যেই জন। 
মুক্তিপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন || 
মহানদী গিয়। ল্লান করে যেই জন। 
অক্ষয় লোকেতে সেই করয়ে গমন ॥। 
অবশেষে যাবে সাধু ব্রহ্ম সরোবরে । 
ব্রন্ম কুণ্ডে প্রদক্ষিণ করিবে সাদরে || 
অশ্বমেধ ফল লাভ করিবে সে জন । 
ধেনুক তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥। 
একরাত্রি সেই স্থানে করিয়। যাপন । 
তিলধেন্ু বিগ্রকরে করিলে অ্পণ ॥। 


স্পা পাশ পি 


পাপা 


পর্বপাপে মুক্ত হয়ে সোষলোকে ষায়। 
অশুভ কদাপি নাহি স্পর্শয়ে তাছায় || 
গৃধবটে শিব পাশে করিয়! গমন । 
সর্ববাজে বিভূতি ভল্ম মাথে যেই জন ॥। 
সর্ব্পাপে মুক্ত হয় সেই সাধু নর। 
অবশেষে যাবে সাধু উদ্যস্ত ভূধর ॥ 
যোনিদ্বারে অবশেবে করিবে গমন । 
ভবের বন্ধন তাছে হবে বিমোচন ।1 
গয়তীর্গে ফল্তজলে যেই করে স্নান । 
মনোরথ সিদ্ধ তার শাস্ত্রের বিধান ।। 
ধশ্মতীর্থে গিয়] কূপ করিয়৷ খনন । 
ন্নান তর্পণাদি ক্রিয়া করে যেই জন ।। 
নিষ্পাপ হইয়। সেই ন্দুরপুরে যাঁয়। 
অক্ষয় স্বরগফল লভয়ে তথায় ॥। 

মতঙ্গ আশ্রমে পরে গমন করিলে । 
গোমেধের ফল হয় তথ প্রবেশিলে ॥ 
ধন্মতীর্থে মানে অশ্বমেধ ফল হয়। 
ব্রন্গস্থানে রাজন্য় মহাকলোদয় ।। 
রাজগৃহে ব্রন্মহত্যা পাতকাদি হরে । 
মণিন!গ তীর্থে সাধু যাইবেক পরে ॥ 
তীর্থ দ্রবা সেই স্থানে করিলে ভোজন । 
ভুজঙ্গে দংশিলে বিষ না রে কখন |। 
অহল্যা হদেতে ম্লান করে যেই জন। 
দিব্যগতি পায় সেই শাস্ত্রের বচন || 
জনকের কুপে নান যদি কেহ করে। 
বিষুঃলোকে যায় সেই হরিষ অন্তরে | 
বিনশন তীর্থে যায় যেই সাধু জন । 
অন্তকালে স্ুর্্যলোকে সে করে গমন ॥ 
অগ্নিষ্টোম ফল হয় বিশল্যাতে গেলে । 
অধিবঙ্গ তপোবনে যাবে তার পরে ।। 
গুশ্ককলোকেতে বাদ হইবে তাহার। 
মনের আননো তথ। রবে অনিবার |! 
কল্পন। নদীতে পরে করিবে গমন। 
পুগুডরীক বজ্তকল পাবে সেই জন ।। 
মাহেশ্বরী ধারাতীর্ঘে করিলে গমন। 
অশ্বমেধ ফল হয় শাস্ত্রের বচন ।। 
স্ুরপুক্ষরিণী তীর্থ পুণ্যের আধার । 
যেই যায় ছরগতি বিনাশে তাহার ॥ 
সোমপদে অশ্বমেধ ফল লাভ করে । 
কোটি তীর্থে গেলে যায় বৈকুষ্ঠনগবে 11 
শালগ্রাম বনে শেষে করিলে গমন । 
অশবমেধ ফল পায় সেই সাধু জন ।। 
জাঁতিস্মর তীর্থে পরে যেই জন যায়। 
জাতিস্মর হয় তথা শাজে হেন কয়।। 


বি 


মাহেশ্রপুরে শিবে করিলে অচ্চ ন। 
মনোরথ সিদ্ধ তার শান্ত্রের বচন ।! 
বামন তীর্থেতে গিয়া কেশবে পুজিলে। 
ুর্গতি বিনাঁশ হয় সেই পুণ্যফলে।॥। 
কুশিক জাশ্রমে পরে করিবে গমন । 
রাজন্থয় যজ্ঞকল পাবে সেই জন।॥। 
অবশেষে যাবে সাধু চম্পক কাননে । 
একরাত্ি রে তথা আনন্দিত মনে ॥। 
গোসহজ্্র দান ফল হুইবে তাহায়। 
জ্যেচিল তীর্ঘেতে পরে যেই জন যায় ।। 
একরান্রি বাসে তথা পুর্র্ব-উক্ত ফল । 
তথায় বিবাজে মুর্ভ দেবী-বিশ্বেশ্বর ॥ 
দেবদেবীমুর্তি তথা করিয়। দর্শন । 
মিব্রাবরুণের লোকে যে করে গমন ॥| 
ভ্রিরাত্রি উপোষ করি তথায় রহিলে। 
অগ্নিষ্টোম ফল হয় সেই পুণ্যফলে || 
কল্যাণ উদ্ক তীর্থে যাবে তার পর । 
গুজাপতি লোকে যাবে সেই সাধু নর | 
নিব্বীর তীর্থেতে পরে করিয়। গমন । 
অশ্বমেধ ফল লাভ করিবে স্ুজন॥। 
নিব্বীর সঙ্গমে দান যেই জন কবে। 

সে জন অক্িমে যায় ইন্দ্রের নগরে ॥ 
দেবকুটে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। 
কৌশিক ভ্রদেতে পিদ্ধি জানিবে নিশ্চয় ॥। 
এক মাস এইস্থানে যদি বাস করে। 
অশ্বমেধ ফল সেই উপাজ্জন করে ॥। 
অগ্রনিধার] তীর্ঘথে গেলে অগ্নিষ্টোম ফল । 
ব্র্মনরে ওই ফল লভিবে সকল ।। 
কুমার ধারাতে স্নান করে যেই জন। 
ব্রন্মহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন ॥। 
গোৌরীর শিখরে চড়ি স্তনকুণ্ডে গিয়ে । 
সান পূজ। করে যেই ভক্তিযুত হয়ে || 
অশ্বমেধ বাঁজপেয় সব্বফল হয়। 
ইন্দরলোকে যায় শেষে জানিবে নিশ্চয় ॥। 
অবশেষে তাআ।কুণে করিবে গমন । 


অশ্বমেধ ফল তথা হবে উপাজ্জঞন ॥ 


ননিনী তীর্থেতে পরে গমন করিবে। 
নরমেধ ফল তাছে নিশ্চয় পাইবে || 
কালিক] সঙ্গমে পরে করিবেক সান ।.. 
তিন রাত্রি উপবাস করিবে ধীমান || 
পাতক হইবে নাশ নাহিক সংশয় । 
অবশেষে যাবে যথ। তীর্থ সোমাশ্রয় ॥। 
তথ। গিষা কুক্তকর্ণ আশ্রমে যাইবে । 
সর্বত্র সন্গখন লাভ সে জন করিবে ।! 


জাতিস্মর হতে বাগ! করে যেই জন। 
করিবেক কোকাছুখে লিনান পূজন ॥ 
নন্বাতীর্থে গেলে হয় পাতক নাশন। 
বিপ্রত্ব লভিয়। যায় ইন্দ্রের ভবন।। 
ধযভ দ্বীপেতে বথ! ক্রৌঞ্চনিহুদন । 
মরন্মতী-জলে তথ1 করিলে গাহন || 
বিমানে চড়িয়া যায় অমর-নগরে । 
পুণ্যবশে সেই জন দিব্য দেহ ধরে।। 
অবশেষে উদ্দালকে করিবে গমন । 
তাহে গিয়া স্নান দাম করিবে ব্লুজন |! 
সর্বাপাপে হবে মুক্ত নাহিক সংশয় । 
ধশ্মতীর্থে যাবে শেষে অতি পুণ্যময় || 
বাজপেয় ফল তথা লভিবে ম্ুজন। 
বিমানে চড়িয়া যাবে অমরভুবন ॥। 
চম্পা তীথে তর্পণার্দি যেই জন করে। 
দণ্ডার্ভে যাইয়া ম্লান করে ভক্তিভরে || 
গো সহত্র দান ফল পায় সেই অন। 
ললিতিকা তীথে পরে যাইবে স্জন || 
রাজস্থয় যজ্ঞ ফল সেই স্থানে হয়। 
স্বর্গপুরে যায় শেষে জানিবে নিশ্চয় | 
ধৌম্য খষি সঙ্োধিয়া ধনের নননে । 
কহিলেন পুনরায় মধুব বচনে 
পূর্বদিক আদি করি ক্রমেচারিদিকে। 
যত তীথ গিরি আদি যাহা কিছু থাকে ।। 
সকল বৃতাস্ত আমি করিব বর্ণন। 
শোক তাপ নাহি রবে করিলে শ্রবণ || 
নৈমিষ পরম তীথ পূর্বদিকে রহে। 
গোমতী তটিনী কল কল রবে বহে ॥ 
পূর্বদিকে গয়! নামে আছে গিরিবর | 
দেবর্ষি-সেবিত শোভেএব্রন্ম সরোবর ॥। 
ফন্তু নামে নদী তথ! অতি পুণ্যবতী । 
অক্ষয় শ্রীবট আছে গুন মহামতি ।। 
পিতৃগণে অন্নদান করিলে তথায় । 
অন্দয় হইবে তাহা শান্ত্রে ছেন কয় ॥। 
কৌশিকী তটিনী হয় অতি পুথ্যস্থান। 
বিপ্রত্ব লভয়ে যথ! করিলে পয়াণ ॥। 
ভাগীরথী পুণ্যতোয়। বিরাজে যথায় । 
তাহার মাহাত্ম্য কথ কনে ন1 যায় ।। 
পঞ্চালে উত্পলবন পরম সুন্দর । 
যথায় কৌশিক থবি তাপনত্খবর || 
কত যজ্ঞ আরম্ভিল] পুজগণ লয়ে । 
সেম্থান হেরিবে নর পবিত্র ছ্দয়ে ॥ 
কান্যবুব্জ পুণ্যস্থান অতি মণোহর। 
বিশ্বামিত এই স্থানে তাপস প্রথর || 


ইন্দ্র সহ সোমরস করিয়! সেবন । 
ব্রাঙ্গণ হইনছু বলি কঙ্ছেন বচন ।। 
প্রয়াগ পরম তীর্থ বিদিত ভুবনে । 
যমুনা সহ্থিতে গঙ্গ। মিলেছে এখানে ॥। 
অগন্ত্য আশ্রম তথ! অতি মনোরম । 
অদ্যাপি নিবসে তথা বু তপোধন ।। 
কালঞ্জর গিবিবর অতি শোভমান । 
পবিজ হিরণ্যবিন্দ তথা বিদ্যমান ॥। 
পুণ্যজল। ভাগণীরর্থী কল কল নাদে। 
প্লুবেশ করিছে গিয়| মণিকর্ণিকাতে || 
কত শত পুণ্জন নিবসে তথাধ । 
ব্রন্মশাল। মনোহর কিবা শোভা পায় ।। 
এই সব দবশনে মহাপুণা হয়। 
বিলে মতঙ্গাশ্রম বহু ফলোদয ।। 
কেদাব নামেতে সেই শুদ্ধ ভগোবন । 
কুণ্োদ নামেতে গিবি তথা শোভমান || 
এই স্থ(নে নলনাজ। তঙলগাত্ত হইষে। 
জলপান কবে সাধু আনন্দ হাদষে 
ব|ভুদ। ও নন্দা নামে তরঙ্গিণী ছয় । 
কল কল ববে তথ! দিবানিশি বম।। 
পুর্কাদিকে যত তীর্গ কবিন্ু বর্ণন । 
দক্ষিণ দিকেব কথা শুন দিয়া মন 1। 
দক্ষিণেতে গোদাববী অতি পুখ্যবতী। 
কত সাধু নিবজব কলে নিবসতি || 
(বণা আর শভীমরথী এই নদীদ্বন | 
উশ্তযেব তীবে আছে তাপস নিঢচয ॥। 
পধষোধী নামেত্তে নদী মনোমুগ্ধকবী । 
ম্গযজ্ঞজে এই স্থশন সোমপান করি ।। 
মত হইয়া ইন্দ্র হন অচেতন । 
দক্ষিণ! অনেক পায় বন্ড ধ্িজগণ || 
পযোব্দী-সলিল স্পর্শ কবে যেই জন। 
সর্বপাপে মুক্ত হয় শাপ্রের বচন ।। 
স্োতস পর্ধতে আছে মাঠর কানন । 
পথমধো কণ্াশ্রম অতি স্থশেভিম || 
তথায় গ্রবেশি তীর্থ অতি মনোহব । 
ভাগব আশ্রম হৃর্পারক সে স্ুনদর || 
চন্দ্রা নামে মহ্ছাতীথ অতি পুণাময় । 
বেষ্টিত অশোক তথ। বহু তরুচয়।। 
অগন্তা বারণ তীথ পাগ্যদেশে শেো।ভে। 
কুমারী পরম তীর্থ জানিবেক ভবে || 
শু।আপর্ণী তীর্েতপ করি আচরণ । 
পুণাফলে রাজ্য লাভ করে স্রগণ || 
গোকর্ণ পবিত্র তুর্দ অতি মনোহব। 
তথ লাঙহি যেতে পাবে অজ্ঞানী নিকর || 


পেশী 


পপ আপ পি পপ পা পা 


তথায় বিঝাজে গিবি দেবসম নাম । 
বহু পক্ষী মগ তথা করে অবস্থান ।। 
বৈদৃর্যা নামেতে গিরি তথা মনোহর | 
অগন্ত্য আশ্রম বলি খাত চরাচর || 
চমসো ছেদন তীর্থ অতি পুণ্যভম | 
প্রভাস নামেতে তীর্থ সিদ্ধুকুলে রন ॥। 
উজ্জয়ন্ নামে গিরি কিবা শোভা পায় । 
তপসা। কবিলে থা স্রলোকে যায় ।। 
দ্বারবতী শোভে কিবা অতি মনোহর । 
মথায নিবসে সদ! “দেব দামোদর।। 
দক্ষিণ দিকের বার্থ কবিস্থু বর্ণন। 
পশ্চিম দিকের কথ শুন দিয়! মন || 
নন্মদা তটিনী ভবে অতি পুণ্যবত্তী। 
ইহাব সলিল স্পর্শে লঙে দিৰাগতি ॥ 
এই স্থ।নে দেবগণ কধি আগমন ॥ 

আন পূজা কবি হন হবিমে মগন |) 
বিশ্বব গষেব হেথা আশ্রম অ1ছল । 
বুবের যর্ষেব বাজ এস্ব।নে জন্মিল || 
বৈদবা শামেতে গিবি বিবাজে হেথায। 
তাহে এক সবে বব কিবা শো ভি। পান ।। 
বিশ্বামিন নামে নদী আছে এট খানে। 
বহু পুণ্য লাভ হষ তাহাতে নিনানে ॥। 


। এস্থ।নে যতি বাজ স্ুবপুব হতে । 


সাধু মালে শিপতিজ করেন ভানতে ॥। 
মৈন!ক অপি নামে ছুট গিলিবনা। 
প্রিলিছে এই স্থানে শো তান আকবর || 
এই স্থলে কক্ষসেন ঢাবন ফ্লিন । 
বিবক্ষিছে বমা ছুটী আশ্বম কুটীব ।। 
সামানা তপসা। হেথ। কৈলে জাঢব্ণ। 
সেদ্দিল।ভ আবহেলে কনে উপাাক্ন || 
জন্বমা তীঞ পরবে অনি মনোহব । 
মণায নিবসে আাশী তাপস নিকব ।। 
কেতুমাল। গঙ্গার পৈশ্কাবকানন। 
পুক্ব ও ব্রন্দমলব অতি স্থুশোভন ॥। 
এই সব বন্তত্রীর্থ পশ্চিমেতে রষ । 
উত্তরেব কথা এবে শুন পবিচয || 
যমুনা! পবিত্রদ্বলা অতি বেগবতী । 
মহাপুণা পুণাতোষ। নদী সরন্দম৩ী।! 
প্রক্ষাবতরণ তীর্থ অতি মনোবম। 
অগ্রিশিব নামে তীথ জি স্সুশোডভন || 
শবভক্গ তপোবন সতী তীবে। 
বালখিল্য ধর্ষি সব তথ] বাস কবে।। 
দুলদ্ছত্রী তরঙ্গিণী অতি পুণ্যকবী । 
[বমলপল্িল। ন্বচ্ছ। সর্বাপাপহারী || 


পুথাথা পাঞ্চাল্য দাল্ভা দাল্ভাঘোষ আর। 
নাগ্োধাথা কয় তীর্থ শোভার আধার || 
স্থত্রত ধষির ছিল আশ্রম ভথায়। 
মহাপুণ্য স্থান মেই অতি শোভা পায়।। 
বর্ণ ও অর্ণ নামে দুই তপোধন। 
এই স্থানে পুর্বে যজ্ঞ কবে আচরণ || 
এখানে বিশাথধূপে অমর নিকর। 
সবে তপ কবি হন হুরিব অভ্র || 
পলাশ তীর্ধেতে যজ্ঞ জমদগ্রি করে। 
নদীগণ এই যজ্জে আগমন করে ॥। 
এই স্থানে ভাগীরথী হরিষ অজজুবে। 
ক্িমাচতা ভিদি দেবী আসে বেগতবে ॥। 
এই স্থানে গাব বিদিত ভুবন । 
ব্রক্ষর্ষি নিকর তথ! কৰে আগমন || 
পুরু নামে গিবিবব অতি মনোহব। 
এই স্তনে জগ্মে পুরুরব। কনখল ।। 
সনৎ্কুখার জন্মে এই গিরিবকে। 
ভগুমুনি করে তপ ইহার শিখবে || 
ভুতু গাম ভয় এই যা কাবণ। 
পরম পবিন সেই তপ্ত তপোবন || 
ব্দরী কানন ভূমে গতি পুণাহম। 
ঘথ। পিবস্ব বাল দেব সনাভন।। 
সধিইথ শই স্থনে কবে অধিঞ&'ন। 
পবম-ঈশ্বন হপ। কৰে অবস্থান || 
যউ তীর্থ আছে এই ভাবত মাঝাবে। 
একে একে বলিলাম জোমাব গাচবে || 
টা (১০) পু নং ৭৫-যুধিঠিব গেমতীতে 
শান পূর্ণক ক্রমে ক্রমে কনম্যাতীর্থ, গ্োতীথ, 
ক!লকে।টি, বিষপ্রস্থ, ধবাধব, ধভদা, প্রথাগ, 
বেশী শীর্ষ, মহীধবতীথ, গযশিব, মহ নদী, শ্রচ্ম- 
সব প্রভৃতি তীথে পরিভ্রমণ ঝবিষা পরিশেষে 
ভগস্থ)1শমে উপনীত হন । 
টা (১১)পৃ নং ৭৬--দানবরজ ইথলকে 

প্রভূত এর্বরাশালী জ!শিয়া মহাতগা অগন্টা 
₹ৎসক!শে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
টী (১২) পুনং ৭৭. কুমাবের নাম দুরন্ত । 
টা (১০) পৃনং ৮৪-মূলে এই স্থানে সগর- 

উদ্ধারের পর প্রষাশ্রঙ্গবিববণ বর্ণিত 
ছে । বাশীরাম দাস ৩11 "পরিত্যাগ 
কলিযাছেন। আমর! পাঠকগণের অবগতির 
জনা তাহার অন্থবাদ এই স্থলে প্রকাশিত 
ফটরিলাম। 

খুপিিহ জিজ্ঞ'মেন লেনশের প্রতি । 
তু'ম সবল জঠানাধাল কায মহামতি ॥ 


বংশ 


ৃ 


এক্ষণেতে কৃপা করি আমার সদন। 
কহ দেব এই কথ! করিয়া বর্ণন || 
কাশ্যপ-তনয় খষাশুজ মহামুনি। 
পরম পবিত্র তিনি সর্বশান্বে শুনি ।। 
হুরিণীর গর্ভে হ'ল তাহার উত্পত্তি। 
অসম্ভব কথ] এই শুনি নহে প্রীতি ।। 
বিরুদ্ধ যোনিতে তিনি জনম লভিয়। ৷ 
তপমা] আচারী হন শ্ুমহত ক্রিয়া | 
কেমনে হলেন তিনি তাছে অধিকাবী। 
মহা তেজবান তিনি বিশ্বের উপরি ॥। 
কহ দেব সেই কথা করিয়া বর্ণন। 
শুনিযা জুড়াই আমি ভাঁপিত জীবন | 
ইন্্রদেব রাজা হন স্বর্ণের ঈশ্বর । 
সমুশিব ভয়ে তিনি হইয়া সত্ব || 
ববিষণ করিলেন এই মত্তাপুরে । 
কহ দেব সেই কথ। আনমনা অন্তরে |! 
শী নামী রাজকন্য। অতি রূপবতী । 
মাঁব রুপে ভলিলেন খা মহামতি || 
"সই কথ! কহ দেব কবিষ। প্রকাশ । 
শবণ করিয়] পূর্ণ করি অভিলাষ || 
আন এক কথ! দেব শুনিতে মনন। 
লোমপাদ বজধাষ পুণ্যেতে মগন |। 
গঞ্ারুষ্টি হ'ল তার রাজোতে ঘটন। 
না বধিল বৃষ্টি কভু বারিধবগণ ॥| 
পম জেল ছুঘটণ। হইল ঘটন। 
'শিবারে সেই কথা ইচ্ছ। সর্বাকণ | 
প্রকাশ কবিয়া তাহা দাসের কারণে । 
বলুন হেখমিবর আপন বদন্গে।। 
কহেন লোমশ খধি শুনহ বাজন। 
কহি মাশুল ধযি-জগ্ম বিবরণ || 
অঙ্গপষি বিভাওক তেজেতে প্রথব। 
শৈশবকালেতে তিনি যেন বিজ্ঞবন্প || 
বশাপের পুল তিনি কশ্যপ মমান। 
অন্নক!লে হয়ে তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান ॥। 
কঠে!র ভপসা। প্রতি শপিলেন মতি। 
হদ মধো আরম্তিল উগ্রতপ অতি।। 
বরন কঠোর তপ একাত্ত হইয়া । 
নু্তিমান ভেজ যেন তপের লাগিয়া || 
বহুধিন এইরূপে গত হলে পব। 
একদ| উর্বশী যায় আকাশ উপর || 
তাহার মোহনরূপ মুনি নিরখিয।। 
কনার্পের শরানলে হাদয়ে দহিয়] || 
অতিশয় হইলেন বিচলিত মন। 
তাহাতে হইল তার শ্ববীর্ধয স্থলন।| 


বীর্ধ্যপাত হবামাত্র মুনি মহাশয় । 
নামিলেন জল মধ্যে বাকুল হাদয়ত।। . 
সেই সময়েতে এক তৃষিত হুরিনী। 
জলপান হেতু আসে ব্যাকুল পরাণী।। 
যেমন করিল আসি সেই জলপান। 
জলের সহিত রেতঃ জলের সমান ।। 
'পিবেশিল তাহার যে উদর মধোতে। 
তাঁহে গর্ভবতী হ'ল হুরিণী ক্রমেতে | 
ওকে বায় পূর্ব জন্মে সেই সে হরিণী। 
আছিল শর্গের এক দেবেব নন্দিনী || 
ভগবান্‌ ত্রক্মা তাকে কহিল বচন । 

পর জন্মে হবে তব মগীতে গমন ॥। 
য্গী হযে খবিপুত্র গর্ভেতে ধবিবে । 
প্রসব মাঁত্রেতে ভুমি দে দেই তাজিবে।। 
বিধির সে বাকা বল অনাথা কে কবে। 
বিধি যা! বলিল ভাঙা ঘটিলেক পরে ॥। 
মহ] তেজবান খযাশুঙগ মুনিবর | 
লভিল জনম তার গর্ভের ভিতর।। 
তাহার শিবেতে এক শঙ্গ শোভা ছিল । 
তাই পষযাশুঙ নাঁম বিখাত হইল ॥। 
মহাতপা ধমাশক্গ খষিতে গর্বিত । 
ন্মধবধি তপে তার প্রবৃত্তি নিশ্চিত || 
সদ1 বনমধ্যে ছিনি কবিতেন বাস। 
কখন মন্ুম্বা সঙ্গে নাহিক সম্তাষ | 
একমাত্র পিঙাকেই চিনিতেন তিনি । 
তেজের আকর সেই বিভাগক মুনি |। 
ক!জেই অন্তব তার অন্দচরধায ত্রতে। 
সদ] অন্ুষঠ্িত ছিল জান একালেতে ॥। 
সই কালে দশরথ-সথা লোমপাদ। 
অঙ্গদেশে আছিলেন মহ্হাপুণাপাদ | 
অঙ্গদেশপতি হয়ে শ্বেচ্ছাছসাবেতে । 
বড় অত্যাচার সবে একান্ত করাতে ॥। 
পুরোহিত আদি সব ব্রাহ্মণের গণ । 
করেছিল পরিত্যাগ হেরিয়া ভুর্জন ॥। 
ইহার কারণ ইন্দ্র শর্ণের ভূপতি। 
তার বাকো অনাবৃষ্টি ঘটাইযা অতি || 
গ্রজাগণে লাগিলেন করিতে পীড়ন । 
তাহাতে ঘটিল রাজ্জে বড় কুঘটন।। 
উপায় নাহেরি আর তখন রাজন । 
তপোভাবাপন্ন যত ব্রাহ্মণের গণ || 
জ্িজ্ঞাসিল তা বারে করিয়া যতন । 
বাজতে নাছিক হয় বিন্দু বরিষণ || 
উহার উপায় সবে করিতে হইবে । 
যাতে বৃষ্ি হয় সই বার্সয আচবিবে || 


রাজার শুনিয়| বাকা বিজ্ঞ বিপ্রগণ । 
আপন আপন যাহা হ'ল বিবেচন।1 
তাহ!ই প্রকাশ করি রাজার সদনে। 
করিলেন জনে জনে আনন্দিত মনে ।। 
তার মাঝে একজন বিজ্ঞ মুনিবব । 
কবিলেন রাজস্থানে বল উত্তর | 

হে রাজন কি কহিব তোমার গোচ্র । 
তুমি অভাচার কলে ব্রাহ্দণ উপর || 
এবে “স ব্রাঙ্গণগণ হইয়। কুপিতভ । 

তব পরে হয়েছেন কোধেতে পূর্ণিত।। 
তর প্রতীকাব এবে করুন রাজন। 
গযাশুজগ নামে আছে মুনির ননন || 
আজন্ম ক'ননবাপী শ্রীভেদ ন! জানে । 
যহ্গ কবি আন সেই মুনির নন্দনে || 
হাঁহারে সসানিতে ও কর গভে রায় । 
হইবে দশেতে বৃষ্টি কি ভাবনা তাষ ॥। 
বাজ লোমশাদ হেন কবিয। শ্রবণ । 
নিক্ষতি লাভের জনা করিয়া যতন।। 
যন্ভ নব বিপ্রগণ অ।শিয়া ভক্তিতে। 
সন্বোমিত কবিলেন সাধু সঙ্গলিভে || 
তুষ্ট হযে ছ্িজগণ হইল বিদায়। 

হেবি হাহা সবল প্রজা! প্রধুলিত কায ।। 
একপ বাজাব মতি হইল তখন। 
মশ্বীগণে আনাইয়া করিযা যতন ।। 
খমাশঙ্গ আনিবার যুক্তি যাহা সাব। 
করিল জিজ্ঞ!সা তাঁছ। কবি বাত বার ।। 
স্রনুদ্ধি স্তধীর ত!র মক্ীগণ ষত। 
আনিবাবে খষাশঙ্গে চিন্তি নানামত || 
শযে এই কছিলেন ন্বপতির কাছে । 
অ'নিতে সে খষাশুক্ষে এই যুক্তি আছে ।। 
চতুবা ষদাপি হয় বাবাজনা)গণ । 
আনিবারে গমাশ্রঙে পাবে সর্বক্ষণ || 
তাদের পাঠান রায় কবিযা যতন । 
আনি দিতে খযাশূঙ্গে আপন সদন ॥ 
তখনি নৃপতি আশজ্ঞ। কৈল ভূত্যগণে । 
আন সব বেশাাগণে আমাব সদনে।। 
আঁজ্ঞামাত্র ভূতা সব কিয় গমন । 
তখনি আনিল যত বুদ্ধ বেশ্যাগণ || 
রাঁজ1 সেই রেশ্যাগণে করি নিরীক্ষণ । 
কহিলেন এই বাক্য তাদের সদন ।। 

ত্য কে!ন কৌশলে পার কৰি প্রাণপণ । 
অ!ন খষাশৃ ধষি মুনিব নন্দন | 
মাঙ্ান্ছে বিশ্ব।স ম্বনি আামাদিগে হয়। 
আচিরিপে যর করি সেই কার্যযচয় ॥। 





রাজমুখে বেশ্যাগণ হেন কথা শুনি । 
শাপ ভয়ে হ'ল সবে ব্যাকুল পরাণী।। 


কি করিবে রাঁজবাকা করিকে পালন । 


করিল শ্বীকাব সবে চিস্তি মনে মন || 
কিন্তু কিলেন এই নৃপতির প্রতি । 
যদি মহারাজ হতে চাহ মনে প্রীতি || 
আনিব সে প্ুষাশূঙ্গ মুনির নন্দন । 
কিছু উপাদেয় বস্ত কর আহরণ ॥। 
সেই উপাদেয় বস্থ করিয়া প্রদান । 


আনিব সে যুনিপুজে তোমা বিদাম।ন || 


উপাদেষ বস্ত স্বাদ মুনি নাহিজানে। 


ভুপ্জিলে আমিবে সেই লোভেব কারণে ।। 


অরপতি বেশ্য।দের শুলিষা বচন । 
তখনই নানা বস্থ কবি আহরণ ।। 
বদি নিশ্মিত কহ শোভ।ব ভাগাৰ। 


পিল মই বেশ্যাগণে ভক্তি করি সাব ।। 


বেশ্যাগণ সেষ্ট দ্রবা করিয়া গণ । 


মান। সাজে সাজি তর আপন! আপন ।। 


আনিবানে খষাশঙ্গে কবিল গমন । 
রূপেব ছটায দীপ্ত হয় ভিভুবন।। 
নবীন যৌবন। সবে £সক্ট বেশা।গণ । 
হেরিলে মুনিব মন টলে সর্ব্বন্মণ || 
লোমশ কহিল শুন মৃবিগির রাঁয়। 
হেনমতে বেশ্যাগণ হইযা বিদায় | 
স্বণশি(ম্মত এক ভরী আলোহিয়।। 
তাহাতে স্থন্র এক আশ্রম রট্যা।। 
নানাবিধ ফল জল মদূব ভূসণে। 
রাখিলেক যত্র করি উদ্দেশ্য সাধনে || 
কত বৃক্ষ রো পলেক পুষ্প সমাঁকীর্ণ। 
কত শত গুল লতা পুষ্পগদ্ছে পুর্ণ || 
হেনমতে দ্ুবিসজ্জ] করিয়। সকলে । 
চলিল সে বেশাগণ অতি কুতৃহলে।। 
অনতি দুবেতে হেরি কাশাপ আশ্রম । 
তরিগতি ক্রুদ্ধ করি চিন্তে মনে মন ॥। 
কোন সমযেতে সেই বিভাগুক খনি । 


যাইবে আশ্রম তাঞি আননেতে হাসি ।। 
এই সে স্মধোগ চিন্তা করিতে লাগিল। 


তাহাই অপেক্ষ! করি সকলে রহিল ।। 
এক দিন বিভাগক মুনি মহাশয় । 
নাহিক আশ্রমে হেরি যত বেশ্থাচয় || 
দিব্য এক বারাঙ্গন। সুন্দরীর শেষ। 

বয়সে অত্যল্প বাক্য মধুর বিশেষ ।! 

করিল প্রেরণ তবে মুনি-আশ্রযেতে। 
হ্থুখয্যশৃঙ্গ মুদি বদি আননোতে || 


বেস্তার কুমারী বেশ্ঠ। রূপে রূপবত্তী । 
আশ্রমে প্রকেশ করি ল্ুশ্রদ্ধায় আতি ॥ 
হেরি খষাশৃঙ্গে করি প্রণাম বন্দন। 


বসিয়। নিকটদেশে কহিল বচন।। 


কেসি প্রকৃতরূপে বলুন এক্ষণে । 
কুশল ত সব এবে তাপসের গণে ॥। 
ফল আর মূল হয় তাপস-জীবন । 
হতেছে ত ভাল রূপ হেথ! উত্পাদন | 
আপনি তল্খে খধষি আছ সর্বক্ষণ । 
তাপসগণের তপ বৃদ্ধি ত এখন ॥। 
আপন পিতার তেজ অতীব ভীষণ । 
সেইরূপ এখন ত দীপ্ত সর্বক্ষণ || 


আপনার বেদ প্রতি ভক্তি ত হে ৩|ল। 


সত্য করি কহঞ্যি পরম দয়াল ॥ 
সম্প্রতি এসেছি আমি তাপস দর্শনে । 
েবিযা আনন তব অতিস্তরখী মনে ।। 
এত যর্দি কহিলেক বেশ্যার নন্দিনী । 
শাবণ করিয়া সই খস্যশৃঙ্ষ মুনি || 
কশহুলেন মহাশয় ছেগিয়। আপন]|। 
মহ|হেজঃপুর্ধ বলি এবে গেল জানা ।। 
[বাঁধ হয় আপনিই আমাব হেমুনে। 
অশিবাদশীয় হও নহি সঙ্গ মানি || 
অতএব আপনারে ধঙ্ম।নুারেতে । 
পাদ্য আদি ফল মুল অর্পিব যধ্ত্রেতে ॥। 
নুলঃ।জিন আচ্ছাদিত স্ুখস্পর্শ অতি। 
কুশ।সন উপবেতে বস্ুন পংপ্রতি || 
হে ব্রন্মন সত্য করি বলহ বচন। 
কোথায় আশ্রম স্বীয় হয় নিরূপণ || 
আপনি যে করেছেন ব্রত অনুষ্ঠান । 
দেবতার ন্যায় উহ হয় অগ্মান || 
“স ত্রতের নাম কিব। প্রকাশ করিয়]। 
বলুন হে শে খঘি শুনি হরমিয়] || 
এন্ডেক শুশিয়! সেই মুনির বচন । 
কহিল চড়ুর? বেশ] তাহার সদন | 
হু ত্রন্মন কি কহিব আশ্রমের কথা । 


নদিযোক্জন উর্দ্ধে সেই শৈল দীপ্ত যথ|।। 


উহার অপর দিকে আমার আশ্বম। 
অভি রমণীয় স্থান হেরি হয় ভ্রম ॥। 
আমার শ্বধন্ম এই হয় সর্বক্ষণ । 
ক।বেো নাহি করি অভিবাদন গ্রহণ || 
কার পাচ্চোদক আমি গ্রহণ ন| কবি । 
সার ধম্ম এই আমি সদ] ছে আঢরি || 
এ কারণ আমি মান। করি তব প্রতি । 
মোরে অভিবাদন না কর মহামতি ।। 


মম অভিবাছ্য তুমি হও সর্বক্ষণ। 

মমু সম ব্যক্তি হলে করি আলিজনঞ্রঃ 
এই ত্রত আমার ছে হয় ধধিবর। 

মিথ্য। নাহি কহি আমি কাহার গোচর ।। 
এত শুনি খবিপুজ্র কহিলেন বাণী। 
বুঝিষাছি আপনি হে হও মহাজ্ঞানী | 
তোমার সৎকার আর কিসে হ্েকরিব। 
যা আছে তাহাই দিয়। সম্মান রাখিব | 
এত বলি ভল্লাতক আর আমলকী । 
করূধক আর ইক্ষু পন্ক ফল দেখি || 
প্রদান করিয়৷ সেই বারাঙগন! প্রতি । 
কহিলেন এই খাদ্য খষ মহামতি || 
দান করিন্ু এই ফল সমুদয় 

যা ইচ্ছা ভূর্জাইয়। তুষহ হৃদয় ।। 
হাসা কবি বারাঙ্গনা সেই ফলচয়। 
দ্ুবেতে নিক্ষেপ করি করিয়! বিনয় || 
অমূল্য স্ুস্বাদযৃত্ত যেই খাছ্য ছিল। 
সেই ফল ্বি-হন্ডে প্রদান কবিল ।। 
খষমাশৃক্গ সেই ফল করিয়া ভক্ষণ । 
একেবারে মহাতপ্ত মানিলেন মন ।। 
কত যে আনন্দঘুক্ত হইলেন তাতে । 
হেরি বারাঙ্গনা তার ধরিয়া হৃষ্াভে || 
পুনশ্চ স্পস্বাদপূর্ণ যত দ্রবাচয়। 
প্রদানেল খধমিবরে ভূর্িতে নিশ্চয || 
জার যে স্ুবভি মালা সমুজ্জল অতি 
তাহাব গলেতে দিল শোভার মূরতি 
বিচি বসন দ্দিল করিয়া পিন্ধন ॥ 
সুস্বাদু পানীয়'দিল তৃষ্ণার কারণ ।। 
ধষিস্ত মহাস্খে করিলে ভৃঞ্জন। 
সই কালে বাবাঙ্গনা করিয়া যতন || 
আমোদ প্রমোদ হাস্য আর পরিহাস্য। 
করিতে লাগিল কত চন্দ্র যিনি আস্য।। 
কন্দগুক লইয়! করে হয়ে অবনত । 
করিতে লাগিল কেলি আশ্রয়ে নিযত।। 
কখন ব1 গাত্রে গাত্রে করয়ে স্পর্শন। 
কখন ব। আলিঙ্গনে হরে তার মন।। 
কথন বা তিলকাদি পরাইয়। দ্িষা। 
দেখায় আপন মুখ ভ্রকুটী করিয়া || 
কথন বা ভঙ্গ করি বৃষ্ষশাখাচয়। 
আবরিত করি মুখ রাখে সমুদয় || 
কখন মানের ভরে হইয়। মগনণ। 

আধ আধ বাকফো হরে খধিম্তুতমন | 
এইরূপ নানা ক্রীড়। করিতে করিতে । 
যখন সে খষস্গুতে পাইল দেখিতে || 


হয়েছে বিকুতচিত্ত মন্তের আকার । 
সেই কালে বারাঙ্জন। চাতুরীর সার ।। 
ঘন ঘন আলিঙ্গন করিয়া! প্রদান । 


স্হিন ঘন হনে তাহে কটাক্ষের বাধ।। 


অগ্রিহোত্র ব্যপদেশে সেস্থান হইতে। 
প্রস্থান করিল ধনী ভয়ভীত চিতে || 
খষিস্্ত একেবারে মদম্মোত হয়ে। 
আর সেই রমণীর চক্ষে না হেরিয়ে*।। 
একেবারে হয়ে তিনি বিচেতন প্রায় । 
ত্যাগ করি দীর্ঘ শ্বাস ব্যাকুলিত কায়।। 
তাহারই চিত্তার্ণবে হইল মগন। 
অশ্রজল পড়ি ভাসে যুগল নয়ন।। 
হেনকালে বিভাঁগক নামে ধষিবব। 
সিংহ সম পিঙ্গলাক্ষ তেজে দীপু কর ॥। 
আপন আশ্রমে আমি দিলেন দর্শন। 
দিনাস্তে এলেন মুনি তপের্রিই মন ॥। 
হেরিলেন পুজ্র প্রতি করি নিরীক্ষণ। 
খষাশৃঙ্গ একাস্তেতে হুইয়! মগন ॥। 
বমিযাছে এক স্থানে পাগলের প্রায় । 
ঘন ঘন উদ্ধা দৃষ্টে সদতই চায় || 

না সরে মুখেতে বাক্য ভাষে গদ গদ। 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবে সদা অবসাদ ॥ 
ঝষিবর হেন ভাব পুজের দেখিষ1। 
কহিল পুজ্রের প্রতি মিউ সভ্ভানিয়া ।। 
কেন বস আনঙ্ছি ভূমি হয়ে বিস্মবণ । 
কব নাই ফল মূল কিছু আহরণ || 
কিসের নিমিত্ত ভুমি অগ্নিহোত্র ক্রিয়া । 
কর নাই সম্পাদন কহ বিশেষিয়া || 
কিসের নিমিত তুমি শ্রক আদি সব। 
নিশ্মলতা কর নাই আছ নিকুৎ্সব || 
কিসের নিমিত্ত তুমি হোমীয় ধেস্ুকে । 
করিয়াছ পীতবত্সা বলহু আমাকে ।। 
তোমাকে হেরিয়া আর্জি পূর্ববের মতন । 
কিছুতেই বোধ নাহি হয় অন্ুক্ষন।। 
ভোমাকে দেখি যে আজি দীনের মতন। 
বিষম চিত্তায় যেন রষেছ মগন।। 

কহ পুল্প সবিশেষ করিষ! কীর্তন । 
আশ্রমে কি এসেছিল অন্ত কোন জন ॥। 
ধষাশৃক্গ পিতৃমুখে হেন বাক্য শুনি । 
কহিলেন পিতৃপদ বন্দির! ছুখানি || 

হে তব কি কব আর তব সমক্ষেতে । 
এসেছিল এক খধি এই আশ্রমেতে | 
নাতিখর্ব নাতিদীর্ধ শিরে জটাভার। 
এসেছিল খধিবর ব্রহ্মচারী সাব ।। 


তাহার সে দিব্য কান্তি করিয়ে দর্শন। 
দেবত। ঝলিয়। ভ্রম হয় অনুক্ষণ ॥। 
তাহার অঙ্গের বর্ণ সুবর্ণ সমান। 
লোচন পল্মের স্ায় জিদ্কধ প্রতামান || 
মনোহর অঙ্গজ্যোতি হুর্যযদ*প্তি প্রায়। 
মস্তকেতে জটাতার কি কব কথায় ।। 
বর্ণ রজ্জ, ্গ্রথিত দীর্ঘাকার অতি। 
কি কব জটা'র কথা ঝুলে পড়ে ক্ষিতি | 
কঠেতে বিছ্যুৎ প্রভা আলবাল সব। 
রহিয়৷ছে লম্বমমান শোভার উৎ্সৰ || 
বক্ষঃস্থলে লোমহীন বর্ভুল সমান । 
জুটী মাংসপিণু শোতে হেরি হবে জ্ঞান ॥। 
কটিদেশ অতি ক্ষীণ শোভার মাধুবী | 
হেরিযা হয়েছে চিত্ত অধৈর্য আমারি ।। 
তার মনোহর চার মধাদেশ হতে। 
অ।মার মেখলা সম মেখলা অঙ্গেতে।। 
তাহার ০ কত শোডভ। নাহয় বণণ। 
তন চন্দ্রকল। প্রায় হতেছে শোভন ।। 
৮চবণ ছয়েতে এক বস্তু শোভা পাষ। 
তাঁহার শকেতে প্রাণ সদা মে।হু যায ।। 
কবদ্ধযে আমাদের অক্ষমাল! প্রায। 
কুজিত কলাপদ্থয় বদ্ধ দেখা! যায় || 
তিনি যবে কর কিম্বা পাদপন্নুপ্ধয়। 
সঞ্চালন করি যাঁন ওহে মহাশয় 11 
তখন তাহার কবে নিবদ্ধ কলাপ। 
টরণেতে বস্তু যেই নিবাবে সজাগ || 
সরোবরে যেন সব মরালের কুল। 
কলরব করি যাঁয় শবে প্রাণাকুল || 
তর চীরবন্ত্র শোভ1 কি বলিব আগ । 
মম পরিধানে যেই চীর অনিবার ॥ 
ইচ্ছার সহ গুণে সেই চীর শোভে। 
দর্শন করিতে যন সদতই লোভে ॥। 
তার মুখে যেইকালে নিঃসরে বচন। 
অ|হ্নলাদেতে মন প্রাণ মোহে সর্বক্ষণ || 
এমন মধুব স্বর কখন না শুনি । 

ক্বর নয় যেন সেই কোৌকিলেব ধ্বনি ॥। 
কিআ!র কহ্িব পিত তব শ্রীচরাণ। 
তাহার সে মুখে বাকা শুনিয়া শ্রবণে || 
একেবারে মন প্রাণ হয়েছে বাকুল। * 
ধর্ধা না ধরিতে পাবি সদাই আকুল ।। 
যেষন বপস্তকালে ক!নন সকল । 

গঙ্গে আমোদিত করে জল কিস্বা স্থল।। 
সেষ্টবপ ব্রদ্ষচারী সমীরণ চীনে | 
গন্ধেতে মোহিত কৈল সধস্ত বিপিনে ।। 


৮১: 


তাহার শিরের জট। ললাট ভাগেতে। 
ছেনরূপে রাুখয়াছে বঙ্কিম ভাবেতে ॥। 
মধাদেশ দ্বিভাগেতে হয় শোভমান । 
ছেবিলে তাঁহার শোভ। হত হয় প্রাণ ।। 
কর্ণেতে বিচিত্র বস্ত বিছা আকার । 
শোভিতেছে বক্রভাবে কিবা শোভা তার ॥ 
যখন সে ব্রহ্মচারী দক্ষিণ হন্ডেতে। 
কতগুলি বুঙ্াকার ফল সযত্বেতে || 
গ্রহণ করিয়া ভূমে ফেলি বারশ্বার | 
নিক্ষিপ্ত ও উত্পতিত করে অনিবার ।। 
বাতাহত তরু সম ঘূর্ণিত হইয়!। 
কবিতে লাগিল কত নান। মত ক্রিয়! | 
তখনি দেখি দেব কুমার মান । 
হেরিষা তাহারে মম মুগ্ধ ছল প্রাণ। 
সেকালে মন প্রাণ তাহারই করে। 
অপণ করিম আমি কি কব গোচরে | 
ছিনি যেইক!লে মোরে দিয়া আলিজন। 
আমার শিরের জট করিয়া গ্রহণ । 
আম।র মস্তক অবনামিত করিয়] | 
ত!হাঁর বদনপন্স মম মুখে দিয়া |। 

শবেই শব্দ করিলেন করিয়া যতন । 
তাতেই আমার মন নিল সেই জন 
আমি পিতঃ তাহারই সেব!র কারথে। 
ফল পাগ্য আহরণ করিনু যতনে ॥। 
ভেনি তাহ! ভক্তি করি গ্রহণ না করি। 
ববঞ্চ আমারে পিত। সমাদর করি || 
ভব সংগৃহীত ফল লইয়' যতনে । 
দিলেন আমার করে ভূঞ্জন কারণে ।। 
“সই কালে এইমাত্র কহিল বচন । 
আমাদের ব্রত এইরূপ' নিরূপণ || 
আমি গে তাহার সেই প্রদানিত ফল । 
একে একে খাইলাম জানিবে নকল || 
সেই সব ফল পিত এ ফলের মত । 
কখনই নাহ্ছি হয় জানিবে সতত ॥। 

হক কি সারত শ্বাদে সব ভিল্নাকার। 
এখনে। ভুলিতে নারি তাহার যে তার ।। 
কিকব গো সেই ফল ভুূরঞ্জনের পরে । 
“যই জল প্রদ্ানিল পিপাসার তরে ॥। 
সেই জল পান করি তখন ভাবিস্থ। 
ন্মর্গের অধিক ম্ুথ ইহাতে লভিম্থ ।। 
সেকালে এ ধরা কম্পমান গে! বলিয়া । 
হইতে লাগিল জ্ঞান জানবৃদ্ধি গিয়] || 
তিমিই গো এই স্থানে পটহৃত্রে গথা। 
সুন্দর যালতা মাল্য ছড়ায়ে সর্বথ। || 
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গ্রুস্থান করিয়াছেন আপন আশ্রমে । 
তাঁর লাগি মম মন না রছে আশ্রমে || 
নিতাস্ত বিকল চিত্ত তাহার কারণ । 
সদূত করিছে মন তার অন্বেষণ ।। 
এমন কি ছেন মন হয়েছে আমার । 
তাহার সমীপে শীঘ্র হই আগুসার 
নতুব! আমার ইচ্ছা! এই অনিবার । 
তিনিই সদত রন নিকটে আমার ॥। 
হে পিতঃ করুণ! করি বণনুন এখন । 
তাহার সে ব্রহ্ষচর্ধ্য ধরম কেমন ।। 
তিনি যেইরূপ তপ করেন যতনে । 
মম ইচ্ছ। করি তাহ! তাহার সদনে ॥ 
সেরূপ করিতে তপ আমি অভিলাষী। 
কহিনু চবণে পিতঃ সকল প্রকাশি || 
তাহার দশনাত্ভাবে মমপ্রাণ মন। 
এক।স্তই উতৎ্কঠিত জেন সর্বক্ষণ || 
শুনিয়া পুজ্ের কথা বিভাগুক পযি। 
কহিল মধুর বাক্য পুজেরে সম্ভাষি ॥। 
বালক স্বভাব তব কিছু মাহিজ্ঞীন | 
৬৯ যে কানন হয় মহাভয় স্থান |! 
আমাদের তপোবিদ্ব করিবার তবে। 
ভ্রমযে রাক্ষমগণ মায়ারপ ধরে ॥। 
অগ্রেতে তাহারা অ!সি আশ্রম-ভবন। 
নানারূপে তোষে সব মুনিগণ-মন || 
তৎ্পবে হইলে মুগ্ধ মুনিগণ মন । 
দর়েতে লইয়া যায় দিয়! প্রলোভন ।। 
একাকী বনের মধ্যে যেই কালে পায়। 
তখনি দুর্জয় মত্ত ধরে নিজকায় || 
যেই সনাতন ধম্ম খ্যরা আচরে। 
তাহ! হতে ভ্রই করি যেছ্কান গুকাবে ।। 
একেবারে অধংপথে করে নিক্ষেপন। 
এইরূপ তাহাদের হয় আচরণ || 
ইহ। জানি বনবালী যত মুনিগণ । 
কখন তাদের কথ নম! করে শ্রবণ | 
তাদের উদ্দেশ্য মা এই বাছাধন। 
কাননেতে বসে ঘত তাপসের গণ ॥। 
কৌশলে বিপর্দে সবে করি নিক্ষেপণ । 
হেরয়ে কৌতুক লদা হয়ে হুঞীমন || 
সই নে কারণে পুত্র যত খবিগণ । 
তাদের সে মায়া কভু না করে দর্শন ॥। 
তাহাদের স্ুুধাময় মহা পাপকাণী। 
ন্থরভির মালা ফাছা সদ] মনোহারী।। 
তাপসের যোগা' তাহ! কখনই শয়। 
গ্রহণ করিলে তপোধন্ধ নই হয় || 


তাহারা কখন পুজ নহে ব্রহ্মচারী । 
তাহার রাক্ষস হয় মহ? মায়াধারী।।- 
বিভাগুক খধষি এইরূপে পুজ্রধনে | 
নিষেধ করিয়। রাখি আশ্রম ভবনে || 
বেশ্যাগণ অন্বেষিতে করিল গমন । 
খুর্িলেন তিন দিন করিয়া! যতন || 
কিছুতে তাদের নাহি পেয়েদরশন। 
পুনঃ আসি শ্ম আশ্রমে কৈল প্রবেখন ॥| 
বিভাগুক বি আসি অখশ্রম ভবনে । 
ফল অন্বেষণ হেতু গেলেন কাননে || 
বেশ্যাগণ এই তথ্য কঘিয়] সন্ধান । 
পুনশ্চ আশ্রম দিকে হ'ল ধাবমান || 
বসেছিল খধিপুজ হয়ে জিয়মন । 
যেমন হেরিল সেই গণিকা মোহন 11 
আঅমনই সনম্ত্রমে কবি গাত্রোখান। 
নঙ্কিলেন এই পানা স্ধার সমান || 

হ ত্রন্মন কিবা দয়। অধীনের প্রতি । 
এসেছেন ভাল কালে দেখে হ'ল প্রীতি । 
ফুল হেতু পিভদেব গেছে দূর বন। 
এই বল! এই কাধা ফকুন ব্রন ।1 
ল৪ মোনে সঙ্গে কাব করিব গমন । 
ভোষার আশ্রধ বি ভ্রড়'হইব মন ।। 
এভ বেগে ছুই জনে করিব গমন। 
আমি পিতা যেন নাহি পান দরশন।। 
চক্তুবা সেবারনারী শুশিয়! বচন । 
একেবাবে হইলেক আনন্দে মগন।। 
ম্ণম[ত্র আর ভথ। বিলম্ব না করি। 
তুলিলেক পরবিস্থতে নৌকার উপরি ॥। 
নৌকাপরে বিন্তুতে তুলিয়। যতনে | 
তাঁহার মনের তুষ্টি সাধি প্রাণপণে || 
কত মত কেলি সবে করিতে লাগিল । 
ধষন্্রত একেবারে বিভোল হইল ॥। 
এদিকে ভরণী বেগে করি সঞ্চালন । 
উত্তরিল অঙ্গদেশে রাজার সদন || 
বেশাগণ সেই স্থানে কৌশল করিল । 
পরম আশ্রম এক তথা বিরচিল ॥। 
রাজার সাহাধো মেই বন হল শোতা। 
কি আর কছিব তাহ। নয়নের লোভ! || 
তথার ঞষির স্ুতে করি আনয়ন । 
দেখাইল বেশ্যাগণ আশ্রম ভিবন || 
রাজার ভবন মধ্যে সে বন রচিল। 
যেইকালে ঞ্ষিবর তাহছে প্রবেশিল || 
অমন গর্জন করে জলধরগণ । 

মুঘল ধার'স্ব বৃষ্ছি কৈল আরস্ভণ।। 
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দেখিতে দেখিতে ধরা জলে পূর্ণ হ'ল। 
প্রজাগণ মহানন্দে ভাসিতে লাগিল ।। 
নৃপতি প্রথমে তাহ! করি নিরীক্ষণ । 
একেবারে হইলেন আনন্দে মগন ॥। 
কিনে তুষিবেন সেই খধিবর মন। 
হেনরূপ চিন্ত। তিনি করি মনে মন || 
শান্তা নায়ী রূপবতী তনয়া আছিল । 
সেই কন্তাঁ খামিবরে যতনে অর্পিল || 
আব কার্য করিলেন রাজন তখন । 
যেই বিভাওক মুনি তেজে হুতাশন।। 
তাঙ্ঠাব ক্রোধের শাস্তি করণ কারণ । 
অ।সিবার পথ যা! ছিল নিদর্শন ।। 
সেই পথে গে। কৃষক পশু আদি করি। 
রাখিযা যতন করি নবের উপরি ॥। 

€ই কথ! কহিলেন আপনি রাজন। 
বিভ।গক খধমি যবে দিবেন দর্শন || 
নেত্রানলে দগ্ধ প্রা সকলে হইবে । 
সেইকালে সকলেতে এ কথা কহিবে ॥। 
হেঞ্ষি কে'পের শান্তি করিয়ে এক্ষণ। 
শ্রবণ করুন মোরা হই কান জন ।। 
ঞমাশুক্গ নায়ে যেই খষিব নন্দন | 
তিনিই গো হেথাকাব হযেন রাজন 
তাহারই অধিবৃত আম। সবে হই। 
ত।র কার্ধা করি সবে সদ।কাল রই ॥| 
সে সম্পর্কে আমরাও তব দাস হই। 
আজ্ঞা কর কিব! কার্য করিব গোৌলাই | 
এইরাপ তাহ! নবে কহিয়। বচন। 
রহিল বাজ্যেতে রায় হয়ে হর্মন || 
হেথ] বিজ্ঞতম খধি ফল আহরিয়। । 
আদিলেন আঁশমেতে উত্তপ্ত হইয়1।। 
না করি আশ্রম মধ্যে পুভ্রকে দন । 
বাহিরায় অন্বে'ষতে পুজেন কারণ ॥ 
খুজিনেন কত বন করি শ্রাণপণ। 
কিছুতে না হ'ল যবে পুভদরশন ॥। 
তখন তাহার অঙ্গ ক্রোপ্েতে পরিল। 
সমস্ত শরীরে লোম শিহরি উঠিল || 
তখনি করেন তিনি মনে অনুমান । 
কৌশলে হরিল নৃপ আমার সম্ভান || 
আঅঙ্গদেশ- অধিপতি লোমপাদ বায়। 
মেই কৈল এই কার্ধ্য জ্ঞানেতে বুঝায় || 
দেখিব দেখিব সেই রাজারে এখন । 
ববিব তাহার রাজ্য এখনি ধ্বংসন || 
এত কন্ছি মুনিবর ক্রোধেতে পূরিয়া | 
'লামপাদ বাঙ্জামুখে চলিল ধাইয়। || 


"এ সসআনীরািচ7988জধঠান 5৮ 


পথিমধ্যে শ্রার্তিন্নার ক্ষুধার কারণ । 
সেই লোযপাদ-শ্বিত ছিল যত জন। 
তাদের নিকটে খবি হ'ল উপনীত । 
হেরিয় তাহাকে তার! হয়ে শ্রদ্ধান্বিত || 
অতিশয় করি ভক্তি নান উপহারে । 
ভূুষিলেক খবিবরে আতথি সত্কারে ॥ 
ধাষি তথা ভূপতির সদৃশ হুইয়!। 
যাপিল যামিনী সেই আনন্দ মানিয়। || 
অনস্তর মহাঞবি মহাঞ্রীতি মানি । 
জিজ্ঞাসিল তাঁহাদিগে এই মাত্র বাণী।। 
ওহে সব গোপগণ কহ পরিচয় । 

মত্য কবি কহ এই দেশ কার হয়।। 
তাহাব! বিনয় করি অভীব যতনে । 
এইমাত্র কহিলেক খষির চরণে ।। 

ওহে বিজ্ঞ তপোধন কি কহিব আর। 
আপন পুজেব এই হয় অধিকার | 

তব পুজ-দাস মোবা হই অন্ুক্ষণ। 
প্রন্নৃত বচন এই ককুন শ্রবণ || 
ঘোষগণ-সুখে খবি হেন কথ শুনি । 
একেবাবে হইলেন স্মুশীতল প্রাণী ।। 
তাহার সে উগ্রকোপ সব দৰে গেল । 
সর্কাতোভাবেতে খনি প্রকুতিস্থ হ'ল ।। 
আব তিনি তথাকাবে বিল নাকবি। 
যথ! লোমপাদর'জ্য চম্পা সে নগরী ॥। 
ক্ষণেক মধোতে তথ! করিয়া গমন। 
অঙ্গর/জ সহ কৈল সাক্ষাৎ দর্শন || 
(লামপাদ মহারাজ খধষিপদ হেরি 
একেবারে অকুলেতে লি যেন*তরী ॥। 
বিন সতকাব বভ করিষা চরণে । 
তুনিলেন ধমিববে পুর্ণানন্দ মনে ।। 
পষিবর মহ্নাতুই্ট হইয়া তাহাতে। 
হেবিলেন পুজমুখ মহা আনন্দেতে |। 
দেখেন তনয় নিজ নরনাথপ্রায়। 
গ্রাম বাঙ্গা ধন প্রাণ লয়ে সমুদায় ॥ 
করিছে বিরাজমান বধূর সহিত । 

বধূর রূপেতে হয় জগৎ মোহিত ।। 
ভাহা হেরি হার ক্রেে€ সব নিবর্ধিল। 
নুপ প্রতি তুই হয়ে পুজেরে কিল || 
থাক পুল এই স্থানে কর অবস্থান। 
অমি করিলাম এবে হ্ৃস্থানে প্রস্থান।। 
কিছুকাল এই স্থানে করি অবস্থান । 
অবশেষে আশ্রমেতে করিবে পয়াণ।। 
এত বলি খষিবর সঙ্চষ্টি মানিয়! | 
চলেন আপগন।শ্রমে প্ুদজ্ক বাঁঝিষা ॥। 


অনম্তর খষাশৃক্গ খধষির নন্দন । 
কিছুকাল রে স্থখে রাজার ভবন || 
অবশেষে পিতৃ-আজ্ঞ৷ করিয়। স্মরণ। 
পড়ী সহ আশ্বমেতে করেন গযন ।। 
শুদ্ধমতি শাস্তাকনা। লি সাধু পতি । 
সেবিতে লাগিঙ্গ পদ মহাননা মতি ॥। 
রোহিণী যেমন পতি চন্দ্রকে লভিয়। 
সদানন্দে কাল হরে গ্রীপদ সেবিয়া || 
বশিষ্টের পত্তী যেন অকুদ্ধতী সতী । 
পত্িপদ্দ সেব! করি আনন্দিত মতি || 
অগন্তেন্য পড়ী যেন লোপামুদ্র। সতী । 
পতিপদ ০েব1! করি সদ স্থিবমতি || 
দময়ন্তী নলভার্য্যা ষেমন প্রকার । 
পতিপদ এ ভবেতে কবিলেন সার || 
ইন্দ্রের মহিষী যেন শচীদেবী হন। 
সেইরূপ পষাশঙ্গ শান্তার মিলন || 
€হে যুধিষ্টিব রায় করুন শ্রবণ । 

তেই খমাশঙ্গাশ্রম শোভাব মোহন || 
এই মহাতদ সীমা প্রদদীপ্ত করিছে। 
মহ!তীথ এই স্থানে মানস মোহিছে ।। 
এই তীর্থে করি নান সর্বপাপ হবি। 
অশ্য জনা ভীথেবায়ভ্রম শুবি ফিরি ॥। 
এমন পরমতীর্থআর নাতি হষ 
ইহাতে করিলে সান সর্বাপাপ ক্ষষ || 


টা (১৪ )পু৮৫--এই পরিচ্ছেদের পুর্বে 
জমদগ্নোব বিবরথ বর্ণিত আছে, কাশীদাসী 


ভারতে তাহা গ্ররিতাক্ত হইয়াছে । 


সাধারণ্রে অবগতির জন্য উহার অগবা? এস্ট 


শানে গ্রুকাশিত করিলাম *। 

কহিল বৈশম্পাষন মুনি মহাশয । 
শুনহ রাজন কহি ভারত বিলয ।। 
এরাতৃগণ সহ মিলি রাজা যুধিষ্ঠির । 
চলিল মহেন্দ্র গিবি উচ্চ যার শিব ।। 
একরাত্র মাত্র তথা,করি অবস্থান। 
সেখ!নে আছিল যত তাপস পগ্রধান।। 
সকলেরে বিধিমতে করেন সন্বান। 
মঞ্চষে লোমশ অতি হয়ে শ্রদ্ধাবান।। 
অঙ্গির। বশিষ্ঠ ভূগড কশ্যপ সদনে। 
মুধষির.পরিচয় কহিল আপনে | 
রাজখবি যুধিষ্টির হয়ে শ্রদ্ধান্িত। 
সকলের পাদপদু করিয়া বন্দিত ॥। 
অকৃতত্রণ নামিত রাম অন্গচরে । 
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল যোড় হস্ত করে ।। 
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বলুন হে মহাধীর হয়ে দয়াবান। 
ধীমান পরশুরাম করুণা-নিধান 14 
কোন দ্দিনে সেই প্রভূ তাপদ সঙ্গেতে। 
আদিবেন এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে ।। 
আমার বাঁদন! এই শুন মঙ্বাশয়। 
সেই যোগে হেরি আমি তাব পদছয়।। 
কহিল অক্ুতত্রণ শুনহ র।জন। 
আপনি যে এই স্থানে কৈলে আগমন || 
আপন প্রভাবে বাম ঞচে মহাশয় । 
এতক্ষণ হয়েছেন বিদিত নিশ্চয় || 
আপনাতে তার প্রীতি আছে অভিশযম়। 
বোধ কবি এই হেতু ওহে মহাশয || 
এখনি আনিয়া তিনি আপন ইচ্ছায় । 
নবশন দিয়া তু করিবে ভোষায় ।। 
তাপসের! চতুর্দশী আর অই্টমীতে । 
শাহাকে দর্শন করি হর্ম পান চিতে।। 
কলাযই হইবে সেই চতুর্দশী তিথি । 
দেখ! দিতে আ[মবেন মনে হবে প্রীতি | 
যুধিগিৰ কহিলেন কৰিযা বিনয় । 
ব।ম গ্রিসপান্র ভুমি জানি যে শিশ্চয়ু।। 
৭ কালণ আপনি ঞছে মঙাশায। 
অহা বুভান্ত যত জ্ঞাত সমুদয় || 
-স কারণ এই কগ। জিজ্ঞাসি আপনে । 
বলুন হে ক্ুপা কি আমার সদনে || 
শত সবক্ষঘ্গণ জন্মিল ধবায়। 
বিরাপে বা কি কারণে ভাবা সমুদয || 
ভগবান র'ম-হন্ডে হল প্রাজিত। 
বলুন তাহার কথা হইব বিদিত |) 
যশিটিব-মুখে শুনি এ হেন বচন। 
কহিল অকুতত্রণ শুণহ বাজন ॥। 
আমি ভগ্তবংশজাত পরশুব!মেব। 
হেহযাদি পতি আব সেকান্তবীধোর ॥। 
আচাখা চবিত্র যাহা শুয স্ুনিশ্চয়। 
তাহাই কীর্তন কবি শুন সমুদয় || 
কাদ্রবীধা ভূপতির বিক্রম অপার । 
আছিল সহংন্রবাভ অতি শোভ।ধার || 
তিনি দ্শ্তাত্যে দত বর প্রভাবেছে। 
কাঞ্চন বিমান পরে চড়ি আনন্দেতে || 
সসাগর! এ ধরাকে কৈল করগহল। 
তাহার রথের জোতিঃ পরম উজ্জ্বল || 
সেই রথে কান্বীর্ধা করি আবোহণ। 
বরেব প্রভাবে সেই মহা যশোধন ।। 
চতুর্দিকে দেব বক্ষ ধমি আদি সবে। 
পীড়] দ্বিতে লাগিলেক মনের উৎসবে । 


রে 


তখন মরি আদি দেবগণ ঘবে। 
শিড়ায পীড়িত হয়ে অতি নিকুতৎ্সবে || 
আন্ডুর নিধনকারী জ্রীমধুহ্দনে। 
করিলেন নিবেদন ব্নিয় বচনে || 

হে হবি বিপদহাবী হয়ে দয়াবান। 
প্লরাচ:র কার্ভবীর্যা বলে বলবান ॥। 
লিজ বাধা প্রকাশিধা সব করিয়া । 
জাছারে সংহার করি তুই কব হিয়া | 
দি ভশষ কহিব হবি ভোম'র সদন । 
দব্য |বম1নেতে দুই করি আরোহণ || 
প্গঁর অধিপ সেই দেবেন্্রফে বলে। 
ববিয়াছে পবাঙব জনি কুতুহছলে || 
(হন বাক্য নাবাধণ কবিষা শবণ। 
[মিলিম| ইন্দ্রের সহ করেন মণ || 
তাঁহার নিলাশে যাহা মুক্তি হাল স!ব। 
হরি তখহা সাধ্রিবাবে কবি আগুস।ব || 
ভি দুমণীয় সেই বদবিকাশ্রমে। 
করিলেন প্রবেশন হিনি ক্রমে কমে | 
আছিলেন কানাডা দেশে এক বাজ! । 
জগ!র বিভ্রমশালী উড়ে কীর্ডিপজ। || 
গাধি ম'র।জ বলি তাহার আথ।|4 1 
সকল বিষয়ে তিণি পর্ণ-মনঙ্গাম ॥ 
ভিনিও হে সেইকালে যুপি্ির বায। 
নাঁননে কৰবিল গতি হযে জষ্টকীয় || 
কিছ হে মহাশয় মেই মেকালেছে। 
আস্িলন মহারাঙ্গ কানন মধোতে || 
সেকালে ভাব এক নর্বাঙ্জ শ্বনবী। 
জনম লভিল কন্যা ধব(ব উপবি।। 
দিছু দিন পরে মেষ্ট কমার বদ্ন। 
হেবিয। ভার্দব ধষি অন্িলাধী হন ।। 
কনা অদ্ডিল'ধী হয় গারিবান্দ শ্াশে। 
যঠিনলন সেই কনা মথাথ বিধানে ।। 
৫ ক, শ্রবণ কবি গধি নরপতি | 
লঠিলেন সবিনষে কার্ঁবের প্রতি || 
1 তোপ শন আমর বচন। 

ও কনা তোমারে দিতে সর্বাক্ষণ মণ || 
কিন্তু ৫হে পফিবব কণা! সম্রদাতিন। 
মহ পৃর্কা পুক্ষেন যা আছে বিধানে || 
তাহাই শ্রলণ দ্র কনি বিজ্ঞাপন । 

যদ বল্যালাভে তব একাই মন 112 
ভাম! দর বশে যত কমা ান ধি। 
ভব বিষিয়ে এই আছযে নিশ্ঠম || 
ত-াভুব ৪ক্তরর্ণ বহির্ভ!গ শ্যাম । 

হেন বর্ণ সমন্বিত মহা! বেগবান ।। 


পাঁডু কলেবব হয় ঘোটক হাজার।. 
শুন্গরূপে লই অশ্ব নিয়ম আমার 
তাহাই গ্রহণ কর] হয় সর্বক্ষণ । 
কিকরিব এইরূপ বংশের নিয়ম || 
কিন্ত আমি সেই শুল্ক আপনর স্থান । 
যাচিঞ] করিতে নারি ওহে মতিমান ॥। 
অথচ তে।মাকে দিতে সে কনা। রাজন । 
অতিশয় হইয়াছে আমার মনন।। 
কহিল ভার্গব শুন বচন রাজম। 

অ।ছে যেই পূর্বাপর প্রথ। নিরূপণ | 
অবশ্যই তাহা আমি অর্পণ করিয়া। 
লভিব শন্দিণী তব সন্তষ্ত হইয়] || 
পনি আমাকে সেই কনা মহাধন। 
ভধিত করিণা রাজা করহ অপণ || 

এই কথা কহি তথ! ভার্গব আপনি । 
অশ্বের উদ্দেশে গতি করিল তখনি ॥। 
মেতে বরুণপুরে প্রবেশ করিল । 
বরুণে সক্ষাৎ করি কহিতে লাগিল ॥ 
গুন €হে জলপরিত অ।মার বচন। 

মম পরিণয কথা হাল দিদ্দধাবণ || 
তাহাতে শু্ব' যাহ| দিতে হবে মোবে। 
বহি আমি চস্ট কথ। প্রহ্াশি তোমাবে । 
শান্তর বক্তবর্ণ বহির্ভাগ শ্যাম। 

কেন বর্ণ সমন্বিত মহ। বেগবান | 

গাড় কলেবব হয ঘোঁটক হাঙ্জার। 
শুনর্ধাপে দিতে হবে শুন গুণাধাঁর || 
1 প্রদ/নিতে মোবে হবে মভাশয। 
"সইর্াপ তঅশ মোরে হইয়। সদ ।। 
শশত্র কর অনি দেহ থাকিতে না পারে। 
বিহে হইবে গতিপ্মতি শীত কবি ।। 
'ার্পবের হেন বাকা শুনিয়া বরুণ | 
ভবিলঙ্ছে হযে তিনি প্রফুলিত মন | 
আঅনিযা দিলেন অশ্ব সেরূপ প্রকান। 
অশ লভি খমিবব,নহ'ল আগুপার ॥ 
«হে মহারাজ শুন আমার বচন। 
'যযানে উৎপন্ন হ'ল সেই অশখগণ্।। 
মই নব স্বংন খাত অশ্বতীথ বলি। 
স্বিখাত হ'ল সদা শন মঞাবশ্ী || 
₹পবে বিবাহকাঁল হ'ল উপনীত । 
পরস্পর দেবগণ হইয়া মিলিত || 
ববযাজী রূপে সবে হ'ল উপনীত । 
ছবি গাধিরাজ মনে হযে শ্রদ্ধাশ্িত || 
নকলের করিলেন সম্মান পুজন। 
পরেতে সেকপ অশ্ব করিয়। গ্রহণ ॥। 


অ1পনার কনা। সেই পরম। রূপসী । 
ভার্গবেবে প্রপানিল হর্যনীরে ভামি।। 
কান্যকুক্ড দেশে সেই ভাগীবথী তীরে । 
কন্যা লয় খনিবর রিম অন্তরে ।। 
করিল প্রস্থান পরে হয়ে আনন্দিত। 
শুন তদভ্তর কথ! হয়ে শ্রদ্ধান্বিত || 
সর্প! রমণী লাভ করিয়! ভার্গব। 
প্রণয়ে পরম স্খে করেন উত্সব ।। 
লোচ্ছ। অগ্কসারে তিনি যেখানে সেখানে । 
বির করিয়। ভ্রমে আনন্দ বিধানে ।॥। 
এই অবমব কালে ভূগড খষিবর | 

তথা আদি উত্তরিল সহধ অভ্র ।। 
হেরি বধু সহ প্জ-মুখ-স্দ্ধাকর । 
তাঙ্দিলেন সর্ব দুঃখ হরিষ অন্তর ।। 
ত!গঁব সে স্ুবগণ-বন্দিতখষেবে। 
গ্রতাক্ষ দর্শন কবি ভাসে স্মখনীবে || 
যথাথ বিধানে কবি অচ্চন পুজন। 
তব মন্তিধানে আমি বসিল দুজন ॥। 
ভণ্ড তাহে মহাছই হইয়া! আপনে । 
সমাকে কহেন তিনি এই মঙ্গোধিনে ॥। 
ভে বসে তোমার মুখ নিবীক্ষণ কনি। 
ইইয়ছি অতি প্রীত কহিবাবে নাবি।। 
এক্ষণেতে বব তুমি করহ যাচম। 
পরদ|ন করিয়া হই আনন্দিত মন || 
সতাবত্তী মনে মনে আছিল ছঃখিত। 
পুল্রহীন মতা বলি সাই তাপিত || 
জগ্রতেই তাহ] তিনি করিল য|চন। 
হোক জননীর পুজ করি এ গ্রাথন | 
সতীমুখে হেন বাক্য কবিষ। শ্রবণ । 
ভগুযুনি হয়ে তাঁহে আনন্দিত মন।। 
কহিলেন সতী গ্রুতি এই সে বচন। 
শুন সতী এই বব করিহ্ন অপণ ॥। 
তুমিও তোমার মাতা যেই সে কালেতে। 
করিবে গো খতুক্নীন পরম হবেতে || 
সেইকালে উভয়ের এই নিরূপণ । 
পৃথক পৃথক বুক্ষে দিবে ভাঁ'লঙ্গন ॥। 
তুমি উড়ন্র বুক্ষে দিবে আলিঙ্গন। 
তোমার জননী দ্রিবে অশ্বখে তখন || 
আর জআামি যেই চক প্রদানিয়া যাই। 
তভোমর! গে। উভয়েই খাইবেক তাই ।। 
এ অতি ছুল্লভ বস্তু কি কহিব সতী । 
বিশ্ব অন্বেষণ করি মনে পেয়ে জ্ীতি || 
করিয়াছি এই চকু প্রস্তুত আপনে। 
অবশ্য হইবে পুজ ইহার ভক্মণে।। 


যতনে গ্রহণ কর হয়ে শ্রদ্ধাবান। 
আবশ্থ হইবে ইথে সন্তান মহ।ন | 

এত বলি ধ্সিবর সেশ্বান হইতে! 
হইলেন অস্তহিত মন-আননোতে || 
এখানে ভাগবপত্ী আব তার মাতা । 
ঘেইকালে হইলেন দৌহে খতুন্াতা 
ঝনমিবর যেই আজ্ঞা করিল অর্পন । 
বিপরাত ছুই জঞ্জ কবে আরশ ।1* 
ক্মালিঙ্গন কৈল মাত। বুক্ষেতে কক্চাব। 
কণা! আলিঙ্গিবেযাহে নাকবি নিত |, 
কনা! ৬ করিল তাব বিপবীস্ভাচার। 
শু।ল মন্দ কিছু তায না কৈল বিচার .। 
৮প্র বিষবে দোহে ওই কপকরে। 
ব:রলেক বিপরীত অশীতি আচারে।। 
বঞ্দিন এইফপে গত হলে পৰ ॥ 

১৪ .স পরম পষিজ্ঞানেন উপব | 
বিপরীত ভব সব হযে অবগত । 
পুণবায় হইলেন তথ। সমাগত ।। 
ভথাষ আমিষ ভগ “শুজব তআকন্‌। 
করিলেন সহা প্রতি এই তস উত্তব || 
৮২ শ০দ্র উশ 5 সামি লেঝপ প্রন্কা র। 
বহিয়। গেলাম যত উপদেশ সাব ॥। 
বরিস।|হ দাছে হার বিপখীতাচ।ব। 
হত হইবে যাহা ফস শুন ভাব ।। 
জামার গঙডেতে মই হহবে নন্দন । 
এ ধাঁভধাঁরী হনে ভইয়। পাঙ্গণ || 
*শ মাঠ গতে ছযই হইবে নন । 
দাজ হমে হবে তিনি ভাবে আন্দণ || 
সং.পথেছে সব। মন থাকিবে তাহা । 
মহাতপোধন হবে অন্ত আচার ॥। 
এই কথা সত]বতী কবিয়া শবণ। 
খশে।মপ্ো অতিশয় পাইয়া বদন || 
ধরেধ| শ্বশ্ুবপন কবি কৃতাজল। 
কহিলেন এ বাক্য হইয়া বাযাকুলী ॥। 
হব করুণা করি এ দাসীর প্রতি । 
এই আজ্ঞ। দান দিন মনে করি প্রীতি ॥। 
আযাব গর্ভেতে যেই হইবে ননান। 
কদাচ ন। করে যেশ ক্ষত্র-আচরণ ॥। 
যাতে স্ুলক্ষণাক্রান্ত হইবে নন্দন । 
তাহাই করুম দেব ধরি প্রীচরণ || 
ববঞ্চ পৌজ্র যম অই রূপ হয়। 
হাতে কাতব শহে আমার হৃদয় || 
বপুব বাকোতে ভূগু হযে দধষাখান । 
হথান্ত বিয়া কৈণ স্বস্থানে প্রস্থান ॥। 


তদস্তেতে সত্যবতী যথা! সময়েতে । 
গ্রসবিল এক পুত্র শুভ লগনেতে ॥। 
মহাতেজবস্ত পুর হইল তাহার । 
জমদগ্নি নাম হ'ল ধরার মাঝার ।। 
ক্রমেতে বদ্ধীয়ম।ন হুইয নন্দন । 
কবে বেদ অধ্যয়ন প্রহাবে তপন ।। 
অনেক ধমিকে ক্রমে অতিঞ্ম কৈল। 
দ্বিতীয় বেদের কর্ত। হইয়। উঠিল ॥। 
ক্রুৎল ধনুর্বেদ ও চতুর্বিধ অন্ত্র। 
বিাকর সম প্রঙাযত অন্রশন॥। 
কমে তাহ অধায়ন জমদগ্রি কবে। 
মহ।নৃদ্ধিতাল বাধ কি কব তোমারে ॥ 
জাবণ করণ বে হযে একমন। 
তদজর যা হইল কি দেকাবণ।। 
তদন্ছে অনু ব্রণ মুধিচিব প্রতি । 
কহিলেন শুন রায় মনে করি পতি || 
মহাতপ। জমদগ্রি বেদ অধায়নে। 
শিবেশ কর্িয়। মন আতীব যতণে ॥| 
তপ অনুষ্ঠান করি পরম মহান । 
শিখমের বলে বেদ চাবি শপ্রভাম।ন || 
বশীভূত করে সব বিজ্ঞ মুনিবব । 
পূর্ণ[নন্দে ভাসাইল আপন আস্তব || 
প্রসেনদিৎ নামে এক আছিল রাজন। 
গমন করিল পষি তাহাব সদন ।। 
বেণুক| নামেতে এক কনা! তার ছিল। 
নিজ বিড| হেতু সেই কন্তাকে যাচিল || 
খধির বনে রাষ পঞ্£ হইয়।। 
দিল কন্য। ধষিবরে উত্সর্গ করিয়া ।। 
তখন সে জমদগ্নিকৃতদার হয়ে। 
আসলেন স্ব আশ্রমে সেই কন) লয়ে ।। 
সেই পতিপরায়ণ। সতীর সহিত । 
কবিতে লাগিল সাপু তপ অহুঠিত ॥। 
কাল সহুক|রে ক্রমে বেণুকা স্নাণী। 
খরলেক গর্ভে পুল্র শোভার মাধুবী।। 
ত্রুমে ক্রমে পঞ্চ পুভ্ করিল প্রসব । 
নিরখিয়া পুজমুখ করেন উত্সব ॥| 
কনিষ্ঠ পরশুবাম সবাকার হন। 
কিন্ত গুণে সর্বাশ্রে্ঠ বুৰিবে রাজন ॥। 
একদা কুমারগণ ফল আহরণে ॥। 
গমন করিলে সবে কাননে কাননে |) * 
মুনির গৃহিণী সেই রেণুকা ন্ুন্দরী | 
নানের করণে ধনী গুহ পরিহরি ॥ 
যদুচ্ছ| ক্রমেতে পথে করেন ভ্রমণ । 
এই সময়ের কথ! শুনহ রাঞ্জন %। 


সপ শীলা শিপ শাশীটাাশিশিশীশী 


পোপ পাপ ও পা 


চিন্তররথ নামে এক অবনীর পতি । 
করিছেন জলকেলি রমণী সংহতি || 
রেণুক। তাহার রূপ করি নিরীক্ষণ 
একেবারে কামে মোফ্কে হয়ে অচেতন।। 
তদ্রপ আচারে তিনি দৃষিতা হুইল । 
ব্যভিচার দোষ তারে আশ্রয় করিল ॥ 
যেমন আশ্রমে তিনি কৈল পদার্পণ । 
জমদগ্নি ধষি হেরি তাহার বদন।। 
জানিতে পারিষ! তার কুৎসিত বাভার। 
ধিক দিয়! বারম্বার করে তিরন্কার | 
অনন্তর জমদগ্রি-পুজ রুমন্বান। 
বিশ্ব।বস্ন ও স্যেণ, বস্তু গুণবান ॥। 
আ্মেতে ক্রমে ক্রয়ে উত্তরিলে সবে। 
মহামুনি জনদগ্রি অতি নিক্ুৎ্সবে || 
অ।দেশ কবিল সেই পুজগণ প্রতি । 
কট» জন্শী-ম|থ। আমার ভারতী ॥। 
এট জ|জ্ত। বাবশ্বার করেন গ্রাদান। 
কিন্ক সেই শাস্তমতি যতেক সম্ভান ॥। 
দেই কাণা কেহ তারা করিতে নারিল। 
জননী-মাযাতে নবে স্তম্তিত হইল ॥। 
ভাহে পমিবব হযে অতি ক্রোধমন। 
কহিলেন পুলগণে ডাকিয়া তখন ॥। 
যেন তোর? পিতৃ আজ্ঞা করিলি অনাথ] । 
তেন অভিশাপ দিব ভুগিবি সর্বথ | 
এত বলি অভিশাপ কবিল প্রদান । 
তাহ!র মুখের বাক্য অব্যর্থ সন্ধান || 
তগনই পুভ্রগণ জড়বৎ হু'ল। 
সংজ্ঞ।হীন হয়ে সবে পড়িয়া রহিল ।। 
হেন অবপরে ওহে শুনহ রাজন। 
স্মৃতি পরশুরাম করে,আগমন ॥। 

তিনি আসি যেই কালে দিল দরশন। 
হেরিয়া তাহাকে জমদগ্ি তপোধন ॥। 
কহিল পরশুর[!মে শুন মম বাণী। 

তুমি বে আমার পুক্ সর্বশ্রেষ্ঠ জানি | 
তোমার জননী অতি মন্দকারী হয়। 
এ কারণ বাছাঁধন ত্জিয়! রে ভয়।। 
ওই পাপীনলী তব গর্ত-ধারিণীকে। 
তমুগ্ধচিতেতে বধ কর মোর বাকো।। 
শুনিয়। পিতার বাক্য সে পরশুরাম । 
পুরাইতে জনকের মনের যে কাম।। 
তখনি পরশু হস্তে করিয়া গ্রহণ । 
কাটিল জননী-শির ন1 ভাবি বেদন ॥। 
জমদগ্রি মহাঝবি হেরি প্রত্যক্ষেতে । 
বহিল পরশু প্রাণি অতি হরষেতে ॥ 


ধন্য ধন্য পুজ্র তুমি হে পরশুরাম । 
তোমার কারধ্যেতে মম পূর্ণ মনস্কাম || 
বড় তুষ্ট হইলাম তোমণর উপরে । 

বর মাগ দিব আমি যা তব অন্তরে )। 
গুনিয়। পিতার বাক্য রাম মহাশয় । 
কহিলেন পিতৃপদে করিয়। বিনয় | 
যদি দেব স্তৃপ্রসন্ন হইলে আমারে । 
তাহ হলে এই বরযাচি বারে বারে ॥ 
অমার জননী পুনঃ ধরুন জীবন । 
আব আম করি যে তীহাকে নিধন | 
এই কথা তার কভু স্মরণ না হুবে। 
দয়া করি এই বর এ দাসেরে দিবে।। 
আব বর দিবে পিতা হইয সদ্য । 
মাতৃহত্যা পাপ যেই সংসারে ছুর্জয় || 
সে পাপ আমাকে কভু স্পর্শিতে না পারে । 
মার ভাতগণ যত শাপ অনুসারে ।। 
হইয়াছে জড়প্রায় বিকৃত আকার। 
তাহাবা হইবে সবে পূর্বের প্রকার ।॥। 
অ র বর দিন পিতা এ দাসেব প্রত। 
ধরি আমি দীর্ঘ আয়ু মনে পাই প্রীতি ।। 
আর মে কবিব আমি সংগ্রাম ভ্র্ভয । 
কদাচই নাহি হই তাহে পবাজয়।। 
এই সব বর দান করুন যতনে । 

ববের প্রভাবে আমি হই হই মনে ।। 
জমরগ্রি মহ্হাধষি তেজের আধাব। 
পুজমুখে এ প্রার্থন। শুনি বাববার | 
তখনি তথাস্ত বলি হয়ে হাষ্টমন | 
করিলেন তেই বর তাহাকে অপণ ॥। 
বরের প্রভাবে তাহ! সকলি ঘটিল। 
যেসব অনিষ্ট ছিল সব খগ্তাইল ॥। 

কি আর কহিব রায় তোমার সদনে। 
সকলেই স্থৃখে বয় বরের কাঁবণে ।। 
তরস্তবে শুন রায় হযে একমন। 
একদিন সেই জমদগ্রি-পুভ্রগণ || 
পুর্ব ম্ব আশ্রম করি পরিহার । 
সকলে প্রবেশ কৈল কানন মাবার ।। 
এই অবসরে আলি কার্ভবীর্ষয রায় । 
আশ্রমে প্রবেশ তৈল হয়ে হৃষ্টকায় 11 
খষিপত্ী হেরি তাকে পরম ধতনে । 
করিল সৎকার বু নাষায় বণনে।। 
তাহাতেও তার মনে জ্রীতি না হইল । 
হোমধেন্ু বৎস ছুষ্ট হরণ করিল ।। 
হোমধেন্ধু বস ছৃষ্ট করিয়া হরণ। 
বীরত্ব প্রভাবে করি গর্জন গঞ্জ্রন || 


আশ্রম পার্খেতে যত ছিল বৃক্ষচয় ৷ 
সকলই করিলেন বলে অপচয় ।। 
তদস্তে ধৎসকে লয়ে আপনার বাসে। 
গমন করিল রায় পরম উল্লাসে ।। 

হেন কালে রাম আমি তথ। উত্তরিল। 
রাষে হেরি সেই কথ। সকল কহিল. ।। 
পিতৃমুখে রাম বীর শুনি সেই কথা । 
অন্তবে লগিল ভার দারুণ যে ব্যথ। || 
হোমধেম্ত প্রতি তবে করে নিরীক্ষণ। 
বল -শে]কে করিতেছে সদত ক্রন্দন ॥। 
নেন্রজলে অবিবত ধরা ভাসি যায়। 
হেরি হইলেন রাম কোধে পূর্ণকায় || 
তখনি সে ক্রোধোন্ুখ অর্জুনের প্রতি । 
হইলেন ধ'বমান বিক্লমেতে অতি ।। 
মহ শরাসন কবে করিয়। ধারণ । 
প্রবেশিল রণন্ভুমে বিক্রমে ভীষণ | 
ক্রমে রাম মহালজন্ত্র প্রভাব কারণে । 
সহস্র সংখ্যক বাহু্মুক্ত ০ রাজনে || 
নিভু্জ করিয়। তৈল তাহার সংহার। 
ষমের স্ুবনে বাজ। তৈল অগ্রসার |। 
রাজার নিধন হেবি রাজপুন্রগণ । 
মনেতে লভিয়। তার) দক্ষণ বেদন 1) 
একদিন বামশুন্য হেরিয়া আশমষ। 
প্রবেশিল সকলেই করিয়। বিক্রম || 
তৎ্পরে সে জমদগ্রি খষিকে হেরিষে । 
দারুণ ে1ধেতে সবে পরিপূর্ণ হযে ।। 
আরম্তভিল তছুপরে দাকণ প্রহ'র। 
সহিতে ন। পারি খষি দেহে আপনার ।। 
হারাম হা রাম বাক্য কবি উচ্চারণ । 
তখনই তাজিলেন আপন জীবন ।। 
মুনির নিধন হরি যত ক্ষত্র ছিল। 
একত্র হইয তাবা সর্ব সৈন্য বল ।। 
তখনই তথ হতে কবিল গ্রস্থান। 
হেনকালে গৃহে আসি রাম গুণবান।। 
প্রতাক্ষে পিতার মৃত্য করি দরশন। 
ছুংখের সাগরে তিনি হলেন মগন।। 
নেন্রবারি বিসক্ষ্ষিয়। কহিল বচন। 

ছে তাত তোমার কিবা হইল ঘটন ।। 
কাণ্তবীধ্য-পুভগণ অতি ক্ষুদ্রাশয় । 

মম কৃত অপরাধ মানি স্ুনিশ্চয ॥। 
সেই ক্রোধে আসি সবে কানন মাঝ।রে। 
শৃন্যাশ্রমে একমাত্র হেরি আপনারে || 


অলংখ্া শাণিত অন্ত করিয়া ক্ষেপণ । 


মুগ প্পায় বধি "গল তোমাৰ জীবন ।। 


আপনি নিরপর।ধী ধর্মপথে মতি । 
আপনাব হ'ল হায় হেন ছুরগতি ॥ 
কখন সম্ভব পর ইহা ন'ছি হয়। 

হেরি আপনার দশ] মম সম্া নয়।। 
আগনি তপের ক্লেশে অতি শীর্ণকাঁষ। 
ত!হাতে বাদ্ধক্য কাল বল না জুযায | 
নিতান্ত বিমুখু যুদ্ধে মনেতে মানিযা। 
ত1ইতে শাণিত অমি বলে প্রহ্রিয়া । 
মগ সম তব তত জীবন শাশিল। 
অক্ষয় পাভকে সবে মগন হইল || 

এ কশ্মেতে তাহাদের পৌরুম কি আছে। 
কি বলে কহিবে ইহ| অপরের কাছে।। 
বুদ্ধ ভরাতুর এক তপন্থী ব্রাহ্মণে। 
বিনাশিয়া এল সবে জনশূন্য বনে ॥| 
হেনরূপে রাম বীর হয়ে ভঃখমতি | 
কত পরিত।প করে হয়ে ছন্নমতি ॥ 
শেষেতে পিতার প্রেতকাধা যেই সাব । 
করিলেন স্মুসম্পশ্ন ভক্তিতে অপার ॥। 
চিভানলে ঘ্বত ঢালি পিতু মৃত কায়। 
কবিলেন শন্ধা কবি ভপ্ম সমুদায় || 
তদগ্ছে ক্ষত্রিধকুল নিম্মল কারণ । 
করিলেন স্ুপ্রতিজ্ঞ শ্মরি নারায়ণ || 
এক|কী বহুল অগ্র গ্রহণ করিয়ে । 
কালম্থ কালের গ্রাষ মুর্ভিমান হযে ।। 
একেবারে সকশেবে কবিল নিধন । 
তাদের রক্কেতে কৈল ধরার শুপাণ || 
তদন্ছথে আছিল যত সহকাপীগণ । 
বলেতে তাদের ঘবে কবি আক্রমণ ॥। 
জন জনে বিন!শিল মণ্বের স্ুখেতে 
,মদ্দিশী ক্ষত্রিয়রক্তে লাগিল ৬ ০ || 
হেমমতে ভূগুকুল-তিলক সে রাম। 
খত সব ক্ষত্র ছিল এই ধরাধাম || 
ক্রমে ক্রমে একবিংশ বাব বাহুবলে । 
নিঃক্ষত্র করিল সব এই ধঝাভতলে || 
সামন্ত পঞ্চক তীর্থ রুধিরাক্ত করি | 
প্রস্তুত করিয়৷ পঞ্চ হুদ সর্রবোপরি || 
তথায় করিল প্রিতুলোকের তর্পণ। 
তাহে খণ্ডাইল সর্ব মনের বেদম || 
তদন্তে যঙ্কাদি পব ক্রিয়ার ঘারায়। * 
ইন্দ্রের সাধিয়৷ তৃপ্তি আনন্দিত কায ॥ 
সাত্তিক ব্রাহ্মণে সব করিয়া যতন । 
ভূমি দান করিবারে লাগে অনুক্ষণ || 
দশব্যাম আয়তন উচ্যে নয বাম। 
দ্বণ্গয়ী- াবী মুর্তি কবিয। পিক্মাণ || 


ভক্তিভরে কশ্থপেরে করিয়া অর্পণ । 
মনে মনে খধিবর আনন্দে মগম || 
ব্র।ঙ্গণের কশাপের আদেশানুলারে । 
ওই নর্ণময়ী দেবী বিবিধ প্রকারে |। 
খণ্ড ও কবি সবে করিল গ্রহণ । 
তাহার নিমিত্ত এই গুনহ রাজন |। 
তাদের খাগুবাযন বলি হৈল থাতি। 
শুনহ রাজন তুমি মনে করি প্রীতি ॥ 
তদতে গরশ্ুবাম কশ্যপ খষিরে । 
সর্বাডূমি দান করি মন্থাতীর্থ-ভীবে || 
শৈলেন্দ মচ্ছেন্দ আদি গিবির উপরে । 
বয়েছেন বাস কবি মহা হর্ষভরে ॥ 
কি আব কিন বায় তোমার সদন । 
এরপেক্ষদিষ অবি রাম যশোধন || 
ধর্পে কবেন তিনি এ ধরণী জয । 
কি আব কফিল রায় তুমি সদাশয় || 
অনত্বর কেজবান সে পবঞ্থরাম। 
সকলেবে কবিব!বে পর্ণমনঙ্গাম || 
৫1 সেই পর্কন্রত অঙ্গীকার মতে। 
অসি উপশ্থিত হ'ল সেই লে পর্বাতে | 
হদনে মাগনা মনে রাম যশোধন। 
পযিগণ মহ ঘরে মি আলাপন ॥ 
বিপ্র € গানুক্দ অর যুধিচির সনে। 
সাক্ষাৎ কবিদ! ভূ করিলেন মনে || 
গুধিঠির এবপতি সহ ত্র।তৃগণ। 
ভার্দ ন( করিয়। সেই রাম-জ্রীচবণ || 
শুভ্জিহরে যত নব ত্রান্মাোণের গণে। 
ববিল সৎকাব স্খে অতীব যতনে ॥। 
₹তপবেতে রাম দ্বারা হইয়। পূজিত । 
বামের আদেশ লভি,মনে হয়ে প্রীত || 
একরাত্র মাত্র বাস সে পর্বতে করি । 
দক্ষিন মুধেতে গেল হয়ে অগ্রসরি || 


টা (১৭) পৃ৮৭-_মুলে এই স্থানে নরকা- 
সর বধ বুগ্ধান্ত বর্ণিত আছে, কিন্তু মহাস্ম] 
ক।শীর[ম দস তাহ! পরিত্যাগ করিয়াছেন, 


আমন! প1গকগণের বিদিতাথ তাহার অন্নবাদ রর 


এই স্থলে প্রকাশিত করিলাম 1-_ 
কহিল পোমশ খধি যুধিছির প্রঠি। 


পনহ বাজন এবে আমার ভারতী ।। 
৷ পঞ্চ ভ্রান্ত। অবিরত পর্বত কানন। 
| সবিৎ নগর পুব গ্রাম অগণন ॥ 
ূ মনোরম তীর্থ সব করি পর্যাটগ । 
। প্াতাক্ষেত কল সব দর্শন ্পর্শন || 


এব সম্মুখেতে সেই পথ দৃষ্ট হয় । 
যাইতে মন্গর গিরি এ পথ নিশ্চয় ।। 

এ কারণ সবে চিত্ত! করি পরিহার । 
সাবধান হয়েসবেকর আগুসার।। 
দেব আর পুণ্যকন্্বা খবির ভবনে । 
যাইতে যাইতে এই সবেজানি মলে || 
সতর্কিত হও সবে আপন আপনি । 
কি আর কহিব তোম। নবে মহাজ্ঞ!শী || 
এই যে হেরিছ গঙ্গা! তরঙগশালিশ । 
বরধিকাশ্রমে এর উত্পতি মে জানি || 
ইচ্ছার নেবক হন দেব পযষিগণ । 
ভক্তিভাঁবে করে সবে ভজন পুন 
বালখিলা মুনিগণ হয়ে ভক্তিমন । 
সতত করিছে তারা উষ্ঠ(র অঙ্চন ।। 
গন্ধর্ধের গণ সবে ইহাতে আমিয়। । 
স্নান দান কবি হন সদা তুই ভিঘা।। 
মরীচি পুলহ ভূণু অঙ্গিরাদি কবি। 
আনন্দিত হন হেথা সাম গান করি।। 
দেবরাজ দেবগণ সহিত মিলিয়া । 
হেথায় আহিক ক্রিয়! সাধেন [পয || 
সেইকালে সাধাগণ অশ্বিনীকুমাব । 
অআ.ন্থগত্য কর তাবা পূজে জভনিবান !! 
চন্দ্র স্ুয়্য জাঁদি করি গ্রহ ও নঙ্গ ন। 
এই তীর্থ সেবি সদা হযেন পৰি 0। 
গঙ্গাধর গঙ্গাছারে ইন্টারই বার 
আপনার শিবোদেশে হর্যওরে ধরি | 
তাবৎ সংসাবে স্থিতি করেন বিশন। 
বড় শুভপ্রদ এস্ু হয় তীথস্থ!ন ॥। 
ভোমরা সকলে মিলি এ তাপে বেশি । 
ভত্তি ভরে আনন্েতে হইয়া "লস || 
বন্দন করিয়া! এস হয়ে তৃগ্তমণ | 
অচিবেতে সর্ব কষ্ট হইবে মেন ।। 
লোমশ-মুখেতে শুনি এ হেন বচছপ। 
ভ্রাতগণ সকলেতে করিয়া] গমন ।। 
আকাশগামিশী গজ] সে মন্দাকি পরে । 
ভক্তিত্ে বদন! করি ভাসে স্ননীবে || 
পুনর্ব]র গমনেতে করিলেন মহ । 
তজবস্ত সকলেই কভু নাহি শি ॥ 
এইমতে কিছুদ্বর গমন করিয়া । 

হেরিল নয়নে এক আশ্চর্য্য বলিষ: || 
মেরুর সদৃশ “সই পাওুবর্ণ কাঁছ। 

দিক সব রহিয়াছে ব্যাপিয়! তাহ।য় 
তাহা হেরি সকলেতে লে]মশেব ণলতি। 
করিব জিজ্ঞালা বল স্থির বৈ মতি ।। 


হেেনকালে তাহাদের জানি অভিলাষ । 
কহিল! লোমশ খাবি কবিয়া প্রকাশ || 
জিজ্ঞ।সিবে যাহা! বলি করিয়াছ মন। 
কহি আমি তার কথ! করহ শ্রবণ || 
এই যে সকল গিবি তুল্য শোভম[ন । 
কেবিতেছ বস্তু রাশি সবে মতিমান || 
তান্য কিছু নহে উহা পদার্থ পবিত্র । 
নবকান্ুবেব অস্থি রাশীকৃত মান ।। 
অর্গাবের সঙ্গে উহা মিলিত হওয়ায় । 


"হরিযে হতেছে বোধ গিবি শোভা প্রায় || 


ভগবান প্ুবাতন বিষণ) দয়াময় | 
বাঞ্ধিম। ইন্দেব ভিত করিতে নির্ভয় || 
বিশাশ করিল এই অন্মব-জীবন। 
এহাবলবান দৈতা বিক্মে ভীষণ || 
দবাস্া! অস্টর দশ সহজ বওসব। 
বিল তপপ]। ঘোর কানন ভিতর | 
এমন কি সেই তপঃপ্রভাবের বশে । 
ঈন্দ্রপদ প্রা? ভয়ে উঠিলেক শেষে ॥। 
বাহুবলে সর্ব দিক কবিলেক জয়। 
"হি ইন্দ্র মনে মনে মানি মহাভষ ।। 
'দবদেব শ্রীনাথেবে করিল স্বরণ । 
ভুলিতে করিল কত পুজন স্ভবন ॥ 
হবি ভাঙতে তু হয়ে মনে অভিশব। 
হইলেন আবিভূত কবিতে অভয় ॥ 
তাহ!র সে €হজমুর্তি প্রকাশ কাবণ। 
একেবারে লীনপ্রভ হ'ল হুতাশন।। 
তাহা হবি দেব আব যত র্ষগণ । 
করিতে লাগিল স্ব হয়ে ভীতমন || 
ল্মবপ্ডণে শাস্তমূর্তি হইলে কেশব । 
কহিতে লাগিল ইন্দ্র নিজ ছুঃথ সব।। 
ক্লুমে সেই মবকেব কঙ্ধি বিবরণ । 
অ]পন।ব মনে।ছুঃখ করিল জ্ঞাপন ।। 
"ঠিয়! ইন্দ্রের বাকা দেব বিশ্বপতি । 
কহিলেন ইন্দ্র প্রতি এই সেভারতী।। 
নবকের ভয়ে তুমি হইয়াছ ভীত। 
তপের প্রভাবে সেই নরক দ্নীত || 
মনে মনে ইন্দ্রপদ করে অভিলাষ । 
কিছুতেই না পুরিবে তাহার সে আশ।। 
তপসা!তে ষ্দও দে সিদ্ধিলাভ ফবে। 
তথাচক্ধীরিবে সেই মম এই করে ॥। 
তোমার প্রীতির জন্য ওছে ইন্দ্ররাজ | 
লোটাব তাহ।র মাথা এই ক্ষিতি মানা।। 
ক্ষণকল ধৈর্য ধরি থ!ক ভুমি মনে । 
অঠিবে পুবাব বাঙ্র। আমি সযত্নে 11 





এই কথা কহ্ছি ইন্দ্র সাত্বনা করিয়া । 
বলের প্রধান হরি বল প্রকাশিয়া | 
নিজ করে নরকের হরিল চেতন। 
অন্দর চেতনহীন হইয়া তখন ॥। 

অতীব ভীষণাকার পর্বত সমান । 
পতিত হইল ভূমে হয়ে গত প্রাণ ॥ 
সেই অই নরকের অস্থি সমুদয় । 

পর্বত আকার যেন দৃশ্যমান হয় ॥। 
আর কথ! কহি শুন হয়ে একমন। 

ধর] যবে হইলেন পাতালে মগন ।। 
সেইকালে ভগবান ইচ্ছায় আপন । 
ধরিল বরাহ কায় অতিবিমোহন ॥। 
জলমগ্র। ধরণীবে করিল উদ্ধার । 
দ্বিতীয় এ কন্খ তার জগতের সাব || 
এত যদ্দি কহিলেন লোমশ ত্রাহ্মণ। 
শুনি কহিলেন যুধিির যশোধন || 

কহ খষি বন্ুমতী কিসের কাবণ। 
হয়েছিল জলমগ্র শুনি সে কথন ।। 
কোন ব! প্রকারে হবি তারে উদ্ধারিল। 
কি প্রকারে স্থিবভাবে সদত রহিল || 
কাহার প্রভাবে বল সাত যৌজনেতে। 
হয়েছিল নিমগন শুন সে কর্ণেতে || 
এ সব বৃত্াত্ত খুবি হযে দয়াবান। 
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি লতি জ্ঞান | 
লোমশ কহিল শুন যুধিষ্ঠির রায়। 
দিজ্ঞাসিলে যেই কথা কহি তা তোমায় ।। 
গ্রথমেতে সত/যুগ হ'ল উপস্থিত । 
আপনিই ভগবান চিত্তি মনে হিত।। 
যমেব যে কার্য তাহ! করিতে লাগিল । 
জন্কগণ মান সেইকীলে জনমিল || 
তদের ন!ছিল মৃত এই সে কবপ। 
যম সনে কখন না হইত দর্শন || 

এ কারণ পণ্ড পর্মী ও পিশিতাশন। 
মানব সলিল হ'ল ক্রমেতে বন্ধন | 
বস্দুমতী তাহাদের ভারে ক্লান্ত হযে। 
যোজন শঙতেক জলে মগ্ন হ'ল গিযে। 
তৎ্পরে ধরণী করি শ্রীহরি স্মরণ। 
কহিলেন সবিনযে এই সে বচন ।। 

হে হরি প্রসাদে তব আমি চিরক!ল। 
এ স্থানে ছিলাম স্থিব না ছিল জঞ্জাল শী” 
এবে জীবগণ ভারে হয়ে ভারাক্রান্ত । 
কিছুতে থাকিতে নারি হতে নারি শা || 
এক্ষণেতে ভৰ পদে নিলাম স্মরণ । 
গতরে করুন মম এ ভার মোচন ।। 


নারায়ণ ধরণীর এ বাকা শুনিয়া । 
করিলেন দৈববাধী তাহার লাগিয় || 
আর চিন্তা নাহি কর তৃমি ধরা সতী । 
অচিরেই তব ভার করিব নিক্কৃতি || 
এত কহি পৃথিবীরে বিদায় কিয়! । 
একদস্ত রক্ত আখি বরাহ হুইয়। | 
গঙীর সাগর মধো করি প্রবেশন। 
উদ্ধার করিল ধর। বলেতে আপন |। 
কিন্তু ওহে যে সময়ে দেব নারায়ণ। 
তল হতে ধরণীবে কৈল উত্তোলন । 
সে সময়ে স্ুব আদি অন্তরীক্ষগণ। 
সকলেই মনে অতি লিল বেদন || 
দেব ধষি তপোধন আব নরগণ। 
অঠিমাত্র হদয়েতে ভয়ের কারণ ।। 
সদ] হাহাকার রব করি উচ্চারণ । 
কি হলো কি হলে। বলি করিল রোদন। 
মনুষ্য কি ছার এতে দেবতার গণ। 
কম্পান্বিত হ'ল সবে নাজানি কারণ ॥ 
দ্ধনভ্তরে দেব আর ধষিগণ মিলি । 
যাইযা ত্রঙ্মাব কাছে কবি কৃতাপ্ুলি |। 
কহিলেন বিপদের সব বিবরণ । 
কেন হেন হ'ল বলি করেন চিস্তন || 
ব্রহ্মা কহিলেন শুন ওহে ম্মরগণ । 
আন্তব দৌরাত্মা বলি ভাবি মনে মন |। 
হইয়াছ এত ভীত হো]মরা সকলে । 
কিন্তু তাহ! নহে শুন সবে কুঁতুহলে | 
মহাভার'ক্রান্ত হয়ে ধরণী মণ্ডল। 
নামি গেল নিমভাগে শ-যোজন ভল || 
সর্বব্রাণকারী হরি তাহার কারণ । 
করিলেন এ ধরণী এবে উদ্ধারণ ।। 
তাহাতেই এই ভয় সকলে পাইলে । 
অন্য কিছু নে ইহ! মনে যা ভাবিলে ।। 
দেবগণ কহিলেন করিয়া বিনয় । 
এক শিবেদন সবে করি মহাশয || 
কোন স্থানে স্থিত হয়ে দেব নারায়ণ। 
করিছেন এই কাধা যতনে সাধন || 
সেই স্থান নির্দেশিয়া বলে দিন সবে। 
আমর! গমন করি মনের উত্সবে ।। 
ব্রচ্ম। কহিলেন হরি দয়ার সাগর। 
নন্দন কাননে এবে আনন্দ অন্তর || 
করিছেন বিচরণ শুন দেবগণ। 
ইচ্ছা হয় হের গিয়া তাহার চরণ ।। 
এবে তিনি করি এই।ধর। উত্তোলন । 
লাশল প্রায় জ্যোতিঃ করি বিকাশন || 


চে 


শোভিছেন সর্বক্ষণ নন্দন কাননে | 
ববাহ আকার তার হেরগে নয়ানে || 
শুনিয়া সকলে হয়ে উল্লামসিত মন । 
ব্রহ্ম! সহ সেই স্থানে করিল গমন || 
তাঁহার মোহন মূর্ত নিরীক্ষণ করি । 
ভআমিলেন নিজ নিজ স্থানে সবে ফিবি 
এই কথা ধষেমুখে কবিষা শ্রবণ । 
যুধিচির আদি সবে হয়ে হর্ষমন || 

সেই স্থান উদ্দেশেতে মতি কবি স্তির | 
করিল গমন সবে ভেজেতে মিহিব || 


টা (১৬)প ৯০-_ মুলে এই স্তানে তন্মান 
কর্ভক সুগসংখা! ও মুগরুতান্স বর্ণন কীর্তিত 
জ্ঞাছে। কাশীদ।সী মহাভারতে ইহ পবিতাক্ত 
₹৪যাতে, আমরা এই স্থলে তাঙ্কাব ভন্ুবাদ 
গুক[শ করিলাম |. 
কহিল বৈশম্পাঁষন মুনি মহাশয় | 
»ন জন্মেজয় বায় ভাবত বিষষ || 
কহলুমন-মুখে ভীম এতেক শুনিয়া । 
কহিলেন হন্ছপদে প্রণাম করিষা ॥| 
পঙ্ে বীব এই ইচ্ছ মনে সদা হয। 
মদি হে আপনি হযে নদ গুণে সদয || 
সাগর লজ্ঘন কৈলে মেই রূপ ধত্রি। 
ধবেন হে সেই রূপ মম বরাববি || 
"সই রূপ দৃষ্টি করি হই হর্ব'ভুর । 
অন্তরের দুঃখ যত কবি যে অন্তব।। 
ভ্ীমসেন-বাক্যে ভম্থ কহিলেন বাবী। 
বর সেই রূপ ধরা অসাধা হেজানি || 
খন সময় ছিল অপর প্রকাব। 
খন হযেছে জান অল্গথা “তাহার ।। 
সত্য ত্বেত। ছাপরাদি এই তিন কাল । 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব এর জান চিবকাল | 
এবে ধ্বংসকারী কাল হযেছে উদয। 
এখন সে রূপ ধরা মম সাধ্য নয ।। 
টুমি নদী শৈল সিদ্ধ দেব খমিগণ। 
কালোচিভ কম্ম নবে করে সর্বক্ষণ || 
এখন প্রতাক্ষ সবে কর নিরীক্ষণ । 
ক!লবশে সকলেতে হীনের লক্ষণ || 
কালের নিয়ম যাহ! কে কবে অনাথা | 
কালের অধীন সবে জানিবে সর্বথ| || 
তাহ শুনি কহিলেন ভীম মহামতি । 
কহ জ্ঞানবজ্ত হনু আম]রে সংগ্ররতি।। 
কোন যুগে কোন রূপ ছিল এ ভুবনে । 
বাধ্য আদি কথ। সব বলুন এক্ষণে || 


হন্থমান কহিলেন শুন সেই কথা । 
প্রকাশ করিয়া আমি কি যথা যথা || 
মতাধুগ যবে ছিল ওচ্ে মতিমান । 
ননাতন ধম্থে সবে ছিল প্লীতিমান ॥। 
সেই যুগে পুর্ণ ধম্ম ছিল বর্তমান । 
ন| ছিল প্রজার মৃতু সবে পুণাবান || 
এই যুগ হুইয়1ও শ্রেষ্ঠ সবাকার। 
হইয়াছে কাল ক্রমে অসিদ্ধ আকার |। 
সেইকালে অ'শীবিষ সর্পগণ আদি । 
অঠ্িংসক জান সবে ছিল নিরবাধ ।। 
সাম ঞক্‌ যক্তুর্বরেদে যা ছিল বিধান । 
দে বিধানে ভ'ত সদ] কাধ্য সমাধান ।। 
আছিল সন্নাস ধঙ্ম সবার তখন। 
মনোমত ফল পেত করিয়া যতন ।। 
পরব ভর্দ যোগীদের ছিল মাত্র গতি । 
শুকর্রুবণ নাবায়ণে সদা ছিল প্রীতি || 
সদচাবী বৈশ্য শৃদ ক্ষত্রিয় ত্রান্মণ। 
ন্নবকাম্ম শিরতপ্রাণ ছিল সর্বক্ষণ || 
পন কপ ক্রিয। আর বেদান্স লস । 
ছিল উচ্তাদের এক জীবন ক'রস || 
কাম ফল লাভ তাতর। না কবিত মনে । 
চার আশমের ফল লভিত যতনে ।! 
ব্রন্ম যোগময় ধন্ম এই যুগে ছিল। 
তাহা(তট সশি মশ শিন কাটা! ইল || 
ম*সুগ-কথা এই কবিগ্থ কীনুন। 
সত্যখুগে এই সব আছিল লক্ষণ ।। 
এক্ষণে শুনহ তেরতাযুগ বিবরণ । 
শপে শুনই তোমা ভূমি যশোধন || 
অতাধুগে বিধি ছিল বজ্ঞ অনুষ্ঠান । 
'গক পদ ধন্ম শীন সে ষুগে ঞ্পমাণ।। 
পর্ণ ভগবান হবি “সই মে কালেজে। 
প্রভামান আছিলেন রক্তিম বর্ণেছে 11 
এক!লে ম।নবগণ ক্রিধাব অশীন। 
ধন্মপব'যঘণ সবে সতোর অধীন ।। 
এই কালে কৈলে দান ইচ্ছামত ফল । 
লাভ করিতেন সবে না হ'ত বিফল । 
ধন্মে বিচলিত মন সেকালে নাছিল । 
নিল ধম্ধে মতি রাখি সকলে কাটাল ।। 
এবপে দেভিন শান কূমেতে হইল । 
কজ্রিষ। কল'পেব বুদ্ধি ্রমে ডপর্গিল।। 
ভ্পঃপবাধণ সব ছিল প্রজাগণ। 
বজোগুণে ক্রমে তাহ! করিল হরণ ।। 
বদপাঠে বন্ধ দিন হযে ষায় গত । 
ভাই তার শাখ। বৃদ্ধি হইল নিষত ॥। 


১1! 


দ্বিপার্দ বিহীন ধশ্ম দ্বাপরেতে হয় । 
নারায়ণ পীতবর্ণ ধরে মহাশয় || 
সত্বগুণ দ্বাপরেতে প্রবল ন1 হয়। 
তাই মকলেতে কৈল সে ধন্ম আশ্রয়।। 
কিন্তু সত্বগুণ হীন হইবার কারণ। 
অনেকে সে কালে কামে হ'ল প্রপীড়ন ॥। 
কোন কোন মানবেরা তপম্যা করিয়। । 
কবিলেন শবর্ণ লাভ কামন] ত্যজিয়া || 
কেহ বা করিয়। শ্বর্-বাসের কামন। | 
করিলেন নানা মত যজ্কের স্ুচন] || 
হেনরপ দ্বাপবেতে শুন যশোধন। 
প্রজাব1 অধন্ট্ণ হয়ে ত্যজিল জীবন ॥| 

এবে কলিযুগ-কথা শুন একমনে । 
যথার্থ কীর্তন করি তোমার সদনে || 
এক পদ্দ ধর্শা মাত্র কলিকালে হয়। 
আর আর সব বলি শুন পরিচয়।। 
তমোগুণে পুরণ কলিজান সর্বক্ষণ । 
কালিম বরণ হ্্ষীকেশ ইত হন ॥ 
ধশ্ম যজ্ঞ ক্রিয়। কাণ্ড বেদের আচাৰ। 
সকল শিলুপ্ত কলিকালে এবাকাব ॥। 
যথাকালে বুষ্টি না বর্ষয়ে মেছেতে। 
শসা উত্পাদন নাহি হয় ভাল মতে।। 
রোগ শোকে সকলেই জরাশ্রস্ত গ্রায় ॥ 
মহা রাগে পুর্ণ দেহ তমের প্রভায় ।। 
যগে ষুগেসন্ম কম্মেহইয়! বিলীন । 
জীবগণ সকলেই কালের অধীন ।। 
জাল্লকালে সকলেই তাঙছজয়ে জীবন। 
ধর প্রতি সবে করে হিংসা আঅ1চবণ || 
ভীষণ এ কলিধুগ-লক্ষণ যে হয়। 
চিরেই এই যুগ চলিবে নিশ্চয় ।। 
এই-যুগ অন্থবর্তী আমিও ষে হই । 
মেব বলিবারে সাধ্য কখনই নাই |। 
কেন জিজ্ঞাসিলে তুমি এ যুগের কথ|। 
ককিতে এ যুগ-কথ। মনে পাই বাথা ।। 
কি কবিব জিজ্ঞাসিলে আমর সদম। 
কছিনু এ হেতু সব যুগের কথন ॥। 

টী (১৭) পৃ ৯৪ জটাম্মর ত্রান্মণম্র্ত 
পরিগ্রহ করিয়। গুতা যুধিষ্টিরের নিকট আগ- 
মন করতঃ ধশ্বকথ। শ্রবণ করিত । * 
টা (১৮) পৃ ৯৮- পূর্ধকালে কোন সময়ে 

কুশাবতী নগরীতে দেবগণ মিলিত হুইয়। এক 
না করেন। কুবের অস্থুচরগণ সহ শৃন্যভরে 
তথায় গমন করিতেছিলেন। ' সেই সময়ে পথি- 
মধ কোন স্বানে আগস্থা খনি লুর্যাভিযুখে 


উট. 24 পপ শশী শপ 


পপ পাপ পাপ পাস পাশ পাশ 


উর্ধা হস্তে তপস্যা করিতেছিলেম । কুবেরের 
অন্ুচর মণিমান্‌ শূন্য হইতে খধির মস্তকে 
নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে। তাহাতেই খষি ক্রুদ্ধ 
হইয়া কুবেরকে এই শাপদেন যে, তোমার 
এই অনুচরগণ মনুষ্যহ্স্তে বিনষ্ট হইবে, 
তাহাতে তুমি যার পর নাই ক্রেশ প্রাপ্ত হইবে। 
অবশেষে সেই মন্ষ্যকে দেখিয়া তোমার শাপ 
মোচন হইবে । 


টা (১৯) পৃ ১০৫--এই স্থলে কাশীরাম 

দাস অজগর পর্ধবাধ্যায় একেবারে পরিত্যাগ 
কবিয়াছেন বলিয়া আমর। এই স্থানে উহার 
অনুবাদ প্রকাশ করিলাম । ইচ্াাতে অঞ্জগৰ 
কর্তৃক ভীমের আক্রমণ, ভীমের সহ্কিত যুধি- 
ষ্টিরের সাক্ষাৎ, ভীম মোচন গ্রভৃতি 'বিষয় 
বণিত আছে ।-- 

বলিল বৈশম্পাষন শুন জস্মেজয। 
অতঃপর ম| ঘটিল কি সমুদষ ॥। 
এইরূপে পঞ্চ ভ্রাত1] করেন গমন । 
এড়াইল ক্রমে গিরি সে গন্ধমাদন |) 
হেরিলেন সম্মখেতে কৈলান শিখব । 
তার শোভা হেরি সবে আনন্দ অভ্র ॥। 
চলিলেন গিপিমুখে হয়ে আত দ্রুত। 
এড়াঁইল কত শত কানন পর্বত || 
কৈলান পর্বত রুমে পশ্চাত করিল। 
বুষপর্বাপুরে ক্রমে সকলে যিলিল ।। 
বৃষপর্ব্ব মুনি সেই রাজর্ষি গ্রধান। 
অতি মনোহর তার আশ্রম মহান || 


' হ্থেবি পাও্পুত্রগণে সেই খষিবর। 


একেবারে হইলেন সাঁনন্দ অন্তর || 
বছমহত সমাদর করিয়। সকলে । 
রাখিলেন স্ব আশ্রমে মুনি কৃতৃহছলে || 
একমা রাত্রি তথ! করি অবস্থান । 
প্রভাতে বিদায় লয়ে করিল প্রস্থান ।। 
ক্রমে বদরিকাশ্রমে আমি উপস্থিত । 
যথা প্রভূ নারায়ণ সদ। বিরাজিত।। 
তথায় কাছিল এক সিদ্ধ সরোবর । 
পরশি তাহার বারি সানন্দ অভ্তর || 
তথা এক মাস কাল কপ্সি অবস্থান । 
হেরিতে কিরাত রাজ্য করিল প্রস্থান ।। 
ক্রমে উপস্থিত হল কিরাত নগরে । 
অবণে কিরাত রাজ অতি যত্ুভরে || 
পঞ্চজনে করিলেন মগ সমাদর । 

তাব বাবারে তুষ্ট পঞ্চ সহোদর ॥ 


তথ! এক রাত্রিমাপ্ করি অবস্থান । 
পরদিন অন্য স্থানে করিল প্রস্থান || 
ভীমপুজ্র ঘটোৎ্কচে ডাকি নিজ পাশ। 
অন্ুজ্ঞ করিল যেত আপনার বাস ।। 
তৎ্পরেতে পঞ্চ ভাই হইয়। মিলিত । 
যামুন গিরির পিকে হইল ধাবিত || 
কি কব গিরির শোভা করিয়৷ বর্ণন। 
হেরিলে সদত তৃপ্ত হুয় প্রাণ মন ।। 
আছয়ে গিরির মাঝে মনোহর স্থান । 
বিশাখের য্‌প বলি নাষের বিধান ।। 
নির্জন কানন সেই যান সবে চলি । 
অশ্রেতে চলেন মাত্র ভীম মহাবলী ।। 
অবিরত মগহুত্য! পরিতোষে প্রাণী । 
সম্মুখে হেরিল এক ভয়ঙ্কর ফণী || 
মঙ্কাবলশালী হয় সেই ভুজঙ্গম। 
ক্ষুধাতে আকুল যেন কালাত্তৃক যম || 
ভীমেরে হ্েরিষা অগ্রে সেই বিষধর । 
ধরিল বলেতে আসি জড়ায়ে সত্তর || 
তাহার বিষাক্ত শ্রাসে অঙ্গ হ'ল কালি। 
মবণ লক্ষণ তাতে হ'ল মহাবলী ॥। 
পাতার এ দশা হেরি বাজ! যুধিষ্ঠিব । 
একেবারে হইলেন শোকেতে অধীর ।। 
ধম্মের নন্দন রায় দেহে মহাবল। 
ছাঁড়াইল সর্পবন্ধ করিয়া! কৌশল || 
হেনরূপে ভীমে মুক্ত করিয়। তখন । 
ভথ। ই'তে তখনই করিল গমন || 
হাদশ বৎসর ক্রমে কবেন ভ্রঘণ। 
ক্রমে সবন্বতী-তটরে কৈল আগমন || 
হেরির়! সে স্থান-শোভা মানস মোহিল। 
সমাধিতে সবে মন তথায় কঅর্পিল ॥ 
শুনি জন্মেজয় রায় কহিলেন বাণী। 
কি কথ। কহিলে মুনি অসম্ভব মানি ।। 
ভীম মম বলবান নাহিক ভুবনে । 
সর্পে জড়াইল তাকে ভয় বাসি মনে ।। 
কেমনে কিরূপে সর্প তারে জড়াইল। 
কহ ঝি সেই কথা ভূমি অবিকল |। 
কঞ্ছেন বৈশম্পায়ন গুনহু রাজন । 
কছি সেই কথ! এবে করিয় কীর্তন || 
যবে বুষপর্বালয় ছাড়ি পঞ্চজন। 
মহ!স্দ্রথে প্রবেশিল রম্য দ্বৈতবন ।। 
সেই সে বনের শোভা হেরিয়া নয়নে । 
একেবারে মোহিলেন ভারা জনে জনে ।। 
ভীমসেন সেই বনে লয়ে শ্ররাসন। 
স্থখেতে মৃগয়। করি জম পর্বজণ | 


বছদুর পর্ধযটন করি বীর শেষে। 

মুছ মন্দ গতি ধরি ভ্রমেকাসে পাশে।। 
এই মন্তে ভীম বীর করেন গমন । 
অকল্ম।ৎ সেই সর্প বিক্রমে ভীষণ ॥। 
আঁছলেক বেড়'ইতে গিরির মাথায় । 
তাহার দেছেতে গিরি সব ঢাকা গ্রাম | 
হরিদ্রা বরণ তস্থ শোভার মাধবী । 
পর্বত সদৃশ দে গিলি খায় করী ।। 
গুহার সর্ৃশ তার মুখ-আয়তন । 

শাণিত কৃপাণ প্রায় তাহার দশন | 
নয়ন যুগল যেন জ্বলস্ত অনল । 
কালাস্তক যম যেন ধরে মহাবল | 
ভীমসেনে সেই সর্প করি নিরীক্ষণ । 
তাহার যুগল বানু করিল বেষ্টন || 
ব্রাহ্মণের বরে পর্প অতি বলবান। 
ছাড়তে নাবিল ভীম গওষ্কাগত প্রাণ |। 
দশ সহম্র নাগের বল তার কায়। 

তবু বন্দী হয়ে ভীম হ'ল নিরপাষ || 
এইরূপে নাগপাশে বন্দীকৃত হয়ে । 
চিস্তিত হইল বীর আপন হৃদয়ে ।। 

মনে টেল সামান্য এ নাগের হাতেতে। 
হইলাম বন্দীভূত সন্দেহ মনেতে || 

এত চিত্তি ভীমসেন কহিল বঢন।, 

কহ পর্প হও ভূমি কোন মহাজন ।। 
কিবা নাম ধর ভুমি কিপের জন্যেতে । 
অ|ম1রে আবদ্ধ কৈলে আপন বলেতে।। 
তোমার ৰিক্রমে আমি হয়েছি বিস্মষ। 
গাঁধাবণ সর্প তুমি নহ মহাশয়।। 
তএব কৃপা করি ওহে সর্পরাজ । 

বল নিজ পরিচয় নাহি অন্য কাজ ।। 
এত যর্দি অনুনয় করে ভীম বীর। 
কহিল সর্পের প্রতি মতি করি স্থির |। 
সর্প তাহে তুষ্ট হয়ে ভীমের কথায়। 

ছুই হব্ত ছাড়ি দিয় তখন হেলায় || 
ভীমের সে সর্ব অঙ্গ করিয়। বেছ্ন। 
কহিলেৰক এই ৰাক্য করি প্রকাশন ।। 
শুন শুন ভীমসেন মম বিবরণ । 

আমার নিবাস এইখানে সর্বক্ষণ | 
চলিতে অশক্ত সদা ভক্ষণ ন1 মিলে । 
দৈবের ক্রমেতে তুমি এখানে আমিলে ॥। 
মিলিল ভক্ষণ আবি বড়তুষ্ট মন। 
বনুদ্দিন উপবাসেজ্লিছে জীবন।। 
,তাম।রে ভঙক্ষিরা আজি সম্ভটি মাশিব। 
কদ।চিৎ, কোষ] কমি ছাডিয়া না দিব ।। 
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কেন বা হেথাযর মম হল অবস্থান । 
কেন মম সর্প যোনি ওষ্ঠাগত প্রাণ || 
একে একে সব তোম। করি এবে জ্ঞাত । 
আবণ করহ ভূমি বলিয়া সাক্ষাৎ |1 

বাধ হু শুণিয়াছ তোমাদের কুলে। 
আয়নামে রাজা এক আছিল ভূলে )। 
নহুষ নামেতে তার পুক্র যিনি ছিল। 
"সই নে নহুষ আমি সর্প যোনি হ'ল | 
ব।স্ধণের অপমান পূর্বে করিলাম । 
জগক্জঞোর শাপে তাই র্প হইলাম ।। 
হায় হায কি কশ্িব মনের বেদন। 
শবধা দাযাদে আজি করিব ভক্ষণ ।। 
শক্ষণে এপাপ আজ্ঞা আছয়ে আমাব' 
গজ কি মন্হিঘ কোন জন্ত সদাচাব || 
দিবসের য্ঘ ভাগে যষেবা দেখা দিবে। 
সই .স ভক্ষণ মম সদত হইবে ।। 


দৈবমোগে আজি ভূমি আসিয়া! মিলিলে। 


পলাতে ন'বিবে তুমি বল প্রকাশিলে )' 
হা্াণ-প্রদত্ত বর ক্ষুদ্র ইহা নয়। 

তব যত বলবাধ্য ইথে ক্ষয হয়।। 

হেন শপ যবে মুনি দিল মম প্রতি । 
শুনে ।|পরি ইন্দ্রাসনে ছিল মম স্থিতি ।। 
শাপমাত্রে ভুলোকেতে হইন্থ পতিত। 


তাহাতে কারু তাকে কত যে বিমীত ॥' 


স্তবে তু হবামাত্র করিল উত্তর । 
কিছু দিন থাক গিয়া ধরার উপর | 
ত্পরে হইবে তব শাপের মোচন। 
অ!দসিবে হেখায পুনঃ পুর্ববের মতন 
তখনি হন্থ আমি ভূতলে পতন । 
অবার্থ মুশির বাক্য কে করে লঙ্ঘন || 
আর আর যা কহিল মুনি মম প্রতি। 
সকলি হৃদয়ে জাগে না হই বিস্মতি ॥। 
(তামাবে প্রকাশ করি কহি সমুদয়। 
এই বাকা কহিলেন মুনি মহাশয় || 
তোমার প্রশ্নের যেই উত্তব করিবে । 
তার হস্তে তব শাপ বিমুক্ত হইবে | 
তথা ছিল আর. আর যত বিপ্রগণ | 
কহিলেন এই বাকা আমার কারণ ।। 
মহ্াবল সব জন্ত যেবা যথা রয় । * 
তোমার ভক্ষণ তাঁবা হইবে নিশ্চষ || 
সই হতে পড়ে আছি এই নরকেতে। 
ক আব কছিব দুঃখ দ্বীয় বদনেতে 
'এত যর্দি কহিলেক তূজঙ্গ আপনে । 
কহিলেন আম ভাব ছুরি মুগ পালে |] 


শুন অজগর সর্প আমার বচন। 

ধরায় আসিয় জল্ম করিলে গ্রহণ || 
সখ দুঃখ অনিবার ভুগিবারে হয়। 
বিধাতার স্টি এই খগ্ডিবার জ্ীয় ॥ 
জ্ঞানী জন স্ুখ-ছুঃখে কাতর না হন । 
ইৈবকাধা বলি তারা হন জষ্টমন ॥। 
পুকুমার্থ দেখাইয়। কোন জন বল। 
দৈবের নির্বান্ধ হতে মুক্তিলাভ কৈল || 
দৈবই সবার শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মিছে। 


 ভূঙ্জবল অর্থবল সব রয় পিছে ।। 
 দৈববলে দেখ আমি নিজ ভুজবল। 
 স্তাবা হযে চিন্তা করি সদ অমঙ্গল || 

' এবে এক চিন্তা! মাত্র মানসে আমার । 


মম চতুষ্য় আতা গুণের আধার ।। 


_ন। পেলে আমার দেখ। হইবে কাতর । 


কত যেখুজিবে নবে বন বনাত্তর ॥। 


 পবম ধাম্মিক মম ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় । 


বলেতে জিনিতে রাজা কভু মন ন্য।। 
কেবল হে আমি করি উৎসাহ প্রদান। 
লদতই তুষিতাম তাহাদের প্রাণ ।। 
একমাত্র ধনঞ্জয় তাদের মধ্যেতে। 
বুঝাতে সাহম দিতে আছে এক্ষণেতে || 
সর্বশান্ত্র জ্ঞাত মম কনিষ্ঠ জর্ভজুন। 
দেবগণে অতিশষ শদ্ধাযধ নিপুণ || 

তার কাছে ষক্ষ কিন্থ। গন্ধর্্ব কিন্নর । 


"দব আদি ক্র নর আর নিশাচর ।। 


সকলেই পরাভূত মানে সর্বক্ষণ । 


বড়ই শুণের ভাই আমার অর্জুন | 


কি স'মান্ত ছুর্ষে।ধন হীনেতে গণন । 
তার সনে রণ হলে ইন্দ্র ঘটন। ॥। 
তিনিও মনেতে ভয় পান সর্বক্ষণ | 


অভ্ভরনেব শবে হন কাতর জীবন || 


কব কথ! শুন ওহে মহা বিষধর । 
মাদের জহ্যেতে সদ। কাতর অভ্তর ।। 
সম্তান-বত্সল। কুক্তী জননী আমাব। 


নিহ্য এই আশীর্বাদ বদনে তাহার ।। 


নকলের শ্রেষ্ঠ সেহ সম পুক্রগণ ৷ 
রাজ্য লভি স্ুখে প্রজা করুক পালন ।। 
আমার হইলে মুত তার মনোরগ । 


' কখন না হবে পুর্ণ বিফল তাবৎ |। 


সহদেব আব মম অগুজ নকুল । 
না হেরিলে অথ তারা সদত বাধুস।। 
মম মুত; মদি হুর এই অবস্থায়। 


সদ কান্সিবে ভারা রি হায় হায় | 


এরূপ বিলাপ ভীম করেন কাননে । 
গুনিতেছে সর্দবর আপনার কাণে || 
এদ্িকেতে যুধিষ্টির ধর্ম্মরাজন্দৃত । 

নান কুলক্ষণ হেরি মহা হ্ংখযুত || 
আশ্রমের ভানি দিকে ডাকে শিবাগণ । 
সদত ককরুণরব বড় অলক্ষণ || 

এককর্ণ একনেন্। একই চরণ। 
ক্ুষ্ণবর্ণ। এক নারী মলিন বসন | 
ক্র্যযপানে নিরখিয়! রক্ত বমি কবে। 
দেখিলে তাহার রূপ পরাণ শিহরে ॥। 
আর তাঁব বাম চক্ষু বাঁষ বাছ আদি। 
সদত স্পন্দন হয় হেরি নিরবধি || 
নিতাস্ত দুঃখের চিহ্ন ভাবিয়া অস্তরে । 
কহিলেন দ্রৌপদ্ীকে পরম সাদরে ।। 
শন সতী গুণবতী আমার বচন । 
কোথ। গেল ভীমবীর কহ হে এখন || 
দীপদ্দী কফিল নাথ কি বলিতে পারি । 
বন্তক্ষণ ভীমসেনে নয়নে না হেরি ॥। 
প্র/ণেতে অস্থির হয়ে যুধিষ্টির রাঁষ। 
(দ্রীপদী রক্ষণে রাখি অভ্ভুনে তথায় ॥। 
নকুল ৪ সহদেবে ডাকি সেইক্ষণে। 
রক্ষণের ভ!র দিয়। যতেক ব্রান্মণে '। 
নিজে ধোঁমা পুরোহিতে সঙ্গেতে করিয়া । 
অন্েষিতে চলিলেন ভীমের লাগিয়া || 
কাননে কাঁননে সদ কবেন ভমণ । 
কান খানে ভীমপদ কবেন দর্শন || 
কোন খ!নে নিরখেন মদমন্ত হাতী। 
ভীমের হস্তেতে পড়ি হয়ে আছে কাতি ।। 
এই সব চিহ্ন তারা করি নিরীক্ষণ । 
ভীমের এ পথে গতি চিপ্সি মনে মন ।। 
সই পথে হইলেন বেগে ধাবমান । 
সম্মখেতে হেরিলেন গিরি এক খান || 
সেই সে গিপির পর বীর বৃকোদর। 
পড্ডিয়া রয়েছে অঙ্গে বেড়া সর্পবর || 
শড়িতে চড়িতে সাধা নাহি তার আর। 
অনুভবে হয় যেন মৃতার আকার !। 
হেনরূপ জীমসেনে হেরি ধন্ম রায়। 
জিজ্ঞাসিল ভীমবীরে যাইয়! তথায় ।। 
কহ ওহে তীমবীর তুলিয়া! বদন। 
কিরূপে ভুজঙ্গে কৈল তোমারে বেষন || 
অগ্রজের আগমন হেরি ভীমবীর। 
কহিলেন এই বাক্য হইয়া অধীর ।| 
[আসার ক্ছিব রায় তব শ্রীচরণে । 
এই 'য বেষ্টিত আহি তর কারণে | 


পি পপ পা ৮ প্পীপসসা 7 পা পাপা 


এস সত পা এ 2 


সামান্য এ অছি নয় জান মন্াশয়। 
আমাদের পুর্ব বংশে এর জন্ম হয়।। 
নহুন ইঞ্ঠার শাম আয়ুব নন্দন । 

ধার কীর্তি ভ্রিলোকেতে বাক্ত সর্বক্ষণ | 
ত্রন্মশাপে এই দশা হযেছে ইহার । 
সকলি অৃষ্টলিপি নছে পশ্তিবার 1। 
শ্রবণেতে যুধিষ্ঠির হয়ে দুঃখী মন , 
কহিলেন সর্পবরে এই সে কথন ।। 
ছাড় ওহে সর্পরাজ আমাব জাভায়। 
আর দ্রব্য দিব আমি নাশিতে ক্ষুধায় ।। 
ক্ষুধায় আকুল মম ভ্রাত! ভীমবীর । 
হেরিয়া ভাতার কষ্ট হয়েছে অধীর | 
কহিলেন সর্পবর শুন মম ভাত। 


। আমার আহার ভীম মুখেতে সাক্ষাৎ || 
' কেমনে ছাঁড়িতে পাবে কহ দেখি তাই। 


এতে বাধা দিও নাকে। তোমারে জানাই || 
সম্বরি ভ্রাতার শোক ভুমি কর গতি । 
এখানে থাকিতে আর নাহি কব মতি ।। 
আমার নিয়ম এই হয় হে রাজন। 
আমিবে আমাব কাছে যেই কোন জন ।। 
আম!র ভক্ষোর ধন হবে সেই জন। 
ছাড়িতে কি পারি আমি থাকিতে জীবন ।। 


শুন মম কথা রায় কব পলায়ন । 


শশা পি তা 


শপ শি ৩ তি 


এখানে থাকিলে হবে বড় কুঘটন || 
অগ্য নিশি পোহাইলে কলা হে প্রভাতে । 
আপনাকে যেতে হবে আমার পেটেতে ॥। 
অন্য আন্কারেতে মম নাহিক বাসনা । 


. ভীমকে ভূর্জিয়া আমি পুরাব কামনা || 
 অহিবাক্য শুনি কন যুধিটির রাজ। 


। দেব কি দানব হও তাকে নাতি কাঁজ।। 


। এবে এই কথা আমি জিজ্ঞ।মসি ভোমাবে। 


শ্ীশীস্প শিপ 


শাশি শী শা 


_শ কোিশাকস্স। সপ শা 


পপ 


বল ওহে অহিবাজ সতা বাবঙ্াবে || 
কিসের কারণে তৃমি জ্রাতা ভীমসেনে । 
গ্রাসিতে উদ্যত হলে বলে এনে টেনে ॥ 
বল বল এবে বল কবিয়! প্রকাশ । 

কি দ্রবা খাইতে পেলে হবে পূর্ণ আশ ।। 
বল বল কিবা হলে হও হুষ্টমন। 
আমাব কনিষ্ঠ ভীমে করিবে যোচন || 
অজগ্রর কহিলেন শুনহ রাজন । 

তব পূর্ববংশে হয় আমার জনম || 
আয়ুবাজ-পুজ আমি নহুষ নামেতে। 
কত কৈহছু যাগ যজ্ক আমি অবনীতে ।। 
ইঞ্জ্রিয় নিগরহ করি শুখাইন্থু তনু। 
হইল!ম সিক্ধকাম গহে ধন্মতনু || 


৯৮০ 


পরাক্রমে লইলাম ভুবন জিনিয়া; । 
ধ্বর্যা মদেতে মম পূর্ণ হ'ল হিয়া।। 
সেই গর্বে করিলাষ দ্বিঙ্জ অপমান । 
শিবিক] বহান্ধ বিপ্রে অকার্যয মহন || 
এ ছেন আমার কার্ধা করিয়] দর্শন । 
কহিল অগন্ত্য খষি না সহ্ছি বেদন ॥ 
সর্প ছয়ে রও ভূমি অরণা মধ্যেতে । 
ভোগ নাশ রূপ নাশ জাপন কার্ধ্যতে ।। 
তদন্তে তাহার স্তব করিলে বিশেষে । 
কহিলেন এই বাক্য তিনি অবশেষে ॥ 
হয়ে তুমি অজগর কাননে থাকিবে । 
দিবসের বষ্ঠভাগে থে প্রাণী দেখিবে ।| 
তোমার ভক্ষণ সেই জানিবে নিশ্চয়। 
থাইবে ম্মখেতে তারে হইয়। নির্ভয় ॥ 
এবে আমি তবানথজে পাইয়াছি ভাই। 
না করি বিলম্ব আমি এই দেখখাই।। 
আর তুমি কেন হেথা করিতেছ স্থিতি । 
যেখানে সেখানে যাও যথ। পাও জ্ীতি | 
তবে যদি প্রশ্নোত্তর করিবারে পাত । 
তা হালে তোম।র ভ্রাতা এতে পা পার ।। 
যুধিষির কহিলেন ওকে বিষধর । 

যথ। ইচ্ছ! গ্রশ্ন তৃমি কর মমোপর ॥। 

এ হেন বিশ্বাস যদি তব মনে হয়। 

মম বাকো তব প্রীতি হইবে নিশ্চয় |। 
তবে তুমি প্রশ্ন কর আমার উপর। 
অবশ্য উত্তর দিয়! তুষিব অস্ত্র || 

কিন্ত এক প্রশ্ন মাত করি ছে তোমারে। 
মান কি না মান তুমি বেদা পুরুষেরে || 
বিষধর কহিলেন তুমি যুধিঠির | 

তব বাক্যে অবশ্যই হুবে মতি শ্ডির।। 
কর হে আমার এই প্রশ্খের নিশ্চয় । 
ব্রাহ্মণ কাহার নাম বেদ্য কেবা হয় ।। 
যুধিষ্টির কহিলেন শুন বিষধর । 

ব্রাহ্মণ বলিয়। যার। পৃজ্য নিরম্তর | 
তাদের লক্ষণ কিছু করিব বর্ণন। 

শুন বিষধর ভুমি হয়ে একমন ।। 
অনৃশংস্য সত্য তপক্ষম! আর দান। 
জপাদি বিষয়ে যিনি সদা বর্তমান ।। 
সেই সে ত্রাহ্মণ পৃদ্য জগত মাঝারে । 
*চেৎ পশুর সম শাগ্রের বিচারে || 

সুখ হঃখ যার কাছেনাহি পায় স্কান। 
যার দরশনে শোক মদ] হয় অন || 
সেই জন ব্রন্ম বেহ্য জাসিবে নিশ্চয | 
৮ বথার্থ বচন এই না রাখ পংশহ || 


এই ত করিম তব-প্রঞ্খের উত্তর । 

আর কিবা ইচ্ছ। তাহা কহ বিষধর ॥। 
শুনি তবে সর্পবর কছে এই বাণী। 
শুনিনু ব্রাহ্মণ-কথ] অপূর্ব্ব কাছিনী || 
সত্য দান ক্ষমাশীল অহিংসক জন। 
তাহারেই কহিলেন শ্বরূপ ব্রাহ্মণ || 

শৃত্র যি এই গুণে গুণবান হন । 

তা বলে কি তারে বল। উচিত ব্রাহ্মণ ।॥। 
তব কথা-ভাব যাহা! না পারি বুঝিতে । 
যথ! মর্ম খুলি বল বুঝিহে ত্বরিতে ॥ 
আর কৈলে দর্বছুঃখহস্তা যেই জন। 
তাহাতেই পূর্ণ দৃশ্ত বেছ্যের লক্ষণ || 
বিশ্বাসেব যোগ্য কথা ইহা নাহি হয়। 
সুখ দুঃখ ছাড়। প্রাণী আছয়ে কোথায় ।। 
যুধিষিব কহিলেন যুক্তি এর আছে। 
ব্রাহ্মণের চিহ্ন বহু শুদ্রে দেখা গেছে ।। 
শৃদ্রচিহ্‌ দ্বিজ্রমাঝে বহু দেখা যায়। 
অতএব বংশভেদে প্রভেদ ন। হয়।। 
বৈদিক লক্ষণ সদ। বিরাজে যাহা । 
ব্রান্দণ বলিয়! সেই সম্মানন] পায় ॥। 
বৈদিক লক্ষণ যদি কভু নাহি রঘ। 
শূর্র বলি তাবে তবে জজানিবে নিশ্চয় || 
আপনার আর কথ! আছে প্িজ্ঞাসিতে। 
সখ ছুঃখ-ভীন কারে কে পায় দেখিতে || 
যথার্থ এ প্রশ্ন তব বলি ঘযুক্তিসার। 
নিত্য বন্কই স্থখ ছুঃখের আধার | 
কিন্ত আমি নিত্য ঘলি যেই জনে জানি। 
পরম পুরুষ ন্খ-ছুঃখ-হীন তিনি, || 
অতএব সেই জনে বেদ্য বলিমানি। 
তোমার কি মত সর্প বল তাহা শুনি ॥। 
সর্প কহিলেন শুন পার নন্দন । 

যা কহিলে এতে মন্দ না হয় খণ্ডন ।। 
বৈদিক ব্যাভার যদি ত্রাহ্মণত্ব দেয়। 
তবে ভাহা যত দিন শিক্ষ] নাহি হয় |। 
তাবৎ কি জাতি বলি ভেদ রবেনাই। 
ইহার তদন্ত তুমি বল মম ঠাই ।। 
সর্পসুখে এই কথ। গুনি যুধিঠির | 
বুঝান তাহারে তবে মতি করি স্থির ।। 
জন্ম মৃত্যু বাক্য আর মৈথুনাদি কর্ম্ম। 
মনেতে জানিও এই মানবের ধণ্ম ॥। 

এ হেতু পুরুষ যত জাতির বিচারে । 
বিমূঢ় হইয়া সদা নারীসঙ্গ করে ॥ 
তাঁর গর্ভে যেই পুজ সাঁত্তুত হয়। 
সঙ্কর বলিয়! ভার জাতির [গিণয় ।। 


এইরুপে কঠিন যে জাতিভে? কর! । 
তবে মাত্র ব্রান্দণ বলিয়। খ্যাত তান ॥। 
তত্বদরশশী বলে যারে সে জন ত্র,ক্গণ। 
যাগশীল ধল্মশীল হয় যেই জন ।। 

বেদের বিহিত কার্ধ্য ত্রান্ষণত্ব হেতু । 
যেই করে এই কার্ধ্য সেই বান্ধে সেতু ॥ 
নাড়ী ছেদনের পূর্বে জাঙকশ্্ হয়। 
আচার্য্য সাবিত্রী সম পিতা মাতা রয় || 
যত দিন মেইজন বেদ নাহি পড়ে। 
তত দিন শুদ্ধ মত গণ্য কবি তারে ।। 
ন্মাযস্তুঁব মন্থু তার জাতি বিচারেছে। 
বলেছেন এই কথা লোকেরে বুঝাতে ।। 
বৈদিকের বাবহার ন। থাকিত যদি । 
জাতির সংশয় তাতে হত নিরবধি || 
শৃদ ন্যায় গণা হ'ত যড ধন্মচয়। 

তার মাঝে সঙ্করই হ'ত শোভাষয ।। 

এ হেতু বলেছি পর্বে যুক্তি তার সাব। 
না হবে ব্রাহ্মণ কলে কদর্ধ্য আচাব | 
যুধিষ্টির-বাকো তুষ্টি মানি সর্পবর । 
কহিলেক কিবা কথা করিলে গোচর ।| 
ভাল ভাল করিয়াছ জ্ঞান উপার্জন । 
তব জানা ভীমসেনে করিব বর্জনা।। 
মভাজ্ভানী মর্পববে ঘুধিষ্তিব জাঁনি। 
কহিলেন তাক প্রতি সবিনয় বাণী ।। 

কহ ওকে সপবির আমারে সংশ্পতি । 

তব সম জ্ঞানী আর নাহি দেখি শ্দিতি || 
খল বল কিবা কাধা আচরণ কৈলে। 
সব্দগৃতি লন্ভিয়া জীব যাবে স্বর্গে চলে ।। 
সর্প কন নরবর কর অবগতি । 

মম মতে অহিংসাই শ্রে্ঠ-ধশ্শ অতি ।। 
তার সহ সত্য প্রিয় বাকা কহে যেই। 
করয়ে স্পাত্রে দান স্বর্গ লতে সেই ।। 
যুধিঠির কহিলেন ওহে সর্পবয় । 

যদি উপদেশ দিলে অতি মহ্ুভুর || 

তবে কহ সত্য আর দানের মধ্যেতে। 
কেব' শ্রেষ্ঠ হয় এই মহান্‌ বিশ্বেতে ।। 
সাব কহ অহিংসা গ শ্ধিয় যেই হুয়। 
কেবা ছোট বড় এর মধ্যেতে উভয় ।। 
কহিলেক সর্প শুন ধশ্ম মহাশয় । 

দান সতা ভত্ব প্রিয় অহিংস। এ কয়।। 
কারধ্যভেদে এরা সবে গুরু লঘু হুয়। 
কোন কার্ষে দান সত্য হতে ছোট কয়।। 
কোন বা কাধ্যেতে হারা হতে বড়। 
এই সব কহিলাম ভোমাধ্ গোচর || 
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পাশ পি টিসি 


পপ এস স০ শীশি স্পা 


০. -- শশী শশী শিশ শত তি শী শীশাশিস্পশী 


টি 


১৮০৪/৪ 


হেনমতে পরম্পর যত লব হয়। 

কার্য্যে ছোট বড় হয় জানিবে নিশ্চয় ।। 
যুধিষির কছিলেন ওহে সর্পবর । 

দেহ তবে দয়। করি আমারে উত্তব || 
দেহশুন্য হয়ে আত্ম বল কেমনেতে। 
শ্বর্গে যায় কম্মফল তথায় ভুঞ্জিতে ॥। 
তথা গিয়া কিবা! ভোগ্য হয় বল £ভাগ। 
বুঝা  স্থভাষা,করি সরল প্রয়োগ ।। 
কহিলেন সর্প গুন রাজ। মতি্মান। 
কম্মকলে তিন ভাগে জীব অধিষ্ঠান ।। 
স্বগলাভ মার জন্ম মন্গুযোর কুলে । 
তির্যগ্যোন্শিতি জন্ম হয় কম্মফলে ।। 
নিরালস্য হয়ে যেই অহিংসাদি দ্বানে। 
কাটায় মানব জন্ম অতি সাবধানে || 
সেই জন স্বর্গ লাভে অধিকারী হুয়। 
এর বিপরীত কন্ম যাহাবা করয়।। 
মানব কুলেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ । 
সদদতই করে তারা কদর্য করণ ।। 

সে কার্ষ্যে তিষ্যগ্যোনি তাহারা লভয়। 
কত ক ভোগ করে উক্ত নাহি হয়।। 
পরেতে তির্যাগ্যোনি হইলে অস্তব। 
জন্ময়ে মানব হয়ে ধরণী উপর ॥। 

কিন্তু ইহ! কোন স্থানে তহন দেখা গেছে। 
গো অশ্বাদি জন্কগণে দেবত লঙেছে।। 
এ কারণ শুদ্ধ জীব নিজ কশ্ম ফেবে। 
ভুঞ্জয় বিবিধ গতি এই ভব দোরে।। 
অতএব ধার। সদ শ্রীহরির নাম । 
একাস্ত অত্তরে জপ করে অবিরাম ।। 
তাহারই অস্তিমেতে শ্রীহরিচরণে । 

লষ প্রাপ্ত হয়ে আর না আসে ভুবনে || 
যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে বিষধর । 

আর কথা কহ তুমি আমার গোচর || 
রূপ রস গন্ধ আর শব্ধ যাহ] আছে। 
কিরূপে গোচর তাহা হয় আত্মা কাছে।। 
সার এই সব ৰল যুগপৎ্স্যলে। 

হয কি না হয় জ্ঞান ইন্ড্রিয়ের মূলে ।। 
হেন শুনি সর্পবর কহিলেক বাণী। 

শুন যুধিষির রায় অপূর্ব কাহিনী ।। 
শরীর করন-যুত আত্মা ষবে হুয়। 

ভখনি বিষয় ভোগে বাসনা কবয় |1 
জীবাত্মসা শরীর মধ্যে কৈলে অবস্থান । 
শব্দ প্রত্যক্ষ তার হয় সদাজ্ঞান॥। 
বিষয় গ্রহণে সেই কালে করে মন । 


। সক্ষম হইবে ৮৮৮ বা আগ ও আআ শপ 8৪ 


পপর 


এই হেতু কালভেদে কভু গ্রাহা হুয়। 
কখন আকাশে তাহা হয়ে যায় লয় ॥। 
বুদ্ধিও প্রতজ্ত্র বড় নছে আতা হত্বে | 
কেবল পৃথক ফল পৃথক বাসেতে || 
ছুই ভুরু মধো যবে আম্মা হন স্ফিত। 
সেই কালে ভাকে বুদ্ধি বলিহে কথিত ।। 
যুক্তি আর অনুভবে যবে বিজ্ঞগণ। 
বুদ্ধিরে জ্ঞানের সঙ্গে করেন তুলন।। 
সেই কীলে তাহাদের এই লাভ হয়। 
জীবাক্স।] হইতে বুদ্ধি বিভিন্ন নিশ্চয় || 
সর্পঘুখে হেন কথা শুনি যুধিষির । 
কহিলেন এই কথ। নত করি শির 1 

ও বুদ্ধির মাঝে তারতম্য কবা। 
না] পাই সন্ধ।ন কিছু সদ! ভেবে সারা ।। 
অধ্যামসবিদের এই কার্য বিষধর । 
বল বল নিরূপণ কিবা তে উত্তর ॥। 
বুদ্ধি ও মনের যাহ] কৃত লক্ষণ | 
বলি শাস্ত কর মম বিচলিত মন || 
কহিলেন সর্পবর শুনহ রাজন । 
বলি এর সার যুক্তি যে হয় কথন ।। 
বুদ্ধি হয় অনুগত আশ্রিত আম্মার । 
ব্যতিক্রম বিষয়ে যে যোজক ইহার ।। 
এককালে দেছে মন জন্ম নিজে লয়। 
কিন্ত জেনে! বুদ্ধিমাত্র কার্ষেতে ভয় ॥। 
মন হয় গুণময় বুদ্ধি সে নিগুণ। 
এ ছুয়ে কতেক ভেদ নিজেতে বুঝুন | 
সর্পমুখে হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির | 
হইয়। বিস্ময়চিত্ত নত করি শির ।। 
কহিলেন তুমি সর্প বিজ্ঞ মহাজন । 
বেদাদি করেছ তুমি কের ভূষণ |! 
তব অবিদ্িত কিছু নাহি মহাশয় । 
তবে কেন প্রশ্ন মোরে কর সদাশয়।। 
ভুমি ন্বর্গপুরে সদ" করেছ বসতি । 
তথাপি কেন হে মোহ আছে তব প্রতি 
বিবধর কহ্ছিলেন যুধিষ্ঠির রায় । 
সম্পদের কাছে মুগ্ধ প্রাণী সমুদায় ।। 
জ্ঞানী কি অভ্ভানী সবে সম্পদ পাইলে । 
স্বকর্তৃব্য কর্ম যাহা সবযায় ভুলে ।। 
আমিও সেরূপ জান এরশ্বর্ধ্য মদেতে |" 
কর্তব্য ছাড়ি! মঞ্জি বিষম বিষেতে ॥। 
এবে হে এখানে পড়ি চেতন্য লভিচ্ছ। 
সেই তে চেতনা! রলে তোমারে বুঝান্ছ ॥ 
পূর্বে আমি যেই কালে ছিহু ন্বর্গপুরে । 
বিমানে চডিয়। সদ! ড়াতাম ঘরে।। 


০ 


শে পাপস্পাস্প সপোন 








গর্ধেতে না করিতাম কাহারে গণন 
সবে করিভাম হেয় জ্ঞান সর্বক্ষণ || 
(সই সব কার্ধযফল এবে পাইলাম। 
তবে দেখি ধন্ম বিন। সবেজেই বাম 
অতএব শুন ওহে ঘুধিচির রায় । 
ধশ্ম বিনা আর বন্ধু নাহিক কোথাঁষ | 
ছুস্তরে হইতে পার ধন্মমাজর তরী । 


আর 
আজ 


| করহে ধশ্মের সেব দিবা বিভাবরী || 


সপ ২ পপি পাপা ০৮০৭ পা পাস শাশীসাপাশিশাপীশ শসিশ পপসপিশ শীট সপ পপ পপ পপ সপ 


২৭৭০ নত এপ টিটি ও তে ০ 
পপি সপ পপর আপস পপ পোপ শপ ০ স্পা পপ শপ ৮», উঃ ২ সদ 


একদা অগন্ত্য মুনি মম আজ্ঞা! দানে। 
আমাকে বহিয় যান ভুলিয়া যেযানে। 
হেলায় তাহার গাত্রে পদ আরোপশিন্ু ৷ 
তাহাতে মুনির ক্রোধে জলিলেক তল । 
তখনি করেন তিনি এই শাপদান। 
হও তুমি সর্প যোনি গিষা ধরাধাম | 
তাহার বাঁক্যেতে সর্বা তেজ গেল ববে। 


( সপ হযে ভুপ্ভি ফল এই মর্ত্যপুরে || 


সকষ্ম'ৎ হেন দশ] হইলে ঘটন। 
বড়ই কাতর হৈন্ত জশবনে আপন ।। 
অতীব বিনয করি মুনির চরণে । 
মাগিলাম মুক্তি দান সজল নয়নে || 
মুনিব কিধিৎ দয়। হইল তাহাতে । 
বলিলেন কিছু কাল থাক এরা ?পতে || 
যবে যুধিচির রায় ধশ্মঅধিক।বী। 
আিবেন বনবাসে বাল্য পবিহরি || 
সেই কালে তাহা হ'তে শাপাম্ত হউযা। 
আসিবে ট্িদিব ধামে আনলে মোষ 
অহঙ্কাব মত ফল করহ ভুঙ্জন। 


৷ সর্পষেোনি হয়ে রহ মন্ডেযতে এখন | 


কেনরূপ ব্রহ্ধবল আর তপোবল । 
প্ররতাক্ষে হেরিয়। অ'মি সদত বিহনল ॥। 
সেই হেতু হেন প্রশ্ন করিল তোমায়। 
যথার্থ উত্তর লভি সানন্দ হৃদয় || 
হেনমতে নিজ বার্তী নহুব রাজন । 
মুরধষ্ঠিব-কাছে করি সকল কারন ।। 
আপনার সর্পদেহ করি পরিহার। 
প্র্বদেক ধরে পরে শেভার আধার 
সেই দেহ ধরি করি রথে আরোহণ । 
তখনি চলিয়া গেল অমর ভুবন |) 
পরে রাজ। যুধিষ্ঠির ধোম্য বুকোদর । 
আশ্রম নিবাসে সবে আদিল সত্বর || 
দ্বিজগণ সম্নিধানে ধন্ম মহামতি । 
কহিলেন ভীম আর সর্পের ভারতী ।। 
ধন্মমুখে সেই কথা তাঁ[রা গুনিয়া। 


শোর পু এ সস সপ বি বিট পা ০. ০ টিন এঞ্জেল 


টা (২০) পৃ ১০৬--এই স্থলে কাশীরাম 
দাস বাহুল্য ভয়ে কয়েকটী বঅধ্যায় একেবারে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন বলয়! আমরা নিম্নে 
উহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম ।-_ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! পাগব- 
গণ গিরিপ্রদেশে পরম স্বুথে বর্ষা ও শরৎ্কাল 
সখ শ্বচ্ছন্দে অতিবাছিত করিলেন। পরে 
শ।রদীয়া কার্তিকী পৌর্ণমাসীর স্ুখময়ী রজনী 
সমাগত হইলে পাগ্বগণ নারায়ণাশ্রম 
পরিত্যাগ পূর্ধক স্থানাস্তর গমনের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। তাহারা কুষ্ণপক্ষের 
প্রারস্তেই তথ। হইতে যাত্রা করত কাম/কবনে 
নমুপস্থিত হইলেন । 

ক।মাকবনে পাওবগণের সহিত 
মর্কগেয় মুনির মিলন । 

পাগুবগণ যণ্কালে কামাকবনে অবস্থিতি 
করেন, তখন একদ1! দ্বাবকানাথ বাশ্গদেব 
সত্যভাম! মমভিব্যাহ।বে তথায় আগমন কৰিলে 
মুধিষ্টিবছ্গি সকলে তাহাকে যথাবিধি অচ্চন। 
পর্র্বক আ.ছ্যন্ত বন-দিবরণ নিবেদন কবিলেন। 
অনস্তর শ্রীকৃষ্ণ ঘুধিষ্ঠিরের ধন্মশীলতার্দি গুণের 
প্রশংসা করিয়ী কৌরবগণের সহিত সমরে 
গ্রবুত্ত হইয1 রাজাধিকার কবিতে অন্থরে!ধ 
করিলে ঘুধিষির কহিলেন, হে কেশব! ভুমি 
পাওবের চিরহিতৈষী, এরূপ উপদেশ প্রদান 
করা ভোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; কিন্তু অজ্ৰ!ত 
বাস পর্যাস্ত প্রত্শ্রাত সময় অতিবাহিত না 
হইলে আমি রাজ্যলোভের বশবস্তী হইয়া ধর্ম 
বিগর্হিত কার্ষে হন্তার্পণ করিতে পারিব না। 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যব- 
সরে বহুসহত্রবর্ষ-বয়স্ক মহ্কামুনি মার্কগেয় 
তথায় সমাগত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ ও পাগুবাদি 
সকলে তাহার অচ্চন। করিয়। আ্ুথে সমাসীন 
হইলে বাস্থদেব মার্কগ্ডেয়কে রাজা, শ্রী ও 
খধষিগণের সদ্দাচার ব্যবহার প্রভৃতি পুরাবৃত্ত 
বীর্তন কাঁরতে অনুরোধ কররিলেন। নহসা৷ 
দেবর্ধি নারদ তথায় সমুপনীত হইলে সকলে 
যথাবিধি তাহার আতিথাবিধান করত স্ুথে 
সমুপবিউ হইলেন। তখন মহর্ষি মার্কগেয় 
উপাখ্যান ঝীর্ডনের একটা সময় নিরূপিত 
করিলেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্কালে ভপাখ্যান 
কীর্তিত হইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। 
অনস্তর মহর্ষি পাণ্ডব ও অন্ঠান্ত সকলের 
নিকট কিনপে ৬ সুখ দুঃখ সম্বুৎ. 


পন্ন হয়, কিন্ধপে পরলোকফে কর্মফল লাভ 
হইয়। থাকে, কিরূপে দেহী দেহত্যাগাজ্কে পর- 
লোকে শুস্ভাশুভ ফল ভোগ করে, মুত ব্যক্তির 
কর্শকলাঁপ কোথায় থাকে, প্রভৃতি নানাবিষক্ 
বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

মার্কগেয় যুধিষিরকে লন্বোধন করিয়া 
কহিলেন, হে মহারাজ! প্রঙ্জাপতি শরীরীর 
শরীর নির্খ্বল, অতিপবিত্র ও ধর্মতন্ত্র করিয় 
টি করিয়াছিলেন । সকলেই পুণ্যাঝা ছিলেন, 
সকলেই দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতেন। তখন সকলেরই শ্রেচ্ছামতু্যু ছিল। 
কালক্ুমে তাহার! কামক্রোধাদির বশীভূত 
হইয়। পাপে নিমগ্ন হইলেন, ম্ুতরাং কন্ম- 
ফলে তির্যাগযোনিগত ও নরকগামী হইয়। 
সংসারে পুনঃপুমহ পচ্ামান হইতে লাগি 
লেন। ভানেকেই নাস্তিক হুইষা উঠিলেন। 
এইদ্ধপেই মৃতপ্রাণী ইহকালে শব কর্মান্থযাধী 
গতি লাভ করে । জীব দেহতাগ করিবামাত্র 
অন্য দেহ আশ্রযষ কবে, তাহাদিগের সশ্কৃত 
কন্মও ছাষ!র ন্যায় ভাহাদিগের অনুগত হয়। 
সেই কন্মই স্খছুঃখের কারণ । জ্ঞানচক্ষু 
খ'মগণ পুণ্াকশ্মফলে কর্মভুমি হইতে শর্গে 
গমন করেন। এীহিক স্ুখবিল।সী ধদদীগণেব 
পরকালে স্ুখেব আশা নাই, জিতেন্দিয় তাপ- 
সেরাই সে স্ুখ অন্ভব করেন। 


ব্রাহ্মণ-মাহাত্ময কথন । 

ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সমন্ত শ্রবণ কবিয়। 
ব্রাঙ্গণ-মাহাত্য শ্রবণে অভিলাধী হইলে মহর্ষি 
মার্কগেয় কহিলেন, হে রাজন্। পুর্বকালে 
কোন সমযে হৈহয়বংশীয় এক যুববাজ মৃগয়ার্থ 
বন্মধ্যে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে অরিষ্- 
নেমা নামক খবির পুজ্র কুষ্গাজিনাবৃত হইয়! 
বনমধ্যে অবস্থিত ছিলেন । যুবরাজ ম্বগবে'ধে 
তীক্ষশবক্ষেপে তাহার প্রাণবধ করিলেন, অব- 
শেষে সমীপবভী হইয়া মৃত খষিবালক দর্শন 
পূর্ব্বক যাঁর পর নাই বিষাদে অভিভূত হইয়! 
পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ র।জলধানীতে প্রত্যা- 
গমন পূর্বাক সকলকে সেই বিষয় বিজ্ঞাপিত 
করিলে হৈহয় রাজগণ সমবেত হইর। মহর্ষি 
অরিষ্টনেমার আশ্রমে গমন করিলেন । দেখি- 
লেন, যুবরাজ খাহাকে নিহত করিষাছিলেন, 
তিনি আশ্রমেই স্ুথে সমাসীন রহিয়াছেন। 
ভূখন তীঙ্থাদ্েব অন্তরে বিল্বয়ের পরিসীম। 


নদে 


রিল না। তাহার! ব্রাক্ষণের তপোবীধ্য ও 
গুকৃত মাহায্মা পরিজ্ঞাত হুইয়। খগষিচরণে 
গাণাম পূর্বক সানন্দে গৃ্ছে প্রত্যগত হইলেন। 

বৈপ্র।জ1র অশ্বমেধ যজ্জে আত্রমুনির 

ভিক্ষ। গ্রহণ । 

মার্কগেয় কহিলেন, হবে রাজন্‌ ! পুর্ববকালে 
বৈণ্য নামে এক নরপতি অর্বমেধ যজ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । মহর্ষি অন্বে অর্থ- 
প্রাপ্তির অভিলাষে তথায় গমন করিয়া নর- 
পরতিকে সশ্বোধন পূর্বক বলিলেন, হে রাজন্‌ ! 
আপনিই বিধাতা, আপনিই ধনা, আপনার 
ন্যায় ধশ্মাত্ম। আর ছ্বিতীয় নাই। মহর্ষি 
গৌতম অত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়। সরোষে 
কহিলেন, হে অন্রে! তুমি নিতান্ত মুর্খ, তুমি 
কোন্‌ বিবেচনায় নৃপতিকে বিধাত। বলিয়া 
নির্দেশ করিলে? নৃপতি কদদাচ বিধাতা লদৃশ 
হইতে পারেন না। উভয়ে এইরূপে তুমুল 
বাদাহবাদ হইতেছে দেখিয়। যাবতীয় খধি 
তাহাদ্দিগের সমীপবস্তী হইলেন। তন্মধো 
মহর্ষি সনত্কুমার বিবাদের কারণ পরিভ্ঞাত 
হইয়। কহিলেন, হে ধধিগণ! যেমন অনল 
অনিলের সহযোগে সমস্ত বন দগ্ধ করে, সেই- 
রূপ ব্রাক্গণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র হইলে 
সমুদয শত্রু ধ্বংস হয়; যিনি ধন্ম-স্থাপক ও 
প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিপাতা ও বৃহ- 
স্পতি সদৃশ; স্দতরাং নৃপতিকে অৰশযই 
বিধাতা বলিয়। নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 
সনৎ্কুমার এইরূপ মীমাংসা করিলে সকলেই 
মৌনাবলম্বন করিলেন। নরপতি বৈণ্য পরম 
পরিতুষ্ট হইয়া! অতিকে সহত্ত্র দাসী, দশ কোটি 
স্বর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ কবিলেন। 





সরম্বতী-ভাক্ষ্য-সংবাদ। 

মার্কগেয কহিলেন, হে রাজন্‌। পুর্বকালে 
তার্ম্া সরন্বতীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
যে, হে দেবি! ইহলোকে মনুষ্যের শ্রেষঃ কি? 
কিরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে হয়? 
কোন্‌ সময়ে দেবপুজ।! করিবে? কি করিলে 
ধর্মারক্ষ৷া ছয়? অগ্নিহোত্র কিরূপ ? আপনিই 
বা কে?' শোক দুখে শৃন্ত মোক্ষ কি প্রকাব? 
এই সমস্ত বিষয় কীর্তন করিয়া আমাব 
কৌতুহল পরিভপ্ত কক্নূ। সরশ্থতী তাক্ষে্ের 
প্রশ্ন স্থসারে বলিতে আরস্ত করিলেন। 

যিনি ত্রদ্ষকফে জানেন। তিনিই ব্রন্মজ। 


ব্রদ্মাজ্ঞ ব্যক্তি ব্র্দলোকে গমন পূর্বক ল্ুখে 
বিহার করেন। গে! দানে উৎকৃইই লোক, 
বলীবর্দ দানে হ্ুর্্যলোক, বন্ত্রদানে চন্দ্রলোক, 
তিলধেনু দানে বন্থুলোক, কন্তাদানে ইন্দ্রলোক 
এবং হিরণ্যদানে অমরত্ব লাভ হয়। কপিলা- 
দ[নে কপিলার অনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। 
ধেন্ুদান করিলে তৎ্পুক্রপৌজ্রাদি সপ্ত পুরুষ 
উদ্ধার হুয়। যথাবিধানে সপ্তবর্ষ অনলে 
আহুতি প্রদান করিলে সপ্ত পূর্ব ও সপ্ত পর 
পুরুষ পবিত্র হয়। অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও 
মুর্খবাক্তি কদাচ হোম করিবে না। হুইশেষ- 
ভোজী, গর্বহীন, শ্রদ্ধাবান লোকই হোমানুষ্ঠান 
করিবেন । হে তার্ষ্য! আমাকেই পরাপর 
বিদ্যারূপা দেবী বলিয়া জানিবে। শ্বাধায়- 
সম্পন্ন বেদবেদান্তপারদশণ মহ্যিরা বীতশোক 
ও বিষয়ব!সনাহীন হইয়া! ব্রত ও পুণাকর্দের 
অনুষ্ঠান এবং যোগসাধন দ্বারা যে পুরাতন 
পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়] থাকেন, তিনিই পরণাস্মা । 
যে অবস্থাতে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহাবই নাম মোক্ষ। সরহ্গমভী তাক্ষোর নিকট 
এই সমস্ত কীর্তন করিষ। বিরত হইলেন । 





তৈবশ্বতোপাখ্যান। 

অনস্তর যুধিষ্ির বৈবন্বত মন্ুর বুতাস্ত 
কীত্তটনে অনুরোধ করিলে মহর্ষি মার্কণ্ডর 
কহিলেন, হে রাজন! বিবস্বতনন্দন মন্ত্ু মহা 
তপা ছিলেন। একদ। তিনি চীরিণীনদীতীরে 
তপস্যা করিতেছেন, ইতাবসরে একটা ক্ষুদ্র 
মৎস্য তাঁহার নিকটবস্তী হইষা কহিল, হে ভগ- 
বন! আমি বৃহৎ মত্সোর ভয়ে এস্বানে বাস 
করিতে সক্ষম ইইতেছি না, আপনি আমাকে 
লইয়া কোন স্থানে স্থাপন পূর্বক প্রতিপালন 
করুন্। মন্থ দয়াপরবশ হুইয়! মৎস্যটাকে 
লইয়| অলিঞ্জরে স্থাপন করিলেন। মৎসা 
ক্রমে পরিবর্ধিত হুইয়! অলিঞ্জবে থাকিতে 
না পারাতে মন্থু তাহাকে একটী বাপীমধো 
নিক্ষেপ করিলেন। কতিপয় দিবসের মধ্যে 
মণ্স্য সেস্থানেও পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল । 
তখন মন্তু তাহাকে গঙ্গায় ণিক্ষেপ করিলেন; 
কিন্ত মত্স্য দিন কয়েকের মধ্যে এরূপ বুদ্ধি 
ওপ্ত হইল যে, গঙ্গাতেও অবস্থান কর! 
কঠিন হইয়া পড়িল। তখন মনু তাহাকে 
স!গর-গর্ভে নিক্ষেপ করিলে মণ্থসা মন্ুকে 
লন্দোধন করিয়া কহি), ভগবন্‌ ! গরলয়- 


কাল সমাগত, চিরকাল মধ্যেই বিশ্ব 
লয় প্রাপ্ত হইবে । আপনি রজ্জযুক্ত একখানি 
নৌকা নিন্দ্াণ করাইয়! স্বয়ং সগ্তর্বিগণের 
সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
স্থাপিত করত নৌকায় অবস্থিতি পূর্বক আমার 
প্রতীক্ষা করুন। আমি শুঙ্বিশি্ত হইয়া 
আঁবিভূত হুইব। মহর্ষি তথাম্ত বলিয়া 
শ্বকার করত মৎ্সোর উপদেশান্গনারে তৎ 
সমব্তই অনুষ্ঠান করিলেন । মৎ্সা নির্দদিই 
সময়ে শৃঙ্গবন্‌ হইয়া সমাগত হইলে মন্ু 
তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জব, বন্ধন করিস! 
দ্িলেন। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকা 
সমুখিত হইল, দশদিক বিঘুর্ণিত হইতে 
থাকিল; অচিরকাল মধ্যেই সমন্ত বিশ্ব জল- 
ময হইয়া গেল । মণ্সা নিরলসভাবে 
নৌকা ধরিয়। বহুকাল জলে বিচরণ করিতে 
লাগিল । জগতে কেবলমাক্র সপ্তর্বিমণ্ডল, 
মনু ও মৎস্য ইহার জীবিত রহিলেন । অন- 
স্তব মৎস্য নৌকা লইয়া হিমাচলের একটী 
শঙ্গে বন্ধন করিষা দিল, এই জন্য সেইস্থান 
নোৌবন্ধন শৃঙ্গ বলিষা প্রসিদ্ধ আছে । তৎ্- 
পরবে মত্স্য খযিগণকে সম্বোধন কিয়! 
কহিল, হে ঞধযিগণ 1! আমি পর।ৎ্পর ব্রহ্ম, 
সৎ্সারাপে তোমাদিগকে রক্ষা করিলাম । 
এক্ষণে এই বৈবশ্বভ মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবা- 
সুরঃ মান্রষ, প্রভৃতি গ্জাবর্গ ও লোক সকল 
শুষ্টি করিবেন । এই বলিয়া! মণ্সারূপী ব্রন্মা 
ভরোহিত হইলেন । অন্তর বৈবন্ধত মন 
যথ।নিয়মে স্থষ্টি কবিতে গ্রবৃস্ত হইলেন। 
হে মহারাজ! এই ভপখ্যান মৎস্য ডপাখ্যান 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে সকল 
মনোরথ পরিপুর্ণ হইয়া! থাকে। 


স্ষ্টি বর্ণন । 

কছেন টবশম্পায়ন শুন জন্মেজয । 
পংরতে পাওণ্ডব ভাগো যাহা যাহ। হুব।। 
মঙ্কারাজ ষ্ধিচির ধন্মপরায়ণ। 
মার্কগ খষিরে পুন জিজন্তাসে তখন ।। 
যদি খষি মম প্রতি করি দয়াদান। 
আগমন করিলেন এ অধম স্থান ।। 
আমার সংশয় মোর যা আছে অস্তুবে। 
তাহার মোচন দেব করুন স্বরে ।। 
ভুমি খষি বন্ুদিন এ তব সংসারে । 
করিতেছ অবস্থান এক] কারে || 


এ কারণ এই বাণ মম সর্বক্ষণ |. 
গুনিব অপূর্ব কথা তোমণর সদন | 
রাজমুখে হেন বাক্য শুনি ধষিবর | 
কহিলেন শুন রায় হয়ে হৃষ্টাস্তর || 
প্রথমে ভোমার পাশে নিজ বিবরণ । 
করিব কীন্তন সব শুনহ রাজন ।। 
শাশ্বত অবাধ আর অব্যক্ত প্বরূপ। 
অতি হুস্ম নিগুণাত্সা যিনি গুণকপ 1 
পুরাণ পুরুষ যিনি ভারে নমন্দার । 
ভার গুণ কহি আমি শুন সারাৎ্সার ।। 
এই যে সহ্েরিছ সবে আমাদের সহ। 
বসিয়া আছেন দেব পুরুষ-বিগ্রহ || 
ইনি কর্তা ইনি পাতা মহাবংশধর ॥ 
ইনিই হে সর্ধভূত আত্ম! নিরজ্কর || 
কালের কবলে বে সব লুগু হবে। 
কাটাদি পতঙ্গ আর কিছু নাহি রবে ।। 
সেইকালে শুদ্ধ যিনি পরমা কস্া ধন । 
তিনিই থাকেন স্য্টি স্জন কারণ ।। 
সর্বাগ্রেতে সত্যযুগ আবিভূত হয। 
চতুর হাজার ৰর্ষ সংখ্যার নিশ্চয় | 
চারি শত বষে ভার সন্ধ্যা এক হয় । 
সন্ধ্যাংশেরে। সেইরূপ অংশের নির্ণয় |। 
তিন হাজার বর্ষ ভ্দ্রেতার পরিমাণ। 
ভ্রিশত বৎসরে তার সন্ধ্যার বিধান ।। 
সন্ধ্যাংশেরো পরিমাণ সেইক্ধপ হয়। 
পরেতে দ্বাপরধূগ হয় মহাশয় ।। 
ছিসহত্র পরিমাণ বৎসর তাহার । 
দ্বিশভ বৎসর সন্ধ্যা সন্ধাযাংশ উহাব।। 
সহ বৎসর হয় কলি-পরিমাণ। 
সন্ধা ও সঙ্ধ্যাংশ হয শতেক শ্রমাণ ।। 
শুন ভূপ যবে শেষ কলি যুগহুবে। 
তখন আবার সতাষুগ শ্রকাশিবে।। 
হাদশ হাজার বধা হয়যুগ চারি। 
কহছিলাম যুগকথ! ওহে পাপ-অরি ॥। 
মহন মানব যুগ জানহ রাজন। 
ইথে এক ব্রন্মসূগ আছে নিরূপণ 11 
এই মতে বিশ্ব মহা ব্রহ্ম নিকেতনে। 
হইতেছে নিবন্তিত কাল বিঘর্ণনে || 
এই বিশ্ব পরিবর্তী সময় যে হয় । 
প্রলয় বলিয়া তারে বুধগণ কয |! 
আব কথা নববর করহ আ্বণ। 
কলিষুগ ভোগ ক্রমে ₹হলে সংপুবণ ।। 
অবশিষ্ যাহ রবে সামাশ্কত কাল । 
শেইকালে ঘটিবেক বিষম জঞ্জাল || 


নর সব সেইকালে মিথ্যাবাদী হবে । 
যজ্ঞ দান ব্রত আদি দুরে দিবে সবে॥। 
সেইকালে যত সব ব্রাহ্মণের গণ । 

শৃদ সম করিবেক সবে আচরণ ।। 
ধনাজ্জন-পরায়ণ শৃদ্রেরা হইবে। 

আর তারা ক্ষজিয়ের ধশ্শ আচবিবে ।। 
যজ্ত ল্বাধাষেলে ভাদি সকল ব্রান্দণ । 
দণ্ড ও অজিন আদি করিবে রর্জন || 
পরিহুরি তপ জপ সর্বভক্ষ্য হবে। 
জপে নিবেশিবে মন শৃদ্রগণ সবে ॥। 
লোক মর্যাদার এই ৰিপরীত ভাব । 
গ্রলয়ের পুর্বাচিহ্ন হবে অনুভব |1 
অ'র কথ! বলিতেছি শুন একমনে । 
ঘটিবেক যাহা! সব একাল লক্ষণে || 
আভীর পুলিন্দ শুর বাঁহলীক যবন । 
আন্ধ, শক খস অ'র কম্বোজেয়গণ ।। 
ইত্যাদি বিবিধ ম্নেচ্ছ-নরপতি হবে। 
গাঁপে রত হয়ে মিথা শামিবেক ভবে । 
দ্বিজগণ শধন্গেতে না কাটাবে দিন । 
ক্ষত্র বৈশা হুবে লবে শ্বধশ্মবিহীন || 
হবে সবে অল্প আমু আর অল্পবল । 
জীবন সম্বল বিনা হইবে বিকল ।। 
দেহ হবে খর্ধাকার সতা হবে হীন । 
ধনলোভী হইবেক মিথ্যার অধীন ।। 
নগব হইবে বন অতি ভয়ঙ্কুর। 
কপটেন্তে ব্রহ্মবাদী ভবে সব নর ।। 
“ভে” বলি করিবে শুদ্র দ্বিজে সঙ্গোধন 
শৃদ্রে আর্ধ্য বলি দ্বিজ কবিবে কীর্ভন || 
জন্ধ সংখা। দিনে দিনে অধিক হইবে । 
গন্ধ দ্রব্য ক্রমে গন্ধহ্ীন হয়ে রবে || 
রসেতে স্সন্বাদ আর না রবে তখন। 
বছ পুজবান সব হবে নরগণ || 

অতি কষ্টে দিন সবে করিবে য!পন। 
সতী ছাড়িবেক পতি স্থখের কারণ || 
বিষম লম্পট হবে পুরুষের গণ । 
পরিতণাগ করিবেক পতীকফে আপন ।। 
গাভীতে সামান্ঠ ছুপ্ধ করিবে প্রদান। 
বক্ষে অল্প ফুল ফল হবে মতিমান ॥ 
মোহ পরতস্ত্র হয়ে যত দ্বিজগণ'। 
কপট ধর্মের চিহ্ন করিবে ধারণ । 
ত্রশ্ষঘাতী মিথ্যাবাদী যত রাজগণ। 
করিবেক স্ততিবাদ ধনের কারণ ।। 
প্রানের গ্রহণে পাপ মনে না ভাবিবে। 
চগ্াল-হন্তের দান গ্রহণ করিবে ॥ 


শা 


রাজার পীড়নে কর প্রদ্দান করিবে। 
করিবেক চৌর্য্যবৃতি প্রজা এই ভবে || 
বাণিজ্য করিয়। দ্বিজ জীবন যাপিবে। 
বৃথা নখ চুল অঙ্গে সদত রাখিবে ।। 
অর্থের লোভেতে যত ব্রাহ্মণমগ্ডলে । 
বৃথা মাংস ভুঙ্জি তু হবে কুতৃছলে ॥ 
ক্রমে ক্রমে সর্ব ধর্ম বিলোপ হুইবে। 
ধরণী অধর্শে সদ পুর্ণিত রহিবে ॥ 
অতিথে ন। দিবে ভিক্ষা গুহস্থের গণ । 
পুথ্য কন্ম কেহ নাহি করিবে কখন || 
হীনবল হবে ধন্ব অধশ্মশ প্রভাবে । 
দত! হবে অর্থহীন কণ্ছে প্রাণ যাবে ।। 
পাপাত্স। মানবগণ অর্থবান হবে। 
মরিলেও প্রাণী তার! ফিরি নাহি চাবে।। 
অল্রমাত্র ধনলাভ কৈলে নরগণ ।॥ 

মহা! ধনবান বলি করিবে কীর্তন ॥। 
গচ্ছিত রাখিলে ধন কাহার নিকটে । 
ভাগাইয়। দিবে তারে অমনি কপটে।। 
কহিবেক কবে ধন আমার সদন । 
রাখে গিয়!ছিলে বলি কহ সর্বক্ষণ | 
এত বলি তাঁর প্রতি করি প্রবঞ্চন । 
যকি দিবে সেকালের যত নরগণ ॥। 
সাত আট বর্ষে গর্ভ ধরিবে রমনী । 
অল্পসকালে হবে তারা শিশুর জননী ॥। 
পুরুষের পুলবান দ্বাদশ বছরে । 
নাপীীগর্ভে উৎপাদন করিবে শিশুরে। 
বালকে করিবে সদ বৃদ্ধের করম। 
বৃদ্ধ বালকের ভাবে হইবে মগন ॥। 

বহু দিন বুষ্টি নাহি হবে সেই কালে । 
আহাঁর অভাবে জীবে গ্রাসিবেক কালে ॥। 
হেনমতে জীবসংখা ন্ানতা হইবে । 
তৎ্পরে দ্বাদশ রবি গগনে উদিবে।। 
উত্তাপে জলধিজল করিবে শোষণ । 
তৃণ কাষ্ঠ হবে ভল্ম তাহার কারণ || 
তদত্তরে সন্বর্ভন নামে বহ্রাজ ! 
পবন সহায় করি ধরি ভীযসাজ ।। 
রবি উত্তাপিত ধর] করি আক্রমণ । 
ভেদ করি করিবেক পাতালে গমন ॥। 
তার মুস্তি হেরি দেব যত রক্ষগণ। 
একেবারে হইবেক শঙ্কিতজীবন |। 
ওহে তভুপ হেনমতে সেই হুতাশন। 
ধর! আদি পাতালেরে করিবে দাহন || 
যক্ষ রক্ষ দেবান্নুর গন্ধর্ধের প্রাথ। 
হু বিশ্ব একেবারে হইব দাহন |! 


ভৎ্পরেতে মেঘ সব হস্তীর বরণ। 
বিদ্াতের খেল! তার মাঝে অনুক্ষণ ॥। 
নভভ্তল চারিদিক করি আবরণ। 
করিবে ভীষণ রবে বারি বরিষণ || 
তাঁর মাঝে ঘোর মেঘ নীলের বরণ। 
কেহ বা কুমুদবৎ শোভার ?যাঁহন || 
নাগকেশ পুষ্পবর্ণ কোন মেঘ হয় । 
কেহ ব1 হরিদ্র।বর্ণ অতি শোঁভাময় || 
সেই সব জলধর মালার আকারে । 
ধরিয়! চপল সবে হৃদয় মাঝারে ।। 
বরিঘণ কবি তার আনন্দ গর্ষ্ভনে | 
করিবে প্লাবিত ধর| অনল বারণে || 
তারাই করিবে অগ্রিতাপ সব দুর । 
লভিবে স্থাবর আদি আনন্? প্রচুর | 
দ্বাদশ বৎসর হেন মতে বুষ্টি হবে। 
পড়িবে মুষলধাবে ক্ষান্ত মা রভিবে || 
মেই কালে ভগ্ন হবে সকল পর্বত। 
যায়ুতে হইবে তাহা প্রতিঘাত যত || 
চতুর্দিক জমি তাবা হইবে বিনাশ । 
নয়ন্ত্র দিবেন দেখ! হয়! উল্লাস ॥। 
আকাশে স্কেচ তিনি করিয়া তখন । 
উদর পূরিবে সেই প্রবল তপন ॥৷ 
হেনমতে বাবণেবে করিয়া বারণ । 
অনত্ত শয্যায় তিনি করিয়। শয়ন ।। 
শিদ্রালাভ করিবেন মনের স্খেতে 
সকলই শ্থিরভাঁব হবে সে কাঁলেতে 
তদভ্তব মৃহীপাল করহ শ্রবণ । 
এমতে শ্রলয়কাল হইলে ঘটন || 
দেবাল্মর যক্ষ রক্ষ মানুষ শ্বাপদ । 
মহীকুহ অস্তরাক্ষ আর জনপদ || 
স্বববর জঙ্গম আদি সব ধ্বংস হবে। 
একমাত্র জলেতেই পুর্ণ সা রবে ।॥। 
সেই কাঁলে আমি মাত্র একাকী ভূপতি। 
ভূমিশুন্য জলমধ্যে করিব হে স্থিতি ।। 
সকল সংহার হেরি আপন নয়নে । 
বিষণ্নতা পাব আমি তাহার কারণে ।। 
আলস্য বিহীন হয়ে প্লবমান জলে। 
দীর্ঘকাল রব আমি অতি অবছেলে।। 
যখন হইবে অতি ক্লাস্ত কলেবর। 
সেইকালে নিহারেব এক তরুবর | 

তার নাম বটবৃক্ষ একার্ণব মাঝে । 

উন্নত করিয়। শির সে নীরে বিরাজে || 
সেই বটবুক্ষশাণে পধ্যন্ক উপরি । 

দিব্য আস্তরণ পাতা বে শোভা করি 


গুছুপরে পুর্ণচন্দ্র জিনিয়া আনন । 
রহ্থিবে বালক এক করিয়। শয়ন || 
আমি দেবালকে হেরি আশ্চর্য মানিব 
তাহার লাগিয়। মহ! চিস্তায় ডুবিব ॥। 
কিরূপ্তে এই শিশু আদিল এখানে । 
ভাবিয়। চিত্তির়া কিছু নাহি বুঝি মনে ॥। 
শিশুর স্ুুরূপ হেরি হেন বোধ হয়। 
ইহার শরীরে আছে লক্ষ্মীর আশ্রয়,। 
মোরে সম্বোধিয়ী শিশু এ কথ। কহিবে। 
বিশ্রামে বাসম। তব হইয়াছে এবে ॥। 
প্রবেশ করহ তুমি আমার শরীরে । 
প্রসন্ন হয়েছে আমি তোমার উপরে || 
এত বলি শিশু মুখ করিবে ব্যাদান। 


ৰ গ্রবেশিব মুখমধ্যে ওহে মতিমান ॥। 


তাহার জঠরে পশি ওছে নরবর। 
হেরিব জঠর মধ্যে সর্ধ চবচর ॥। 

দেব ত্য যক্ষয়ক্ষ পন্নগ কিন্নর। 
গন্ধব্ব অপ্পর নদ নদী গিরিবর || 

গ্রহ নক্ষত্রার্দি সব যাহ! কিছু হয়। 
সকলি শিশুর সেই জঠরেতে রর ॥। 
সহস্র সহস্র বর্ষ জঠরে থাকিয়1। 
শরীরের অস্ত নাহি পাইব খুজিয়। || 
অবশেষে মুখ হতে ভাব আকারে । 
পুনঃ বহির্গত হব এই ত সংসারে || 
তখনি হেরিব সেই বালবেশধারী । 
বটবৃক্ষশাথে শোভে আহা মরি মরি ।। 
আমারে সম্বোধি শিশু কহিবে তখন । 
কেমন আছিলে বল ওহে তপোধন।। 
তখন আত্মারে আমি বিশিশ্বুক্ত হেরি । 
বালকে করিব স্তব চরণেতে ধরি ।। 
ভব গর্ভে চরাচর করিস দর্শন । 

তব তত্বজানিবারে অভিলাধী মন।। 
জগৎ ভক্ষণ করি ওহে ভগবন। 
বালক রূপেতে কেন কর বিচরণ ॥। 
কেন ব। জগৎ আছে তোমার শরীরে । 
বিবরিয়া বল সব অধীন জনেরে ॥। 
আমার বিনয়বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
বালক প্রবোধবাক্যে কহিবে তখন ॥। 


ভগবানের আত্মতত্ব বর্ণন। 
দেব কহিবেন, হে তপোধন! তোমাকে 
পিতৃভক্ত ও শরণাগত দেখিয়া! তোমার নিকট 
আবিভূতি হইলাম। নার শব্দে জল, অয়ন 
শবে আশ্রয়, এই জন্যই আমার নম লাধায়ণ 


অমি কারণ শ্বরূপ, অব্যয় পুরুষ; কি 
বিষুণ, কি ব্রক্ষ।, কি ইন্দ্রাদি দেবতা সকলই 
আমি। অগ্রি আমার মুখ, পৃথ্ী পদ, স্ুর্য্য- 
চন্দ্র নেত্রত্বয়, দ্বর্গ মন্তক, আকাশ ও দিকৃ 
কর্ণঘ্বয় ; আমার মুখ বিপ্র» ভূঞ্জ ক্ষত্রিয়, উরু 
বৈশ্য ও পাদ শৃদ্র। সংযতাত্সা! ব্যক্তিগণ আমা- 
রই উপাসনা করে। নক্ষত্র সকল আমার 
লোমকুপ; “সাগর ও চতুর্দিক আমার বসন 
ও নিলয়। €দাধ্যায়ী সংযতাক্মা ক্রোধজর়ী 
ব্রান্দণেরাই আমাকে প্রাপ্ত হন। দুক্ষম্মণ 
অকুতাত্সা ব্যক্তিরা আমারে লাভ করিতে 
পারে না। জগতে অধশ্মের আবির্ভাব হুই- 
লেই আমি আপনাকে স্যষ্টি করি এবং স্বয়ং 
শুভকশ্মীর গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্বক রাক্ষসাদি 
নিহত করি । আম! হইতেই স্প্তি ও আম] 
হইতেই সংহার হুয়। আমি সত্যে শ্বেত, 
ত্রেতায় পীত, দ্বাপরে রক্ত ও কলিষুগে ক্ুষঃবর্ণ 
হই। আমার আত্মা সর্বভূতে অধিটিত। 
তুমি যাহ! কিছু দৃষ্টি কর, সকলই আমার আম্মা, 
আমি সর্বব্যাপী । ব্রহ্মা আমার শরীরাদ্ধ 
জাঁনিবে। ভুমি আমার দেহুমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া সমস্ত লোক দর্শন পূর্বক কিছু বুনিতে 
না পারিয়া বিস্ময়াকুল হওয়াতে তোমাকে 
মুখ দিয় নিঃসারিত করিলাম এবং তোমার 
নিকট আত্মতত্ব প্রকাশ করিলাম । এক্ষণে 
যাব ব্রক্মা জাগরিত ন1 হন, তাবৎ এই 
স্থানে স্স্খে বিচরণ কর। হেরাজন্! এই 
বলিয়াই পরমদেব তিরোহছিত হইলেন । 
আমি যুগক্ষয়ে এই জাশ্চর্যয ব্যাপার দেখি- 


য়াছি। এই শ্রীকষ্কচই সেই পরমদ্দেব 
জানিবে। ইহাকে দর্শন করিয়া আমার 
যাবতীয় পূর্ববৃভাস্ত স্মতিপথে উপস্থিত 


হইতেছে । তোষর] ইহার শরণাপন্ন হও । 
পাগুবগণ এই সমব্ত কথ। শ্রবণ করিয়। 
গ্রকৃঞ্চকে নমস্কার করিলেন। 


কলিকৃত্য কথন । 


মার্কণেয়ে সমন্বোধিয়া ধশ্ম নরপতি। 
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ অপূর্ব্ব ভারত || 
কলির বুত্তাস্ত কহ গুহে মহাশয় । 
শুনিবারে কুতৃহলী হয়েছে হৃদয় ॥ 

ধুধিঠির-বাক্য শুনি মহাভতপোধন। 
কহিলেন শুন সব কৰিব বর্ণন |!" 


০৯, পপ 


সত্যযুগে চতুষ্পাদ[ধরম আছিল । 
ত্রেতাযুগে গকপাদ কমিয়! যাইল ॥। 
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধশ্নশ জানে সর্বজন। 
কলিষুগে পাদমাত্র শুনহ রাজন || 
অ'সু বার্ধয বুদ্ধি বল তেজ আদি করি। 
যুগে যুগে হাস হয় দেখহ বিচারি ॥। 
কলিষুগে ধন্ম হবে বঞ্চনী-উপায় । 
সত্য-হানি বল-হানি আম্মুহানি তায় ।। 
কলিযুগে অল আমু হেতু নরগণ । 
অশত্ত হইবে বিদ্যা করিতে অজ্জন || 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ সবারে ঘেরিবে। 
পরস্পর বৈরভাব সকলে করিবে ।। 
বিপ্রগণ ক্ত্রগণ বৈশ্যগণ আর । 
সকলে করিবে শৃদ্র সম ব্যবহার ।। 
করিবে অস্ত্যজ জাতি উচ্চ আচরণ। 
রমণীর বশ হুবে যত নরগণ ॥। 

মৎস্য মাংস অজ্াছুদ্ধ করিবে আহাব। 
ন[ক্তিক তন্কর হবে অবন্দী মাঝার || 
বহু শন্য না জন্থিবে ভূমিতে কখন । 
দৈবকন্মকারী হবে লোভপরায়ণ ।। 
পুভরধূন পিতা লবে তনয় পিতার । 
কেহ না করিবে খ'ছ্য অখাছ্য বিচার || 
হোম যাগ ধশ্মকর্ম সকলে তাজিবে। 
মে'হবশে বেদনিনা। সর্ধবথ। করিবে || 
ক্লমষিকর্যে ধেন্ুগণ করিবে যোজন । 
পিতৃহত্য। পুজ্হত্তা। হবে অনুক্ষণ || 
শ্লেচ্ছধন্মে পরিপূর্ণ হইবে জগণ্চ। 
নিবানন্দে নিরুৎ্সবে রহিবে তাবৎ ।। 
অপহারি লবে সবে বিধবার ধন । 
অর্থব্যয়ে হবে সবে জগতে কৃপণ || 
কপট আচারী হবে জগত মাঝারে । 
ছুষ্টভাবে কুমন্ত্রণ দ্রিবে সবাঁক।রে ॥। 
উপেক্ষা করিবে ক্ষত্র লোকের রক্ষণ ৷ 
পরস্পর পরস্পরে করিবে নিধন ।। 
পর-ধন পর-নারী করিবে হরণ । 
স্বয়ংগ্রহ! কন্য। হবে মানব ভবন।। 
রাজগণ মুঢ়বুদ্ধি হবে নিরম্তর। 

বঞ্চন। করিবে সহোদরে সহোদর ।। 
তীরুগণ হবে লদ। বীর-অভিমানী । 
বীরগণ ভীত হবে ওহে নৃপমনি ॥ 
একবণ হবে লোক জগত মাঝারে। 
পুল হুযে কম! নাহি করিবে পিতারে ॥। 
পিত। পুজে ক্ষমা নাহি কবিবে কখন। 
1াারাজাতি পঞ্চিসেবা! করিবে বস্জন || 


পিতৃশ্রাদ্ধ দৈবকর্শা সকলে তাজিবে। 
গুরুজনে অপমান সতত করিবে | 
পঞ্চ বর্ষে ষষ্ঠ বর্ষেহুবে গর্ভবতী । 
পরিতুষ্ট নাহি রবে ভার্ষ্যা ভর্ত প্রতি ॥। 
নিরজ্তব ক্ষুধাকুল হবে নরগণ । 

কুলট। লম্পটে দেশ হইবে পূরণ || 
বাবসায়ে প্রবঞ্চনা সকলে কবিবে। 
ল্ভাবনঃ ত্ররকর্শ্া সকলে হইবে || 
শুদ্রের পীড়নে কই পেযে দ্বিজগণ। 
হাহাকার করি সদ! কবিবে ভ্রমণ || 
করভারে প্রপীড়িত হয়ে দ্বিজগণ। 
শুন্দেব সেবাধ রত ববে অন্থুক্ষণ | 

ধন্ম উপদেশ দিবে হয়ে শুদ্রজাতি। 
বিপরীত হবে রায় কহিন্ু ভাবতী ॥। 
ধষির আশ্রম চৈতা নাগের ভবন । 
বিপ্রেব আলয আর দেবতা ভবন || 
এড় কেব চিহ্ু রবে এই নব স্ছানে। 
মছ্যপায়ী মাংসভোজী হবে নবগণে । 
পুষ্পোপবি পুষ্প হবে ফলোপবি ফল। 
অকালে বধিবে জল বাণ্রদ সকল | 
উচিত মর্ঘাদ] নাহি রহিবে ভূতলে। 
গুরু-প্রতিকূল হবে শিযোরা সকলে ॥ 
যখন যুগাস্তকাল হবে উপস্থিত। 

তখন হইবে দশদিক প্রজ্বলিত।। 
উক্কাপাত কত হবে কে করে গণন। 
পর্যাকুলরূপে বাষু বহিবে তখন ॥। 
নক্ষত্র মণ্ডল সব প্রভাহীন হবে। 
মহাতেজে সগ্কুর্ধ্য গগনে উদ্িবে || 
জগতে না হবে আর শসোর রোপণ। 
পঁ£হুতা। পুজ্রহতা। হবে, অনুক্ষণ 
অমাবসা। ভিন্ন অন্য যে কোন ভিখিতে। 
রাক্গ্রস্ত হবে হ্র্ধ্য জানিবে জগতে || 
পান্থগণে ভিক্ষুগণে আশ্রয় না দিবে। 
অনাথ হুইয়। পথে শয়ান রহিবে।। 
আ'স্ম-বদ্ধুগণে সবে করিবে বর্জন । 
করিষে কঠোর শব্দ বায়পাদি গণ || 
শোকের অবধি নাহি রহিবে সংসারে। 
হ1 পুত্র হা ভাত বলি ভ্রমিবে সকলে || 
এইরূপে দ্বোর কাল হইলে ঘটন। 
পুনঃ দ্বিজ আদি করি জন্মিবে তখন ॥। 
পুনঃ দৈব লোকবৃদ্ধি করিবার তরে। 
বাসন! করিবে দেব আপন অন্তরে ।। 
পুন: সত্যবুগ স্ষ্টি হইটেব তখন। 
অনুকূল হবে তবে যত|গরগণ ॥ 


নক্ষত্র কল্যাণকারী তখন হইবে। 
উচিত সময়ে জল জলদে বর্ধিবে।। 
বধ্ুুযশ! নামে বিপ্র জানিৰে তখন । 
সম্তল গ্রামেতে জন্ম ধরিকে সে জন ॥ 
তাহার গৃঙেতে কন্টী জনম ধরিবে। 
ধরম বিজয়ী হয়ে সম্রাট হুইবে॥। 
যুগপরিবর্তকারী পুরুষ রতন 
নজ সঙ্গে লয়ে ফত ব্রাঙ্ষণের গণ ।1 
ম্লেচ্ছগণে সমুত্সন্ন করিবে ধরায়। 
কহিন্থ সকল কথা ওহে ধশ্বরায় || 
যুধিষিরের প্রতি মার্কগেয় মুনির 
উপদেশ প্রদান। 

মার্কগেয় কহিলেন, হে রাজন! তদনত্তর 
ভগবান্‌ কন্তী চৌর-দন্দ্যগণকে বিদলিত করত 
ব্রাক্ষণগণকে মেদিনীমণ্ডল সমর্পণ করিয়া ধরা- 
তলে পরিভ্রমণ করিবেন । পুনরায় ধরাতলে 
বিধাতিবিহিত মর্ধযাদা সংস্থাপিত হইবে । এই 
রূপে পুনরায় সত্যযুগের জাবির্ভাব হইলে 
অধন্মের নাশ, ধন্মের বুদ্ধি ও নরগণ ক্রিয়াবান্‌ 
হইয়। উঠিবে। দেবমন্দির, তড়াগ, পুক্ষরিণী 
প্রভৃতি বিবিধ ধন্মকার্ষের অনুষ্ঠান হইবে, 
পাষণ্ড বিদুবিত হুইয়৷ সত্যপরায়ণ ধাঁশ্মিকে 
পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে । পৃথিবী প্রভূত শস্য- 
শালিনী ও ত্র্মচাধ্যাদি চতুর্বার্ণ শ্ব শ্ব আচার- 
বিহিত ক্রিয়ায় নিরত থাকিবে । হে মহারাজ! 
এই প্রকারে ধর্ম সভ্যাদি ঠিনযুগে প্রবল 
থাকিবে । শেষষূগের বিষয় পুর্ববেই কীর্ডিত 
হইয়াছে । আমি দীর্ঘজীবী হইয়া! এই প্রকারে 
মংলংারের গতি অনেকবার নিরীক্ষণ করি- 
যাছি। তোমাদিগের নিকট সকলই বর্ণন 
করিলাম । হে মহারাজ | ভূমি সতত ধর্্পথে 
মতি রাখিও, ধন্মাস্মা ব্যক্তিই উভয় লোকে 
স্মথ-সম্ভ্োগ করে। কদাচ ব্রান্দণের অবমানন! 
করিও না, বিপ্রকোপে অখিল জগৎ বিনষ্ট 
হইতে পারে। 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাস! করিলেন, হে ভগবন্‌। 
কিরূপ ব্যবহার করিলে ধন্মরক্ষা হইবে এবং 
আমি কিরূপ ধম্মে থাকিয়াই বা প্রজাশাসন 
করিব, ভাহা কীর্ভন করুন্‌। 

মার্কতেয় কহিলেন, হে রাজন! সর্বভুতে 
দয়।শীল, হিতডৈবী, লোকরঞ্জন, অস্থয়াবিহ্ীল, 
সত্যবাদী, নিরহঙ্কারী, দাত, শাস্ত, দেব-পিতৃ- 
পৃজ।-পরায়ণ ও নত্ত্র হইয়। প্রজাপালন করিবে । 


| প্রমাদ বশত মন কর্ধ্ম অন্ুষ্ঠি্ধ ইলে দান থাকা 


তাহার প্রতিবিধান করিবে । তুমি সকলই 
বিদিত আছ, অধিক কি বলিব, বর্তমান ক্রেশে 
অভিভূত হইও ন]। তুমি পবিত্র বংশে জন্ম 
পরিগ্রহ করিয়াছ, আমার উপদেশমতে চলিলে 
অচিরে কল্যাণ লাভ হুইবে। 

যুধিষ্টির কহিলেন, ভগবন্! আপনার 
আজ্ভ। আমাব শিক্পোধার্যয, আমি সযত্বে আপ- 
নার উপদেশমত কার্যা করিব ' এক্ষণে আপ- 
নার নিকট প্রার্থনা এই যে, পুনয়ায় ব্রক্ষণ- 
মাহাত্মা সবিস্তার কীর্ভন করুন্‌। 

মার্কগডেয় কহিলেন. পূর্রবকালে ইক্ষাকুবংশে 
পরীক্ষিৎ নামে গ্রবলপরাক্রাস্ত ধম্মপরায়ণ এক 
নরপতি ছিলেন। একদা তিনি মুগযার্থ বনে 
প্রবেশ করিলে একটী মুগ তাহার নয়নপথে 
নিপতিত হইল । তিনি অশ্বারোহুণে সেই মগের 
পশ্চান্ধাবিত হইলেন । তিনি দেখিতে দেখিতে 
বছ্দূরপথ অতিক্রম করিলেন,কিন্ত মগ কোথা 
পলায়ন করিল স্থির করিতে পারিলেন না । 
পরিশ্রমে তাহার বাহন একাস্ত ক্লান্ত হুইয! 
পড়িল, দ্বয়ংও ক্ষুধা-তৃষ্গায নিতাত্ত কাতর হই- 
লেন। অবশেম্নে একটী মনোহব নীলবর্ণ 
কানন দর্শনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! দেখিলেন, 
দিবা রমধীয় একটী সবোববক শোভা পাই- 
তেছে। নরনাথ পুলকিতচিত্তে অশ্বনহ সই 
স্ুশীতল জলে অবগাহন পূর্বক শ্রাত্তিদুর করিয়! 
বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। সহসা রমণীৰ রম- 
নীয় ক্ধ্বনি তীহ্ার শ্রুতিগোচব হুইল) 
মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে তিনি চমকিত হুইয়] 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন, একটা 
পরম! ক্ুন্দরী গজেন্দ্রগমনে পুষ্প চয়ন করিতে 
করিতে সঙ্লীত করিতেছে । নরপতি তাহার 
রূপবাশি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কহিলেন, ম্ন্দরি ! 
ভূমি কাহার বনিত1? রমণী কহিল, রাজন্‌! 
আমি অগ্যাপি কুমারিকাবস্থায় আছি। তখন 
পরীক্ষিৎ তাহাকে পত্ভীত্বে গ্রহণের প্রার্থন। 
করিলে রমণী কহিল, নরনাথ! আপনাকে 
পতিত্বে বরণ "করিতে আমার আপত্তি নাই, 
কিন্ত আমাকে গ্রহণ করিয়া কখনও যদি জল 
প্রদর্শন করেন, তাঁহ। হইলেই আমি আপনাকে 
পরিত্যাগ করিব । যদি এই নিয়মের বশবর্তী 
হইতে আপত্তি নায়, তবে অনায়াসে আমাকে 
গ্রহণ করিতে পারেন । রাজ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত 
হইয়! ন্থন্দরীকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে 
তৃনুচরগণ অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় 


আসিয়! সমুপস্থিত হইলে রাজ! সেই রূশ- 
বতীকে লইয়! অনুচরগণ নহ গৃহে প্রত্যাগত 
হইলেন। মহাীনাথ সমব্ত রাজকার্ধা পরিত্যাগ 
পূর্বক দিবানিশি নিজ্জনে থাকিয়া সেই স্মুনা- 
রীর সহিত মনস্তুখে বিহার করিতে লাগিলেন। 
একদ। প্রধান অমাত্য বিশেষ কারণে রাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিহারভবনে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেনঃ বহুসংখাক পরি- 
চাঁরিক1 তথায় প্রহরীরূপে নিযুক্ত রহিয়াছে । 
অমাত্য তাহাদিগের অবশ্থিতির কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে তাহার। কহিল, মহাশয়! মহারাজের 
নিকটে জল লইয়া! যাইতে নিষেধ অছে। 
যদি কেহ সাক্ষাৎ করিতে আনিয়া নরপ(তির 
নিকট জল লইয় যায়, তাহাকে প্রতিরোধ 
করিবার জন্যই আমর। এখানে নিষুত্ রহি- 
য়াছি। অমাত্য এই কথ। শুনিয়। রাজার 
সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক প্রত্যাগত হুইয়৷ নিজ্ভনে 
একটী মনোহর বিহারভবন নিশ্বাণ করিলেন । 
অতি স্কৌশলে তাহা বিনির্শিত হইল। মন্ত্রী- 
বর তথায় গুপ্তভাবে একটী কুপ নিম্মাণ করি 
লেন; এরূপভাৰে কুপটী নিশ্মিত হইল যে, 
সহজে সহসা কেহই তাহ। দৃষ্টিগোচর করিতে 
পারিবে না। অমাত্য এইরূপে খ্বীয় অভি- 
লাষ মত কার্য করিয়া রাজার নিকট গমন 
পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি একটী চিত্ত- 
রঞ্চন মনোহর বিহারস্থান নিশ্ম:ণ করাইযাছি, 
আপনি ভথায় গমন পুর্বক মনস্তখে অবশ্থিতি 
করুন । বাজ! শ্রবণমাত্র স্ন্দরী সহ তথায় 
গমন পুর্ধক অবস্থিতি করিলেন। এইরূপে 
কিয়দিদিন অতীত হইলে সহসা একদ] সেই 
গুগুকৃপ রানার নয়নপথে নিপত্তিত হইল । 
তিনি বিস্মিত হইয়া প্রণয়িনীকে তাহ প্রদর্শন 
পূর্বক অবগাহন করিতে বলিলে স্মনরী তৎ- 
ক্ষণাৎ তম্মধো অবতরণ করিল; কিন্তু আর 
পুনরায় সমুখিত হইল নাঁ। দেখিতে দেখিতে 
কূপের জলরাশিও তিরোহছিত হুইল । তখন 
রাজ! প্রণয়িনী-শোকে একাস্ত অধীর হুইয়! 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। সহসা কুপের 
মুখদেশে একটী বৃহ ভেক দুই হইল | নরপতি 
ক্রোধবশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করি- 
লেন। অবশেষে রাজ্যমধ্যে ঘোষণ! করিয়। 
দিলেন যে, ষে যেখানে ভেক দেখিতে পাইবে, 
তৎক্ষণাৎ যেন বিনই, করিয়া তাহার নিকট 
আনয়ন করে। “এ উপযুক্ত পুরঙ্থার গ্রাপ্ড 


হইবে । তখন রাজ্যমধো ভেক বিনাশের 
তৃমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। ভেকগণের 
রাজা এই বিপৎ্পাত দর্শংন ভীত হইয় বিপ্র- 
বেশে নরপতির নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রবোধ- 
বনে ভেকবধে নিবুঙ্ত হইতে বালিলে নরপতি 
কহিলেন, মহাশয় । এবিষয়ে অ|সাকে নিষেধ 
কারধেন ন1, ভেকের। আমাক '্রণয়িনীকে 
ক্ষণ করিষা ফেলিয়াছে। তখন ভেকপতি 
কহিলেন, মহাশয়! সাপনার প্রণয়িনী জীবিত 
আছে, সে অপর কেহই নহে, আমারই 
কমা; তাহার নাম স্থশোভনা। সেই ছষ্টা 
«ইরূপে ব্ুমংখাক নরপতিকে গ্রবঞ্চনা কলি 
যাছে। আমিই ভেকবাজ, আমার নাম আষু। 
$খন মরনাথ কঙ্িলেন, হে ভেকবাজ । আপনি 
আপনার কন্যাকে আমার করে প্রদান কবিমা 
আমার চিত্ত শুস্থিব করুম। ভিকপতি তড্ড- 
বথে ভৎ্ক্ষণ1ৎ কনাবে আনিয়া নরপতি- 
কাবে প্রদান পুর্ববক কহিল, বসে! 
বধি তুমি রাজার আশয়ে থাকিয| ইহার চি 
বিনাদন কন। আব তুমি ঘেরূপ অধন্মঢরণ 
নবিধাছ, সেই ফলে তোমার গর্ভজাত পুজগণ 
ত্রা্গণবিদেমী হইবে । ভেত্ধবাজ এ বলিন। 
তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । কঝাণন্মে শরশো- 
ভশর গর্ডে শল, দল ও খল নামে বাজার 
হিলটা পুল জন্মিল। রাজা চামাবস্থায শবে, 
খৌববাজ্যে অভিযিজ্ত করিষা ৬পনাথ বন 
গমন করিলেন। 

একদ1 শলু মুগয়ার্থ গমন কধিলে একটা 
দতগামী মুগ তাহার নয়মপথে নিপতিত 
₹৯ল। তিনি তাহার ,পশ্চাপগামী হইলেন 
বটে, কিন্তু তাহাকে ধৃত করা কঠিন হইল । 
তদ্দর্শনে সারথি কিল, মহাবাঞ্। বামদের 
বির মহাবেগগামী দুইঈটী বামী আছে, সেই 
বামী রথে যোজিত মা হইলে এই মুগ ধব। 
কখনই সন্তবপর নহে। রাজা তত্ম্মণাথ 
বামদেবের আশ্রমে গমন করিয়া নেই বামী, 
ঘুষ প্রার্থনা করিলে খামবব অবিচাপিতমনে 
প্রদান করিলেন । রাজা কাযা সাধনাস্তে 
পুনঃ প্রদ!ন করিবেন অঙ্গীকার কথিয়া সেই 
বাঁমীঘ্য় রথে যোজনা করত মগের অগ্থবন্থী 
হইলেন। বামীখয়ের বেগগামিতা দশনে 
রাচ্মাব অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিণ। ভিশরি 
সগয়াস্তে ধাষিকে তাহার ঘোটকীথয় প্রত্যর্পণ 
ন! করিয়া] গৃহে প্রত্যাগুত হইলেন। এইরূপে 


অদ্ধা।- 
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কিছুদিন জতীত হইলে বামদেব ঘোটকীদ্বয় 
আনয়নার্থ প্রিয়শিষা আত্রেঘকে রাজার নিকট 
প্ধেরণ করিলেন; কিন্তু রাজ! ঘোটকী প্রদান 
করিলেন না। বামদের তচ্ছবণে ক্রোধান্ধ 
হইয়। শ্বয়ং রাজপকাশে গমন পূর্বক বানী 
প্রার্থনা করিলে শল নরপতি কহিলেন, মহা- 
শয়! এ তশ্ব র'জারই উপযুক্ত, তপন্বীর নহে; 
অতএব আমি উহ] প্রধান করিব ন|। বাম- 
দেব বিবিধ ধর্দ্রকথাঁয় রাজারে উপদেশ প্রদান 
করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজার মন বিচলিত 
হইল না। তখন বামদেব আরক্তনেত্রে বাজার 
গ্ররতি নিবীক্ষণ কবিবামাত্র অলক্ষিতভাবে 
চারিটী ভীষণাকার বাক্ষস নমুপন্থিত হইয়া নর- 
পতির প্রাণবিমাশ কবিল। 

অনন্তর দল বাজলিংহ!ননে অধিরূট হই- 
লন । তখন বামদের ঠাহীর নিকট উপ- 
স্থিত হইযা বামীৰয় প্রার্থনা করিলে দল কহি- 
"লন, ব্রাঙ্মণেখ অশ্বে কি প্রয়েজন? অশ্ব 
বাজগণেরই উপযুক্ত বাহন; অতএব আমি 
উহ প্রদান কবিব ন।। ধধি অনেক বাদানু- 
বাদ করিলেন, কিছ্তেই দতোর মন ছবভিমন্ধি 
₹ইতে বিচলিত হঈল না) ববং তিনি ধন্থুকে 
শব শাদ্ব!ন কশিম। ধষিব প্রাণবধে উদ্যত হই- 
লন) কিছু ধষিব প্রভাবে রজার করম্তস্ 
হতনা তখন দল তীভ হইয়া সঙ্জাশ্থগণকে 
মঞ্জেধন পর্ধক কহিলেন, দেখ, আমি শষ 
সন্ধান করিযাও নিক্ষেপ কধিতে পাবিঙেছি 
না; অতথব বামদেব নির্ধিদ্বে অবস্থিতি 
করুন । তখন খাব কহিলেন, মহাবাজ! 
আপনি এই শর থাবা মৃহিমীকে স্পশ করিলে 
কলা।ণ লাভ ঝবিতে পাবিবেন । রাজ! 
তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন । তখন 
মহিষী থমিকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন, 
তপোধন। আমি যেন পতিকে কলাণকব 
উপদেশ দিয়! ত্রাক্ষণগণ্বে নিকট লত! ধর্ম 
উপার্জন করত চরমে পুথালাভ করিতে 
গুবি। বামদেব কহিলেন, হে শোভনে ! 
তুমি বর প্রার্থনা কর। মহিষী কহিলেন, 
যদি প্রসন্ন হইযা থাকেন, তবে এই বর 
প্রান করুন, থেন আমাব পতি পাপ হইতে 
মুক্ত হন এবং পুজ্রপৌত্াদিগণ কল্য।গ লাভ 
করে। বামদেব তথাস্ত বলিয়া বানীঘ্য় 
গ্রহণ পূর্বক প্রস্থ'ন করিলেন। 


বক-শক্র-সংবাদ । 

যুধিষির জিজ্ঞাস করিলেন, হে তপোধন ! 
শুনিয়াচি, বক ও দাল্ভা নামক খবধিদ্ধয় 
দীর্ঘজীবী ছিলেন, এবং ইন্দ্রের সহিত তাহা- 
দিগের সৌহ্বার্দ ছিল; অতএব বক-শক্র- 
সমাগয-বৃত্তাজ বর্ণন করিয়া আমার কৌতৃহল 
পরিপূর্ণ করুন্‌। 

মার্কগেয় কহিলেন, কে বাঁজন্! পূর্বে 
দেবান্মরযৃদ্ধের পর ইন্দ্র জিলেোকেব অবীশ্বর 
হইলে পৃথিবী শসো পরিপূর্ণ হইল, লোক 
সকল ধশ্বপরাষণ হইল, প্রজার স্লখেব পরিসমা 
রহিল না । তখন দেববাজ ভূতলে অবতীর্ণ 
হইযা সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে বকের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বক যথাবিধি 
অভার্থনা করিলে দেববাজ স্ুখে সমাসীন 
হইয়। কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি বহু- 
কাল জীবিত রহ্নিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর 
ছুঃখ ও ন্দুখ বর্ণন| করুন। 

বক কহিলেন, হবে দেবরাজ । বহুজীবী 
হইলে বহুকষ্ট পাইতে হয়। পুল কলল্র 
জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতির বিনাশ দেখিয। কাতব 
হইতে হয়, অধীনতাঁপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়; 
কুলীনের কুলক্ষয়,। অকুলীনেব কুললাভ 
ইতাদি দর্শনে দ্রুঃুখেব পবিবীমা থাকে না। 
লোৌকেব বিপরীত ভাব দর্শনে মুহুম্মৃডঃ কষ্ট 
পাইতে হয। যে বাক্তি কুমিত্র তাগ পূর্দাক 
দিবসের অইম বা দ্বাদশ ভাগে শাকমাত্র 
ভোজন করে, যাঙহাকে কেহ দবিদ্র বলে 
না, সেই চিবজীবীই প্রকৃত স্ুখী। যে 
পরান্রে প্রতিপালিত, সে কুকুর সদৃশ । যে 
অতিথি ও পিতৃসেবা করিয়া শেষে অবশিষ্ট 
ভোজন করে, সেই চিরজীবীই যথার্থ স্ুখী। 
বক ঞধরষিে এই প্রকারে নানাবিধ ধর্মকথ। 
কীর্ভন করিলে দেবরাজ বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
স্ুরপুরে প্রস্থান করিলেন। 


নারদ কর্তৃক শিবি ও ন্ুছোত্রের 
বিবাদ ভঞ্জন। 
অন্ত্তর যুধিটির রাজন্য-মাহাআ্য শ্রবণে 
অভিলাধী হইলে মার্কগেয় কহিলেন, মহা- 
রাস! একদ। কুরুবংশাবতংস স্ুহোত্র নর- 
পতি মহবিগণের সহিত নাক্ষাৎ করিয়া আগ- 
মন কবিতেছেন, সহ্ল1 পথিমধ্যে শিবিরাজার 
সি সাক্ষাৎ হুইল । উভয়ে পরম্পর যথা- 


ৃ 


বিহিত সম্বর্ধনাদি ও কথোপকথন করিলেন ; 
উভয়েই রূপে গুণে ও বয়সে সমান, স্তরাং 
কে কাহাকে অগ্রে গমনের পথ প্রদান 
করিবেন স্থির করিতে না পারিয়। দণ্ডায়মান 
আছেন, ইত্াযাবসরে মহর্ষি নারদ তথায় সমা- 
গত, হইয়া সবিশেষ শ্রবণাস্তে কহিলেন, কি 
ত্রুর, কি মৃদু, কি সাধু ও কি অসাধু, সক- 
লেরই পরস্পর সৌহার্দ হইতে পারে; অতএব 
সৌহার্দ তুল্যতার কারণ নহে। যিনি সৎ- 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন, যিনি" দান ছাঁব। 
কুকম্ম নাশ, ক্ষমা ছারা ক্ররকে পরাজয়, 
পতাদাবা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সা 
বাবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার 
করেন, তিণিই সাধুশীল। আমাৰ মতে 
তোমরা ছুইজনেই কপে গুণে ও বধসে সমান, 
তথাপি শিবি অপেক্ষাকৃত নচ্চরিত্র, অতএব 
শিবিরে পথ প্রদান করা উচিত। দেবর্ধির 
কথায় স্ুহোতরর পরিতৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণ।ৎ 
শিবিরে পথ প্রদান করিলেন । 





যযাতি-চরিত। 

ম!কগ্ডেয কহিলেন, 'একদ। কোন ত্রাঙ্গণ 
গুর্দক্ষিণ।| প্রার্থন।ব শিমিভত যয।তি রাজার 
নিকট উপস্থিত হইলে নবপতি কহিলেন, হে 
বিগ্রবব! আমি প্রার্থণাকাবীকে ভ্রী, পু, 
দেহ পথ্যন্থ দান করিতে কুঠিত নঙ্চি, কিন্তু 
অপ্রাপ্য অর্থ দিতে পারি না, অতএব এ[প- 
নার কি আবশাযক না বলিলে, আমি অগ্রে 
অঙ্গীকার করিতে পাবিবনা। যাঁহ। হউক, 
আমি সহআ ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি 
গ্রহণ করুন। যযাতি এই বলিয়া ব্রাহ্ণকে 
সহত্র ধেন্ু প্রদান কররিলেন। বিপ্রবর ও 
প্রার্থনাতিরিক্ত ফল লাভে সন্কষ্ঠ হইয়। 
প্রতিগমন করিলেন। 


্া 


সেছুক ও বুমদর্ভোপাখান । 


পূর্র্বকালে বুধদর্ভ ও সেদৃক নামে দুই | 


নরপতি ছিলেন। বুষদর্ভ উপাংশু-ব্রতধারী 
হইয়। প্রত্যহ ত্রাহ্মণকে শর্ণ ও রজত দান 
করিতেন; কিন্তু সেছুক তাহ! করিতেন 
না। একদ1 কে!ন ত্রান্মণ সেছুকের নিকট 
আসিয়া গুরুদক্ষিণা ভিক্ষ। করিলে সেছুক 
তাহা প্রদানে অসম্মত.হইয়! বুষদর্ভের নিকট 
গমন কবিতে কহিলে স্াঙ্গণ তৎক্ষণ[ৎ 


বুষদর্ত সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলধিত 
ব্যক্ত করিলেন। নরপতি শ্রবণমাত্র বিপ্রকে 
কশাঘাত করিলেন, তাহাতে বিপ্র রোান্ধ 
হুইযা শাপ প্রদ|নে সমুদ্যত হইলে রাজা 
কহিলেন) যে দ্বীয় ধন দিতে অন্বীকৃত হয়, 
তাহাকে কি শাপ দেওয়া উচিত? অথবা 
অন্তাঁয় শাপ দেএয়। ত্রান্ণের কর্তব্য? যাহ। 
হউক, অগ্য পূর্ব!হ্ে আমার যাহা আয 
হইবে, আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব, 
কিন্ক কশাঘাত আঁব দরীক্রুত হইবার নহে। 
«ই বলিয়া রাজা এক দিনের সমস্ত আয 
বিপ্রকে গুদান করিলে বিপ্রবর তুষ্ট হইয়। 
প্রস্থান কবিলেন। 


শিবিব দানকীর্ি। 

একদা বিশ্বামিজননন অইক, প্রতর্দন, 
বন্পমনা ও শিবি চাবিজনে মহছর্য নারদ সম্গ 
রথারোহছণে জমণ করিতেছেন, ইত্যবলবে এক 
জন নাবদকে জিজ্ঞ!সা করিলেন, আমর! লে 
গমন কৰিলে “ক অগ্রে পুথিবীতে পতিত 
হইবে? ন।বদ কহিলেন, অগ্রে অষ্টক, তৎ- 
পরবে প্রতর্দন, তদনভ্র বশ্ুমনাঃ অবশেষে 
শিবি নিপতিত হইবেন । তাহারা জিজ্ঞন। 
করিলেন, ইত!র কারণ কি? তখন নারদ 
কহিলেন, একদা আমি অগ্কের মহিত বথা- 
রোহণে জমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধেন্ু 
দেখিয়। কাহার গবী জিজ্ঞাসা কবাঁতে অক 
বলিলেন, ইহা আ্বামার, আমি স্বর্গলাভের জন্য 
বিপ্রকবে দান করিয়াছি । অভ্এব এই আম্ম- 
শ্লাঘার জনা অষ্টক ভূলে নিপতিত হইবেন। 
আমি প্রতর্দনের সঙ্গেও একদিন রথে গমন 
কবিষাছিলাম। পথিমধ্যে ক্রমান্বয়ে চারিটা 
ব্রাঙ্দণ আসিষা আমাদিগের সঙ্গের চারিটী 
অশ্বই ঞ্রার্থন। করিয়া লঈল। অবশেষে অন্য 
অনা ত্রাঙ্গণ আসিলে প্রতর্দন কহিলেন, আমি 
ভনেক দান কবিয়াছি। এইরাপ অস্ুযা 
প্রকাশ করাছেই গ্রতর্দনের ধন্ম নষ্ট হইয়াছে, 
মেই জনাই ইনি ভূতলে নিপতিত হইবেন। 
তৎ্পবে আমি একদা বস্ুমনাব নিকট গিয়া 
স্বত্িবাচন পূর্বাক প্র্পকরথের প্রয়োজন 
জানাই। তাহাতে নরপতি আপনর রথ 
বলিয়।ই শ্বীকর করেন, কিন্ত প্রদান করিলেন 
না। ৬ইবপে ক্রমাগ্ত তিন দ্রিন যাই, তিন 
দিনই বস্গ্মনা এরবপ |আঢরণ করেন। এই 


কারণেই বস্থুমনাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে। 

নারদ এইরূপ কহিয়া কহিলেন, শিৰি 
পরম ধাশ্মিক। আমিও শিবির তুল্য নহি, 
তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদ! 
কোন ব্রাহ্মণ শিবির নিকট আমনিয়। কহিলেন, 
সোমার পুত্রকে বিনষ্ট করত মাংস রন্ধন 
করিয়া আমাকে প্রিদান কর। শিবি তৎ- 
ক্ণাৎ অন্তঃপুরে গিষা পুজকে নিইত কব 
মাংস পন্ধ করিয়৷ মস্ত্রকে গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণের 
নিকট আমিয় দেখিলেন, তিনি তথাষ নাই । 
শুলেন, ত্রাঙ্গণ বিলম্ব দর্শনে ভ্রুদ্ধ হইয়া 
নগরীমধো প্রবেশ পূর্বক তীহার অক্পাগার, 
কোষাগ!র প্রভৃতি দগ্ধ করিতেছেন। রাজা 
বাস্তসমস্ত হইয়া! তাহাব নিকট গমন পুর্বাক 
সবিনয়ে কহিলেন, মঙ্কাশয ! মাংস প্রস্থত, 
(ভাজন করুন । ত্রাঙ্গণ বিশ্রিত হইয়! ক্ষণ- 
কাল দৃষ্টি পূর্বক কহিলেন, মছাঁবাজ! উচ্চ 
অ।পনি ভক্ষণ করুন। রাজ! আদেশ প্রাপ্ত 
মার যেমন ভক্ষণ কবিছে উদ্ভাত হষ্ধাঁছেন, 
ভমনি অ।ন্গাণ ত!হ|ব হস্ত ধাবণ করিয়া! কহি- 
লেন, মহাবাঁজ! বুপিলাম, আপনাব নায় 
ধার্মিক আর ধিতীয় মাই, ব্র।ক্মণকে আপনাৰ 
অদেয় কিছুই নাই। এই বলিষাই ব্রাহ্মণ 
তিরোহিত হইলেন । নরপতি নম্মুখে চাহিষা 
দেখেন, তাহার পুজ দিবাকলেবরে সম্মুখে 
বিরাজ করিতেছে। বিধাতা শিবির ধর্ম 
পরীক্ষার্থ ৰিপ্রবেশে আমিয়াছিলেন। 





ইন্দ্রছায্োপাখ্যান । 

যুধিঠির দ্রিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন ! 
আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন 
কি না? মার্কগেয় কহিলেন, একদা রাজবি 
ইন্দ্রছাক় ন্বর্গত্রষ্ট হইয়। আমার নিকট আগমন 
পূর্বক কহিলেন, আমাকে চিনিতে গারেন? 
আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম না । তখন 
তিনি জিজ্ঞাস। কবিলেন, আপনার অপেক্ষ। 
জাঁর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? আমি 
কহিলাম, হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক 
উলুক আছে, সে অতি প্রাচীন। ইচ্ছা হইলে 
চলুন তথায় গমন করি। এই কথা শুনিয়া 
ইন্্রদায় অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক আমারে লইয়া 
উলৃক-নমীপে উপস্থিত হইলেন। উলুক্ক'ও 
ইন্দ্রদায়কে চিনিতে ন। পারিয! ভামাদিগকে 


লইয়। ইন্দ্রছ্াক্সসরোবরে গমন কবিল। এ 
সরোবনবে নাড়ীজজ্ম নামে এক বক বাস করে, 
সে উলুক হুইতেও প্রাচীন; কিন্তু বকও 
ইক্জছাকসকে চিনিতে পারিল না। সে বলিল 
যে, এই সরোবরে অকুৃপাঁর নামে এক কচ্ছপ 
বাম করে, সে আম। অপেক্ষ। প্রাচীন । তখন 
আগর সকলে অকুপাব সন্গিধানে উপস্থিত 
কইয়। ইক্দ্র্যায়ের কথা দ্দিজ্াসা করিতল কচ্ছপ 
কহিল, আহা 1 আনি এই ইক্দ্রদায়কে বিলক্ষণ 
জাবগত আছি। ইনি যে সমস্য ধেনু দান 
করিষাঁছিলেন, ভাহাদিগেবই খুরক্ষগ্ধ হইয়া 
এইট সংরাবব হইয়াছে । অআ।মি বহুদিনাবধি 
এই সবারববে আছি। 

এই কথা বলিতে বলিতে ইক্দ্রছায়কে স্তুর- 
প্রবে লইযা যাঁইবার্র নিমিত্ত দিবাবথ সমাগজ 
হইল | ইন্দ্রছ্াম় আমাদিগকে যথাসথ স্থানে 
রাখি] দিবা বিমানে আবোহণ পুর্রধক স্ব. 
প্ব পনঃপ্রস্থান করিলেন । হে মহাবাজ। 
সই ইক্সছ্যমই আমা অপেক্ষা প্রাচীন । 


দানবীর্তন । 
নাণব কগ। ধক্মপাজ করিয়া শ্রবণ । 

প্রশ ম!কতজেখে কহে গহে তপোধন ।। 
গাহ্স্থা বাদ্ধকায বালা আর যে সৌবন । 
নম্র] এ চারি হয় বিদিত ভূবন || 
ইথে কোন অবস্তায় যদি দান করে। 
সই পুণ্য ফলে যায় দেবেন্দ্রনগরে ॥। 
ফলস্রতি কিবা তার গুঙে মহ।শয । 
শুনিবারে কুতহলী হুতেছে হৃদয় ॥। 

এত শুনি মার্কগ্ডেয় মহাতপোধন। 
কহিতে লাগিল শুন পাব নন্দন || 
অপুলক জাতিভ্রই পরান্ন-আঙারী। 
শুধু নিজ জন্য পাককারী এই চারি ।। 
ইহাদের জন্ম রাঁষ জানিবে নিক্ষল। 
নিজ করন্দোচিত ফল লভয়ে সকল ।। 
প্র্মচর্্য অনুষ্ঠানে করিয়। মনন । 
ক্ুতকাধ্য তাছে নাহি হয় যেই জন ॥। 
তাহারে করিলে দান সকলি নিহ্কুল। 
অধশ্মে অর্জিত বস্ দিলে সেই ফল || 
মিথ্যাবাদী পাপকাবী কৃতত্ত্র ব্রাহ্মণ । 
শ্দ্রের পাচক চৌর হয় যেই জন ।। 
বুসলীর পতি কিম্বা বেদ বিক্রী করে। 
কত্ঠু শাহি দিবে পান সেবিপ্রের করে || 


আহিতুপ্ডিকেরে দান কভু নাহি দিবে। 
জ্রীলোকে অশিলে দান নিস্ষল হইবে || 
পরিচারকেরে মি কভু করে দান । 
বিফল হইবে তাহা ওহে মতিমান || 
এত শুনি যুধিষির ধর্তমনরপতি । 
পুনশ্চ তাঁপসে কহে ওহে মহামতি || 
বিপ্রগণ কিব। কাজ কবি অনুষ্ঠান । 
আপশ1রে কিন্বা অন্যে কবে পরিজ্রাণ ॥। 
মার্কঙেয় কহে শুন ওহে মহামতি । 
বলিব সে সব কথা অপূর্ব ভারতী || 
জপ ক্রোম মন্ত্র আব ন্সাধায়ের বলে। 
বেদমধী নৌকা করি অতি কুতীহলে ॥। 
আপনারে কিম্বা অন্য কবয়ে উদ্ধাব। 
বিপ্পেব কবম ইহা ওহে গুণাধাব ।। 
বিশ্পতুষ্ে দেব তুই ওহে মহাশয় । 
বিপ্রবাকো প্র্ণলাভ নাঁন্িক নংশয || 
ন্বর্গলাত হেতু বিপ্রে করিবে জঙ্চন1। 
তাহাতে পুরিবে তব মনের কামনা || 
শাদ্দকাঁলে সাধু বিপ্রে করাবে ভোজন । 
কুনগী মাঁষাবী কুষ্ঠী করিবে বঙ্ভন || 
বিবর্ণ গোলক কুও হয় যেই জন । 
অথবা তুণীর বাণ যে কবে ধারণ ।। 
শাদ্ধকালে পবিভা।গ করিবে তাঙালে। 
নতুবা সকল কন্ম ভস্মসাৎ্ করে।। 
আপনারে উদ্ধাবিতে পারে মেই অন। 
দাহাবে তারিতে শক্তি যে করে ধাবণ ।। 
তাহারে দিবেক দান শাহের বিচারে । 
কহি্ু নিগুঢ কথা তোমার গোযেচরে || 
পাদোদক পাদঘ্বত অথব! আশ্রয় । 
দীপ অন্বদান কবে যেই মহাশয | 
যমালয়ে সেই জন কভু নাহ্িযায়। 
শান্ের বিধান ইহা ওহে ধন্দরায় || 
কপিল প্রদানে মুক্তি লভে নরগণ । 
এ €হতু কপিল] গৃহী করিবে অর্পণ | 
আর এক কথা বলি গুন মহারাজ । 
ধনী জনে দান দিয় নাছি কোন কাজ ।। 
এক জনে বনু ধেন্ধ করিবে প্রদান। 
বছুজনে এক ধেছু নাহি দিবে দান।। 
বলবান বলীবর্দ করিলে অর্পণ । 
দ্র্গলোক লাভ করে সেই সাধু জন।। 
বিপ্রকরে ভূমিদান যদি কেহ করে। 
বাসনা সফল হয় সেই পুণ্যফলে ॥। 
অন্রদান'সম দান নাহি ফিছু আর। 
ভাতঞএব জনদাণ কর গুণধর ।। 


বিপ্রগণে অনুবাশি কবিলে অর্পণ | 
ব্রঙ্গলোকে গতি করে সেই সাধু জন || 
হুদ বাপী কুপ গৃহ তড়াগাদি করি । 
যেই জন করে দান মনেতে বিচারি || 
কৃতাস্তবের ভয় তার কতু নাহি রয়। 
সাধু বাল সেই জন বিখ্যাত নিশ্চয় || 
ধানাদখন বিপ্রকরে যেই জন করে। 
বন্সুমতী মহাতুষ্ট তাহার উপরে || 
অমাচিত হয়ে দান করে যেই জন। 
সতভাবাদী কিন্বা অন্ন যে কবে অপর্ণ || 
তিনজনে সম লোক পুখাফলে পায়। 
শাজ্ের বিধান ইভ। কহিনু তোমায় || 
এত শুনি যুধিষির জিজ্ঞামেন পুন । 
তা'র এক কথ। বলি ওহে তপোধন || 
যমলোকে নবলোকে কিরূপ অন্তব। 
কোন পথে যায তথা ওহে মুশিবর ॥। 
কিরাগে যমের হ'তে লভয়ে উদ্ধার । 
এই সব ক প্রভু করিয। বিস্তার || 
€ত গুনি মার্কগেয তাপসপ্রবব । 
কহিলেন শুন বলি ওচ্চে নববব || 
যমলেোক শুনাময় অতীব ভীষণ । 
নবলোক হতে দব ছিযাশী যোজন || 
ব্ুক্ষ নাউ জল ন।উ ভায়া তথা নাই । 
শাতি দূব করে তথা নাহি হেন ঠাই || 
সেই পথে বল কবি যমদভগণ । 
জীবের জীবন লফে কবযে গমন || 
অশআদিযান দন কবে যেই নর। 
যানে চড়ি যাষ সেই শমন গোঢব || 
ছত্রপদান করে যদি কোন সাধু জন। 
ছত্র ধরি শিরে তার লয় দ্ূতগণ ॥। 
অন্নদাতা তৃপ্তমুখে সেই পথে যায়। 
বন্ত্রদাত৷ বস্ত্র পরি মহাস্গুখ পায় ।। 
অন্র্দান যেই জন কভু নাহি কবে। 
মহাঁকছে যায় দেই শমনের পুরে ॥ 
যেই পাপী বস্ত্র নাহি কভু করে দান। 
উলঙ্গ হুইয়। “সই করযে পয়াণ ।। 
যেই জন শ্বর্ণদাঁন কবে ভক্তি কবি। 
যমপুরে যায় সে অলঙ্কার পরি ॥ 
দীপদাত! লোক যবে করযে গমন । 
তাহার দীপ্তিতে পথ হয় স্ুশোভন ।। 
জলদাত তৃষ্ণাতুর কভু নাহি হয়। 
গোদাত। স্খেতে যায শমন আলয।। 
পুষ্পোদকা নামে ন্পী আছয়ে তথায 
জল্দাতা সেই জল।মহাস্ুথে খায়।। 


পাপীগণ হবে তাহা পৃষেতে পূরণ | 
জলদাঁন সদা তাই কব রাঁছন || 
অতিথি বিপ্রেব পুজ। সদত কবিবে। 
ততিথির অন্রগামী দেবতা জানিবে।। 
অিথি পৃক্জনে হয় দেবতা পুজন। 
কাঙক্লাম সার কথা গুনহ বাঁজন।। 
যুধিঠির কহে শুন তাপসপ্রবব । 
ধর্ম কথা ক পুন করিয়া বিস্তব |), 
এত শুনি মার্কগেয় তাপসপ্রধান । 
কহিলেন শুন বলি ওছে মতিমান || 
পুক্ষব তীর্থেতে গিয়া কপিলা অপিলে । 
যেই প্রণা উপাজ্ভন হয় সেই ফলে ।। 
বিপ্রপাদ গ্রক্ষালনে সেই ফল হয । 
ব্রাহ্মণ 'দবতা নম জাশিবে নিশ্চয || 
জানুদ্ধব অভান্তবে এক হাত দিয়া । 
নিঃশন্দে ভোজনপাল “সন হাতে ধরিয়া ॥। 
ঞকপে ভোজন কবে যেই সাপ জন । 
সংচিতা ইতাদি জপ কবে অন্গক্ষণ || 
নেই সাপূমান্র পারে সবে ভাবিবাবে। 
হবাকবাদ্িবে দান শ্রোভছিষের করে ।। 
কো ধঅ্স বিপ্রগণে জানিবে রাজন। 
ক্রোধে বিনাশিতে পারে এ তিন ভুবন || 
যুধিছিব জিজ্ঞাসিল ওহে মহাশন । 
বিস্তার কবিযা ক শৌচ-পরিচয || 
ম।কৃগ্ডেয বলে কহি শুনত রজন। 
বিস্তাবি বলিব এবে শোৌচেব লক্ষণ || 
বাধৃশোৌচ কনম্মশোৌচ জলশোৌচ আব । 
তিন রূপ শোঁচ হয় শাস্ত্রের বিচ!র || 
শৌচ দ্ব।র| শুদ্ধ থাকে 'যই বিপ্রগণ | 
অভিমে তাহাবা যায় অমবভবন || 
সাধংসন্ধা প্রাঁতহসন্ধা বিধানে করিলে । 
একটচিত্তে বেদমাত গায়ত্রী জপিলে ॥ 
ভাব দেঙে পাপনাশি কভু নাহি রয়। 
ধর] গ্রতিগ্রহে তাব কিছু ক্ষতি নয || 
বিগ্রগণে অপমান কৃ না কবিবে। 
ভল্মাচ্ছন্ন অগ্নি সম বিপ্রেরে জানিবে॥। 
বিপ্রগণ যেই স্থানে করে অবস্থান। 
নিশ্চব জানিবে তাহা তীর্থের লমান ॥। 
তপন্নী বিপ্রের কাছে করিলে গমন । 
নরপতি পাপেমুক্ত হয় সেইক্ষণ || 
স্ূপবিত্র সাধু-সঙ্গ সাধু-সহ্ছাষণ। 
কায়মনে বাঞ্ছ। করে ধাম্মিক স্জন || 
চিততশুদ্ধি মহারাজ না হয় যাহাব। 
ত্রিদণ্ড ধারণে বল কি ফল তাহার || 


কিবা ফল বল তার মৌনাবলশ্বনে। 
বৃথা ভার জটাভার কি কাঁজ বহুনে ॥। 
মন্তক মুগ্ডনে তার কিবা ফল হয়। 
কি হেতু সে বনে বাস করে মহাশয় || 
কেন বৃথা কষ্টে করে শরীব শোষণ । 
বল্ধল অজিন পরে কিসের কারণ ॥ 
গৃনস্য আশ্রমে থাকি যেই সাধু নর । 
সর্বভূতে দযাঁবান রহে নিরস্তর, || 
পাতক তাহাব দেহে কতু নাহি রয। 
কহিলাম সার কথা ওছে মহাশয় || 
অজ্ঞত কম্মেব ফল কিড্রুমাত্র নাই। 
অনশনে নাহি ফল কহি তবরঠাই।। 
চিত্তশুদ্ধি আগে কবি ওহে মহারাজ । 
কবিবে তাহ।র পর ধরমের কাজ | 
উত্তম পদবী লাভ হয় জ্ঞ/নযোগে। 
জবা বা!ধি আদি নাশে কহি তব আগে।। 
জ্নেতে অবিদা| সাধু করয়ে দহন । 
অ।ম্মারে স্পর্শিতে সেই না পাবে কথন ॥। 
তন্দং এই ছুই বর্ণ অতীব গভীব। 
উহ!র মরম বুঝি যেজন্ডধীর ।। 
নান!বিধ উপনিষদ করি অধায়ন | 
“আমি ত্রহ্ম" এই জ্ঞান করয়ে অজ্জন || 
মোক্ষেব লক্ষণ বলি জানিবে তাঁহাষ || 
বলিলাম সাব কথা ওছে ধঙ্মবাষ || 
পবলোক নাহি তার নাহি ইহলোক। 
নাহি স্খ নাহি দুঃখ নাহি কোন শোক || 
মোক্ষের লক্ষণ ইহ! কেহ কেহ বলে। 
বলিলাম মহারাজ তোমার গোচরে || 
আতি-ম্মতিতত্ব জ্ঞানে যদি ইচ্ছ! হয় । 
কাযমনে লহ শ্রুতি-স্মতির আশ্রয || 
বেদের শ্বরূপ তত্ব জানিবে স্মজন। 
ভক্তের শবীর বেদ শাপ্রের বচন ॥। 
বেদ হতে প্রতিপন্ন দেবের দেবত্ব। 
বেদই উপায় হয় জানিবারে তত ॥। 
ইন্দ্রিয় সংযম হয় দিব্য অনশন । 
এ হেতু ইন্দ্রিয়-শুদ্ধি করিবে রাজন ।। 
তপোবলে ন্বর্ণলাভ নাহিক সংশয় । 
দাঁনবলে ভে1গ লাভ "শান্ত্রে হেন কয়।। 
জজ/মবলে মাক্ষ লাভ জানিহ রাজন । 
তীর্থস্থানে পাপক্ষয় শাপ্রের বচন।। 
এতেক বচন শুনি যুধিষির কয়। 
বলিলে অপূর্ব কথা ওহে মহাশয় ॥। 
?1মধশ্ম শুনিবাবে ইইতেছে মম। 
বুপ। কবি বল উহা 2ুক্ে শোধন |? 


মার্কণ্েয় কহে শুন ওহে নরবর । 
জিজ্ঞাসিলে যাহ৷ তার কবিব উত্তর ।1 ক 
হক্তরীর ছায়।য় বসি শ্রাদ্ধ যদি করে। 
দশ অর্ববদক কল্প রহে স্মুবপুরে || 
বৈশ্য জনে যেই সাধু করয়ে পালন। 
সর্বযজ্ঞফল লাভ করে সেই জন।। 
বিপ্রে দধিমণ্ড দিলে গ্রহণের কালে । 
অক্ষয স্সুপুণ্য হয় সেই দানফলে || 
পূর্বকালে দান দিলে দুই গুণ ফল। 
বশত্তাদদি খতুকালে দশগুণ ফল ।। 
বসবে কবিলে দান শত গুণ হয। 
বিনুব সংক্রান্তি দিনে অনজ্ত নিশ্চয় ।। 
ষড়শীতি সংক্লমণে অয়নের কালে। ] 
কফলিবে অক্ষয় ফল প্রদান কাঁবলে ।। 
ভূমিদান যেই জন ন| কবে কখন। 
পরজ্ন্মে ভূমি নাহি পায় সেই জন || 
অভীষ্ট সামগ্রী বিপ্রে কৰিলে অপণ। 
পরজ্ঞন্মে সেই বক্স পায় সেই জন ।। 
বর্ণ ভূমি পেনু তিন কবিলে প্রদান । 
ভ্রিলোরু দানের ফল পায় মতিমান ।। 
দান হতে ফলপ্রদ আব কিছু নাই । 
দানেতে কলাণ লাভ কহি তবঠাই।। 





ধন্ধমারোপাখান। 

যুধিষ্টির ককিলেন, হে ভগবন। আপনি 
ত্রিকালবেত্া?, বিভুবনে আপনার অবিদিত 
কিছুই নাই । ইক্ষাকুবংশীয় কুবলাশ্ব নরপতি 
কিরূপে খুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন, সেই বিষয় 
বর্ণন করিয়৷ কৌতুহল পবিতৃপ্ত করুন্‌। 

মার্কগেয় কহিলেন, মরুধন্ন প্রদেশে উতন্ক 
নামে এক মহর্ষিবাদ কবিতেন। ভিনি বন্ু- 
কাল একাগ্রমনে খিষুগর আরাধনা] করেন ! 
একদা দেবদেব নারায়ণ তাহাব তপস্যায় 
প্রীত হইয়৷ তথায় আবিভূতি হওত বলিলেন, 
হে তপোধন ! আমি তোমার তপস্যায় পরম 
পরিতু্ই হইয়াছি, তৃমি বর গ্রহণ কব। 
উতন্ক কহিলেন, ভগবন্‌। আমাব মতি যেন 
সত্যে ও ধন্মেপবে বিদামান থাকে এবং 
নিরন্তর যেন ভক্তিযেগে তোমাকে প্রাপ্ত 
হই, এতত্তিন্র আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় 
নাই। বিষ তথাস্ত বলিয়! বর প্রদান পূর্ব্বক 
কহিলেন, হে খুবি! ধুক্ধু নামে মহাদৈত্য 
কঠোর তপস্যাচরণ করিতছে। তোমার 
শাসনাধীন হইয়া কবল! |ন্রপকি তাহাকে 


॥ 


নিহত করিবে । তুমি জগতীন্চলে অদ্বিতীয় 
তপন্বী বলিয়। প্রসিদ্ধ হইবে । তোমার 
তপস্যার তেজে জগঞ্ প্রদীপ্ত হইবে। দেবদেব 
বিষুঃ এই বলিয়াই তিরোহিত হইলেন । 





ধৃদ্ধু দৈতোর বিবরণ । 

অনস্তর কালবশে উক্ষাকু পরলোকগত 
হইলে যথাক্রমে শশাদ, ককুত্স্, অনেনা, পৃথু, 
বিশ্বগশ্শ, অদ্রি, যুবনাশ্ব, শ্রাব, ও শ্রাবস্ত এই 
কয় মহীপতি রাঁজাশাসন কবেন। শ্রাবস্তেব 
টুল বুহদশ্খ ও বৃহদশ্থেব পুজ কুবলাশ্ব। কুব- 
লাশ্বের একবিংশতি সহজ মহাতেজ। পুজ 
জন্মে। কুবলাশ্বকে মহাশুণসম্পন্ন দেখিয়। 
তৎ্পিত। বুহদশ্ব তাহাকে রাজপদে গ্রাতিচিত 
করত বমগমনে ক্ুতমংকল্প হইলেন । ইতা- 
বসবে উত্তষ্ক খনি তথায় উপস্থিত হইয়া কি. 
লেন, হে মহাবাজ ! গ্রজাগণকে বক্ষা কবাই 
বাজাব পরম ধন্ম। ইহা অপেক্ষা ধশ্ব গাব 
শাই। আপনি ছুরাত্ম! ধু্দ নামা দৈতাকে 
নিহত না কবিযষ। বনগমন কবিবেন না। 
মরুধন্ প্রদেশেব নিকটে উজ্জ্বীলক নামে 
একটী বালুকাঁসমুদ্র আছে। সেই দৈত্য 
নেইস্থানে ভূমিগর্ভে অবস্থিতি পূর্বক তপসা 
কবিতেছে । সেবৎসরাস্তে একদিন নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ কবে, তাহাতে ধুলিরাশি ও অগ্রিশ্ফলিজ 
সকল সমখিত হয, পুথিবী কাপিতে থাকে, 
আশ্রমে প্রবেশ করা ছুঃসাধা হইযা উঠে। 
আপনি তাহাকে বধ করিয়! পবে বনপ্রস্থান 
কবিবেন । বিধুরর বরে আপনার দেহে বিষ 
তেজ আশ্রষ করিবে ।. নরপতি ঞ্ষির বাকা 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন ! আপ- 
নাঁব মনোরথ সিদ্ধ হইবে, আমার পুজ্জ কুব- 
লাশ্ব সেই দৈত্যকে নিহত করিবে । তখন 
ঞষে তথান্ত্ বলিয়া শ্বীকার করিলেন। 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাস! করিলেন, হে তপোধন ! 


ধৃদ্ধু দৈত্য কে?' কাহার পুজ? এবং কাহা- 
রই বা পৌভ্র? 
মার্কগেয় কছিলেন, হে রাজন! শ্রুলয়- 


কালে জগৎ জলে প্লাবিত হইলে ভগবান্‌ 
নারায়ণ ফণীশয্যার় সলিলোপরি শয়ান 
থাকেন। তখন তাঁহার নাভিকমলে একটী 
পল্ম সমুৎ্পন্ন হয়, সেই পন্মে চতুর্খখ ব্রহ্মা 
জন্ম গ্রহণ করিলেন । কিছুদিন পরে মধু ও 
কৈটভ নামা দানবদ্ধয় জন্মিয়। ব্রন্মাকে ভয় 


দেখাইতে লাগিল, তাঁঙ্নাতে ব্রহ্মা ভীত হইয়া 
পদ্মের মুণাল কম্পিত করাতে ভগবানের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে দানবদ্ধয়কে 
দেখিয়া বলিলেন, হে দৈতাদ্ধয়! তোমরা 
বব প্রার্গনা কর। দৈত্যদ্ধষ কিল, হে ভগবন ! 
আমর] ববদাতা, আমবা বব চাহি না। 
তোমাব যাহা ইচ্ছ|। হয়, আমাদিগের নিকট 
প্রার্থনা কব। তখন ভগব'ন কৃহিলেন, জে 
দৈত্যত্বয়। আমাকে এই বর প্রদান কর 
যেন, আমি তোমাদিগকে বধ করিতে পারি । 
দেতাদ্বব কহিল, হে ভগবন্! আমব। 
চিবকাল তপপ্যাচরণ করিছেছি, মিথা! 
কথা জানি না, আমবা পর্বে তোমাকে 
বর দিয়াছিলাম যে, তৃমি আমাদিগকে 
অনাবৃত আকাশে বধ কবিবে এবং আমর] 
তোমার পুভ্র হইব; অতএব এক্ষণে সেইরূপ 
অন্থষ্ঠান কব। বিষণ তথাস্ত বলিয়। চতুগ্দিকে 
নেব্রপাত পূর্বক দেখিলেন যে, কি আকাশ, 
কি পৃথিবী কোন স্থ!নেও অনাবৃত স্থান নাই; 
তখন নিজ অনাবৃত উর্ুদেশে শাণিত চক্র 
দ্বাবা মধুকৈটভেব বিনাশ কবিলেন। হে 
মহ'রাজ ! ধুন্ধু সেই মধুকৈটভের পুজ। এক 
সময়ে ধুন্ধু একপদে দগ্ু'য়মাঁন হইয়া কঠোব 
তপন্যা কৰাতে ব্রন্ম! তাহার নিকট প্রাছভূত 
হওত বরপ্রদানে সমুদ্যত হইলে দৈভাবাজ 
দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধনর্ব ও রাক্ষসগণ 
কর্তৃক অবধ্যত্রবপ বর গ্রহণ কবিল। অনভ্তব 
সে পিতৃবধবজনিত ক্রোধে অধীব হইয়া বিষুতর 
প্রভৃতি দেবগণকে উৎ্পীড়ন কবত অবশেষে 
উজ্জ্বালকনগরে ভূমিগর্ভে বিলীন থাকিয়। 
উতক্ক।শযের উৎ্পাতন্বশ হুইল । এদিকে 
কুবলাশ্ব একবিংশতি সহক্স পুভ্রগণ, উতম্ক ও 
সৈন্যসামস্ত সহ ধুদ্ধকে বিনাশার্থ যাত্রা করি- 
লেন। কুবলাশ্ব যেমন তথায় উপস্থিত হইয়া 
ছেনঃ অমনিন " কুবলাশ্ব ধুন্ধুমীৰ হইবেন * এই 
দৈববাণী সমুখিত হইল । দেবরাজ মন্দ মন্দ 
বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে ঘন 
ঘন দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল । কুবলাশ্বের 
পুক্রগণ পিতার আদেশে সেই বালুকানগর 
খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সপ্তাহ খননের 
পর মহাদৈতা দৃষ্টিগোচর হইল। তখন রাঙ্গ- 
পুত্রগণ তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র দ্বার প্রস্থার” 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই 
দৈতোর মুখবিনির্গত হুতাঁশনে কুমারগণ ভল্দী- 


ভূত হুষ্টলেন। তদদনস্তর মহ্কীপতি কৃবলাশ্ব 

যাগবারি দ্বার| দৈতোব মুখনির্ণত অগ্রি নির্ববা- 
পিত করিয়া ত্রক্ষান্ত্রপ্রভাবে তাকাবে বিনষ্ট 
কবিলেন। অনভ্তর দেবগণ কুবলাশ্বকে বব- 
দ[নে সমুগ্ধাত হইলে তিনি কহিলেন, হে দেব- 
গণ 1 আমাকে যেন শক্রগণ পরাজিত করিতে 
পা পাবে, আমার আন্তঃকবণ যেন দ্রে'হশ্শ্য হয়, 
ধর্মে যেন মতি থাকে, শ্র্গে যেন অক্ষয় বাস 
প্রাপ্ত হঈ, ত্রাহ্মণগণকে যেন নিরজ্বব ধনদান 
করিতে পারি, এবং নারায়ণেব সহিত যেন 
আমার সথা হন্ে। দেবগণ তথাপ্ত বলিষা 
বাজাকে ও উতষ্ককে আশীর্পাদ করত প্রস্থান 
করিলেন। কষে মঙ্থাবাজ। বাজা কুবলাশ্ব 
এইবপেই ধন্দধকে বিনাশ কখিয়। ধন্ধ্মার নণষে 
বিথা!ত হইযাছিলেন । বুধল!শ্বেব পুত্র দুঢাশ্ব, 
কলিপাস্ব চন্দাশ্ব হইতেই ইক্ষাকুবংশ 
দেদীপামান হইয়াছে । 


ও 


ওকরুজন-.নবন ধন । 


ম:কণ্েষে ৭ ধম্ম নরপতি। 
জিজ্ঞাস1 করিল পু? বিনয়-্ভাবতী ॥। 
সুশ্ধধম্ম বেদধনম্ম করিতে ক | 
হইয়াছে কুত্তহলী অধীনের মন || 
ন!খীব মান্াতআ্মা শুনি এ হেন বাসনা । 
বর্ণিয় পুরাহ মম মনের কামনা || 
পতিতব্রতা রমণীর মাঙ্থাক্মা কীর্তন | 
শুনিয়া পবিত্র কবি তাপিত জীবন || 
শিতৃ-মাত-সেব| আর পতিব সেবন । 
উভষে দুষ্কর বলি জানে সর্বজন || 
দৌহা মাঝে পতিসেবা কঠিন “য হয। 
আবে! দেখ নারীগণ পতির আশ্রয় ।। 
স্বামী সহযোগে গর্ভ করিধা ধারণ । 
দশ মান গর্ভভার করিয়। বহন ।। 
বহু কষ্ট সন্ত করি উচিত সময়ে । 
'সত্তান প্রসবি পালে একাস্ত হৃদয়ে || 
অলৌকিক কার্ধয ইহা নাহিক সংশয়। 
ভাবিলে মানব হৃদে জনমে বিস্ময় || 
যাহ! হোক ধশ্মতত্ব করহ কীর্ভন। 
ধন্মার্জিতে নৃশংসেরা না পারে কখন ॥| 

রাজার এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ । 
কহিতে লাগিল তবে মহা তপে।ধন | 
মাতাকে প্রধান গুকু কেহ কেহ কয়। 
কেহ বলে পিতা শ্রষ্ঠ নাহছিক সংশয় || 


| 
] 
| 


অতি ক্লেশে মাতা করে সন্তান পালন । 
পুর অ'শে পিতা করে তপস্যাচরণ || 
কত খাগ কত যজ্ঞ কত অভিচার। 
নানা মতে কত কট জনমে পিতার | 
এইবপে কত কষ্ট করিয়! ভূঞঙ্জন । 
অবশেষে যবে লতে পুর ধন ।। 
কিরূপ হইবে পুভ্র ভাবিয়া অন্তবে। 
বাকুল হইযা পিত! রহ্থে নিরস্তরে || 
পিতা মাতা পুক্র হতে করে আকিঞ্চন। 
যশ কীর্তি বংশবক্ষা! এশ্বর্ধা ধবম || 
পিহ[ব মাতার আশ। যেই পূর্ণ কবে। 
প্রকুত ধন্াজ্জ পুল সেজেন সংসারে ॥ 
পিতাকে মানাকে তুষ্ট বাখে যেই জন। 
ই€কালে পবকালে স্খী সেই জন।। 
পিসেবা ফলে নারী ন্বর্গলাভ কবে। 
কিন্ক যার দি নাহি পতিব উপরে || 
কিব' ধজ্ঞ কিব। শ্ান্ধ কিবা উপবাস । 
সকলি বিফল তাব সকলি বিনাশ || 
অবধালে মহাবাজ কর বণ । 

মতীব মাহ'যু অমি করিব কীর্তন ॥। 


পিিরহোপাখাান । 

কৌশিক নামেতে বিপ্র ছিল এক জন। 
কবেছিল সাঙ্গোপ!ঙগ বেদ অধায়ন || 
একদা ব্রাঙ্গণ বসি পাদপের মুলে । 
পড়িতেছিলেন বেদ অতি কুতহলে ॥ 
হেনকালে বক এক বনি বুক্ষোপরে। 
পুবীষ করিল তাগ বিপ্রের শরীরে ॥ 
তাহ] দেখি বিপ্রবর আরক্ত-নয়ন। 
ক্রোধদৃষ্টে বক প্রতি করেন দর্শন ॥| 
অমনি বল!ক! পড়ে মরিষা ভূতলে। 
করুণা জন্মিল দেখি ধষির অন্তরে ॥। 
কুকাজ করেছি বলি করে অনুতাপ । 
মনে মনে পাম ধ্ষি অনেক সম্ভাপ।। 
অবশেষে গ্রামে যান ভিক্ষার কারণে । 
প্রবেশ করেন এক গৃশ্ীর ভবনে ॥। 
গৃহিণী তাহবে হেরি কহেন বচন। 
অপের্ধ। করুন ভিক্ষা করি আনয়ন || 

এত বলি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে । 
ভিক্ষাপান্্র ধৌত করে যত্তবতী হয়ে ।। 
সহসা তাছাব পতি করে জাগমন। 
ক্ষুধায় জলিছে হিয়া মলিন বদন ॥। 
পতিরে আগত নারী করির়] দর্শন। 
ভাহাব লেবাতে মন করে নিয়োজন || 


অতিথিরে ভিক্ষা! দিতে বাহিবে না গেল। 
পতির সেবায মন নিযুক্ত করিল |! 
পতিরে নিরখে সেই দেবতা সমান। 
অন্তরে সতত তার পতিমাত্র জ্ঞান ॥ 
কায়মনে পতিমন করয়ে রঞ্জন । 

পতির উচ্ছিষ্ট করে গ্রত্যহ ভোজন || 
পতিসেবা লাগি সতী ভিক্ষুকে ভুলিল। 
বছুক্ষণে তবে তার চৈতন্য হইল ।। 

বাট হযে ভিক্ষা লয়ে করিল গমন। 
অতিথি সবোষে তারে কহেন বচন || 
অতিথি রহিল দ্বারে নাহি বিবেচনা । 
কেন মোবে অপেক্ষিতে বলিলে বল না ।। 
শাস্তবাকো সতী কহে ওগো তপোধন। 
অপবাধ হ'ল মম করমু মাজ্জঞম॥। 
পতিরে দেবতা জ্ঞ।ন করি যে অন্তরে। 
তাহার সেবা রত জাছিলাম ঘরে || 
এত শুনি বিপ্র কছ্ছে সরোষে তখন | 
অতিথি ব্রাঙ্গণে তুমি না কব গণন ॥। 
বিপ্রগণ অগ্রিতুল্য ইহা নাছ্ি জান । 
পাতরে করহ তুমি গুরুতর জ্ঞান || 
গৃহস্থের ধন্ম ইহা কভু নাহি হয । 
'দবতার সম বিপ্র জানিও নিশ্চয় || 
এত শুনি সতী কহে ওহে তপোধন । 
তম বে বলাকাজ্তান না কর কখন || 
ফ্োধ পবিত্যাগ কব ওছে মহামতি! 
ধশপ্লেব মাহাম্সা মম অছে অবগতি ।। 
বঃঙাণের বাষবশে মমুদ্রের জল। 
পেয় লবণময় হযেছে সকল || 

বিপ্রের ক্রোধাগ্রি আমি জানি মনে মনে । 
অদ্যাপি প্রদীপ্ত আছে, দগুককাননে || 
বাতাপি দানর জীর্ণ অগস্তা করিল। 
গুন শুন ধযি আমি জানি কে সকল ।। 
মম অপরাধ ধধি করহ মার্জন। 
পতিসেবা জানি আমি একমাত্র ধন | 
দেবেব অধিক পতি জানি হে অস্তুরে। 
তাই সেবা করি আমি ভক্তি সহকারে || 
বলাকা দ্ধের কথ! জানি সেই ফলে। 
ততএব শীঘ্র শাস্ত কর ক্রোধানলে।। 
ক্রোধেরে পরম শক্র জানিবে যেজন। 
রোধ মোহ তাাগ করে যেই সাধুজন || 
কভু হিংসা নাহি করে কাহার উপবে। 
গরুজনে তু করে একাস্ত অন্তরে ॥। 
অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন মাজন। 

এই পবে মন সবে রাছে যেই জন || 
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যথার্থ ব্রাহ্মণ সেই জগত সংসারে । 
অসত্য কখন নাহি বিপ্রের অন্তরে | 
ধর্মতত্ব সছুর্ববোধা প্রাঈন-বচন | 
সত্যে প্রতিঠিত আছে্জানে সর্বজন || 
উহ্বার প্রমাণ শ্রুতি কহিন্থ তোমাবে। 
ধর্মভ্ঞান নাহি তব জানিনু অন্তরে ।॥ 
ধর্ম মন জানিবারে যদি ইচ্ছা হয়। 
মিথিলায় যাহ শীঘ্র ওহে মহাশয় || 
ধন্মব্যাধ তথা এক নিবসতি করে। 
তথ [গয়! ধর্মতত্ব জিজ্ঞাস তাহারে ॥ 
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সাধু জন। 
পিতা মাতা পদসেব! করে কনৃক্ষণ || 
সেই জন ধর্শতত্ব তোমারে কহিবে। 
হৃদি মাঝে দিব্যজ্ঞান অবশা লভিবে।। 
সতীব এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ । 
বিস্ময়ে নিমগ্ন হয় বিপ্র তপোধন ॥ 
সতীরে প্রশংলা করি লইয়! বিদায়। 
ব্য'ধের উদ্দেশে ত্র! চলে মিথিলায় ॥। 





কোৌশিকের নিকট ধর্খব্যাধের ধর্খবনীতি 
ও শিষ্টাচারাদি কথন। 
কৌশিক পত্িত্রতার মুখে ধর্দবব্যাধের 
কথা শ্রবণ কবিয়া তৎক্ষণাৎ মিথিলায় যাত্রা 
করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, 
ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিতেছে । ধরন্মবাযাধ 
ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ জানিতে পারিয় 


' গাতোথ|ন পুর্র্বক তাহার পুরোবতী হওত 


' কহিল, হে বিপ্রবর। 


শী শিপ ০ শী শে 


আমি আপনার আগ- 
মনের কারণ জানিতে পারিয়াছি, পতিত্রতা 
নারী আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া- 
ছেন?; অতএব চলুন, আমার গৃহে গমন 
করি। এই বলিয়! বিপ্র সহ গৃহে উপনীত 
হইলে, কৌশিক তাহার অতিথি-সৎকারে 
পরম পরিতু্ট হুইয়া কহিলেন, এরপে মাংস 
বিক্রয় কর! তোমার ন্যায় ব্যক্তির কর্তব্য 
নহে। ব্যাধ খষির বাক্য শ্রবণ করিয়। কহিল, 
হে বিপ্রবর! ওই মিথিল। নগরীতে কেহই 
অধর্্মপথে পদার্পণ করে না। চতুরবর্ণই শ্ব 
' জাচারবিহিত কার্ষেযর অনুষ্ঠান করে। 
আমি কুলোচিত নিয়মানুলারে মাংস বিক্রয় 
করি বটে, কিন্তু শ্বয়ং জীব হত্যা বা মাংস 
ভক্ষণ করি না। গুরুজনের সেবাই আমার 
একমাত্র ধর |. আমি শাস্ানুসারে স্ত্রী-সহব।স 
ববি এবং সমস্ত দিন উপবাসী থাঁকিষা 


রান্রিতে ভোজন করি । বস্ততঃ এইরূপেই ক্রমে 
সদাচার হওয়। যায় । রাঙ্জাদিগের অতাচারেই 
অধর্শের উৎ্পণ্তি হয়। অধশ্মই প্রজাবর্গের 
বিনাশের মূল । আমদিগের রাজ ধণ্মপরা- 
য়ণ, ল্সতরাং রাজেযে কোন বিপদই নাই। 
কি নিন্দাকারী কি প্রশংসাকারী উভয়কেই 
আমি বিনয় দ্বারা পন্ত্ করি । কোন ঘটনা- 
তেই অ্িয়মণ হওয়া উচিত নহে; কাম- 
ক্রোধার্দির বশীভূত হুইয়া ধন্ম পরিত্যাগ 
করিবে না; পাপাচরণ করিলে আপনা- 
কেই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা 
করিলে অচিরেই. বিন হইতে হয়। মূর্খ 
ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা-দোষে শিষ্পভ হয় এবং 
কৃতবিদ্য সর্বত্র শোভমান থাকে। কুকশ্ম 
কবিয়। অন্থভাপ করিলে পাপের হাস হইয়া 
যায়। শ্রদ্ধান্বিত ও অস্্যাশুন্য হইলেই 
যুক্তির পথ পরিক্ষতহুয়। লোভই যাবতীয় 
পাতকের আশ্রয় । 

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
শিষ্ট|চার-বিষয়ক অভিজ্ঞতা! লাভ করিব? 
ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম। যড্ত) দান, 
তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পীচটী শিষ্টাচা- 
রের অঙ্গ । সদাচার-রক্ষণই শিইগণের এক 
মান্তর চিহ্ন । গুরূসেবা, অর্োধ, দান, এই 
চারিটীও শিষ্টাচারের অঙ্গ । বেদের রহস্য 
সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ, 
এই সমস্ত শিষ্টাচারের লক্ষণ; বস্ততঃ ত্যাগের 
অভাবে দম, দমের অভাবে সত্য এবং 
মত্যের অভাবে বেদ বিফল হয়। বেদান্ু- 
রক্ত, দাতা, সত্যপরায়ণ ও ধশ্মপথের পথিক 
হইলেই তাহাকে শিষ্ট কহে। নাস্তিক, ক্রু, 
পাপাত্বার্দিগকে . পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের 
আশ্রয় ও ধাশ্মিকের সেবা! করিবে । অহিংস 
ও মত্যবাক্ই মহৎ উপকারী, ন্দুতর]ং 
কায়মনে এই উভয় প্রতিপালন করিবে। 
পাপাত্মারাই কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, 
যাহার! ক্রোধশুন্য, নিরহঙ্কার, অকপট, শান্ত, 
মনন্বী, গুরুসেবাপরাঁয়ণ, সত্যনিষ্ঠট, তাহা 
দিগকফে হিংসাদি দোষ আক্রমণ করিতে 
পারে না। ধর্মপথের পথিকেরাই শ্বর্গলাভ 
করে। যাহারা ক্ষমা, সতা, সরলতা, অহিংসা 
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তাহাদিগেরই উন্নতি লাভ 
হয় । কদাচ পরের অনিষ্ট .চিস্তা করিবে 


কিরূপে 


[ এ 
করি না, বস্তঃ শ্বকম্ম 


ধাশ্মিক ব্যক্তিরা এইরূপেই শিষ্টাচারের জন্গু- 
বর্তী থাকে। 





অহিংসা-ও হিংসা! কথন । 

ধশ্নব্যাধ পুনরায় কহিল, হেদ্বিজোত্ম ! 
দেবই বলবান্‌। আমি মাংন বিক্রয় ব্যব- 
সায় পরিত্যাগে যডু করিতেছি বটে, কিন্তু 
দেববিড়ম্বনায় পরিত্যাগে সক্ষম হুইতেছি 
না। বিধিই সকল কার্য্যের মূল। ক্ি্টংই 
সকলকে বধ করেন, হত্যাকারী কেবল নিমিত্ব- 
মাত্র । আমর] যে সকল মাংস বিক্রয় করি, 
তাহা ভক্ষণ দ্বারা ধন্শম সঞ্চয় হয়, কেন না, 


উহা দ্বারা দেবপিতৃ প্রভৃতির পূজা! হইয়। 
থাকে । মহারাজ! শিবি শ্বীয় মাংস প্রদান 
দ্বারা শ্র্গলাভ করিয়াছিলেন। রভ্িদেবগ 


মহানশে প্রতিদিন ছুই সহজ গোবধ করিতেন। 
চাতুম্মাসো পশুহুতাব বিধি আছে, শ্রুতিতেপ্ 
অগ্রি মাংসাশী খলিয়া বর্ণিত । বিঞ্ঞগণ 
যজ্ঞ সংস্কত পশুহতা। করিয়া শ্বলাভ 
করিয়া থাকেন। যেমন খতুকালে ম্বীর 
পন্ধীতে উপগত হইলে ব্রহ্মচারীর ত্রদ্চখ্যের 
হানি হয় না, মেইরাপ বিধিবোধিত ম্বাংন 
ভক্ষণেও পাপ জন্মে নাঁ। কিন্তু সৌদাস 
অভিশপ্ত হইয়! যে মন্ষ্য ভক্ষণ করিয়াছি- 
লেন, তাহা] নিতান্ত গ্বণিত। আমি ধন্য 
জানিয়াই কুলোচিত ব্যবহার পরিত্যাগ 
পরিত্যাগ করিলে 
অধন্ম হয়। জন্মভ্তুবীণ কম্মকল অবশ্যই 
ভোগ করিতে হয়। আমি সতত গুকরুজনেৰ 
সেবা, অতিথি সৎকার, দান, সত্য কথন ও 
ব্র।ক্ষণ-সেবাতেই নিরত থাকি । আম!র বিবে- 
চনায় কৃষিকশ্ন করিলে হিংসা করা হয়; কারণ 
লাগল ঘর] কর্ষণকালে বহুবিধ প্রাণীর 
প্রাণহুত্যা হুইয়। থাকে । ত্রীহি প্রভৃতি বীজ- 
কেই জীব বল। যায়। মনুষ্যের চরণাঘাতে 
প্রতিদিন কত শত জীবের প্রাণবধ হইতেছে । 
অহিংনা পরম ধশ্ম বলিয়। কীর্তিত আছে; কিন্ত 
কে হিংসা ন। করে? পণগ্ডিতাভিমানীর। গুরু- 
জনের নিন্দা করে । এই সব কারণেই লোকের 
নানারপ ধর্মাধ্ দৃষ্ট হয়। 





কম্মফল। 
ধশ্মবাধ পুনরায় 'কহিল। হে দিজোত্তম ! 


না; লর্ধদ। দান ও সতা কথ কহিবে। | অনেকে বঙেন, বেদোক্ত ধর্মই প্রকৃত ধর্শ | 


০ 


উহার শখ! বুল € অনভ্ত। জীীবন-সঙ্কট 
৪-বিবাহুকাল উপস্থিত হইলে মিথা। বাঁকা 
কা তত দোষাবহ নহে; এইবপ" স্থলে 
সত্য মিথ্যায় ও মিথা। সত্যে পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে; স্মতরাং সাধারণের হিতকর 
কার্ধাই ষত্য। শুভাশুভ কম্মে ফল আব- 
শাই কোন না কোঁন সময়ে ঘটিযা থাঁকে। 
মুর্খ বাক্তিরা তাহ না বুঝিয়া সময়ে সময়ে দেব- 
গণকে তিরহ্কার করে। পুরুষকারেব ফল 
শ্বধীন হইলে সকলেরই নিঙ্জগ নিজ প্রবৃতি 
চরিতার্গ হইত। কর্শকলে কেহ বিন! পরি- 
শ্রমে অভুল ধনের তঅধিপতি, কেন্ন ব বনু 
পরিশ্রম করিয়াগ হীনদশাগ্রস্ত হইতেছে। 
কশ্বকলেই রোগ ভোগ করিতে তষ। 
কাহার আহর-সামগ্রীব অভাব নাই, কেহু বা 
বহু কণ্ঠে ভোজন-দ্রেবা উপার্জন করে। 
লোক সকল এইর্লপেই কন্ম-প্রবাছে পতিত 
হইয়। পুনঃপুন: পীড়িত ও অবসন্ন হইতেছে। 
কর্মাছুসারেই ফলের টবষমা ঘটে । জীব 
নিতা ও শবীর অনিতা । ম্বত্যু-সময়ে শরী- 
বের নাশ হয, কিন্তু জীব অন্য দেহ আশ্রয 
করে। “মৃত হইল" মুর্খেবংই এরুপ বলে, 


বস্ত্র জীবের বিনাশ নাই । জীবের দেহা- 
জ্বর গমনকেই পঞ্চত্ব বলা যাঁষ। পর্পণাকৃত 
কম্মকফলে কেহ পুণাম্মা কেহ বা পাপাজ্সা 


হয়। পুণাবানগণ পুথ্যযোনিতে ও পাপাক্সা- 
গণ পাপযোনিতে উৎপন্ন হয। শুভকম্মকলে 
দেবত্ব ও শুভাশুভ কমালে মনুষাত্ধ লাভ 
হয। অশুভ কম্মেন ফলে তির্ধ্যকৃষোনিত্ে 
জন্ম হইয়া থ।কে। আস্সকশ্মবশেই পুনঃ 
পুন নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয। 
জীবগণ কর্মকলে অহরহ? মংসারব পবিভ্রমণ 
করত নানা কই ভোগ করিতেছে । তপসা। 
ও যোগাদির ফলে সত্পণথে মতিজন্মে। 
অস্কয়াবিহীন বাতির.ই মুখ, ধশ্ম, অর্থ ও 
শর্গলাভ করেন । জিতেক্দ্রিয ব্যক্তিরাই কি 
ইহ, কি পর, উভয়লে।কে সুখ প্রাপ্ত হয়। 
প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পৃথিবীতে দোমানির বশী- 
ভূত হন না। পাপ কন্ম পরিহার কবিলেই 
সনাতন ধন্শ ও মোক্ষ লাভ কর] মায়। 
ব্যাধ' কহিল, হে দ্বিজ! চলোৌভাভিভূত, 
রাগদ্বেষবিমোহ্নিত ব্যক্তির প্রকৃত ধন্মবুদ্ধি 
জন্তহিত হইয়া কপট ধর্মে বাসন জন্বে। 


০ পপ 


স্পা পপি পাশে 


তখন দে কুটিল আচবণ দ্বারা অর্থোপার্জন 
করে। ক্রমে তাহার মন পাপেই অধিকতর 
রত হইয়া উঠে। রাগদোষজনিত অধর্ষদ 
তিনপ্রকার; পাপচিস্ত।, পাপকথন ও পাপা- 
চরণ | যিনি দা বিবেচন। করিয়া স্তুথ দুঃখ 
সকল অবস্থাতেই সদাচরণ করেন, তীাহারই 
মতি ধর্খেব অনুগামী হয়। বিগ্রগণ ইহু- 
লোকে মহ্াভাগ,.* অগ্রভুক্‌ ও পিতাঁর সদুশ । 
সর্ধথ! তাহ।দের প্প্িয়নাধন করিবে । এই 
বিশ্ব ব্রদ্মন্বরূণ ; ত্রহ্ম আকাশ গ্রাভৃতি 
মহাভূতাম্মক; ভাত। হইতে উতৎ্কৃ্ আর 
কিছুই নাই । পঞ্চভূত, সুদীয পঞ্চ গুণ প্রভৃতি 
চতুর্বিংশত্বিগণেব মধ্যে কতকগুলি ন্দ্রিয়- 
গ্রাহ, কতকগুলি ইন্দ্রিয়াতীত | 


কৌশিক পঞ্চড়তের গুণ বর্ণনে অন্বে!ধ 
করিলে ব্যাধ কহিল, হেদ্বিজসত্তম 1 শব, ম্পর্শ, 
রূপ, বস ও গন্ধ এই পাঁচটী পৃথবীর গুণ; 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী জলের গু৭ 
শব্ব,স্পর্শ গুরূপএই তিনটা তেজের গুণ; শব্দ 
ও স্পর্শ, এই দুইটী বাসুর গুণ ও শব্দ আকাশের 
গুণ । জরায়ুজাদি সমন্ত ভূতই একত্র অব- 
স্থিতি করে। সত সকলেব দেহ লাভে বাধন! 
হইলেই দেহী দেহাস্তব লাভ করে, কিন্ত 
ভুতের বিষ্বোগ হয় না। স্থাবব-জঙমবাগী 
পঞ্চভোতিক ধাতু সর্বত্রই দুই হয়। ইন্দ্রি- 
গ্রাহক বন্দই ব্যস্ত ও অতীন্দ্রিয় বস্তই অব্যত্ত 
বলিয়া কথিত । দেহী ইন্দ্রিয় ধারণ পূর্বক 
পরিতৃপ্ত হুন, তিনি আম্মাতে বিলীন সকল 
লোকই দর্শন করেন । তিনি নিরুপাধি-হেতু 
বন্দ সদ্বশ হইন্া সকল অবস্থাতেই সর্বভূত্তকে 
দর্শন করেন, কিন্তু কর্মে লিগু হন না। মামা" 
আক ক্লেশ অতিক্রম কবিলেই মোক্ষপদ্দ লা 
হয়। হছে বিপ্র! সকলই তপস।মূলক, ইন্ড্রিয- 
সংমমই তপন্যা বলিয় কথিত। ইন্দ্রিযই 
ক্র্গ-নরকের হেতু । ইন্দ্রিয় দমনে স্বর্গ ও 
ইন্দ্রিয়পরতঙ্ত্রে নিবয়ে গতি লাভ হয়। ইন্জি- 
যের ধারকেই যোগ বল যায়। জিতেন্ছিষ 
ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না। পুরুষের শরাঁব 
রথ, আত্মা নিয়স্তা এবং ইন্দ্রিয় অশ্বেব শ্বঝাপ । 
সেই অশ্বের দমনে সমর্থ হইলেই তাহাকে উৎ্- 
কষ্ট সারথি বলা যার । প্রবল বাতাসে যেরূপ 
নৌকা জলমগ্ন হয়, ইন্দিয়পরতন্ত্র মনও সেইবপ 
বুদ্ধকে হিলুগু করে। যাহারা এই লকল, 


পর্যালোচনা করিয়া বীতরাগ হইয়াছেন, 
তারাই ধ্যানজনিত পরম ফল লাভ করিতে 
পারেন। 





কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঙম। 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুথজয়ের বিষয় কীর্তন 
কবিয়। আমার কৌভুহল পরিতৃগ্ত কর। 
বাধ কহিল; কে, দ্বিজবর থিরজো গুণ প্রবর্তক, 
স্বমোগুণ মোহাস্বক এবং সত্বগুণ অতীব প্রতি- 
ভাত বলিয়। সর্বপ্রধান। মহুতী-বাসনাশীল, 
অভিম।নী, অন্থয়াশূন্য ব্যক্তিবাই রজোগুণ- 
শালী। ইন্দ্রিয়পর, মোস্বাভিভূন১) অলস 
বাক্তিরাই তমোগুণ বিশিষ্ট । ধীর, বিষয়- 
ব।সন।-শৃনা, ক্রেধহীন, দত্ত, অস্থ্যাবিহীন, 
ধীশক্কিনম্পন্ন বাক্তিবাই সত্বগুণেব আধাব। 
অজ্জঃকবণে বৈর।গ্যের উদয় হইলে চিত্ত প্রসন্ন 
৪ সবতা হস, আহম্ক।র মদ্ধভাব ধারণ করে এবং 
সালাপমান জ্ঞান থাকে না। সদগুণশ।লী 
*ঈদে শৃদ্রগণঞ উচ্চধর্ণত্র ও ব্রহ্গজ্ঞান লাভ 
বরিজপাবে। 





কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, ছে সতম ! 
গ্রণাদিবায়ু নাঁড়ীমার্গ আশ্রয় করিয়। কিরূপে 
দেহচেষ্টা বিধান করে এবং বিজ্ঞানাখা তেজো- 
ধ।তু কি কাবণে পার্থিব দেহ অবলম্বন কবিয়া 
দেহাভিমানী হয়? ধন্মব্যাধ বলিল, ছে দ্বিজ- 
বর। বিজ্ঞানাখা বহি চিদাত্মীকে আশ্রয় পূর্বক 
দেহকে সচেতন করে | প্রাণ বিজ্ঞান 'ও চিদা- 
আ্ার সহিত সমবেত হইয়। চেই্মাঁন হয় । বিজ্ঞা- 
নাল্মা, চিদাত্বা ও প্রাণের সমীষ্তিকেই জীবাস্মা 
বলাযায়। এই জীবাম্মাই সর্বভূতের শ্রেষ্ঠ, 
সকলেব কারণ ও সকলের উপাস্য ।  অপান- 
বায মুত ও মলরাশি বহন করিয়া পরিবন্তিত 
ভষ। উহাই প্রযতু, কম্মা ও বল এই বিষয়ত্্রয়ে 
বিদ্যমান পাকে? অধ্যাম্মবেত্তাগণের মতে 
উঠাই উদ্দানবাঘু বলিয়া! পরিকীভিত । মহ্ুযোর 
নদ্ধিতে সন্গিবি্ বাষুকেই ব্যান বামু কহে। 
প্রাণার্দি বায়ুর" একত্র সঙ্ঘর্ষণজনিত উদ্মার নাম 
জঠরাগ্নি। এ অগ্নি দ্বারা ভুক্ত বস্তর পরিপাক 
হব। এ অগ্নির পাযু পর্যস্ত প্রদেশের নাম 
অপ'ন। এই অপান হইতে শরীরীগণের 
প্রাণাি" বায়ু পঞ্চকের প্রবাহ সঞ্জাত হয়। 
নাভিব অধোদেশ পাকস্থলী, উদ্ধীাগ আমা- 
শয় | 'লাভি- মধ্যে প্রীপণ সমু গাহিভিত। 


াণাদি বারু দ্বারা দেহস্থ নাড়ী প্রেরিত হইয়া 
অন্নরস বহন করে। এই নাড়ীমার্গ দ্বার! 
যোগীশগণ ব্রহ্মলাভ করেন। যোগবলে আত্মাকে 
পরিজ্ঞাত হইতে হয়। আত্মা ষোড়শ কলাত 
আবস্থিত। আত্ম! ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্ট- 
মান করেন । অজ্ঞানীর! আত্মাকে জীব ও 
ঈশ্বর অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট বলিয়া! থাকেন । চিত্তের 
প্রসনত] বলে কশ্মেব বিনাশ পাইঈলেই ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকার লাভ হয। ক্রোধ ও লোভ 
বিসর্জনই পবিত্রতার কারণ; তপস্য। কেবল 
সেতুপ্দরূপ। অনৃশংসতাই পরম ধর্ম; ক্বম। 
উৎ্কৃ্ বল; আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং 
সত্যই পরমোত্কুষ্ট ব্রত । বিষয়-বাঁপনা-রহিত 
কামনাশুন্য ব্যক্তিই গ্রাকৃত উদাসীন ও বুদ্ধি- 
মান। বিষয়বালনারহিত হইয়া ব্রন্মে যে 
প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম ব্রক্মমংযোগ। 
কাঙ্াকেও হিংসা না করিয়া সকলের সহিত 
মিত্রতা করিবে । যিনি স্খ ছুঃখ বিসর্জন 
পূর্বক সকল বিষয়ে নিষ্প হ হইয়াছেন, তিনিই 
ব্র্মলাভে সমর্থ হন। 





ব্যাধ পুনরায় কিল, হে দ্বিজোতম! 
আমি যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, যদি তাহ 
প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ হয়, তাছ। হইলে 
আমাব মহিত আগমন করুন । এই বলিষ! 
বিপ্রকে লইযা অতংপুরে পিতামাতার নিকট 
গমন করিল। কৌশিক দেখিলেন, ব্যাধের 
জনকজননী শুভ্রবসন পরিধান করিয়। সমাসীন 
রহিয়াছেন। তীহাদিগের দেক্প্রভায় চাঁরি 
দিক সমুদ্তাসিত হইতেছে । বাধ পিতৃমাত- 
চরণে প্রণাম করিলে তাহাবা পুত্রকে আশীর্বাদ 
করিয়া কছিলেন, বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হও। 
তুমি পরম ত্রন্দজ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছ; পরশু- 
রাম যেরূপ পিতামাতার উপাসনা করিয়। 
ছিলেন, ভূমিও তজপ আমার্দিপের লেবা 
করিতেছ। আমর! তোমার সেবায় পরম 
পরিতূষ্ট হইয়াছি। ব্যাধ এইরূপে জনকজননীর 
আশীর্বাদ গ্রথণ পূর্বক তীষ্ার্দিগের নিকট 
ব্রাহ্মণের বিবরণ বর্ণন করিল । তখন বাঁধের 
জনকজলনী যথাবিধি সন্মান পূর্বক কৌশি- 
কের কুশলাদি জিজ্ঞাসা! করিলে, কৌশিক 
প্রকৃত উত্তর দিয়। যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। 
অন্তর ধন্মব্যাধ শ্রা্ণকে সম্বোধন কবিয়া 
কিল, হে মন্থাত্সন !; এই পিভামাহাই আমার 


ৰ 


লর্বশ্ব ; আমি কায়মনে ইহাদেরই সেবা করি । 
যেমন দেবগণ সকলের আরাধনীয়; লেইরূপ 
পিতামাতা! আমার একমাত্র সেবা; আমি 
যাহ! কিছু উপার্জন করি, মকলই পিতাঁমাভার 
জনা সনেহ নাই। আমি কদাচ ইফ্াদের 
প্রতি অন্প্িষবাক্য গ্রয়েগ করি মা। ইহাদের 
প্রীতির জন্য অধশ্মান্ষঠানেও আমি বিমুখ 
নহি । আমিনিরস্তর নিরলস হুইয়। উহাদের 
সেবা করি। পিতা, মাত1, অগ্নি, আত্মা ও 
উপদেঃ। এই পাচজন গুরু বলিয়া কীর্ডিত। 
এই পাঁচ জনের সহিত সদ্বাবচ্ঠীব কবিলে অগ্রি- 
সেবা করা হইয়। থাকে । এই প্রকারে পর্ম 
রক্ষণই গৃহীগখের সর্বথা বিধেয় । 





ধঙ্ববাধ এইরুপে ূ 
কীর্তন কবিয়া পুনবায় কহিল, হে ব্রন্দন। 
আপনাকে যে সেই পতিত্রতা আমার নিকট 


পিতামাতার বুত্ব।ভ্ | 


শরক্ষেপ দ্বারা. এক খৰিকে বিদ্ধ করিলাম । 
খষি ক্রোখভরে আমাকে “ ব্যাধরূপে শুব্র- 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্‌" বলিয়া অভিপা!প 
প্রদান করিলেন। 

হে ব্রন্মন্!, আমি অভিশপ্ত হইয়! বিবিধ 
স্ততিবাদ হবার খবিকে পরিভূ্ করিলে তিনি 
কহিলেন, তুই ব্যাধরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
পরম ধারন্শিক ও জগতিন্মর হইবি, এবং কাযমনে 
পিতামাতার শুশ্বয। করিয়। হ্বর্গে গমন করিবি। 
পরে শাপান্তে পুনবায় ব্রাঙ্গাণকুলে জন্ম হইবে। 
মুনিবরেব এই বাক আমার জদয়ে অনেক 
পবিমাণে আশাব সঞ্চার হইল । খধষিবর 
আমার বাণে সংবিদ্ধ হুইয়। প্রাণত্যাগ কঁবেন 
নাই । 

কৌশিক কহিলেন, হে সত্তম 1 এইরপেই 


' পপ্ধযায়ক্রমে স্খছ্ঃখ ঘটিয়। থ/কে, অতএব 


পাঠাইয়াছেন, আমি জ্ঞানবলে তাহা জানিতে! 


পারিয়া আপনার নিকট ধন্মভত্ব প্রকাশিত 
কবিল'ম ! আপনি পিতামাতার অন্গমতি ন। 
লইয়! বেদাধায়নার্থ নিক্াস্ত হইয়াছেন, 
স্সতরাং আপনার যাবতীষ ধন্মকম্মহই বিন 
হইব|র উপক্রম হইয়াছে । আপনি অধীতবিদা, 
অত এব অবিলম্ষে গুছে গমন পূর্ধবক পিতামাতার 
সেবা করুন। ভত্তিন আর উপায় নাই। 
কৌশিক বাধের বাকা শবণে পরম পরিতু্ 
হইয়। কন্িলেন, হে সত্তম! তোমার উপদেশে 
আমার অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইল। আমি 
ঘোর নরকে নিমগ্র হইতেছিলাম, তোমার 
কূপায় পরিভাণ লাভ করিলাম । আমি এই 
মুহুর্তেই গ্রহে গমন পূর্বক কাঁয়মনে পিতা- 
মাতার সেবায় নিযুক্ত হইব। এখন একটা 
কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে, সনাতনধন্ম শৃদ্র 
জাতির দুড্ঞেয়; স্থতরাং বোধ হইতেছে যে, 
তোমার শৃত্রতা প্রাপ্তি বিষষে কোন গৃঢ় কারণ 
আছে; অতএব তাহা বর্ণন করিয়। আমার 
কৌতুহল পরিতৃপ্ত কর। 





বাধের পুর্ব বৃতান্ত । 
বাধ কহিল, হেব্রন্ষন্! আমি পৃর্বজন্মে 
ব্রাহ্মণ ছিলাম । এক রাজার সহিত আমার 
বিলক্ষণ সৌহাঁ্দ ছিল। রাজার সহবাসে 
আমি কমে ধনুর্বিদযায় পািদশী। হই। 
রাজার লহিত মৃগণাঁয় গমন করিয়। মৃগবোধ 


একদা ! 


তঙ্জগ্ত উৎ্কঠিত হইও না। অচিরেই তুমি 
পুনবায় দ্বিঙ্কুলে অবতীর্ণ হইবে। তুমি যদিও 
শৃদ্রকুলে জন্মিবাছ, তথাপি তোম|কে ত্রাক্মণ 
ন্বরূপ জ্ঞান কবি; কাবণ ব্যবহারেই ব্রঙ্ষণ ও 
শৃদ্র বলিয়া! পরিগণিত হয় । 

বাধ কহিল, হে দ্বিজবর। জ্ঞান ছারা 
মানপিক ছুঃখ ও ওমধ দ্বার। শারীবিক দুঃখ 
বিদারত হয়। অন্নবুপ্ধি বাক্তিরাই দুঃথে 
অভিভূত হুঈযা থাকে । শোক করিলে পরি- 
তাপ ভিন্ন আর কিছুই ফল নাঈ। যাভার! 
সুথদুঃখে সমজ্ঞান, তাহারাই যথার্থ সুমী । 
অসস্তোষ অভি ঘ্বণিত পদার্থ; মুটেরাই সর্ববদ। 
অসস্থই থ।কে, জ্ঞানীর হদয়ে কাচ অসস্তে!ম 
স্থান.পায় না। কম্ম করিলে ঘবশ্যই ফল 
ভোগ করিতে হয়, সুতরাং ছুঃখের সমষ 
ওদাসা ন| কারয়। গ্রতীকারের চে৪। করিতে 
হয়। হে দ্বিজ 1 আমি এই সমল পর্ষযালোঢন! 
করয়। শোক বিসজ্জঞন দিয়াছি। 

কৌশিক কহিলেন, হে ধন্মবাাধ ! তোমার 
ন্যায় ভানী, ধশ্বঙ্ত ও ধীমান অতি বিবল। 
তে।মার কল্যাণ হউক, তুমি অচিরেই মুত্তিৎ 
লাভ করিবে । এক্ষণে আমি বিদায় হই। 
বাধ ব্রাহ্মণের বাক্যে রযোড়ে গুণাম পুরা 
বিপায় প্রদান করিলে বিগ্রবর খস্থানে প্রন্থাণ 
করিলেন। তিনি অবিলম্বে গৃহে উপস্থিত 
হইয় কায়মনে দেবতাজ্ঞখানমে জনকজননীর 
সেবায় নিধুক্ত হইলেন। | 


টী (২১) পৃ১১৯-অমাত্য এবং শ্রাভ।, 


সকলে এইরূপ বলিলেগড রাজ। ছুর্ধযোধনের 
গ্রতিড্তা অটল রহিল। তিনি বাহ্ক্রিয়। 
পরিহার পূর্বক একা গ্রমনে কুশান্তরণে সমাসীন 
হইলেন । পাতালবাসী দানবগণ ছুর্য্যোধনকে 
মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয় অথর্রববেদবিহিত 
মন্ত্র পাঠ পর্বাক যজ্ঞ আরম্ভ করিল । যজ্ঞ 
সমাধান্তে এক দেবতা জন্তণ করিতে করিতে 
ভথায আবিভূত হুইয়! দানবগণের প্রার্থনান্- 
সারে নিমেষমধো ছুর্যযোধনকে তথা আঁন- 
য়ন করিলেন । দ্ানবগণ তর্যোধনকে পাইয়া 
সন্মান করত'কহিল, হে মহারাজ! আপনি 
অন্থাবলপরাক্রাস্ত হইয়া কেন আম্মহত্যায 
উদ্বোগী হইয়াছেন? আত্মহত্যা মহাপাপ, 
আপনার শরীব মানবশরীর নহে । ভগবান 
ভবানীপতি শও পার্বতী আপনাকে নিন্মাণ 
করিযাঁছেন। আপনাৰ শরীরের পূর্ববা্ধী বজ্‌- 
সমষ্টি দ্বার ও পশ্চিমাদ্ধ পুষ্প দ্বারা নিন্রিত । 
শগদত্ত প্রভৃতি মহাবল রাজ্ঞাবা আপনার 
শক্রগণকে নির্মল করিবেন । আপনার কিছু- 
মাত্র ভয নাই । আপনর পক্ষীয় রাজগণের 
দুঢ় প্রন্তিজ্ঞা দেখিঘ1 পাগুবেরাও যুদ্ধে বিমুখ 
হইবেন না, স্মতরাং তীহাবা তীক্মা্দির 
হন্ডে নিহত হইবেন । আপনার পক্ষী রাজ- 
গণেব শরীবে দানববল জ্বি হুইবে। 
মবকান্থুর কর্ণরূণপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইন্দ্র কর্ণের কুগডল ও কবচ হরণ করিবেন। 
(সেই জন্য আমরা সংসপ্তক নামক দানব 
নিষুক্ত রাখিযাছি। আপনি শোক পরিত্যাগ 
করুন । দানবগণ তধ্যোধনকে এইরূপে 
পিবোধবচনে স্থির কবিলে পুর্ববোক্ত দেবত] 
তাহাকে গ্ুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া বিদ্ায 
গ্রহণ করিলেন । 


টা (২২) পু১২৮-সূলে স্প্ই লিখিত 
আছ যে, দুর্বাসা শিষাগণ সু আানার্গ দেব- 
দিতে গমূন্‌ করিয়াছিলেন লম্নানান্তে পর- 
স্পর সান্ররস উদগ।র অবলোকন করিয়া তথা 
হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা কাশী, 
রাম দান লিখিযাছেন্স যে, মহুবি দুর্ব্বাসা শিষা- 
গণ সহু পাগুব সকাশে সমাগত হুইয়1 চর্ব্য চুষ্য 
প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন; 
দ্বয় কল্পনায় ইহা ৰর্ণন করিয়াছেন সন্দেহ নাই । 


টা (২৩) পৃ১৪৭--দৈত্/প্লবর হিরখ্যকশিপু, 


বনু সম্বৎ্সর কঠোর তপস্যাচরণ দ্বার! ত্রন্গাকে 
্পরিতৃষ্ট করিলে প্রজাপতি তৎ্সকাশে আবি- 
ভূত হইরা কহিলেন, কে দৈত্যরাজ ! ভোমার 
দারুণ তপশ্চরণে আমার পরম গ্রীতিলাত 
হইয়াছে, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন 
হিরণ্যকশিপু পিতামহুকে প্রণাম করিয়া অমর 
বর প্রার্ঘনা করিল । ব্রন্ম! কহিলেন, দৈত্য- 
রাজ! আমি অমর বর প্রদানে অক্ষম, 
এতদ্বাতীত তুমি যাহ! প্রার্থনা] করিবে, অমি 


অবিচারিতমনে তাহ'ই প্রদান করিব। 
হিবণাকশিপু কহিল, হে ভগবন! যদি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন, ভাহ। 


হইলে এই বর প্রদান করুন্‌ যেন, স্রাের, 
মানব, দানব, রক্ষ,) পিশাচ, পশু, কীট, 
পতঙ্গ, পক্ষী ঞ্ভূতি কেহই আমাকে বধ 
করিতে না পারে; আরকি অজ্পে, কি শ্ে, 
কি গৃহে, কি বাহিরে, কি পথে, কি ঘাটে, 
কি মাঠে, কি জলে, কি স্থলে, কি শূন্তে, কি 
অগ্নিতে, কি অনিলে আমার মতা না ঘটে। 
ব্রহ্মা! দেতোর প্রার্থনায় তথাস্ত্ব বলিয বব 
প্রদান পূর্বক তিরোহিত হইলেন। এই 
কারণেই ভগবান নুসিংহ মৃক্তি পরিগ্রহ 
করিষা উরুদ্দেশে স্থাপন পূর্বক হিরণাকশি- 
পুকে সংহাব কবেন। 





টী(২৪) পু ১৪৯-মহ্কাস্মা ৬ কাশীনাম 
দাস রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়কে নিকষার গর্ভজাত 
বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন, কিন্ত মূলগ্রস্থে অন্য- 
রূপ বর্ণিত আছে; আমর! তাহার অনুবাদ 
এই স্থানে প্রকাশিত করিলাম ।-- 

বৈশ্রবণ পুলস্তানন্ান বিশ্রবার পুল । বৈশ্র- 
বণ লঙ্কপুরে অবস্থিতি করিতেন। তিনি 
পিতার পরিচর্যার নিমিত্ত পুম্পোৎ্কটণ, রাকা 
ও মালিনী নায়ী তিনটা রাক্ষসীকে নিযুক্ত 
করেন । বিশ্রবার কৃপায় পুষ্পোৎ্কটার গর্ভে 
রাবণ ও কুম্তকর্ণ, মালিনীর গর্ভে বিভীবণ 
এবং রাকার গর্ভে খর ও শুর্পনখ। জন্ম গ্রহণ 
কবে । একদ। বৈশ্রবণকে পিতার সহিত একত্র 
সমাসীন দেখিয়া! রাবণাদ্দির মনে ঈর্ষার উদ্রেক 
হয়। তখন তাহার) উন্নতি কামনায় তপোঁ- 
মগ্ন হইয়। ত্রন্মার আরাধন। করিতে লাগিলেন । 
সহ্শ্র বৎসর তপন্যার পর রাবণ শ্বীয় শির- 
শ্ছনন করিয়। হৃতখ্শনে আহতি প্রদান করি-, 
লেন। ব্রন্মা তন্দর্শন প্রীত হইয়া তৎসবাশে 


আবিভূত হইলেন এবং সকলকে মনোমত রর 

গদান পূর্বক প্লাবণকে কহিলেন, ভূমি স্বীর 

মন্তক ছেদন পূর্বক অগ্রিতে আহুতি প্রদান 

করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার যত ইচ্ছ! তত সন্তভক 

হইবে; কিন্তু তাহাতে তোমার আকৃতি বিরূপ 

হইবে না। ব্রন্মা এই বলিয়া অস্তহিত হছইলেন। 
টী (২৫) পৃ ১৫০-- 

বশিষ্ঠ বিচারি মনে কহে তার পর। 

হের হের মহারাজ কৌশল্যা, কোর || 

জগতের মন প্রাণ রহিবে ইহাতে । 

জীবগণ হেরি হবে আনন্দিত চিতে || 

ইহারে হেরিয়! মন লভিবে রমণ। 

এ হেতু 'শ্রীরাম' নাম হইল সুজন ॥ 

কৈকেয়ী-কুমার-্বশে ভরিবে জগত । 

এ হেতু ইহার নাম রাখহ 'ভবত' || 

লক্ষণে স্ুলক্ষিত স্মিক্রানন্দন । 

যমজের জোষ্ঠ তাই নামেতে "লক্ষ্মণ" || 

কনিষ্ঠ ন|শিবে রণে আরতিব দল। 

এ হেতু শেক্ত্ব' নাম শুন নুূপবর ॥ 


টা(২৬)পু ১৫০-_রাক্ষসরাঞ্জ দশ!ননের 
প্রেপীড়নে ত্রিজগৎ প্রপীড়িত ও উদ্বেজিত 
হইলে দেবদেব সনাতন বিষুত তাহাকে 
নিহত কবিবার বাসনায় দঙগরথের পুক্ররূপে 
জবতীর্ণ হইতে মানস করেন। ইত্যবসরে 
এদিকে অযোধ্যানাথ মহ্বাবল দশরথ পুত্র 
ক।মনায় পুত্রেষ্টিধাগের অনুষ্ঠান কবিলেন। 
যথাবিধি যজ্ত পরিসমাপ্ত হইবামান্র অতুযুজ্জল 
দিবাতেজ। এক মহাপুরুষ সহসা পাযসপূর্ণ 
দ্র্ণপাত্র হস্তে যজ্ছজীয় হুতাশনগর্ভ হইতে 
সমুখিত হুইয়! দশরথকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, হে রাঞ্জন। আমি প্রজাপতির 
আদেশে আপনার নিকট সমাগত হুইলাম। 
আপনি এই পায়স শ্রহণ পূর্বক আপনার 
মহিষীগণকে প্রদান করুন । এই পায়স 
সেবন করিলেই মহ্িধীগণ অচিরে গর্ভবতী 
হইয়। আপনার চির-মনোরথ ম্ুসিপ্ধ করি 
বেন। দিবা পুরুষ এই বলিয়৷ তৎক্ষণাৎ 
অত্তরিত হইলেন । তখন দশরথ প্রথতি-বিক- 
সিত্-নেত্রে মনের আননো সেই পায়সের 
অগ্ধাংশ কৌশলাকে ও অপরাধ কেকয় নন্দি- 
লীকে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে কৌশ- 
ল্যার অংশের তগ্ধাংশ ও কৈকয়ীর ভ*শের 


অর্ধ।ংশ ন্দুমিত্রাকে প্রদত্ত হয। এইরূপে 
মহিষীত্রয়ই সেই দিব্য পায়ল লাভ করেন। 





টা (২৭) পৃ ১৬৪- সাবিত্রী প্রতাহই 
স্বমীর মৃত্যুর দিন গণনা করিতেন । সত্য- 
বানের মৃত্যুর চারিদিনমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে 
সাবিত্রী ত্রিবাভ্রত্রত অবলম্বন করেন, এই 
জন্যই তাহাকেউপবাস করিতে হইয়াছিল । 





টী (২৮) পৃ১৮ৎ-- মহাত্মা কাশীরাম দাপ 
এই স্থলে ধর্খের চারিটী মাত্র প্রশ্নের উল্লেখ 
করিয়াছেন, কিন্তু ধন্্ম এই কয়টী ব্যতীত 
আবও অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করেন। 
আমর! মূল হইতে সেই গুলির অনুবাদ এই 
স্থলে প্রকাশিত করিলাম £-_ 

যক্ষরাপী ধন্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে 
আদিত্যকে উন্নত করেন? তাহার চারিদিকে 
কাহারা আছেন? কে তাহাকে অন্তমিত 
করেন? কে'থায় তিনি গ্রতিটিত? কিসের 
ধার শ্োিয়ত্ব, মহত, পুত্র ও বুদ্ধিলাভ হুয়? 
ব্রক্ষণগণের দেবভাব, সাধুধশ্ম ও মন্ধধাভাব 
কি এবং কিরূপ ভাবই বা অসাধুভাব? আর 
ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, লাধুভাব ও অসাধু- 
ভাবই বাকি? 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মা আদিতোর উন্নতি- 
বিধাতা; ম্বগণ আদিত্যের চতুর্দিকে 
থাকেন; ধন্ম তাহাকে অন্তমিত করেন এবং 
তিনি সতো প্রতিচিত। শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রি- 
যত্ব, তপন্য! দ্বারা মহত্ব, যজ্ঞ দ্বার পুত্র ও 
বৃদ্ধের শুশ্রীষা দ্বারা বুদ্ধিলাভ হয়। বেদাধ্যয়ন 
বিপ্রগণের দেবভাব, শপশ্চরণ সাধুধর্ম, মৃত্যু 
মন্থষযভাব ও পরীবাদ অসাধুভাব। অস্ত্রভাব 
ক্ষত্রিয সমৃষ্চের এবং দেবভাব, মজ্জ সধুভাব, 
ভীতি মন্ুষ্যভাব আর পরিত্যাগ অসাধুভাব। 

ধন্ম পুনরায় জিজ্ঞসা করিলেন, হে 
রাজন! যজ্জীয় সাম ও যজুকি? কেষজ্ঞকে 
বরণ করে? যজ্ঞ কে'ন্‌ ব্যক্তিকে অতিবর্তন 
করে না? আবপনকারী, নিবপনকারী, 
প্রতিষ্ঠমান ও গ্রসবকারী ইহাদিগের কি কি 
প্রধান? কে ইন্দিয় সুখ বোধে সক্ষম, স্ুবুদধি, 
পৃজ্য ও সর্ধসম্মত হই্যা জীবন থাকিতেও 
মৃতবৎ ?" কে পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর? কে 
আকাশ অগেক্ষ! উচ্চতর? কে বাযুঅপেক্ষা 


| 
আগামী? কাহার লংখ্য। তৃণ তাপেক্ষা কহ? 


কে চক্ষু চাহিয়া নিদ্রা যায়? জন্ম গ্রহণাস্তে কে 
নিষ্পন্দ থাকে? কে হ্বদয়শূন্য? কে বেগে 
বন্ধিত হয়? কেকে প্রবাসীর, গৃহীর, আতু- 
রের ও মুমূতুর মিত্র? কে সর্বভূতের 
অতিথি? সনাতন ধর্ম কি? অম্বত কি? 
জগৎ কি? কে একাকী থাকে? কেবার 
বার জন্ম লয়? হিমের ওষধ কি? শ্রেষ্ঠ 
বপনক্ষেত্র কি? ধন্মের, যহশের, শ্বর্গের ও 
সুখের আশ্রয় কি কি? কে মানবের 
আসমা? কে দৈবসশখা? উপজ্ীবিক। ও শ্রেষ্ঠ 
অয় কি? 

যুধিঠির কহিলেন, শ্ধাণ ও মন যজ্জীয় 
সাম ও যছুঃ; ঞগ্ক যজ্জকে বরণ করে ; যজ্জ 
তাহারে অতিবর্তন করে না। বুৃষ্তি আবপন- 
কারীর, বীঙ্জ নিবপনকারীর, ধেনু শ্লাতিষ্ঠ- 
মানের ও পুজ প্রসবকাবীর শ্রেষ্ঠ । দেব, 
অতিথি, ভূতা, পিতৃ, আত্মা ইঙ্তাদের নির্বা- 
পণ না করিলেই সেই বাক্তি জীবিতে মুত- 
বৎ। পৃথিবী অপেক্ষা মাত! গুরু, আকাশ 
অপেক্ষা! পিতা উচ্চ, বায়ু অপেক্ষা মন 
দ্রুতগামী, তৃণ অপেক্ষা চিত্তা বহুতর | মৎস্য 
নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রত করে না, অগ 
জন্মিয়া শিষ্পন্দ থাকে, পাষাণের হৃদয় নাই, 
ও নদ বেগে বর্ধিত হয়। সঙ্গী প্রবাসীর, 
শ্রী গৃহীর, চিকিৎসক আতুরের এবং দান 
মুমূমু ব্যক্তির মিত্র। অগ্নিসকলের অতিথি, 
জ্ভানযোগ সনাতন ধশ্ময জল ও যজ্ঞশেষ 
অমৃত এবং বাঘুই নিখিল বিশ্ব । সু! 
একাকী ভ্রমণ করেন, চক্দ্রের পুনঃপুনহ জন্ম 
হয়, ছিমের ওষধ অগ্নি এবং বন্দুন্ধরাই এক- 
মূত্র বপনম্মেত্র । দাক্ষা ধশ্মের আশ্রয় 
এবং দান যশেব, সত্য স্বর্গের ও সচ্চরিত্রত 
সুখের আশ্রয় ।” পুভ্রই মন্যোর আত্মা, জ্ত্রীই 
দেব সখা, মেঘ উপজ্জীবিক1! এবং দ্ানই 
একমাত্র আশ্রয় । 
_. ষক্ষরূপী ধশ্্ব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হছে রাজন! ধন্যের মধ্যে, ধনের মধ্যে, 
লাভের মধ্যে এবঃ ম্থখের মধ্যে কিকি 
শ্রে্$ ? শ্রেষ্ঠ ধশ্ম কি? কোন্‌ ধশ্ম সতত 
ফসপ্রদদ ? কাহারে সংযত করিলে শোক 
দুর হয়? কাহার সহিত সন্ধি করিলে ভাহা। 
তার ভঙ্গ হয় না? কি কি ত্যাগ করিলে 
প্রিয়। শাক লাশ, অর্থলাভ ও স্ুখলাভ হয়? 
বিপ্র, লক্তকৃ, ত্য ও নরপতি, ইচ্ছান্দিগকে 


দান করিবার প্রয়োজন কি? মানবগণ 
কাহার দ্বারা আবৃত ও অশ্রকাশিত থাকে ? 
কি কারণে মিত্রকে ত্যাগ করে এবং কি 
কারণেই বাস্বর্গে গমনে অক্ষম হয়? কাহাকে 
মৃত পুরুষ, কাহাকে মৃত রাজ্য, কাঙ্ছাকে মৃত 
শ্রান্ধ এবং কোন যজ্ঞকে মত্ত কছে? দিক, 
জল, অন্ন) বিষ এবং শ্রাদ্ধের সময় কাহাকে বলা 
যায়? তপ, দম, ক্ষমা! ও লজ্জ। এই সকলের 
লক্ষণ কি? জ্ঞান, সম, দয়া এবং আর্জব 
কাহাকে বলে? 
মুধি্িব কহিলেন, দাক্ষা ধন্যের, শা 
ধনেব, আরোগা লাভের এবং সম্তোষই 
স্থেব মধো শ্রেষ্ঠ । অনুশংসতা শ্রেষ্ঠ ধন্ধ, 
বৈদিক ধম্মই সতত ফলপ্রদ, মনকে সংযত 
করিলে শোক দ্ূব হয় এবং সাধুর সহিত 
সন্ধি বদ্ধ হইলে আর তাহা ভঙ্গ হয় না। 
অভিমান তাগেপ্র্রিয়, ক্রোধ ত্যাগে শোক 
নাশ, কামনা তাগে অর্থ লাভ এবং লোভ 
তাগে স্থ প্রঃণ্তি হয়। ধশ্বের জন্য ত্রঙ্দণকে, 
যশের জন্য নট ও নর্ককে, ভরণের জন্য 
ভন্্যকে এবং ভয়ের জন্য নৃপতিকে দান 
করে। মানবগণ অজ্ঞানে আবৃত ও তমে। 
ঘ্বার। অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রকে 
ত্যাগ করে এবং সঙ্গদোষে স্বর্গ গমনে 
অক্ষম হয়। দরিদ্র পুরুষ, অরাজক রাজ্য, 
শ্রোত্রিষ শূন্য শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণা শুন্য যজ্ঞ 
মুতবৎ। স|ধু সমূহ দিক, গগনমণ্ডল জল, 
ধেন্থুই অন, প্রার্থনাই বিষ এবং বিপ্রই শ্রাদ্ধের 


সময়। নশ্বধশ্মে অন্থগমনই তমা, মনো- 
নিগ্রহই দম, ছন্বসহিষুঃতাই ক্ষমা এবং 
অকার্ধো বিরতিকেই লঙ্জ। কছে। তত্বার্থ 


বোধকেই জ্ঞান, মনের প্রশান্ত ভাঁবকেই শম, 
সাধারণের শুখেচ্ছাকেই দয়! এবং সহিষ্ঃত।- 
কেই আর্জব কহে। 

ধম্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুঙ্জয় শক্র কে? 
কোন্‌ ব্যাধিকে অনস্ত বলা যায় এবং কে 
কে সাধু, কেই বা অসাধু? মাক, মান, 
আলন্য, শোক, স্ষ্য, ধৈর্য, মান ও দানের 
লক্ষণ কি? কাহাকে পগ্িত, কাহ্াকে 
নাস্তিক, কাহাকে মুর্খ, কাহাকে কাম, কাহ্থাকে 
মৎ্সর, কাছাকে অহৃষ্কার, কাহাকে দত, 
কাহাকে দৈবা এবং কাহাকে পৈশুন্য কছে? 
পরম্পর বিরোধী দর্$ অর্থ ও কামের কি 
জূগে একন্র সমাবেশ হয় গ কান কম্মফলে 


অক্ষয় নরকে গতি হইয়া থাকে? কুল, 
বত, ও শ্রুতি ইহার মধ্য কোন্টী ত্রান্- 
ণত্কেব ছেতু ? 

যুধিট্টির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জয় রিপু, লোভ 
ঘনস্ত রোগ, সকলের হিতকারীই লাধু এব' 
নির্দয় বাক্তি অসাধু বলিয়া গণা। ধর্ততত্বের 
অনভিজ্ঞত] মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধর্শের 
অনুষ্ঠানই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক 
বলিয়া! গণা। শ্ধন্মের স্থিরতাকে স্তর, 
ইন্ডিয় দমনকে ধৈর্যা, মনোমালিন্যদূরকে 
শান এবং জীবগণের রক্ষাকে দান কছে। 
ধর্মজ্ঞকে পণ্ডিত, মুর্খকে নাঙ্সিক, নান্তিককে 
মূর্খ সংসারহেতুকে কাম এবং জাদয়ের 
সম্ভতাপকেই মত্সর বল] যাঁষ। অজ্ঞানই 
অহঙ্কার, ধর্শধ্বজের উন্নমন দত্ত, দানের ফল 
দৈব্য এবং পরের উপর দোব:পণই পৈগুন্য। 
ধন্ম ও ভার্ষা পরস্পর বশবততী হইলে ধম্ম, 
অর্থ ও কাম ইহাদের একত্র সমাবেশ হয। 
যে বেদ, ধরন্মশাহ) ব্রাদণ, দেব] ও 
পৈতৃক ধন্মকে মিথ্যা বলিয়। গ্রতিপাদন 
করে, যে দ্বান করিবার জনা ব্রাঙ্গণকে 
আহবান করিয়া (শেষে প্রতাখান কৰে 
তাহারই অক্ষয় নরকে বাস হয। কুল, 
শাধ্যায় ও আরতি ইঙ্গাতে ত্রাঙ্ষণত হয না; 
একম।ত্র বৃতই ব্রান্ষণত্তবের কারণ। 

ধর্ম জিজ্ঞানা করিলেন, প্রিয়বচনে, বিবে 
চন। নহুকারে কার্ধা করিলে, বহু মিত্র হইলে 
এবং ধম্মে অনুরক্ত থাকিলে কিকি লাভ হয়? 

যুধিঠির কহিলেন, প্রিয়ভাষী বাক্তি সক- 
লের প্রিয় হয়; বিবেচনা মহকারে কার্য্য 
করিলে জয়লাভ করা যায়; বহুমিত্র থাকিলে 
ল্ুথে বাসকর। যাইতে পারে আব ধশ্মান্গ- 
রস্ত বাত্তি সদগতি প্রাপ্ত হয। 


ঘক্ষ কছিলেন, তুমি আমার নকল প্রশ্নে 
রই উত্তর প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ 
কাঙহ্াকে বলে ও সর্বাপেক্ষ' ধনী কে, 
বল। 

যুধিষ্ঠির কিলেন, পুণাকন্ব বশে মনধুষোর 
নাম স্বর্গ স্পর্শ পূর্বক ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। 
যাবৎ সেই নাম বিচ্যমান থাকে, তাবৎ গ্াঁহাকে 
পুরুষ বলাযায়ু। কি মুখ, কি দুঃখ, কি প্রিষ, 
কি অপধ্ঠিয সকল বিষযে যে সমান জ্ঞান করে, 
তিনিই সর্বাপেক্ষা ধনী। 

যক্ষরূপী ধন্ম এইরূপে সকল প্রশ্নের যথা- 
যথ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া! পরম প্রীতিলাভ করি- 
লেন এবং কহিলেন, হে রাজন! তোমার 
ইচ্ছান্্ধারে তোমার জাতিগথের মধ্যে একজন 
মাত্র জীবিত ইইবে? 


টী( ২৯) পু ১৮৩-যক্ষরূপী ধর্ম ঝলি- 
লেন, হে মহারাজ! এই মহাঁবল বুকোদর 
তোমার একমাত্র প্রীতিপান্ত; অর্জভুনও তোমা- 
দিগের একমাত্র অবলম্বন স্থল । অতএব ইহা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি বিমাতৃপুত্র নকু- 
লের জীবন প্রার্থন। করিতেছ কেন? যাহার 
ভরে শসাগরা মেদিনী বিকম্পিতা হয়, যিনি 
দশ সহ মত্ত মাতক্ষের বল ধারণ করেন, 
'মই তীমমেনে জীবিত করিতে তোমার বামনা 
হইতেছে নাকেন? ক্িআশ্চর্যা! কি শ্বর্গে, 
কি মত্তে,কি পাতালে সর্বত্রই যাহ'র বাহুবলের 
ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই বীর- 
বর ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া নকুলের জীবন 
প্রার্থনা করিতেছ কেন? এইরূপে ধন্ব নানা- 
রূপ ছলনা করিয়া অবশেষে ধকলকেই জীবিত 
করিয়া দিলেন। 


বনপর্ষের টাক সম্পূর্ণ 


ভারত -রত। 


অর্থাৎ, 


সটান সচিভঃ স্ুসংস্কত, সম্পূর্ণ 


অফ্টাদশপর্বমহাভারত। 





মহর্ষি কঞষ্চদ্ৈপায়ন বেদব্যাস-প্রনীত 
মূল সংস্কৃত হইতে 
নু্দীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্তৃক 
সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত | 


বিরাটপর্থ । 


নুতন সংক্কষবণ ॥ 


সনাতন হিন্দুধন্মোঁৎসাহী 
মহাত্মা আযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের 
উৎসাহে উদে)াগে ও অর্থ সাহাষ্ে 
দে এগু ত্রাদাস কর্তৃক প্রকাশিত । 


হিন্দুপ্রেস। 
৬১ নং আহীরীটোলা স্াট - কলিকাতা 


ভ্রীমহেন্দ্রনাথ দে ছারা মুদ্রিত। 
১২৯৬ । 


বিরাটপর্দের সূচীপত্র । 


৬ ৯ ৯ পি কি সি, ৯ সি সপ সি রর 


বিষয় পৃষ্ঠা ) বিষয় পৃষ্ঠা | 
ব্যাস-বর্ণন ৩ অর্জুনের রণসজ্জ] ৪২ 
পঞ্চ পাগুবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণ। এ ছূর্যেযাধনের বক্ত তা ৪৪ 
পঞ্চ পাগুবের বিরাট-সভায় প্রবেশ ৭ কর্ণের আত্মশ্লাঘা এ 
বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বিরাটরাণীর  কৃপাচার্ষের ৰক্ত তা ৪৫ 
সহিত কথোপকথন ৯ অশ্বখাম। কর্তৃক' কর্ণের ভৎ্ন। এ 
জ্ৌপদীর রূপ-বর্ণন এ ড্রোণের সহিত কর্ণের বাগ্বিতগ! ও তীম্ম 
দ্রৌপদীর সহিত স্মুদেষ্চখার কথোপকথন ১০ কর্তৃক সাত্বনা ৪৬ 
শহ্কব যাতা। ও ভীমের মলযুন্ধ ১১ অর্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন 
(্রীপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মোচন ৪৭ 
মিলন বাঞ্া। ১২ অর্জ্ছুন কর্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের 
ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক-বধেব পরিচয় প্রদান ৫০ 
মন্ত্রণ। ১৬ অঞ্ুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন & 
কীঢক-বধ ১৮ সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন ৫৩ 
কীঠচকের শবদাঁহে তাহাঁর উনশত ভ্র।তার অর্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও 
মৃতা ও দাহ * ও পলায়ন রি 
.দীপদদীকে দেখিয় পুরজনের ভয় ২১ দ্রোণাচার্ষেযর যুদ্ধ ও পরাভব $ঁ 
পাগুবান্েণার্থ দুর্ষোধনের চর প্রেরণ ২২ অশ্বথামার যুদ্ধ ৫৬ 
.গাশ্রহার্থে স্শম্ম। রাজার যাত্রা ২৫ কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ ও পলায়ন এ 
উম কতক স্ুশন্ম'র পর।জয € বিবাটের ভীম্ষের যুদ্ধ ও পলায়ন ৫৮ 
বন্ধন মুক্তি ২৭ দুর্য্যোধনের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও কুরু- 
উন্তর :গাগ্রতে নুর্ুমৈনোব গমন এ সৈনোর মোহ ৬০ 
গোতরণ ২৮ রণভৃমে চামুণ্ডার আগমন ৬১ 
কুরুমৈন্যেব সহিত যুদ্ধে উত্তবের গমন ৩১ ছুর্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুকসৈনেোর 
নন্জ্রুনব প্রতি কৌরবদিগের অহ্থ্মান ৩২ নান! ছুরবস্থা ৬২ 
উত্তরেব শুয় ও অর্ভুন কর্তৃক আশ্বঃন ৩৩ শমীবৃক্ষতলে অঙ্জুনের পূর্ব বেশ ধাবণ ৬৪ 
কৌব্বগণেব অর্জভ্বন-বিষমক পরস্পর তর্ক ৩৪ বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও ুধিষ্টিরের 
তওচুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে সহিত পাশাক্তীড়! এ 
গমন ও উত্তরের অস্ত্র-বিষয়ে প্রশ্ন ৩৫ বিরাট রাজার নিকট উত্তর গোত্রের ঘুদ্ধ 
অর্ড্ু(নর দশ নামের কারণ ও গাম্ধারী সহ বিবরণে উত্তরের কল্লিত বচন ৬৭ 
কুস্তীব শিবপুজ1 লইয়া বিঝকোধ ৩৭ বিরাটের সিংহাসনে যুধিচির বাজ হওন, 
দমর্গুনের বীভৎ্স্ু নামের পিববণ ৩৯ অজ্ঞাতবাস-মোচন ও বির!টেব মহিত 
আন্মণ-মাহাত্মা ৪০ পরিচয় রী 
'নভ্দুনের ক্লীবন্তেব বিবরণ ৪১ উত্তরার ষছিত অভিমন্থার বিবাহ ৭১ 


বিবাটপর্বের হচীপত্র সম্পূর্ণ । 


রা টান এ 
পু রা রা রঃ 1 ঠা রা ০ 8 এ 


ঠা সি এটি নর 


শে 


মত 


৯৮১৭ 
81০ 


আু 





ট্রুসৈন্য দ্ুষ্টে উত্তরের-ভয় ও অর্জন কর্তৃক আশ্বাস | 


ব্যস্ত হয়ে রাজস্মুত জভ্জুনেরে বলে। 
০কমনে চালাহ রথ কোথায় আনিলে? 

্ ৬ % রং 
কহ বৃহননলে ! কিবা তব মনে আসে। 
তবু রথ রাশিয়াছ কেমন সাহসে? 





ভারত-রতু। 


বিরাটপর্থ। 


মে 


“নাবায়ণং নমস্কৃত্য নরধৈ'ব নরোতমং। 


দেবীং লরদ্বতীং ব্যাসং ততে। জয়মুদীরয়েৎ |" 


ব্যাস-বর্ণন। 


| বন্দ মহামুনি ব্যান তপস্থিতিলক | 

মহামুনি পরাঁশর ধাহাঁর জনক || 
বেদশান্্র-পরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর । 
নীনপদ্ম অভ! জিনি কোমল শরীর || 
কনকাভ জটাভার শিরে শোভা করে। 
প্রচণ্ড শরীর পরিধান বাঘান্বরে | 
নয়ন যুগল দীপ্ত উজ্জল মিহির 
পদযুগে কত মণি শোঁভে নথশির || 
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাঁণ। 
যাহার কমলমুখে হয়েছে নির্মাণ | 
শকৃষের লীন! আর বেদ চারি খান 
থক যজু সাম আর অথব্ৰ বিধান | 
মত্ম্যদন্ধাগর্ভে যার বীপেতে উত্পত্তি। 

“আাল্যকাঁলাবধি যাঁর তপস্া সম্পত্তি || 
প্রণতি করিয়! তীর চরণপন্কজে | 
পরম আনন্দে কাশীদাস সদ! তজে || 
বেদ রামায়ণ আর পুরাণ ভারতে | 
লিখিতে ষতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে || 
সর্ধশান্ত্র বিচারিয়া বুঝ। পুন$পুনঃ | 
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ | 


পঞ্চ পাগুবের অজ্ঞাতবাসের 
মন্তরণা। 

জন্মেজয় বলে কহ শুনি পোঁধন। 
দুর্ষেযাধন-ভয়ে পুর্বে পিতামহগণ || 
বিরাটনগর-মধ্যে রহিল অজ্ঞাঁতে | 
বসরেক অতিপাঁতি হ'ল ন্োনমতে || 

কহেন বৈশল্পাঁয়ন শুন মহারাজ । 
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ || 
পঞ্চ ভাই পাওবের। পাঞ্চালী সহিত | 
বনু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত || 
বলেন সবার প্রতি ধর্মের তনয়। 
সবে জান পুর্বে যাহা হইল নির্ণয় || 
দ্বাদশ বণ্সর অস্তে অজ্ঞাত বৎসর | 
অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ মহোদর || 
বরষ মধ্যেতে যদি প্রকাঁশিত হঃব। 
পুনশ্চ ছাদশ বর্ষ বনবাসে যাব || 
বিচারিয়া কহ ভাঁই ইহার বিধান | 
অজ্ঞাত থাকিব এক বর্ষ কোন স্থান || 
সেই দ্রিন হবে কাঁলি অজ্ঞাত প্রভাত | 
বিচারিয়। যুক্তি কহ আমার সাক্ষাত || 
এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া | 
তোমা আঁর পার্থবীর়ে উপেক্ষা করিয়া | 


৪ ভাঁরত-্রত্ব 


মোর আগে কে যুঝিবে পৃথিবীর মাক | 
হেন জন চক্ষে নাহি দেখি মহারাজ || 
মৃত্যুসম বনে ছুঃখ দ্বাদশ বৎসর | 
তোঁমার নিয়মে বঞ্চিলাম নৃপবর || 
পাঁগবের পতি তুমি পাগুবের গতি | 
তুমি যেই পথে যাঁবে সরে সেই পথি || 
কহিলেন ধর্মরাঁজ দ্বিজগণ প্রতি | 

সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি || 
অজ্ঞাত থাকিব এক বরষ লুরুয়ে | 
ততদিন যথা স্থাঁনে সবে রহ গিয়ে || 
মেলনি করিয়! দ্বিজগণে নৃপমণি | 
পড়িলেন মৃচ্ছ্যাপন্ন হইয়। ধরণী || 
বিধাত| করিল মোঁরে এমত কুদিন | 
মৃত্যু সম নির্বধাহিব ব্রাহ্মণ বিহীন | 
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ.আঁর | 
রাঁজাঁরে বুঝাঁন সবে বিবিধ প্রকাঁর || 
বিপদ কাঁলেতে রাজা অধৈর্ধ্য না হবে| 
ধীর হলে শন্রগণে বিজয় করিবে || 

বড় বড় ধাজগণ বিপদে পড়িয়া! | 
প্রনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া || 
অসুরের ভয়ে ইন্ত্র রহেন লুকায়ে 
বলিরে ছলিল হরি বামন হইয়ে || 
প্রক্কার করিয়! ইন্দ্র অস্থুরে মাঁরিল | 
কান্ঠমধ্যে থাকি অগ্নি খাওব দহিল | 
তৃমিহ এখন রাজা বুঝ কাঁলগতি। 
ধৈর্ধ্যধরে পুনরপি শান বন্গুমতী || 

এত বলি শান্ত করি তৃষ্লি রাঁজাঁয়। 
আশীর্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায় || 
তবে ধর্শরাজ সব ভ্রাতৃগণ লয়ে । 

এক ক্রোশ দুরে যান সে বন ছাড়িয়ে || 
জিজ্ঞাসেন ধর্মরাজ ভ্রাড়গণ প্রতি | 
কোথায় অজ্ঞাতবপে করিবে বসতি || 
রম্যদেশ দেখি লবে রব গুপ্তবেশে | 
এক স্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে || 
এত শুনি সবিনয়ে কহে ধনগ্রীয়। 

ধর্পের বরেতে রাজা নাহি কোন ভয় | 


অজ্ঞাত রহিব সবে কে পাঁবে নির্ণয় | 
দেশ নাম কহি রাজ! যথা মনে লয় || 
পাঁঞ্চাল বিদর্ভ মস্ত বাহলীক যে শান্থ। 
মগধ কলিঙ্র শুরসেন কাশীমলল || (১) 
এই সব দেশ তব যথা লয় মনে । 
অজ্ঞাতে বঞ্চিব তথা ভাই পঞ্চ জনে || 
রাঁজ! বলে মত্স্যদেশে বিরাট নৃপতি | 
সত্যশীল শান্ত ধর্মশীল মহামতি || 
তথায় বঞ্চিতে মন হতেছে আমার | 
তোম। সবাকাঁর চিত্তে কি হয় বিচার || 
সবারে দেখিব সবে থাকিব গুণ্তেতে। 
অন্য জন কেহ যেন ন! পারে লক্ষিতে ॥ 
রকোদর কহে তবে চাহিয়। রাঁজাঁয় | 
কহ কোন বেশে রাজা বঞ্চিবে তথায় || 
নিন্দিত নহিবে বর্ম নহে কোন রেশ । 
ব্চারিয়া নরপতি কহ উপদেশ || 

ইহ! সম ছুঃখ আঁর নাঁহিক রাজন | 
রাঁজ। হয়ে পরবশ পরের সেবন || 
মহাপাঁপে ছুঃখ যথা পায় পাপিগণ | 
কোন কর্নো নির্বাহছিবে বলহ রাজন || 
রাজা বলে কহি আমি বঞ্চব যেমতে। 
ন্যায়কর্তা হব আমি বিরাটসভাতে || 
বলাইব কন্ক নাম পাশায় পণ্ডিত | 
বেন্মচর্য্য ধর্মশান্্ জানি সর্ধনীত || 

মণি রত্ব যত আছে জানি তার মূল্য 
যুধিষ্ঠিরের নুছদ ছিনু প্রাণ তুল্য || 
কহিয়া শাস্ব্ের কথা তুষিব রাজারে | 

এ পে বঞ্চিব ভাঁই বিরাট নগরে || 
ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম নরনাথ । 

কহ ভাঁই কোন বেশে বঞ্চিবে অজ্ঞাত | 
পদ্দ পুষ্পহেতু গন্ধমাঁদন পর্ধতে | 
নীরাক্ষসা হঠলদ্ষিতি তোমার ক্রোধেতে | 
হিড়িঘক বক জটাস্তুর কিম্দীরাদি | 
নিন্কণ্টক কৈলে মারি সাগর অবধি | 
কিকপে বঞ্চিবে (ভাই বিরাট নগরে । 
এত শুনি কহে ভীম ধর্মের গোচরে || 


৮. 


বলব নামেতে আমি হ*ব সপকার | 
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার || 
পরিচয় দিয়া তেজ দেখাব রাজনে । 
মললযুদ্ধে হাঁরাঁইব যত মল্লগণে || 

বুধ ব্যাঘ্ সিংহ মেষ মহিষ কুঞ্জুর | 
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর || 
যুধিষ্ঠির-গৃহে পুর্বে ছিনু স্থুপকার | 
কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার | 
এত বলি পরিচয় দিব বিরাঁটেরে। 
শুনিয়া সন্তষ্ট চিত্ত রাঁজ। যুধিষ্ঠিরে || 
অজ্ছনে চাহিয়া বলিলেন নৃপবর | 

কহ ভাই কিবা কপে বঞ্চিবে বখসর || 
অগ্নিরে নীরোগী কৈলে জিনি পুরদ্দর | 
জিনিলে বাহুর বলে ধর! একেশ্বর || 
দেব মধ্যে ইন্দ্র যথা দানবেতে বলি। 
ত্রিভূবনে পুজ্য যথা রুদ্রেতে কপালী || 
আদিত্যেতে বিষণ যথা স্থির মেরুবত | 
গ্রহমধ্যে চন্দ্র থা গজে এরাবত || 
খবিমধ্যে শুদ্ধ যথ। শুবদেব মুনি । 
আয়ুধেতে বজ যথ। শন্দে কাদস্থিনী || 
তাঁদ্ুশ পাঁগডবমধ্যে অর্জন প্রধান | 
পরাক্রমে তৃৃল্য বাঁনুদেবের সমান || 
ত্রিভুবনে বিভ্তীরিত যাঁর ৰূপ গুণ! 

কি মতে লুকাঁবে ভাই এমত অর্জুন || 
ছুই হস্তে ধনুগ্ড ণ-ঘর্ষণের চিহ্ন । 
কিমতে লুকাঁবে ভাই সব্যসাচী ভিন্ন || 
অর্জজন বলেন দেব আছয়ে উপায় | 
নপুংসকবেশে আমি আচ্ছাদিব কাঁয় | ৃ 
ছুই হস্ত আচ্ছাদিব শহ্ম-আচ্ছাঁদনে | 
মস্তকে ধরিব বেণী কুগডস শ্রবণে || 
রাঁজা জিজ্ঞীসিলে দিব এই পরিচয় । 
পুর্বেতে ছিলাম আমি পাগুব-আলয় || 
রাজপত়ী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্তুক। 
নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আঁমি জাতি নপুংসক | 
*শখাইতে পারি আমি অন্তঃপুর-বাল! | 
এই বৃত্তি জানি আমি নাম বৃহমলা || 


নকুলে ডাকিয়। জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় । 
কহ ভাই লুকাইবে কিমত উপায় | 
তুঃখক্লেশ নাহি জাঁন অতি সুকুমণর | 
বালকের প্রায় ভাই পালিত আমার || 
ত্রেলোক্য জিনিয়া কপ পরম সুন্দর | 
ভ্রাতৃগণ প্রাণ তুল্য গুণের সাগর || 
নকুল বলিল দেব কর অবধান | 

এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান || 
অশ্ববৈদ্ নাহি কেহ আমার সমান | 
অশ্বের চিকিৎসা জানি এঅন্থিক আখ্যান || 
কড়িরালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে । 
কোনকালে তাঁর ছুষ্টভাব নাহি থাকে || 
এইবপে গুপ্ত করি আপনার কাঁয় 
বসরেক মহারাজ বঞ্চিব তথায় || 
তবে জিজ্ঞাসেন রাজ সহদেব প্রতি | 
বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ বুদ্ধে বৃহস্পতি || 
জননী কুন্তীর সদা অতি প্রিয়তর | 
কিমতে বঞ্চিবে ভাই অজ্ঞাত বৎসর || 
সহদেব কহে তবে শুন নৃপবর | 

বিরাট রাজার গবী আছে বনুতর || 
গোধন রক্ষক হ'ব জাতি যে গোয়াল । 
মত্হ্যদেশে বলাইব নাম তন্ত্রিপাল || 
দ্রোপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর | 
কিমতে বঞ্চবে কষা অজ্ঞাত বৎসর || 
রাঁজকন্যা রাজপত্বী ছুঃখিনী আজন্ম । 
কিছু নাহি জাঁনে কৃষ্ণ স্রীলোকের কর্ম | 
পুষ্পমাল্য আভরণ ভার নাহি সয়। 
কিবপে অধীন! হয়ে রবে পরালয় | 
প্রাণাধিক প্রিয়তর দেখি অনুক্ষণে | 
পর-আঁজ্ঞা বহনেতে বঞ্চিবে কেমনে || 
ক্লষা বলে তাপ রাজা না করিহ মনে | 
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাঁটভবনে || 
তোঁম! সবাকাঁর মনে নাহি হবে হুঃখ | 
সদাই দেখিব সবে সবাকার মুখ ॥ 
বিরাট রাজার রাণী সুদেক।া নামতে | 
তার স্থানে বসরেক বঞ্চিব অজ্ঞীতে | 


তারে কব সৈরিম্কীর কর্ম আমি জানি 
শুনিয়া! অবশ্ব মোরে রাঁখিবেন রাণী || 
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত ধর্ধের নন্দন | 
অগিহৌত্র ধৌম্য-হস্তে করেন অর্পণ | 
আছিল ষতেক দাঁস দাঁসী ভ্রৌপদীর। 
পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিত্ঠির | 
ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথি । 

রথ লয়ে সৰে চলি যাঁও দ্বারবতী || 
পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবে সবারে | 
না! জানি কোর্ধায় গেল পঞ্চ সহোদরে || 
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাননে | 
আম! সব! ছাড়ি কোথা পশিল নির্জনে || 
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ | 
অজ্ঞাত সময়ে হ'তে পারে নানা ক্লেশ || 
যদি অপমান করে তাঁহ! স্ঘরিৰে | 
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে || 
ক্ষভ্রমধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে । 
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে || 
গুপ্তভাবে গুপগ্তবেশে থাক ভালমতে | 
রাজসেব। করি সদ! রবে রাজ-নীতে || 
ক্ষুধা তৃষ) তেয়াগিবে আলম্ত শয়ন | 
বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাঁচন || 
রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে ন। রবে | 
তার বাঁম পার্খেকিম্বা দক্ষিণে থাকিবে | 
কোন কার্ধ/ হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে | 
আপনর প্রাণপণে করিবে সত্বরে | 
অন্তঃপুর-নারীসহ না কহিবে কথা । 


মিথ্যা বাক্য রাঁজারে না কহিবে সর্বথা || 


হরষেতে মত্ত নাহি হবে কদাচন। 

রাজ! সনে না কহিবে রহস্ত বচন || 
সন্নিকটে না থাকিয়া তন্তরে থাকিবে । 
লাভালাভ ন৷ বিচাঁরি আজ্ঞায় করিবে || 
ভাত বন্ধু পুভ্ে নাহি নৃপতির প্রীত] 
সেই গে আপন কর্ম করে মনোনীত || 
আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে | 
কাল কাটি পুনরপি আমিও কুশলে 11 


এত শুনি উঠি তবে ভাই পঞ্চজন। 
প্রদক্ষিণ করি ধোৌম্যে চলেন তখন || 
কাম্য-বন ছাড়ি যান যমুনার পার | 
বামেতে শান্বের দেশ দক্ষিণে পার্চাল || 
শুরসেন রাঁজ্যমধ্যে করিয়। প্রবেশ । 
পদত্রজে চলি যান বিরাঁটের দেশ || 
মত্হ্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন | 
শ্রমযুক্ত। হয়ে কৃষ্ত বলেন বঢন || 
চলিবাঁর শক্তি আর নাহিক নৃপতি। 
আজি নিশি এই ঠাঁই করহ বসতি || 
নিকটে না দেখি দুরে বিরাঁটনগর |! 
কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নৃপবর || 
নৃপতি বলেন কালি হইব অজ্ঞাত! 
অনর্থ ঘটিবে হ*লে লৌকেতে বিদিত || 
পার্থে ডাঁকি আজ্ঞা দেন ধর্মের তনয় | 
দ্রৌপদীরে ক্ষন্ধে করি লহ ধনগ্ীঁয় || 
আজ্ঞামাত্র ধনগ্য় করিলেন ক্কন্থে। 
এরাবিত-ক্ষন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে || 
নগর বিরাট আছে অতি অপ্প দুর । 
হেনকালে বলিলেন ধর্মের ঠাকুর || 
মশক্্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ | 
দুষ্টিমাত্রে সর্বালোঁক চিনিবে বিশেষ || 
বাল বৃদ্ধ যুব জাঁনে গাণ্ডীব বিখ্যাত | 
হেন স্থীনে রাখ যেন লোকে শহেজ্ঞাত | 
অর্জন বলেন এই দেখ শমীদ্রম | 
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশিছে ব্যোঁম || 
আরোহিতে ন৷ পারিবে অন্ত কোনজন | 
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন|| 
অর্জনের বাক্য রাঁজা করিয়া স্বীকার । 
কহিলেন রাখ যেন ন। হয় প্রচার || 
তবেত গান্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ । 

গদা শঙ্ঘ আদি যত তন্ত্রপুর্ণ তুণ || 

বমন আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া | 


 বাখিলেন উচ্চতর শাখাঁতে বাদ্ধিয়া || 


নিকটে তাহার ছিল, যত গোপগণ | 
সবাকারে পুনওঃপুনঃ বলেন বচন || 


পথেতে আসিতে বৃদ্ধ। জননী মরিল। 
অগ্নির-সংযোগে বৃক্ষে স্থাপিত হইল | 
কুলক্রমাগত মম আছে এই পথ | 
কিবা অগ্মি দহি কিবা! করি এই মত || 
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন। 
জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুপ্তে রাখিলেন || 


পঞ্চপাগুবের বিরাট-সভারঠী গ্রবেশ। 

কাখেতে দেবন মণি মাঁণিকের সাজ | 
সভামাঝে প্রথমতঃ যান ধর্মরাঁজ || 
যধিষ্টির-বূপ দেখি মুগ্ধ মত্স্তপতি | 
সভাজন প্রতি চাহি কহে শীম্বগতি || 
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকাঁর। 
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর || 
ইন্দ্র চন্দ্র মূর্ধ্য সম গ্রভ! কলেবর। 
এরাবত সম গতি পরম ত্রন্দর | 
কাঞ্চন পর্বত যেন ভূমে শোভা পায় | 
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥ 
ফ্ল্রিয়-লক্ষণ সব্ব ব্রাহ্মণের নয় | 
রাজচক্রবর্তী প্রায় সর্ধভেজোময় || 
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে এথা | 
ক্র হোক ছ্বিজ হোক করিব সর্বথা || 
এত বিচারিতে উপনীত ধর্মারাঁজ | 
কল্যাণ করিয়া দাগ্ডাইল মভামাৰ || 
নমস্কার করি মৎ্স্তপতি মৃ্ুভাষে। 
বনয়পুর্বক ধর্মারাঁজাকে জিজ্ঞাসে || 
কেতুমি কোথায় বাস এলে কোথা হতে। 
কোন কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে || 
যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান | 
রা পুর গৃহ দও ছত্র আর যাঁন ॥| 
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয় | 
যাহা মাগ তাহ! দিব করেছি নিশ্চয় || 
এত শুনি কাহিছেন ধর্ম-অধিকারী | 
বৈরাগ্য আমার গৌত্র কম্ক নাম ধরি || 
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছলিনু আমি সখা | 
কিছু ভে নাহি ছিল যেন আত্মা, এক || 


তার সম লোক আমি চাহিয়! বেড়াই ॥ 
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ | 
এথা আদসিলাম রাজ! শুঘি তব গুণ || 
এত শুনি মৎস্যরাঁজ বলেন হরিবে 1 
সদাই আমার বাগ! এমত্‌ পুরুষে ||" 
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু 
রাজ্য ধর্ম তব করে সকল অর্পন ॥ 
আমার সদ্বশ হয়ে থাকহ সভায়। 
সেবিবেক যত মন্ত্রী সদ? তব পায় || 
এত শুনি বলিলেন খধর্শের নন্দন | 
কিছু দ্রব্য মম কভু নাহি প্রয়োজন | 
হবিন্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে | 
কেহ যদি মাগ্ে তবে লব তোমা হঃতে | 
হেনমতে সেই স্থানে রহে যুধিষ্ঠির | 
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর | 
হাঁতেতে করিয়৷ চাটু মুগপতিগতি | 
হেমন্ত পর্বত প্রায় কিবা যথপতি || 
সভাতে প্রবেশে যেন বালনূর্ষেযাঁদয় | 
দেখি বিরাটের মনে হইল বিন্ময় || 
রাঁজার সভাতে উপনীত বৃকোদর | 
জয় হোক বলি বার তুলে ছুই কর || 
চতুর্বরণ-শ্রেন্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ | 
গুর-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন | 
মম সম রন্ধনেতে নাহি স্ুপকার | 
মল্গযুদ্ধাত্যাস কিছু আঁছয়ে আমার || 
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন । 
সুপকার তোমারে না লাগে মম মন || 
কুবের ভাঁক্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি | 
সর্ববক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি || 
সুপকার-যোগ্য তুমি নহ কদীচন। 
এত শুনি বুকোঁদর বলেন বচন || 
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু স্থপকার | 
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥ 
দিংহ ব্যাঘ বষ আর মহিষ বারণ। 
যাহা সহ'যুঝাইবে দিব জামি রণ || 


মল্লযুদ্ধে আম! সম নাহিক মানুষে | 
আমারে পুষিল রাজ। কৌভূকবিশেষে | 
বলব আমার নাঁম থু+ল ধর্মরখজ | 
তাহার অভাবে ত্রমি পুথিবীর মাঝ || 
বিরাট কহিল ইথে নাহিক সংশয় | 
তোমার এ সব কথা কিছু চিত্র নয় || 
পৃথিবী শাসিতে যোগ্য হইতেছ তুমি | 
যে কামনা কর তৃমি দিব তাহ! আমি || 
আমার আলয়ে যত আছে স্ুুপকার | 
সবার উপরে তব হবে অধিকার || 

এত বলি পাকগৃহে ভীমে পাঠাইল। 
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল || 
তবে কতক্ষণে আমিলেন ধনগ্ীয় | 
স্ত্রীবেশ কুণডল শঙ্ত করেতে শোভয় || 
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃর্ঠোপরে | 
ভূমিকম্প যেন মত্ত গজপদভরে | 

দুরে দেখি সভাসদে কহে মত্স্যপতি | 
এই যে আসিছে যুব! ছদ্ম নারীজাতি || 
ইহশরে কখন কেহ দেখেছ কি আর। 
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার | 

ইহা দেখি অসন্ভব হয়েছে সবাকে | 
কেব! এ বুঝহ শীঘ্ আসিছে হেথাঁকে || 
অর্জন বলেন আমি হুই যে নর্তুক। 
যেই হেতু বন্ুকখীল আমি নপুংসক | 
নৃত্যর্গীতে মম সম নাহিক ভুবনে | 
শিক্ষাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে || 
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন। 

এ কর্মের যোগ্য তুমি নহ কদাঁচন || 
এই যে স্ত্রীবেশ তুমি ভূষিয়াছ গায় । 
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা! নাহি পায় 
ভূতনাথ-অঙ্গে যেন ভম্ম আচ্ছাদিল। 

' দিনকর-তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল.।| 
তোমার এ ভূজতেজ ষে ধনু সহিল। 
সে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল || 
পার্থ কহিলেন রাজ ধর্খের নন্দন | 
তার তার্ষযা ভ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন | 


শত্রু রাজ্য নিল তারা প্রবেশিল বন। 
এই হেতু তব রাজ্যে আসিনু রার্জন || 
আমি নপুংসক রাজ নাম বৃহন্নলা? 
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা || 
রাজা বলে বৃহন্নলা রহ মম ঘরে | 

সর্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে || 
ধন জন পুজ দারা রাখ এই পুর। 
পুত্রতুল্য তুর্ি এই রাজ্যের ঠাকুর | 
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে। 
নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে ॥ 
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল | ! 
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল || 
নকুল ক্ষণেক পরে করে আগমন । 

দ্ররে থাকি মুহ্ুমুছ্ দেখেন রাজন || 
মেঘ হতে মুক্ত যেন হন শশধর । 
সৃতবেশ তরঙ্গ প্রবোৌধবাড়ি কর || 

ছুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ | 
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত্ বারণ || 
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজসভাতলে | 
কোঁমল মধুর ভাবে নৃপতিরে বলে || 
অশ্ব-চিকিতসক নাম গ্রন্থিক আমার। 
জীবিকার্ধে আসিলাম আপন আগার || 
রাজা! বলে এলে তুমি কোন দেশ হতে। 
দেবপুন্ত্র প্রায় তোমা লয় মোর চিতে || 
নকুল বলিল কুরু ধর্মের নন্দন | 

লক্ষ লক্ষ অশ্ব তার না যায় গণন || 

সব অশ্ব পালিবায়ে মোরে নিযোজিল। 
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হল | 
কড়িয়ালি দেই আমি যে ঘোড়ার মুখে । 
কোণনকালে তাঁর ভুষ্টভাঁব নাহি থাকে || 
রাজা বলে মম যত আছে অশ্বগণ। 
সকলি রক্ষার্থ তোম! করিনু অর্পণ || 
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন | 
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন || 

তরুণ অরুণ যথা উঠে পুর্ববভিতে | 
অগ্নিশিখা যেন যজ্ধে দেখি আচম্থিতে || 


গোঁপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ। 
গোপুচ্ছ ছান্দন দড়ি আছয়ে বিশেষ | 
রাজ। সহ সবিম্ময় যত সভাঁজন। 
প্রণাম করিয়া বলে মাড্রীর নন্দন || 
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার নগর | 
গবী রক্ষা হেত মোরে রাখ নরবর || 
অশমাঁর রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে | 
ব্যাঘ্বভয় চোরভয় নাহি কদাচনে || 
বিরাট বলিল ইথে তুমি যোগ্য নহ | 
কে তৃমি কিনাঁম ধর সত্য করি কহ|। 
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্তি | 
নৃদ্ধি পরাত্রমে বুঝি রাঁজচক্রবন্থী || 
রুহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাব । 
খড়নধারী হস্ত তব পদ্মধারী পাশ | 
সহদেব বলে জাঁন পার নন্দন. । 
তাহার যতেক গবী লোকে অগণন || 
করিতাঁম সেই সব গোঁধন পালন | 
মম গুণে প্রীত ছিল পাণুর নন্দন || 
আর এক মহ কর্ম জানি নরনাথ | 
ভনিষ্যৎ ভূত বর্তমান মম জ্ঞাত || 
পুথিবী-ভিতরে নৃপ যত কর্ম হয়! 
গহেতে বদিয়! তাহা জাঁনি মহাশয় || 
ধর্মারাজ-সভাঁতলে ছিন্ন চিরকাল | 
যুধিষ্ঠির মোরে' নাম দিল তন্ত্রিপাল | 
রাজ! বলে যত বল সস্ভুবে তোমারে । 
যেকাম্য তোমার থাকে লহ মোর পুরে || 
যত মম আছে গবী আর রক্ষীগণ | 
তোমারে দিলাম সব করহ পালন || 
এমত কহির! সহদেবে মহামভি | 
পঞ্চ জনে বাঞ্) মত দেন নরপতি || 
মত্স্যদেশে পাণগ্ডবেরা রহেন গোপনে | 
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহত্ৰ কিরণে | 
রহিল অনল যেন ভন্মমধ্যে লুকি | 
কেহ ন1 জাঁনিল সবে অনুক্ষণ দেখি || 
মহাভারতের কথা ভমৃত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 
(২) 


বিরাটসুরে দ্রৌপদীয় প্রবেশ ও 
বিরাট-রাণীর সহিত 
কথোপকথন । 


তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে | 
চতুর্দিকে নরনারী ধায় দেখিবারে।। 
ক্রেশেতে কুশিত মুখ দীর্ঘ-মুক্কেশা । 
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধীর বেশা || 
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসয়ে যত নারীগণ | 
কে ত্মি একাকী ভ্রম কিসের কারণ || 
তোমার পের সীমা বর্ণনে না যায়| 
কিন্নরী অপ্নরী দেবকন্তা! অভিপ্রায় || 
সবারে প্রবোধি কষা বলে এই বাণী | 
সৈরিম্বীর কর্ম করি নরজাতি আমি || 
এমতে বেগ্রিত লোঁকে ভ্রমে দেবী কষা | 
প্রণসাদে থাকিয়া তাহ দেখিল ভুদেষ্] || 
কেকেয় রাজার কন্য। বিরাট-মহিষী | 
রুষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠালেন দাঁসী || 
আদর করিয়! তারে যতেক কামিনী | 
অন্থঃপূরে লয়ে গেল যথা রাঁজরাণী || 
শত শত রাজকন্যা গ্লদেবহা বেশ্রিতা । 
দ্রোপদীরে হেরি সবে হইল লজ্জিত। || 
নাঁকে হস্ত দ্রিয়। সবে করে নিরীক্ষণ । 
স্তন্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন || 
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী । 
দেবকন্য| হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী || 
মহাভারতের কথা সুধা হতে সুধা। 
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধ! | 
কাশরাম দাস করে নতি সাঁধুজনে । 
পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে || 


দ্রোপদীর রূপ-বর্ণন | 


কিবা লক্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়। হৈমবতী, 
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী । 

রোহিণীচন্দ্রেররামাঃরতিসতীতিলোস্তমা, 
কিব! হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী || 


তোমার জঙ্ষেরআভা,ম্লান করিলেকসভা, 
তার! যেন চন্দ্রের উদয়ে | 
তোমার শরীরদেখিঃনিমিষ না! ধরেত্াখি; 
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে || 
শশী নিন্দি মুখপন্প+ কেন করিয়াছ ছদ্ম, 
এ বেশ তোমার নাহি শোভে। 
পেয়ে তব অঙ্গঘ্বাঁণ,ত্যজিয়াকুনুমৌদ্যাঁনঃ 
অলিবৃন্দ ধায় মধূলোভে || 
মুগনেত্র জিনি অক্ষ, কাঁমশর হতে তীক্ষঃ 
বাজিলে মরিবে কামরিপু। 
ক ভব কন্বু জিনি, ওষ্ঠ পন্ধ বিশ্ব গণি, 
পঞ্চশির লিপ্ত তব বপু || 
রক্ত কর কৌকনদঃ রক্ত কোকনদ পদ, 
রক্তযুক্ত অরুণ অধর | 
শুকচঞ্চ, জিনি নাসা কুধার সদৃশ ভাষা, 
সুজযুগ জিনি বিষধর ॥ 
তোমার নিতম্ব কুচেখগগননিবাসী ইচ্ছে, 
মুগপতি জিনি মধাদেশ। 
কিবাপুর্ণ কাদস্থিনীগকিবা চারুচকোরিণী, 
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ।| 
হের দেখ বরাননে*তাঁম। দেখি তরুগণে। 
লশ্বিত হইল শাখা সহ] 
কিদেবী নামিলেতুমি*কিহেতু ভ্রমহ ভূমি, 
ন। ভাগ্িহ সত্য মোরে কহ।। 
তব অঙ্গ যোগ্য পাতিঃমানুবেনা দেখিসতি, 
বিনা দেব দিকপালগণ | 
তব অঙ্গ দরশনে, মোহ গেল নারীগণ্ে 
পুরুষ না জীয়ে কদাচন || 
ভুদেষার বাক্য শুনি,মধুর কৌমলবাণী। 
সবিনয় বলেন পার্ধতী | 
ন] দেবীগন্বব্বীআমি+মাঁনুষী নিবসি ভূমি, 
ফলাহারী সৈরিন্ধীর জাতি ॥ 
রাঁণীদয়া করি মোঁরেঃরাখহ আপনন্বরে, 
সেবা! করি রহিব তোমার | 
ন1 ছেবউচ্ছিষ্টভাত,ন! দিব চরণে হাতি 
এই মাত্র নিয়ম আমার || 


প্রবালমুকুতাপাতি,ভালজানিনিত্যগাথি, 
পুষ্পমাল। জানি যে বিশেষ । 
সিন্দ,র কজ্জল আদি) রত্ব আভরণ বিধি 
বিচিত্র জানি যে কেশবেশ ॥ 
গোবিন্দেরপ্রিয়তমা)মহা দেবী সত্যভামা, 
বনুকাল সেবিলাম তাকে । 
আমারনৈ পুণ্যদেখি,পাগুবেরপ্রিয়া সখী, 
কষ মাগি নিলেন আমাকে || 
রুষণ আমিএক প্রাণঃইথেনা জানিহআঁন। 
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা | 
রাজ্য নিল শক্রগণ, পাগুবের। গেল বন 
তেই আমি আসিলাম হেথা || 
বিরাটপর্ের কথা।বিচিত্র ভারত গাথা, 
সর্বছুঃখ শ্রবণে বিনাশ । 
কমলাকান্তের ুত। সুজনের মনঃপৃতি, 
বিরচিল কাশীরাম দাস || 
দ্রৌপদীর সহিত স্মুদেষ্ণার 
কথোপকথন । 
রাণী বলে শুন সতি তব ৰূপ দেখি | 
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি তাঁখি || 
নুপতি দেখিয়া লৌভ করিবে তোমারে । 
না হবে আমার শক্তি নিবারিতে তারে || 
তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে। 
আমি উদ্ানীন৷ হব তৌোম। রাখি ঘরে। 
আপনার দ্বারে কটা রোপিব আপনে । 
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে || 
এত শুনি কষা তবে বলে সুদেষ্ায় | 
অন্য ছুষ্টা স্ত্রীর সম না ভাব আমায় | 
বিরাট হউন কিম্বা আর অন্য জন। 
পাপচক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন | 
পঞ্চ গন্ধর্বের আমি করি যে সেবন | 
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন || 
থাকুক স্পর্শন যদি দেখে পাপচক্ষে | 
দেবতা হলেও মৃত্যু জেনো তার পক্ষে । 
ছুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগ্রণ। 
না বাচিবে যে আমারে করিবে চাঁলন। 


দয়। করি মোরে যদি রাখ গুণবতী । 
পশ্চাতে জানিবে তুমি আমার প্রকৃতি | 
না লব উচ্ছিষ্ট আর না৷ ছোঁব চরণ । 
পৃরুষের পাশে নাহি পাঠাবে কখন | 
ভুদেষণ বলিল যদি তোমার এ রীতি। 
যথাস্াখে মম পাশে রহ গুণবতিশ|| 
্াদেষাঁর বাঁকা শুনি কৃষণ হৃষ্টমনে | 
রহিলেন মনস্ুখে বিরাটভবনে || 
সেবায় হইল বশ বিরাঁটের রাণী | 
ন্ুশীলে করিল বশ যতেক রমণী | 
বিরাটের মভাঁপতি ধর্মের নন্দন | 
ধর্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন || 
সপুজ্রেতে আনন্দিত মণ্ডস্য-অধিকাঁরী | 
অনুক্ষণ ধন্ম সহ খেলে পাশাসারি | 
পাশায় জিনিয়া ধম্ম অনেক রতন | 
নিভৃতে বাটিয়৷ লন যত ভ্রাভগণ || 
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হলেন রাজন | 
বশ হ'ল যত জন করিল ভোজন || 
মললঘৃদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন | 
অর্পণ করেন ভীমে কনক রতন || 
অর্জনের দেখি নৃত্য গীত বাছ্যরস | 
অন্তঃপুরনারীগণ সবে-হঠল বশ | 
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল | 
নকুলের করম্পীর্শে সবে শান্ত হ'ল || 
গবীগণ বৃদ্ধি পায় হয় ক্ষীরবতী | 
সহদেবগুণে বশ হন মণ্স্যপতি || 
পাগুবের গুণে বশ মৎ্স্যদেশ হঃল। 
এইবপে চারিমাঁস ক্রমেতে কাটিল ॥ 
শঙ্করযাত্রা ও তীমের মললযুদ্ধ । 
পূর্বাপর কুলরীতি আছে মৎ্স্যদেশে 
শ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে। 
করিল শঙ্করধাণত্রা বিরাট রাজন | 
নানাদেশ হতে আসে বহুসংখ্য জন || 
দ্বিজ আদি চারি জাতি নরমারীগণ। 
নৃত্যগীতে মহোথসব করে জনে জন || 


প্ডিতে পণ্ডিতে কথ! শাস্ত্রের বিবাদ। 
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাঁড়ে ঘোর নাঁদ || 
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট রাজন । 
পর্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ || 
মললগণমধ্যে এক মল্ল বলবান । 
সব্ধমল্লগণ করে যাহার বাখান || 
সর্ধমলগণমগ্্যে ছাঁড়ে সিংহনাঁদ। 

কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ।| 
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্প ছিল। 
অধোমৃখ হয়ে কেহ উত্তর না! দিল || 
ডাকিয়! বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি 1. 
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি ॥ 
যদি মল দেহ রাজা গ&৭ গেয়ে যাব । 
নাহি দিলে দেশে দেশে অখ্যাতি করিব । 
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়! স্মরণ | 
স্থুপকার ঝলবেরে ডাকেন তখন || 
বিরাট বলেন তুমি কহিয়াঁছ পুর্ব | 

এ মল সহিত রণ কর তুমি এবে |! 

এ মল্ল সহিত যদি পার যুঝিবাঁরে। 
তোমারে তুষিব আমি রাজ ব্যবহারে || 
ভীম বলে নরপতি জাঁনহ আপনে । 
যতেক কহিনু পুর্বে উদর ভরণে || 

সে সবস্মরিয় যদি চাহ বধিবারে। 

এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে || 
মহাবলবান মল্ল পর্ধত আকার। 
পেটার্থী ব্রাহ্ধণ জাতি হই সুপকার || 
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম । 
ঘ্িজবধ-ভয় নাহি কর পরিণাম || 
শুনিয়া নিঃশব্দ হন মত্স্যের ঈশ্বর | 
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর ॥ 
যার যে আশ্রমে থাকে পণ্ডিত সুজন | 
যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন | 
পুনঃপুনঃ মললগণ বলিছে রাজারে। 
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে ॥ 
রাজার সন্তোষ কর দেখুক সকলে । 
একবার মল্প সহ বুঝ কুতুহলে || 


যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বীর বকোদর । 
পুন্রপি নৃপতিরে করেন উত্তর |! 
তোমার প্রসাঁদে আর কন্ধের প্রসাদে। 
না জীবেক মল্প আজি পড়িল প্রমাদে || 
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাগডাইল | 
ডাঁক দিয়া বুকোঁদর মল্লেরে কহিল || 
যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে যুদ্ধ কর আমি । 
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাহ প্রবাসী || 
ভীমের বচন শুনি সে মল কুপিল। 
মহাপরান্রম করি ভীমেরে ধরিল || 
পর্বত নাঁড়িতে কোঁথ। বায়ুর শকতি। 
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি || 
ঈধৎ হাঁসিয়া ভীম ধরে ছুই পায় । 
অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমা ইয়া তায় || 
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যথা গ্রাস করে নক্র। 
আন্ণশে ঘুরায় যেন কুম্তকার চক্র || 
ঘরাঁতে ঘরাতে ত্যজে মল্ল নিজপ্রাণ। 
ফেলাইয়া দ্রিল ভীম যেন লতাঁখান | 
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমত্কার | 
বিরাট নৃপৃতি পান আনন্দ অপার || 
অনেক রতন তীমে দিল নরপতি। 
যাত্রা নিবর্তিয়া গেল যে যার বসতি || 
বার্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ। 
রুকোদর সহ আসি সবে করে রণ ॥ 
অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল 
বলবের পরাক্রমে রাজ বশ হ'ল || 
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ মত্ত হস্তিগণ | 
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ | 
নিয়েষেতে অনায়াসে মারে বৃুকোদর | 
কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীরৃম্দ ভিতর || 
এইবপে তথা একাদশ মাস গেল। 
সানন্দ পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল || 
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী। 
কাহার শকতি তাহ! বর্ণিবারে পারি ॥ 
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়। পয়ার | 
আবহেলে শুনে তাহ সকল সংসার | 


ভারত শ্রবণে সর্ধপাপের বিনাশ। 
কাঁশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস ॥ 
দ্রোপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ 
ও মিলন বাঞ1। 

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর | 
অতঃপত্ব কি করেন পঞ্চ সহোদর || 
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ। 
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত || 
সুদেবণার সেব। কঝত। করে অন্ুক্ষণ | 
হেনমতে দেখ তথা-দৈবের ঘটন || 
কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি | 
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল ছুন্মতি || 
দষ্টিমাত্রে কামবাঁণে হইল পীড়িত। 
দ্রৌপদীর সন্গিকটে হ?ল উপনীত ॥ 
বলিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে | 
হের অবধান কর পুর্ণচন্দ্রানলে | 
অনিন্দিত অঙ্গ তব অনজমো।হনী | 
নিরুপম কপ তব প্রথম-যৌবনী || 
হেথায় আছহ ক আমি নাহি জানি। 
এ কূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি || 
তোমার অঙ্গের শোভা ভুরমন লোভে | 
এসব ভূষণ কি লো তব অঙ্গে শোভে | 
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার | 
কামবাঁণে দহে প্রাণ করহ" উদ্ধার || 
গৃহ দারা পুজ্র মম যত ধন জন | 
নব ত্যজি লইলাঁম তোমার শরণ || 
সহত্র সহস্র মোর আছে নারীগণ। 
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ || 
রত্ব-অলঙ্কার যত লোকমনেহর | 
যথা ইচ্ছা! বিভূষণ পর কলেবর ॥ 
রতন-মন্দিরে শয্যা রত্ব-সিংহাসন | 
রত্ু-আভরণ পর শুনহ বচন || 
সবার উপরে তুমি হবে ঠাকুরাঁণী | 
যদি না রাখহ ধনী অধীনের বাণী ॥ 
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোঁম বিদ্যমান | 
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ |). 


কীঢকের বাক্য শুনি কল্পে কলেবর | 
ধর্মের ম্মরিয়। দেবী করিল উত্তর ॥ 
সৈরিন্ধী আমার জাতি বীভত্সবূপিণী | 
আমারে এমত কভু না শোতে কাহিনী । 
এ সকল কহ নিজ কুলভার্যযাগণে | 
বংশরদ্ধি হবে যাঁতে থাকিবে কল্যাণে || 
পরদাঁরে লোভ কৈলে নাহিক মঙ্গল 
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল || 
যতেক তুকুতি তার সব নষ্ট হয়। 

পরশ করিতেমাত্র হয় আযুঃক্ষয় || 

পুজ দারা শোকে কষ্ট দরিদ্রলক্ষণ | 
অণ্গকাঁলে দণ্ড তারে করয়ে শমন || 
সকল বিনাঁশ হয় পরদার! প্রীতে। 

কতু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে || 
পরদারা আমি তাহ! জাঁনহ আপনে | 
পাপদুষ্টি মোর প্রতি কর কি কারণে || 
গন্ধব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে। 
কুটুম্ব সহিত তোরে নিমেষে মারিবে || 
পঞ্চ গন্ধব্বের আমি করি যে সেবন | 
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন || 
কাঁলরাত্রি পোহাইল আজিযে তোমারে। 
তেঁই হেন দুৰ্ট ভাঁষা কহিছ আমারে || 
তুমি যে এমত ভাষ। আমারে কহিলে। 
ধরিল যমের দ্ুত আজি তো?র চুলে | 
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্বানবন্ত জন | 
পরক্ত্রী দেখিলে হে ট করয়ে বদন || 
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক ছুঃখিত। 
কামবাথাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত | 
কীচকতগিনী বিরাটের রাজরাণী | 

তার স্থানে কহে গিয়৷ বিনয় বাণী | 
অচেতন অঙ্গ কম্প সঘনে নিশ্বাস | 
কহিতে ন। পাঁরে কহে অর্ধ অর্ধ ভাষ || 
ভগিনী নিকটে যাহ! বলা নাহি যায়| 
কামে হতচিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি পায় || 
ভগিনী দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ। 
যদি মোরে চাহ শী কর পরিত্রাণ | 


সৈরিম্কী'আছয়ে যেই তোমার মদনে | 
তাহারে আমারে আঁনি দেহ-এইক্ষণে || 
না দিলে সোদর হত্যা! হইবে তোমার | 
এখনি জানিবে প্রাণ যাইবে আমার || 
মধুর বলিয়া! তোষে বিরাটের রাণী । 
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী || 
দাসী ছার লগি কেন তাজিবে জীবন। 
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন || 
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ। 
ছুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন || 

চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে । 
তব ভার্য্যা হতে তাঁরে কহিব কেমনে || 
করিছে গন্ধব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ | 

শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্গীতে মন || 
কীচক বলিল শুন গন্ধার্ব কি ছাঁর। 
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমর || 
পঞ্ধঃ গন্ধর্ধরবেতে রক্ষা করে বলি কয়। 
সহজ গন্ধর্বব হলে নাহি করি ভয়।। 
নষটা-স্ত্ী-প্রকুতি যাহ! নাহি জান তুমি 
নষ্টা স্ত্রীলোকের ঠাই শরনিয়াছি আমি ॥| 
ভ্রাতৃ কিন্বা পুত্র হোক একান্তে পাইলে । 
বিহার করিতে ইচ্ছে আঁমি জানি ভালে || 
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন | 
সেই মত সৈরিন্ধীরে কর অনুমান || 
যদি মোরে চাহ তবে বল শীপ্বগতি | 
দাসী ছারে কর ভয় সোদরে অপ্রীতি || 
রাঁণী বলে যত কহ কামের বশেতে | 
মোর বশ নহে কভু কহিব কি মতে |! 
সৈরিস্কী ইচ্ছিলে নিজ মরণ ইচ্ছিলে। 
সে হেতু ছুস্কর্থে আজ ভ্মীকে পাঠালে ॥ 
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার | 
যাহ শীঘ্র জ্তগরতি আপন আগার || 
তক্ষ্য ভোজ্য কর গিয়া আপনার ঘরে। 
সৈরিষ্ধী পাঠাব নুধা আনিবার তরে || 
শান্তি কথ। সব তারে কহিবে প্রথম | 
শান্তিতে ভূজিলে হয় সকল উত্তম || 


এত শুনি শীঘ্র গুহে করিল গমন। 

যা বলিল ভগ্নী তাহ! করিল তখন || 
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী | 
সৈরিস্কবী ডাকিয়া কহে সুমধুর বাঁণী || 
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত। 
ভ্রাতৃগৃহ হতে কুধা। আনহ্‌ ত্বরিত || 
সুদেকার বাক্য শুনি যেন খজাঁঘাত। 
ভয়েতে কীঁপেন কূষ যেন রস্তাপাত ॥ 
কুষণ বলে স্থৃতপুত্র নিজ্জ ছুর্মমাতি। 
তার পাশে যেতে মোরে না বলহ সতী || 
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময় | 
রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয় | 
আপন ৰচন. দেবী করহ পালন | 

সুধা আনিবারে তথা যাঁক অন্য জন || 
আর কোন কর্মে আজ্ঞা কর রাঁজনুতা | 
অবর্তব্য হলে তাহ! করিব সর্বথা || 
শুনিয়। সুদেষ কহে ক্রোধে আরবার | 
প্রেধ্ণি লোকের কেন এত অহঙ্কার || 
যথাঁয় পাঠাব তথ! করিবে গমন | 
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ ॥ 
যাহ শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে | 
এত বলি নুধাঁপাত্র তুলি দিল হাতে | 
এত শুনি দ্রোপদীর চক্ষে বহে নীর। 
করযোডে প্রথমিল দেবতা মিহির || 
সুর্ধ্য পানে চাহি দেবী করেন স্তবন। 
ছুঃসহ সন্কটে দেব করহ তাঁরণ || 
পাুপুজ্র বিনা মম অন্যে নাঁহি মতি। 
কচকের হাতে মোরে কর অব্যাহতি || 
মুহুর্তেক স্ু্য্যস্তব দ্রৌপদী করিল। 
রুষ্ধ রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল || 
কৃষণাতে সমর্থ যেন.ন! হয় কীচক | 
অলক্ষিতে যাহ্‌ সঙ্গে রাম্মন রক্ষক | 
দুঃখেতে আরৃতা যাঁয় দ্রুপদনন্দিনী |. 
ব্যাঘ্ব স্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী || 
' দুর হতে মু মতি দেখি দ্রৌপদীরে | 
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল তরে | 


সমুন্র তরিতে যেন পাইল তরণী | 
কষণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী || 
আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী । 
তেই মোরে কৃপা করি আসিলে আপনি || 
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার | 
দিব্য বস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কীর || 
কষা বলে তব ভগ্মী হ'ল পিপাসিত | 
কুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত || 
কীচক বলিল কেন বলহ এমন | 
তোমার আজ্ঞায় জুধ! লবে অন্য জন || 
কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন | " । 
সহত্্র সহজ দাসী সেবিবে চরণ || 
আমি বৈস তুমি এই রত্ব-সিংহাসনে । 
ধরিতে চলিল এত বলি সেইক্ষণে || 
কীচকের ছুষ্টাচার দেখিয়া! পার্ষতী | 
ভূমিতে ফেলিয়। পাত্র ধায় শীত্্গতি || 
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল। 
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজসভা স্থল || 
পাছু পা ধেয়ে যায় কীচক দুর্শাতি। 
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাখি। 
সূর্য্য-অনুচর যেই অলঙক্ষিতে ছিল। 
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে পাড়িল ॥ 
মূল কাট গেলে যথ' বৃক্ষ পড়ে তলে। 
অচেতন হয়ে ছুষ্ট পড়িল ভূতলে | 
রাজ। সহ পাত্র মিত্র বসেছে সভায়। 
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায় ॥ 
সভায় ব্শিয়শছিল বীর বুকোদর । 

ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর || 
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃুত দিল ঢালি। 
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্কাপী || 
নয়ন যুগলে অগ্নিকণ! বাহিরায়। 
ছুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায় | 
সম্মখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যাঁয়। 
অনুমতি লইবাঁরে ধর্ম পানে চায় | 
অন্কুলী নাড়িয়। ধর্মা চ্ষতে চাঁপিল। 
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বনিল | 


স্বামীগণ সব বসি দেখে চারি পাশে। 
উর্শ্বাসে কান্দে কষ কহে অর্ধতানে | 
ধর্মাসনে বসি আছে মত্স্যের ঈশ্বর | 
বিন! অপরাধে মোরে মারিল বব্ধর || 
দসীরে মারিতে নারে রাজার সভায় | 
তোম। বিদ্যমাঁনে মোরে প্রহারিল পায় || 
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি | 
তবে অণ্পকালে তারে দণ্ড দেয় বিধি ॥ 
অনাথ দেখিয়া! মোরে ছুষ্ট ছুরাঁশয়। 
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্মভয় | 
ন্যায়মত রাজ। যদি পালে প্রজাগণ | 
ৰহুকাঁল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভূবন | 
ন্যায় ন৷ করিয়। যদি উপরোধ করে । 
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে | 
দান যজ্ঞ আদি কর্ম সব বার্থ যায়। 
হেন নীতিশান্্ আছে শানে হেন কয় |। 
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন । 
সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন || 
তাঁত প্রতি কহে তবে বিয়াটনন্দন | 
রাজধন্ম রাঞ্জা নাহি করিলে পালন || 
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায় । 
রাঁজদণ্ড নাহি দিলে চোর সভা গ্রাঁয় || 
সবাই অধম্দী বসিয়াছ যত জন। 
ধর্মভয় নাহি তেই না কহ বচন | 
এত শুনি সছুত্তর করে মত্স্যতভৃপ | 
পরোক্ষে ছেৌহার দ্ন্ব নাজানি কিবপ।। 
ন। জানিয়। ন শুনিয়া কহিবৰ কেমনে | 
কি হেতু তোমর! দ্বন্দ্ব কর দুই জনৈ || 
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী। 
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি || 
. পদাঘাতে মুতবত্ করে শক্রগণে । 
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রথে | 
সে সব জনের আমি মানসী মহিষী | 
সুতপুজ মোরে পদে প্রহারিল আসি ॥ 
যার ধন্ুুর্ঘোষে তিনু লোক কম্প হয়। 
এক রথে যে করিল তিন লোক জয় | 


তার ভার্ধ্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ । 
সুতপুভ্র দুষ্ট মোরে করে পদ্দাঘাঁত || 
বল বুদ্ধি তা! সবার কোথাকারে গেল । 
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল | 


বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন | 


ভাল কন্ম না করিল সতের নন্দন, || 
সাক্ষাতে সৈরিষ্ধী দেবকন্যা স্ববূপিণী |. 
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী | 
তবে ধর্ম কহিছেন কন্ক নামধারী । 
সৈরিন্ধী ন! কর খেদ যাও অন্তঃপুরী ॥| 
ধর্মশীল মণ্স্যরাজ ডরে পরলোকে। 
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে || 
দেখিতেছে গন্ধবেধরা তব পতিগণ | 
সময় বুঝিয়। ক্ষমা করিল এখন || 
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত | 
কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত || 
ছুখিনী সমান কেন কান্দহ সভায় | 
আত্মপাপে ছুঃখ পাও কি দোষ রাজাঁয়|| 
কব কহে সভালদ কহিলে প্রমাণ । 
আত্মপাপে ছঃখ মোর কে করিবে আন। 
এত বলি ছুই চক্ষু কেশেতে পঁছিল। 
কেশ ঘরিষণে যত শোণিত অ্রবিল || 
ভর্তু-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণ যান অন্তঃপুরী | 
যথায় আছয়ে নারী কেকয়কুমারী || 
সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল । 
শাঠ্যেতে সুদেষণ তারে সম্পমে পুছিল ॥ 
কে তোমার করিলেক এতেক তুর্গতি | 
সমূলে বিনাশ পাবে সেই তুষ্টমতি || 
নিশ্বাস ছাড়িয়া! কহে সৈরিম্কী-বপিণী | 
জানিয়া কপট কেন কহ রাজরাণী || 
নুধা আনিবারে ভ্রাতৃ গুহেতে পাঠালে। 
কত বা কহিব তাহ! যত ছুঃখ দিলে | 
রাজাসহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায় । 
কেশে ধরি তব ভ্রাতা মারিল আমায় | 
যথোচিত তার শাস্তি পাবে ছুষ্টমতি। 
আজি কিম্বা কালিযাবে যমের বসতি || 


জাঁজি হতে ত্যন্তু আঁশ] ভ্রাতার জীবন ' 
করহ সামগ্রী তার শ্রাঙ্ধের কারণ ॥ 
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্ধলী | 
জলে প্রবেশিয়া সব ধু(ই)ল রক্ত ধুলি।| 
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ। 
বিধানে দ্রৌপদী তাহা করিল তখন | 
পুনঃপুন৪ কান্দে কষ নিজ দুঃখ স্মরি 
হেনমতে গেল তবে অধ্ধেক শর্বরী | 
ক্ষুধা নিদ্রা নাহি দেবী করে অনুমান | 
এ দুঃখ সাগর হতে কে করিবে ত্রাণ || 
না পারিবে বৃকোদর বিন! অন্য জন | 
চিন্তিয়। ভীমের পাশে করেন গমন | 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান || 

ভীমের সহিত ভ্রৌপদ্দীর কীচক- 

বধের মন্ত্রণ। | 
বিরাট-রন্ধন-গৃহে ভীমের শয়ন | 

নিদ্রা যান বৃকোদর হয়ে অচেতন | 
সন্কেতে বলেন দেবী চপি ছুই পায় | 
উঠ উঠ কত নিদ্রা যাহ মৃতপ্রায় || 
হীন জনে সাধ্যমত আপন ভার্ধ্যারে | 
প্রাণপণে করি রক্ষা সঞ্কটেতে তারে ॥ 


জাঁনিয়া শুনিয়। মোরে পাঠাতেছ ঘরে । 
আপনার কর্ম কিবা বলিব তোমারে | 
হস্তিনায় ছুঃশাসন যতেক করিল | 
কুরুসভামধ্যে সবে বসিয়া দেখিল || 
একবন্ত্রপরিধানা আমি রজস্বলা । 
কেশে ধরি আ'লিলেক করিয়া বিহ্বল! || 
অনন্তরে অরণ্যেতে হুষ্ট জয়দ্রথ | 

বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত ॥ 
দ্বাদশ বংসর বনে ফল মুল খেয়ে | 
মত্হ্যদেশে তুদেষার দাসী হৈনু গিয়ে ॥ 
গোরোচন। চন্দনাদি ঘষি দ্রিন্তর | । 
হের দেখ কলক্কিত হল ছুই কর || 

সে সব দুঃখের কথা নাহি করি মনে । 
তোম! সব! ছুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে ক্ষণে । 
বিনা অপরাধে মোরে কীচক ভুর্ন্মাতি | 
সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেকলাখি || 
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন | 
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ || 
রাজকনযা হয়ে মোর সমান দুঃখিনী | 
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি | 
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে। 
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাঁগিবে || 


কিম্বা বিষ খাই কিম্বা প্রবেশিব জলে। 
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে || 
নিত্য আসে হুরাপর আমার নিলয় । 
মোর ভার্বযা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥ 
সৈরিম্কধী বলিয়া মোরে বরে উপহাস । 
ধিক্‌মোর ছার প্রাণে আর কিবা আশ |। 
হস্তস্ুখে নরপতি দেবন খেলিল। 

ধাহার কর্মেতে এত দুঃখ উপজিল | 
এমন করেছে কোন রাজ! কোন দেশে | 
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে || 
কোঁটি কোটি গজ বাঁজী গবী অশ্ব বাস। 
সব ত্যজি এবে হলে বিরাটের দাস || 
মূঢ় লোক থাকে যথ! কর্ম ধ্যান করি | 
সেই মত বসি আছ নিল সব অরি | 


সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল। 
সিংহের রমণী লৈতে শৃগালে ইচ্ছিল ॥ 
চরণ চাঁপিতে ভীম হন জাগরিত। 
দ্রৌপদী আতুরা দেখি উঠেন ত্বরিত || 
কহ ভদ্রে এত রাত্রে কেন আগমন | 
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন || 

যে কথা কহিতে আছে শীত্ব কহ মোরে । 
কেহ পাছে দেখে শুনে যাহ নিজ ঘরে || 
ভীমবাক্য শুনি আরে! রৃদ্ধি পায় দুঃখ | 
নয়নে সলিল পড়ে কষ অধোমুখ || 
ভীম বলে কহ্‌ প্রিয়ে কি হেতু শোচন। 
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন || 

' এত শুনি নকরুণে বলেন পার্ধতী | 

কি দুঃখ শোচন যার যুখিষ্ঠির.পতি || 


নিররধি সেবে দশ সহত্র জুম্দরী | ইন্দের অধিক সুখ শক্রগণে দিয়ে | 
অতিথি লেবনে যার সহত্রেক নারী || এত দুঃখ হ'ল শুধু তার বাক্যে রয়ে || 


যত অন্ধ যত খ$& আঁশ্রয়েতে থাকে | সতামধ্যে করিলেক যত দুঃশাসন.। 
লক্ষ রাজ! দাগডাইয়া-থাঁকয়ে সম্মুখে || মৃত্যু ইচ্ছা! হয় তাঁছ। করিলে স্মরণ || 
ঘোর দ্াতে হারিলেন এতেক সম্পদ। সে সকল অপমান বসি দেখিলাম 
এবে বিরাটের দাস পেয়ে কম্কপদ || রধিঠির-আজ্ঞ। লাগি সব সহিলাম || 
অতুল গ্াণ্তীবধারী বীর ধনগ্ীয়। ্রন্দন মম্বর' দেবি দুঃখ হ'ল শেষ। 
এক রথে করিলেক ব্রৈলোক্য বিজয় | অল্গদিন হেতু আর কেন ভাঁব ক্লেশ ॥ 
ইন্দ্র জিনি করিলেক অগ্নির তর্পণ | কহিলে যে মোর দম নাহিক দ্রঃখিনী | 
দৈত্যে মারি নিন্পণ্টক কৈল দেবগণ || রাজপত্বী হয়ে হেন ন! দেখি ধরণী || 
বজ্জাঁথাত ডাঁকে যার ধনুর নির্ঘোথে | তোমা হতে দুঃখ পাইয়াছে বনুতর | 
কন্যাগণ-মধ্যে থাকে নপূংসক-বেশে || কহিব সে সব কথা অবধান কর || 
মাথায় কিরীট ধার সুর্স্যপ্রভা জিনি। ছিলেন বৈদেহী সীতা দা | 
এখন সে মস্তকে হের লক্বমান বেণী || লঙ্গধী অবতার হুম রামের বনিতা | 
দ্রূপদের কন্যা ধুষ্টছ্যয়ের ভগিনী । চৌন্ বর্ষ হেতু বনে গমন করিল । 
পঞ্চ স্বামী ভগ্জি এবে হগন্ন অনাঁদিনী || কল-মুলাহীর করি কফ্টেতে বঞ্চিল | 
বজের অধিক মোর কঠিন শরীর । হরণ্যে হরিয়। লয় দুষ্ট দশানন | 
ভেই এত কষ্টে প্রাণ লা হয় বাঁছির || বন্ড কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জন || 
এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর অনাহারে হ'ল তনু অস্থি-চর্মাসাঁর | 
তিতিল নয়ন-নীরে ভীম-কলেবর || নিত্য নিশাঁচরীগণ করিত প্রহার | 
কষণর ত্রন্দন দেখি কান্দে রকৌদর। এত কষ্ট সহিলেশ জনককুমারী | 
করপদ কাপে ঘন কাপে ওম্ঠাধর || সীতা উদ্ধারিল রাম রাবণেরে মারি || 
ধিক মোর বাহুবল ধিক ধনগয় | তগাস্রোর ভার্ষ) বপে গুণে অনুপম | 
তোমার এতেক কষ্ট শান প্রাণ রয় || রাঙ্গার কুমারী হয় লোপা নাম ॥ 
'আমারে কি বল কৃদঞ। আমি কি কঙিব| ভীহাঁর যতেক বষ্ট কহনে না যায়। 
আত্মবশ হলে কেন এত ঢুঃখ পাব ||. বঙ্মীকমু্তিকা সব বেড়িলেক গায় || 


মেখানে তোমারে ডুষ্ট মারিলেক লাঁঘি । বহুকাল সেই কপে কছ্টেতে রহিল। 
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি এত কষ্ট সহি পুনঃ অগন্ত্যে পাইল || 
সব নভা মারিতাঁম্‌ নৃূপতি সহিতে ভীমপুক্রী দময়স্থী নলের গৃহিণী । 
বাহারে ন| রাখিতাঁম ভান্যেরে কহিতে।॥| তাহার যতেক কষ্ট অদ্গত কাহিশী || 


প বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাঁগ বন। মহাঘোর বনমাঝে ছাড়ি গেল পতি । 
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন || ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাঁপের বদতি ॥ 
কটাঁক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল| অনেক প্রকারে পুনঃ স্বামীরে পাইল। 
সে কারণে ছুরাঁচার কীচক বাচিল ॥ . কতেক কহিব দুঃখ যতেক সহি | 


যধিষ্টির-বাক্য আমি লঙ্ঘিতে ন! পারি | তুমি তত তুল্য দুঃখ পাইলে অপার । 
নছিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরি | গমা কর অস্পদিন ছুঃখ আছে আর || 
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তের বর্ষ পুর্ণ হ'ল ত্রিংশৎ রজনী । 
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী | 
মহাভারতের কথা অযৃত-লহরী | 
কাশীরাম দাস কহে শুন কর্ণ ভরি || 


কীচক-বধ। 


র্লষ্া বলে যা বলিলে সব আমি জানি | 
আজি রক্ষা গেলে পিছে হ'ব ঠাকুরাণী | 


যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড । 


লোঁকে কবে নৈরিম্কী যে কহিয়াছে ভণ্ড || 


আমি কহিয়াছি সর্বধলোকের গোচর । 
আমার আছয়ে পঞ্চ পন্ধব্ধ ঈশ্বর || 
গন্ধর্ধের নাম শুনি করে উপহাস । 
বলে লক্ষ গন্কর্ধেরে করিব বিনাশ || 
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল | 
এত অপমান করি দও্ ন! পাইল|| 
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে অধসিবে। 
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে ॥ 
সে বাক্য শুনিতে মোরে যেতে বল ঘরে 
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে || 
জয়দ্রথ-ভয় হতে করিলে উদ্ধার | 
জটান্ুর বিনাশিয়া কৈলে প্রতীকণর || 
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ | 


তোম। বিনা রাখে ইথে নাহি দেখি আন || 


যুধিষ্ঠির-আঁজ্ঞ! হেতু বিচারিছ চিতে | 
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে || 
তখনি বিদিত হ*ত পুর্ণ সভামাঝ । 
ধর্মাভয় করি ক্ষমা! করে মহারাজ || 
এত শুনি চিস্তি ভীম বলিল-বচন। 

ন৷ কর ক্রন্দন.দেবি স্থির কর মন || 
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন | 
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন | 
সময় করহ এক কিন্তু তার সনে | 


উপায়ে মারিব যেন কেহ নাহি জানে || 


আজিকার মত তুমি যাহ নিজালর়। 
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময় || 
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নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে । 
রজনীতে শুন্য তথ! কেহ নাহি" থাকে || 
তথায় নির্বন্ধ কর শয্যা করিারে। 

সে ঘরে পাঠাৰ ছুষ্টে শমন-আগারে || 
ভীমের আশ্বণন পেয়ে সপ্বরি ক্রন্দন । 
নয়ন পু'ছিয়া কষ করিল গমন || 
রজনী প্রভাত হ?ল কীচক উঠিল । 

যথা রাঁজগৃহে কূষণ শীঘ্বগতি গেল || 
দ্রোপদীর প্রতি তবে দস্ত করি বলে। 
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভাতলে || 
রাজ বিদ্যমাঁনে তোরে প্রহারিন্ু' লর্শথ 
কি করিল মোরে বল বিরাট নৃপতি ॥ 
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি | 
কি করিতে পারে মোর তাহার শকতি | 
ভজহ ৈরিন্ধী মোরে ক্ষম দোষ মোর 
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হুঃনু তোর ।। 
কষা বলে তব বশ হইলাম আমি | 
আঁছয়ে গন্ধর্বব কিন্তু মোর পঞ্চ স্বামী || 
তাহ! সবাঁকারে বড় ভয় হয় মনে । 
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে || 
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শুন্যাকার | 
তথা নিশ। তব সঙ্গে করিব বিহার | 
এত শুনি ছুষ্টমতি হ'ল হৃষ্টমন ॥ 
শীঘ্বগতি নিজগৃহে করিল গমন | 

নান গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল | 
দিব্য রত্ব অলঙ্কার অজেতে ভূবিল || 
সৈরিম্ধীর চিন্তা করি বিরহ ছুতাশে । 
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে || 
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর । 
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর ||. 
হেথা কৃষ্ণ বুকোদরে কছে সমাচার | 
রাত্রিতে আসিবে নুভ্যাগারে দুরাচার 
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি | 
প্রভাত না হয় যেন আজিকাঁর রাতি || 
এমতে আসিয়। হল সন্ধ্যার সময়। 
বুকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয় || 


অন্ধকার করি উবসে পালক্কের মাঝ | 
মুগ মারিবারে যথা সাজে মৃগরাজ || 
আনন্দিতচিত্ত হয়ে কীচক চলিল। 
একক হইয়া সঙ্গে কারে না! লইল || 
যথায় পুরুষসিংহ আছে রকোদর | 
কীচক বদ্গিল গিয়া! পালঙ্ক উপর ॥ 
কামবাথাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া | 
অঙ্গে হাত বুলাইয়া৷ বলিছে হাসিয়া || 
লোঁহা হতে সুকঠিন বৃকোদর-কাঁয় | 
কামাঁনলে দগ্ধ বুঝে সৈরিহ্ধীর প্রায় || 
আমার মহিমা! তূমি না জান ভুন্দরি। 
মোর বপগুণে বশ যত নর নারী || 
পুর্বভাঁগ্যে গুণবতী পেলে তৃমি মোরে । 


সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিন্ু তোমারে || 


ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল। 


সে কাঁরণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল || 


তোমার মহিমা! আমি নাহি জানি পুর্বে 
সেকাঁরণে হেল! কৈনু গন্ধব্রবের গে || 
কিন্তু এক তাপ মোর জাগিতেছে মনে 
রাজসভাম্ধ্য মোরে মারিলে চরণে || 
বজের সমান তব চরণ-প্রহার | 

বড় ভাগ্যে প্রাণ-রক্ষা হইল আমার || 
কমল অধিক মোর কোমল শরীর । 
বেদনায় প্রাণ মোর হতেছে বাহির || 
মনোছুঃখে কিবপেতে পাবে রতিসুখ | 
এত শুনি কহে তবে কীচক ছুন্মখ || 
ক্ষমহু সে সব দোঁষ ত্যজ দুঃখ মন। 
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ ॥| 
পদঘাঁতে ছুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে | 
সেই মত পদাঘাঁতি করহ আমারে | 
এত বলি ছুষ্টমতি মাঁথ। দিল পাঁতি | 
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি ॥ 
বজাঘংত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি । 
তথাপিহ মাহি বুঝে কীচক ছুন্মতি || 
যে চরণাঁঘাঁতে ভীম গিরি চরণ কৈল। 
হিড়িত্ব কিম্মার বক প্রতৃতি মারিল | 


একে একে তিনবার করিল প্রথার । 
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোয়ার | 
তীম বলে আরে ছু গন্ধে বিবাদ । 
ঘুচাঁইব সৈরিন্কীর রমণের সাঁধ | 
তীমবাক্য শুনি জন্মে কীচকের জ্ঞান | 
লাফ দিয়! উঠি ধরে ব্যাপ্বের সমান | 
মহাপরাক্র হয় কীচক হু্জয়। 

দশ ভীম হলে তার সম যুদ্ধে নয় | 
কৃষণার ধরিয়া কেশ আয়ু হ+ল ক্ষীণ। 
বিশেষে চরণাঘাতে বল হ/ল হীন || 
তথাপি বিক্রমে ভীম হতে নহে উন | 
পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃপুন || 
আ[চড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি । 
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি | 
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে । 


'শোণিতে জর্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে || 


নিঃশব্দেতে দ্রোহে যুদ্ধ ঘরের ভিতরে । 
এইমত যুদ্ধ হল তৃতীয় প্রহরে | 
উনপঞ্ধাশৎ বায়ুতেজ ধরে ভীম । 
তথাপি কীচক নহে সংগ্রামেতে হীন || 
পুনঃপুনঃ উঠে দ্োহে করয়ে প্রহার । 
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার || 
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কাঁরণ। 

পর্ধত উপরে ছুই হস্তী করে রণ || 
ত্রোধে অগ্নিব জ্বলে বায়ুর নন্দন | 
কীচকে ফেলিয়! বুকে করিল আমন || 
দ্রোপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে । 
সিংহ যেন চাপি ধরে মদমত্ত যুগে ॥ 
তরে ছুরাচাঁর ছুষ্ট কীচক ছুম্মতি। 
ইচ্ছিলি সৈরিম্কী মহ এই মুখে রতি! 
এত বলি সেই মুখে মারে বজজমুি | 
তাঙ্তিয়া ফেলিল তার দন্ত ছুই পাটি ।। 
এই চক্ষে সৈরিম্কীরে করিলি দর্শন | 
এত বলি বজ্বনখে উপাড়ে নয়ন || 
অগ্ডকোব ধরি তাহে মাঁরিলেন লাথি । 
সেই ঘাতে'প্রাণ ছাড়ে কীচক ছুম্মাতি 1| 


হস্ত পদ শির তাঁর সব চূর্ণ কৈল। 
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল || 
মাংসপিগুবঙ্ু ক।র কুম্মাও আকার । 
হাঁসিয়। কৃষ্থারে ডাকে পবনকুমাঁর || 
অগ্ি জ্বালি দেখ এবে যাঁজ্ঞসেনী সতি। 
তোঁমা ছিংসি কীচকের এতেক ছুর্গত || 
অপরাধ মত দওড পাঁইল ভুর্মাতি | 
যে তোমার অপরাধী তাঁর এই গতি || 
এত বল রকোদর করিল গমন | 
রন্ধনশালার যথা শয়ল-আঁসন || 
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন | 
যৃদ্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করেন শয়ন || 
মহাভারতের কথা অম্ত-লহরী | 
কাশীদশন কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি || 
কীচকের শবদাহে তাহার উনশভ 
ভ্রাতার মুত্যু ও দাহ । 

বীচক-মরণে কবতা আনন্দিত হয়ে | 
সভাঁপাল প্রতি তবে বলিল ডাঁকিয়ে || 
মোঁরে যথা দুঃখ দিল কীচক দুর্মতি | 
কল দিল গন্ধব্বেরা যারা মোর পতি || 
অহ্ন্থার করি দুষ্ট গন্বর্ব না মানে | 
গন্ধব্ৰ মারিৰে কোথা মানব পরাণে || 
এত শুনি ধেয়ে আসে যতেক রক্ষক | 
হাংসপিও প্রায় তথ। দেখিল কীঢচক || 
অপুর্ব দেখিয়া! লোক মাঁদিল বিস্ময় | 
কেহ বলে কীচক এ কেহ বলে নয় | 
কোথা গেল হুশ্ত পদ কোথা গেল শির। 
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর || 
কেহ বলে গন্ধের মারে এই মত । 
'বার্তা পেয়ে ধেয়ে আসেভ্রাতা উনশত | 
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ভ্রন্দন | 
ভ্রাতু মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুবগণ || 
এই মতে বন্ধুগণ বান্দিয়া অপাঁর। 
অগ্নি-সংক্ষার হেত করিল বিচার || 
ছেলকালে জৌপদীরে দেখি সেইখানে । 
দর্প করি দ1গডাইল সবা বিদ্যমাঁনে || 


শী পাপ পা | াশাপীপস্পাপশশ বাপ্পা শী পেস বাপ্পী শি শোপিস সী শপ 


ক্রোধে সৃতপুক্রগণ বলিল বচন | 

এই দুষ্ট। হতে হল কীচক নিধন || 
কেহ বলে না চাহিও এ ছুষ্টার পানে । 
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে ॥ 
অগ্নিতে পোড়াহ এরে কীচক সংহতি । 
পরলেোকে কীচকের হইবেক প্রীতি | 
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্ঘ মৃত সহ লহ। 
এন্কবাঁর গিয়া নৃপতিরে জিজ্ঞাসহ || 
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক-নিধন | 
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইন্গণ || 
অহা হা কীচক বীর সৈন্য-সেনাপতি॥ 
তোমার বিহনে মোর হবে কোন গতি || 
সৈথিদ্গী ছুক্টার হেতু কীচক-নিধন | 
ক্রোধে নরপতি আঁজ্ঞ। দিল সেইন্মণ || 
তাঁর মুখ আর নাহি দেখিব কথন | 
শীঘ্ করি লহ তারে করিয়া বন্ধন || 
পোঁড়াহ কীচক সহ জাঁলিয়া অনল | 
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল ॥ 
আঁজ্ঞ! পেয়ে দ্রৌোপদীরে বান্ধিল তখন | 
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন || 

তবে ত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায় | 
আঁকুলা হইয়া অতি বাঁন্দে উভরায় || 
জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়সেন। 
জয়ন্বল নাম লয়ে উচ্চেতে ডাকেন || 
ঢুন্দুভির শব্দ ধার ধন্ুক-টক্কার | 
তিনলোকে শক্তিমান নাহি শত্রু ধার || 
ভার প্রিয়া বড় আমি করিল বন্ধন | 
শীঘ্ণতি আমি মোরে করহ মোচন || 
এই মত প্রন£পুনঃ ভাঁকে যাজ্ঞসেনী | 
রন্ধন-গুহেতে থাঁকি ভীমসেন শুনি || 


 ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল। 


জৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাপিল || 
কেশ-বেশ-মুক্ত বার বায়ুবেগে ধায়। 
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায় || 
এক লাঁফে ডিঙ্গাইল্ি গড়ের, প্রাচীর | 
আশ্বাসিয়! দ্রৌপদীয়ে কহে মহাবীর || 


ন। কান্দ সৈরিন্ধী দেবি আসিল গন্ধর্ধৰ | 
এখনি মারিবে দুষ্ট সৃতপুজ্ সর্বব |! 
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর। 
দণ্ড-হস্তে যম যেন ইন্দ্র বজকর || 
সবে বলে হের ভাই গন্ধব্ব আসিল | 
পলাহ পলণহ বলি সবে রন দিল | 
নগরের মুখ-ধরি ধায় বাযুবেগে | 
পাছে ধায় রকোদর সিংহ যেন মুগে || 
আরে আরে দুরাচার সৃতপূজগণ | 
মনুষ্য হইয়! কর গন্ধব্ধে চলন || 
এত বলি মারে বীর দীর্ঘ তরুবর | 
এক ঘাঁয় মারে উনশত সহোদর || 
অশ্র-পূর্ণঘুখী কষা আছিল বন্গানে | 
মুক্ত করি বরকোদর দিল সেইক্ষণে | 
ভীম বলে দুঃখ নাহি ভাব গুএবতী | 
তোমায় হিংসিয়! দুষ্ট লভিল ছুর্গতি || 
আঁজ্ঞা কর যাঁব আমি কেহ পাছে জানে | 
করহ গমন তমি আপনার স্থানে || 
এত বলি চলি গেল বীর ককোদর | 
অন্ুঃপরে গেল কষা ভুদেষ্ার ঘর || 
রজনী প্রন্থাত হ'ল আসে সর্ধজন | 
রজাঁরে করিল জ্ঞাত রাক্ষমন্ত্রিগণ || 
কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতগণ | 
গন্বব্ধের হাতে সব হইল নিধন || 
সব! মারি সৈরিম্ধীরে ফুক্ত করি দিল। 
সৈরিন্ধী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল | 
মৎ্স্যদেশের আর নাহি প্রতীকার | 
গন্ধার্ষের হাতে সবে হইবে সংহাঁর || 
মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী | 
ভেরিলে গন্ধর্ধে তারে চলি যাবে মারি 
শণীঘ্ কর নরপতি ইথে প্রতীকার | 
এথা হতে ছুষ্টা গেলে সবার নিস্তার || 
শুনিয়। বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হ'ল। 
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল 
অন্তঃপূরে গিয়! রাজা রাণীরে বলিল। 
টৈরিন্ধী রাখিরা গৃহে বিপত্তি ঘটিল || 


এখন এথায় হতে যাঁয় যেই মতে 1 
মোঁর নাষ নাহি লৰে কহিকে সম্প্রীতে || 
এত দিন ছিলে তুমি আমার সদন । 
এখন যথায় ইচ্ছ। করহ গমন || 
তোম। হতে বড় ভয় হইল সবাঁর। 
বিলম্ব না কর শীঘ্ব কর আগুসারণ| 
মহাভারতের কথ! সুধার সাগর। 
যাহার অ্রবণে ত্রাণ পায় যত ন্র ॥ 
দেৌপদীকে দেখিষা পুরজ্নর শম। 
বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল রকোদর | 
শ্নানান্তে ডরৌপদী যান আপনার ঘর || 
চতুর্দিকে বসি ছিল যত লোকজন | 
কৃব্তারে দেখিয়া ভরবে পলায় তখন || 
সিংহ দেখি যথা অজ! ধায় দড়বড়ি। 
একের উপরে ভয়ে কেহ যায় পড়ি || 
প্রাচীন অথর্ব লোঁক ধাঁইতে লাগিল। 
অধোঁমুখে ভূমি ধৰি বস্ত্র আচ্ছাদিল || 
সবে বলে কেহ নাহি চাঁও উহ! পানে । 
এখনি গন্ধবর্ব-হাঁতে মরিবে পরাণে || 
এত বলি সব লোক করে কাণাকাণি। 
এখাঁয় রন্ধনগৃহে গেল যাজ্ঞসেনী || 
দাঁহাঁইয়া ছিল তথা বীর বুকোঁদর | 
প্রথমি কহিল দেবী যুড়ি ছুই কর | 
গন্ধর্ব রাঁজার পায়ে মম নমস্কার । 
যে মোরে সঙ্কট হতে করিল নিস্তার || 
ভীম বলে যেই জন আত্রিত যাহাঁর। 
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতীকার || 
তথা হতে নৃত্যশল| করিল গমন | 
সৈরিম্কীরে নিরখিয়া বলে কন্যাগণ || 
ভাল হ'ল সকান্ধবে মরিল দুর্ঘাতি | 
যে তোমার করিলেক এতেক ত্ুর্গতি || 
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন । 
কিমতে কীচকে কৈল গন্ধর্রে নিধন || 
কৃষ্ণা বলে কি জানিবে ওহে বৃহম্নলা | 
অহর্মিশি কন্যাগণ লয়ে কর খেলা | 


পপ জা জজ সপ ৮ পাস ন্ সপ সানপালা পানর পা প্র কপ বপাপ্প পাপ পালা 


কিমতে জানিবে হুঃখ যন্তেক আমার। 


হাসি হাসি জিজ্ঞাসিছ কি বলিব আর || 
তথা হতে গেল নুদেঝ্ার অন্তঃপুরী | 
কৃষণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী || 
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়ে | 
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী ডুবিল বিস্ময়ে ॥ 
সহস! সুদেষ্া আসি নৃপ-পাটরাণী 
বিনয়পুর্ব্বক সৈরিষ্কীরে বলে বাঁণী ॥ 
এথা হতে বাছা তৃমি করহ গমন । 

যথা আছে গন্ধর্ধেরা তব পতিগণ || 
নৃপতির বড় ভয় হুইল তোমারে 


কালবপী জানি তোমা সর্বলোকে ডরে ॥ 


সর্বনাশ হল মোর তোমার কারণ | 
তোঁম। রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ || 
এখনহ ক্ষম মোরে করি পরিহার | 
যথ! ইচ্ছা! তথাকারে কর আগুসার || 
দ্রৌপদী বলিল দেবি কর অবধধান | 
তের দিন পরে আমি যাব নিজ স্থান || 
তোমারে গন্ধব্বগণ বনু প্রীত হবে। 
তের দিন উপরান্তে মোরে লয়ে যাবে || 
আমা হতে যত কষ্ট হইল তোমার | 
ততেক সন্তোব আমি করিব অপার || 
মরিল আপন দোষে কীচক ছুর্মতি। 


বিন! দোষে কাহারে ন। হিংসে মোরপতি | 


দেব-ছিজ-প্রিয় তার! ভকতবৎসঙল । 
71হি করে তারা ধার্দিকের অমঙ্গল || 
এখানে দেগ্রিবে সেই মোর স্বামীগণে 
দেব-দ্বিজগণ-প্রিয় বড় প্রিয় রণে || 
নুদেষগা বলিল দেখ দেখিয়া তোমারে 
পুরুষের কা কথ যে স্ত্রী পলায় ডরে। 
তের দিন তুমি যদি থাকিচ্ব এথায় । 
সভ্য করি এক কথা কহ গে! আয়ায় | 
স্বামী পুত্র ডরে মোর রাহিল বাহিরে । 
অভয় করিলে তুমি আলমিবেক ঘরে || 
সবান্ধাবে লইলাম তোমার শরণ । 
গন্ধর্ধের ভয়ে ভুমি ফরহ রক্ষণ |. 


অতয় করিল কৃষঙা স্ুদেষার বোলে। 
এই মতে তথা 'কৃষ1 বঞ্ধে কুতুহলে || 
মহাভারতের কথ অমৃত-লহরী | 
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি || 
রহস্য বিরাটপর্ধ কীচকের বধে। 
কাঁশীদাস কহে দ্বিজচরণ-প্রসাঁদে | 
পাগুবাহ্েষণার্থ হুর্ষেযাধনের 
চর প্রেরণ। 

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পার নন্দন | 
হস্তিনাপুরেতে তথ। রাজ! দুর্ষ্যোধন || 
লক্ষ লক্ষ্ম চরগণে পাঠান ত্বরিত | । 
পাগুবের অন্বেষণে যায় চতুর্ভিত || 
ছুর্য্যোধন বলে যেই পাগ্ডবে দেখিবে। 
পাগুবে দেখেছি বলি যে আমি কহিবে 
ধন জন দেশ দিব বহুত ভাগ্ডার। 
রাঁজ্যভোগ ভূর্জিবেক সহিত আমার || 
এত বলি দুতগণে দিল বহু ধন। 
পাঠাঁইল অফ্টদিকে লক্ষ লক্ষ জন || 
একবর্ষ পাওবেরে খোজে সর্বজন | 
ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দ্ুতগণ || 
নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয় | 
বনু খু জিলাম রাজ! পার তনয় || 
গ্রাম দেশ নগরাদি যত জনপদ । 
তড়াগ নির্কর নদ নদী'আর তুদ || 
পর্বত কাঁনন রুক্ষ লতার ভিতর । 
গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর || 


 মুনিমধ্যে মুনি হই ব্যাধমধ্যে ব্যাঁধ। 


হস্তী সিংহ ব্যাঘ-মধ্যে ন! গণি গ্রমাদ | 
রাঁজগৃহে ধরিলাম সারথির বেশ । 


' উদাসীন হয়ে ভ্রমিলাম সব্বদেশ || 


অযোধ্য। পাঞ্চাল কাশী পারক। নগর ॥ 
এই চারি ভর্গিলাম গিয় ঘর ঘর ॥ 
কোথায় না দেখিলাম পার নন্দন | 
জীয়স্ত থাকিলে হ'ত অবশ্য দর্শন || 
জীবিত যদ্যপি গ্রাকে আছে দিন্ধুপার। 
কিন্তু'পথিবীর মধ্যে তারা নাহি আর | 


_ নিশ্চয় নৃপতি এই কহিখু তোষার | 
যদি আজ্ঞা হয় তবে যাই পুনরায় 1| 
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল | 
দক্ষিণের ছৃত তবে কহিতে লাগিল || 
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ | 
এক দিন ছিনু মোরা মতস্াদেশ-মাঝ || 
বিরাট-ম্ঠালক জান কেকেয়কুষার | 
কীচক নাঁমেতে সহোদর শত তার || 
স্ত্রীর হেতু শত ভাই গন্ধর্ধে মারিল। 
ত্রিগর্তের রাজ্য যেই বলে লয়েছিল || 
দেখিনু শুনিনু যথা কহি মহ্ণরাজ। 
আজ্ঞ। কর এবে মোরা করি কো কাঁজ || 
চরগণ-বচনান্তে কহে ছুর্দের্যাধন | 
আমার যে বাঞ্া তাহ। শুন সর্বজন || 
ত্রয়োদশ ব্সর আজি হঠল শেষ। 
আমনিবে পাঁগুবগণ পেয়ে বন্ধ ক্লেশ || 
ক্রোধে মহাভয় দেখা ইবে কুরুগণে | 
ইহার উপায় এই লইভেছে মনে || 
পুনর্ধার চরগণ যাক খু জিবারে 
নিশাপতি হয়ে যদি দেখে পাগুবেরে || 
শুনিয়া বলিছে কর্ণ হুর্ম্যের নন্দন | 
এ সকল থাক যাক অন্য চরগণ || 
ছস্মজপে যাক যেই হয় বিচক্ষণ | 
পণ্ডিত নুরুদ্ধি যেই অনুগত জন || 
৪শাসন বলে ভাল কহ মহামতি। 
পুনরপি দুতগণ যাক শীঘ্গতি || 
পশ্ুগণে ঘাণে জানে বেদে দ্বিজবরে | 
অন্য জন দ্বষটে জানে রাঁজা জানে চরে । 
ইহ! বিনা অন্য কর্ম নাহিক রাঁজন | 
আপন হিতের চর যাঁউক এখন || 
মরিলে তত্রাপি বাত্বী চাহি জানিবারে | 
ব্যাস্তে সিংহে মারিল কি অরণ) ভিতরে | 
অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল। 
তাহার মরণশোকে সবে প্রাণ দিল || 
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষসেতে বাদী |. 
যার তার লহ দ্বন্দ্ব করে লিরবধি || 


বেড়িয়া বাক্স কিযা মায়িল পান্ডবে | 
নিশ্চয় মরিল ভারা চরে কোণখা পাবে 11 
এত শুনি বলিলেন দ্রোণ মহামতি । 
কৌরব-পাগুবগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥| 
এবপে পাঁগব যদি হইবে মিধন। 

তবে লোকে ধর করে কিসের করণ || 
অশক্ত অরণ্যমধ্যে ধর্ম বলবাঁন | 

ধর্ম যার আছে তার সর্ধত্র কল্যাণ | 
পাঙুপুজ্রে পরাভব করিবেক রণে। 
তিন লোৌকমধ্যে হেন না'দেখি নয়নে || 
শুচি সত্যবাদী কৃতকর্দ্মা জিতেক্ড্িয় | 
ধর্মজ্ঞ শান্্রজ্ঞ গুরু-দেব-দ্বিজ-প্রিয় || 
ধর্ম পুজ যুধিষ্ঠির ধর্মা-অবতাঁর | 

আর চারি সহোদর অনুগত তার | 
তাহার কুনীতি হয় নাহি দেখি আমি । 
ছদ্মবেশে আছে তারা কাল অনুক্রমি | 
যে বিচার করিতেছ করহ ত্বরিত। 
পুনশ্চ যাউক চরগণ চতুর্তিত || 
দ্রোঁণের বচম শুনি কহে ভীম্ম বার 
সজল জলদ তুল্য বচন গ্রভীর | 
অকারণে চরগণে পাঠায় আবার | 
ইহারা চিনিবে কোথা পার কুমার || 
বেদবিজ্ঞ ঘিজ হবে সর্বশাক্স জানে । 
সভ্যবৃত্তি তপঃপর হবে যেই জনে || 
সেই সেজান্তিতে পারে পা্ুপুজ্রগণে | 
মরিল বলিয়! কেন বল অকারণে || 
তের বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিল | 

তার ফল ফলিবার সময় হইল ॥ 

যেই দেশে থাকিবেক পাণুর নন্দন | 
তাঁর চিহ্ন কহি এবে শুন চরগ্রণ || 

ন ব্যাধি ন দুঃখ শোক সে দেশের জনে | 
দুষ্টের নিগ্রহ শিষ্ট-পালন যতনে || 
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর। 

যেই রাঁজ্যে খাকিঘেন রাজ। যুখিহির | 
প্রিয়বাক্য ধন্মশীল শান্ত্র-অনুগত 
্রজ্ধচর্যয পৃথ্যকর্্ম যজ্ত হোম ব্রত || 


উত্তম হইবে শস্ত মেঘের পাল্ন। 
বন্থক্ষীরবতী হবে যত গবীগণ ॥ 
ধর্মমপুক্র যুধিষ্ঠির যথায় থাফিবে। 
সুগন্ধী শীতল বায়ু সদাই বহিবে || 
শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি সে করে বিপদ 
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের উষধ || 

পর হয়ে বন্ধু হয় যদি হিত করে। 
জ্ঞাতি হয়ে শত্রু হয় অধন্মা আচরে ||. 
সেই মত দেখি দুর্ষেযোধনের আচার | 
পাঁগুবের হাতে হবে সবংশে সংহার || 
আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন । 
সমান আমার কুরু পার দন্দন || 
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ। 
শীঘই নিকটে আসিবেক পঞ্চজন || 
ত্রয়োদশ বর্ষ এই হল আসি শেব। 
নিজরাঁজ্যে না আসিয়া যাবে কোন দেশ|। 
আদি মহাতয় দেখাঁইবে সর্বজনে'। 
যেৰপে বাহির কৈলে যথা জান মনে || 
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন | 
যথা ধর্ম তথা জয় বেদের বচন || 
ভীষ্মদেব-বচণান্তে বলে কৃপাচার্ধ্য। 
ধন্মনীতি বুঝিয়া রাজার হিতকীর্ধ্য || 
দ্রোণ ভীম্ম যে বলিল নাহি হবে আন । 
গুপ্ত বেশে রহিরাছে পাগুব ধীমান || 
হইল সময় শেষ কাল দেখা দ্রিল। 
উপায় করহ শীঘ বর্ণকে কহিল || 
চরগণে খুজিবারে পাঠাও বিদেশ | 
এথাঁয় করহ শীঘ্ব সৈন্য-সমাবেশ | 
ভাঁগারের ধন দেখ দেখ নিজ বল। 
পরাপর আগ্ত কর নৃপতি সকল | 
ইতর তোমার শক্র পাও পুজ্র নয় 

এক এক পাগুবে যে করে ইন্দ্র জয়! 
শরদ্বান মুনিপুভত কহি নিঘর্তিল। 
সভাতে ুশন্ম! রাজা! বসিয়। আছিল 
কহিব বলিয়া পুর্বে বিচারিয়াছিল | 
কণ বার কৈল তাই কহিতে নারিল। 


বলেতে জাসার রাজ্য নিলেক মকল। 
কীচক মরিল এবে বড়ই মক্রল || 
সবান্ধাবে মোরে জিনি করেছিল গর্ব | 
এখন শুনি যে তারে মারিল গঞ্গীর্ব || 
কীচক মরিল যবে হঃল বড় কার্ষ্য। 
বিরাটে বাচ্ছিয়। এবে লব নিজ রাজ্য || 
ধন রত্ব পুর্ণ তার গবী অপ্রমিত। 

এ সময় তাঁতে তব হবে বড় হিত || 
হীনবীর্ধ্য বিরাটেরে জিনিব কৌতুকে | 
বিচারে আইসে যাহ! আজ্ঞা দেহ মোকে || 
বর্ণ বলে ভাল বলে সুশর্শা নৃপতি |। 
মত্য্যদেশে যাব সৈন্য সাঁজ শীত্বগতি || 
পাঁগবের হেতু চিন্তা কর অকারণ। 
কোথায় মরিয়া গেল বুথা অন্বেষণ || 
জীয়ন্ত থাকিলে কি না৷ আসিবে হেথাঁয় | 
ধনহীন বন্ধুহীন ক্লেশে ক্রিষ্ট-কায় || 

মম বল-বীর্দ্য তারা ভালমতে জানে | 
পন এথা পাণ্ডব না আলিঘে কখনে || 
এক্ষণে চলহ শবে যাব মৎ্ফ্যরাঁজ্য। 

ধন রত্ব পাব বন হবে বড় কার্ষয || 
কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর | 

নিশ্চয় সবার চিত্ত যাঁবে মত্স্যপূর || 
সবাকার মন হল নিবেধিতে দোষে । 
রত্ব গবী উপার্জন হয় ঝড় ক্লেশে || 
কহিলেক চর ম্খসাদেশ-সমাচার। 
দুর্জয় কীচক গেল স্ত্রীর হেতু মার | 
অদ্যাপিহ নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে। 
গন্ধর্ব নিবাস করে মনুষ্য-ভবনে || 
গন্গাব্বের স্ীর সহ কীচকের কথা । 
অন্বমাঁনে বুঝিতেছি সকল বারতা || 
বুঝিয়! করিবে কার্য যাইবে নিশ্চয় | 
গন্থর্ব সহিত যেন বিবাদ না হয় || 
বিছুর-বচন শুনি হাসে দুর্ষে্যাধন | 
শক্তিমত কহে যুক্তি যাহার যেমন ॥ 
যত শক্তি আপন্ধর ততেক মন্ত্রণা | 

না বুঝ আমার শক্ত আছে কোন জনা || 


গন্ধব্ব কি গণি যদি আসে দেবশণ |. 
ইন্দ্র সহ সাঁজি আসে এ তিন ভূৰ্ন || 
কার শক্তি আসি মোর সম্মুখীন হয়| 


তোমারে ন। ডাকি সঙ্গে কেন কর ভয় || 


এত বলি সৈশ্ঠে আজ্ঞা দিল কুরুপতি। 
চতুরঙ্গ দল সজ্জা! কর শীপ্বগতি"|| 
সুশন্মা নুপতি যাক সবাকার আগে। 
আপনার রাঁজ্য গিয়া নিক যাম্যদিগে || 
সৈন্য সহ যাঁব আমি করিবারে রণ। 
শুন্যরাজ্যে গিয়া আমি হনিব গোঁধন || 
একদিন আগে যাঁও সুশর্্া রাজন । 
পশ্চা সসৈন্যে আমি করিব গমন || 


গোগ্রহার্থে সুশর্মা রাজাব যাআ। 


দুর্ম্যোধন-আণঁজ্ঞা পেয়ে স্ুশর্মা নৃপতি | 
আপন বাহিনী সাঁজাইল শীঘ্গতি ॥ 


আবাট়ের সিতপক্ষে পঞ্চমী দিবসে |) া 


সূশর্্াা নৃপতি চলি গেল মন্স্াদেশে || 
শছা ভেরী আদি করি নানা বাদ্য বাজে 
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হল মত্ক্যারাজে | 
প্রবেশিয়া মত্হ্যদেশে জুশর্শ্মা নৃপতি | 


ধরহু গোধনে আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি | : 


হয় হস্ডী গবী আর নানা রত ধন। 
লুঠিতে লাগিল চতুর্দিকে সর্বজন | 
গোধন রক্গনে যত ছিল,গোপগণ | 
ধাইয় বাজারে বার্তী কহিল তখন || 
সভাঁতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি | 
উর্বশ্বালে কহে গোপ প্রণমিয়। ক্ষিতি || 
সকল মজিল মত্স্যদেশে নৃপবর | 
সকল হুরিয়া নিল ত্রিগর্ত-ঈশ্বর || 
"রক্গ। করিবারে রাজা যদি আছে মন। 
বিলম্ব না কর শীঘ্র চলহ্‌ রাঁজন || 
দুতমুখে হেন বার্তা পাইয়! নৃপতি | 
চতুর সেন সজ্জ। করে শীঘ্বগতি | 
শতানীক মুদিরাক্ষ ছুই,সহোদর | (৩) 
শ্বেত শন্ঘ ছুই সাই ক্লাঙ্জাঁর কোউর 1 
(৪ ) 


হ্? 


পাদ্র-মিপ্রগণ যোদ্ধা সশজিল'সকল:1 
বিবিধ বাজন। বাজে সৈন্যকোলাহলা | 
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি। 
দিব্য অন্তর ধনু দেহ চারি জন প্রতি 1 
শ্ীকন্ক বল্লব.অশ্ববৈদ্য যে গোঁপা্গ | 
মহা বীর্স্যবন্ত যৃদ্ধকরিবে বিশাল 
দেবতাঁর প্রা সব দেখি যে সাক্ষাতে | 
অবশ্য যুদ্ধের কার্ধয হবে সব হতে || 
দিব্য ধনুণ্ডণ দিল রথ তুরঙ্গম | 

মুকুট কুগুল দিল কবচ উত্তম || 

পরিল! উন্তুম বাঁস অতি মনোহর । 
শরতে উদয় যেন হল শশধর || 
সাঁজিয় পাঁগব রথে করে আরোহণ | 
স্বর্গ হতে আসে যেন দিক্পাঁলগণ || 
চলিল বিরাট রাঁজ। মীনধ্বজ রথে । 
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে || 
রথ চালাইয়! দিল হথের সারথি । 
পশ্চাতে মাঁহুতগণ ঠালাইল হাতী || 
পদধুলি ঢাকিলেক দেব দিবাঁকর। 
ঘোর অন্ধকার হল দিবস ছ্ুপর || 

শুন্য হতে পন্ষিগণ ভূমেতে পাড়ল। 
হেনমতে ছুই সৈন্যে ভ্রমে দেখা হ্ল || 
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। 
অশ্বারোহী অশ্বারোহী পত্তি পন্তি যঝে || 
মলে মলে গজে গজে ধান্ুবী ধাঁনুকী। 
খড়েন খড্ে শুলে শুলে তবকি তবকি || 
হইল দাঁরুণ যুদ্ধ মহাঁভয়ঙ্কর | 

পুর্বেব যথা দেবান্ুরে হইল সমর || 
সিংহনাদ মুদুমুছিঃ গর্জে সৈন্যগণ | 
ধনুক-নির্ধোষ ঘন শঙ্খের নিস্বন 11" 
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি | 
অন্ধকার হ'ল সব আচ্ছাদিল ধুলি |! 
বাধের আগুণমাত্র ক্ষণে ক্গণে জলে ।? 
অন্ধকার রাত্রে যেন খদ্যোত উজ্জ।লে: | 
মুষল মুদ্ধীর শৃল.ইষু চক্র শেল।-' 
পরশু পডিশ জাঠি মল কুস্ত ছেল ॥। 


পড়িল অনেক সৈন্য পূর্থবী আচ্ছাদি | 
ধুলি অদ্ধকাঁর কৈল রক্তে বহে নদী || 
মুকুট কুগুল মুণ্ড যাঁয় গড়াগড়ি । 

রুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি ॥ 
সব্য হস্ত খড়া সহ পড়িল স্ূতলে ৷ 

পদ কাঁটা গেল কার গড়াগড়ি ধুলে ॥ 
পর্বত আকার গজ ভূমে দত্ত দিয়া | 
পড়িল ছুভিতে সৈন্য অনেক দলিয়া | 
হেনমতে যুদ্ধ হঃল দ্বিতীয় প্রহর | 
কেহ পরাজিত «হে কাণ্ড ঘোরতর || 
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে । 
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমেষে | 
মুদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপ।ত। 
শত শত মারে সৈন্য বিরাট নৃপভি | 
বিরাট নৃগতি দেখি হুশর্খ্বা ধাইল | 

দুই মত্ত ব্যান যেন একত্র মিলিল | 
ফ্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর। 
চারি অশ্খে চরি ছুই সারথি উপর | 
রথধ্বজে ছুই ছুই সুশর্মা! উপরে । 
সুরমা কাটিয়া অস্ত্র ফেলে কত ছুরে ॥ 
পক শত বাণ মারে বিরাট উপর | 
কাটিয়া ফেলিল তাহা মহুস্তের ঈশ্বর || 
দেপিকা ত্রিগর্তপতি অতি শীঘ্বগতি | 
লাক “দয়া ভূমিতলে নামে মহামতি || 
হাতে গদা লয়ে ধার মহাবাধুবেগে । 
সিংহ যখ। ধরিবারে যায় মত্ত মুগে 11 
চারি অশ্ব বিনাশিল মারি গদা-বাড়ি | 
সাঁরধির কেশে ধরি তৃমিতলে পাড়ি || 
জীবগ্রহে ধরিলেন বিরাট নৃপতি। 
আপনার রথে লয়ে তোলে শীঘগতি | 
রা্ত। বন্দী হল সৈন্য হল ভঙ্গিয়ান | 
চতুর্দিকে পলাইল লয়ে নিজ প্রাণ || 
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি খনুঃশর | 
আপনি চালায় রথ গলায় সত্বর || 
উভলেজ মন্তথজ গর্জিয়া পলায় | 
কাশ্শরোসী পদাতিক পাছু লাহি চায় | 


পলাইল লর্বসৈন্য কেহ লাছি আয়। 
রাখিতে না পারে লৈন্য বিরাট-কুমার | 
রণজয় করি পরে ত্রিগর্ত নৃপতি। 
বিরাটে লইয়া! তবে চলে হৃষ্টমতি ॥ 
জরধ্বনি বাদ্যশব্দ হয় অনুন্কণ | 
মত্স্যরাজ-সৈন্যমধ্যে হইল রোদন | 
ভ্রাড় পুভ্র মন্ত্রিগণ হাহাকারে কান্দে। 
ভয়ে পলাইল সৈন্য কেশ নাহি বান্ধে || 
সন্ধ্যাকাঁল হঃল হৃূর্ধ্য ক্রমে আস্ত গেল। 
কাহারে ন! দেখি কেবা কোথায় চলিল || 
দেখিয়। কহেন ভীমে ধর্ম নরবর | । 
দ1গ1ইয়া কি দেখহ ভাই বৃকোদর | 
বু উপকণারী এই বিরাট নৃপতি । 
বর্ধেক অঙ্ঞাতে গৃহে করিনু বসতি || 
যার যে ঝামন1! মত পাইলে যে স্থানে । 
তাহারে লইয়া যায় আম! বিদ্যমানে || 
দাগ্ডাইয়। দেখ ইহ! নহে ক্ষজরধর্্ | 
বিশে আমার এই অনুগত কর্ম || 
শীঘ কর বিরাটের বন্ধন মোচন | 
যাব শক্রর হাতে না হয় নিধন || 

এত শ্রনি বলে ভীম যোড় করি পাঁণি | 
পালিব তোমার আজ্ঞা ওহে নৃপমণি || 
এখন আমার কর্ম দেখ দাণ্ডাইয়। | 
বিরাটে আনিয়া দিব ভুশর্ধা মারিয়া || 
এই যে দেখহ শাঁল দীর্ঘ তরুবর | 
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার ।। 
এই বৃক্ষাঘাতে আমি বধিব সকল। 
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্তের বল || 
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর। 
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজ যুধিষ্ঠির || 
হেন কর্ণ না করিহ ভাই বুকোদর। 
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর | 
অজ্ঞাত বসর শেষ যত দিন নয়। 
তত দিন খ্যাত কর্ম উচিত ন হয় || 
মানুষী ধনুক অস্ত্র লয়ে কররণ। 
মন্ুষ্যের মত কর রথে আরোহণ || 


ছুই পাঁশে থাঁক তব ছুই. সহোদর 
শীঘ আন,ছাঁড়াইয়া মৎসোর ঈশ্বর || 
আমিহ তোমার পাছে সর্বসৈন্য লয়ে 
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়ে || 
ভীম বলে নরপতি ইহ! কেন কহ। 
মুসূর্তেকে বিরাটেরে আনি দিব লহ | 
আপনি করিবে শ্রষ কিসের কারণ । 
ত্রিগর্ত সহিত করি সমর বিষম || 
কোন হেতু যাঁবে ছুই মাড্রীর নন্দন | 
ফি কারণে লব আর বনু সৈন্াযগণ || 
রক্ষ নিতে নিষেধিলে রূক্ষ নাহি লব | 
রিক্ত হত্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব 
ত্রিগর্ত সহিত রণ কি ছার করম । 
মম সহ সৈন্য কেন করিবে প্রেরণ || 

ত বলি বরকোঁদর ধায় শীঘ্বগতি | 
চলিতে চরণভরে কল্পে বন্ুমতী || 
রজনী সম্মুখ হ'ল ঘোর অন্ধকার । 
বাযুবেগে ধায় ভীম বলে মার মার || 

ভীম কর্ভূক স্ুশন্মার পরাঁজয ও 
বির!টের বন্ধন মুক্তি। 

হোথাঁয় ত্রিগর্ত রাজ! সংগ্রামে জিনিয়া 
রুষ্ণানামে নদীতীরে উন্তুরিল গিয়া || 
যুদ্ধশরমে সর্বসৈন্য ক্ষুধায় আকুল । 
রন্ধন ভোঁজন করে নদীর ডুকুল ॥| 
রদ্ধনগুহেতে কেহ করিঞ্া শয়ন | 


কেহ ম্নানে কেহ পানে আমন ভোজন || 


বিরাঁটে করিয়া বন্দী সুশন্মা হরিষে। 
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে || 
কোথায় শ্বালক তোর বিরাট নৃপতি | 
যাঁর ভূজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি || 
'্ভাঁগ্যবলে শ্যালকেরে পেয়েছিল তুমি । 
যাঁর তেজে ছাড়াইয়া নিলি মোর ভূমি 
এক্ষণে তোমার কিবা! আছে হে উপায় 


নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায় || 


নিল্চয় তোমার মৃত্যু হ'ল মম হাতে। 
শৃগাশ হইয়া বাদ সিংহের সহিতে |.. 


কেহ বলে ইনারে না! রাখ খাক দও.। 
কেহ বলে খড়ের কাটি কর খও খণ্ড | 
কেহ ৰলে নিগড়েতে করহ বন্ধন | 
দুর্যেযাধন-আগে লয়ে করিব নিধন || 
এমত বিচারে আছে তথা সর্বজন | 
হেনকাঁলে উপনীত পবননন্দম ||, 
ছুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি খড় মড়। 
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড় || 
মার মার শব্দ করি আসি উপনীত । 
দেখিয়া ব্রিগর্তসৈন্য হঠল মহাভীত । 
কেহ বলেরাক্ষম কি যক্ষ বিদ্যাধর | 
হেমন্ত পর্বতশুক্ত সম কলেবর ॥ 

নার সকল সৈন্য গণিয়। প্রমাঁদ | 
হস্তিগথ ধার সবে করি ঘোর নাদ || 
শীঘ্বগতি হস্তিপষ্ঠে চড়িয়া মানত | 
রকোদরে বেড়িল যে হস্তী যথ যথ || 
রথিগণ রথ সাজি জাবঢ হইয়া 1 
নেক্ষ লক্ষ চতুর্দিকে বেড়িল আসিয়া || 
শেল শুল শক্তি জাঠি ভূষণ্ডী তোমর | 
চতুর্দিকে মারে সবে ভীমের উপর || 
মহাঁবল তীমসেন ভীমপরা ক্রম | 


রণস্থলমধ্যে যেন যুগান্তের যম || 


ধরিয়! কু্জীর শুণ্ডে শুণ্ডে বুলাইয় | 
মাঁরিল কু্জীররন্দ প্রহার করিয়া |। 
রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে | 
সহজতর মহত রথ ভাঙ্গে একবারে || 
অশ্বগণ ধরি বীর মারে অশ্বগণে । 
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরাণে || 
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মখে | 
রথ অশ্ব হস্তী পত্তি পড়ে লাখে লাখে ॥ 
পলায় মকল সৈন্য পাঁছু নাহি চায়। 
সিংহের গর্জনে যথ। শৃগাল পলায় || 
পলাহ পল্গীহ বলি হঠল মহাধ্বনি। 
আইল আইল সৈন্য এইমাত্র শুনি || 
উর্ধশ্বাসে দত গির। কহে সুশর্থারে । 
বসিয়া কিক বাক্স, পলাহ সত্থরে | 


আমদ্িতে-দৈন্যমাধ্য নে এক জন.|. 
রাক্ষস গন্ধব্ঘ কিবা মাজণনি কাঁরগ ॥ 
মহণভয়ঙ্কর মূর্তি না'জাঁনি'কি রক্ত | 
প্রন্ণাণ্ড শরীর যেন হিমাঁজির শৃঙ্গ || 
মারিল অনেক সৈন্য য়ে পড়ে সম্ম খে। 
2 
ভুশর্্া। দুশর্মা বলি ঘন ঘন ডাঁকে || 
বুঝিয়া বরই কর্ম যে হয় বিচার | . 
তাঁর আগে পড়িলে না! দেখি রক্ষা কার || 
যত সৈন্য পড়িয়ছে নাহি তার অন্ত | 
নাহি জাঁনি এথা আছে এমত দুরন্ত |] 
পলাহ নৃপতি শীঘ প্রাণ বড় ধন। 
হের দেখ আসিতেছে ভীষণ-দর্শন || 
এত বলি ধায় দূত পাঁছু নাহি চায়। 
হেনকলে উপনীত ভীম মহাশয় || 
ভীমের শদীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর । 
ভঞেতে কম্পিত সুশম্মশর কলেবর || 
পলাইল সর্বসৈন্য রাজামাত্র আছে | 
ভয়েতে খিহ্বল হল ভীমে দেখি কাঁছে। 
শীঘগতি উঠি রাঁজা ভয়ে রড় দিল। 
কেশে ধরি বুকোদর ভূমিতে পাড়িল || 
দুঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে | 


দাক্ষণ করেতে ধরি নিল মত্স্যনাথে || . 


ছুই করে ধরি ছুই নৃপতির কেশে। 
বাযুবেগে ধায় বীর ভয়ঙ্কর-বেশে || 
মুহুর্তেকে উপনীত যথ! ধর্্ঘরায়। 
চরণে ফেলিয়া তাম অন্তরে দাড়ায় || 
কেশ-আকর্ষণে দেহে হয়ে অচেতন | 
কতক্ষণে সচেতন হয় ছুই জন || 
মাথা তুলি মৎ্স্যরাজ দেখি সভাঁসদে। 
কতক" আ'্রস্তচিত্তে কহে সে'বিপদে || 
কহ. তষ্ কন্ক ভাগ্যে দেখিনু ভোমায় | 
আমা দ্দেছে'ফেলি গেল গন্ববর্ব কোথায় 
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধব্বের হাতে | 
চল যাঁব শীপ্বগতি পশিব.সৈন্যেতে || 
পুনর্ববার আমি ষদি গন্ধর্কেতে ধরে | 
এবার নাজীব আমি দেখিলে তাহারে 11 


ধর্ম বলিলেন ভয়এন! কর নৃপতি। 
গদ্ধার্ব রাজার বড় স্নেহ তোম। প্রতি || 
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি। 
শান্র হতে তোমারে যে দিল মুক্ত করি ॥ 
গন্ধর্ধের ভয় নাহি করিও কখন । 
বাধ্য করি নিজ স্থানে করিল গমন || 
সুশর্্ারে ডাকি তবে কহে ধর্মমরায় | 
এথাঁয় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় । 
বীচক মর্পিল বলি পাইলে ভরস1। 
না জাঁন গন্ববর্ব হেথা করিয়াছে বাসা || 
ভাঁগ্যেতে গন্ধব্ব তোঁম। না মাঁরিল প্রাণে 
পুর্বপুথ্যফলে প্রীণ পেলে তার স্থানে || 
আজ্ঞা কর মত্ষ্যরাজ সুশর্ার প্রতি । 
মহ সকল দোষ ছাড় শীপ্বগতি | 
সৈন্যথণ পলাইল একামাত্র আছে। 
করহ প্রসাদ রাজা যদি মনে ইচ্ছে | 
বিরাট কহিল যাহা তব অনুমতি | 
যাঁউক আপন রাঁজ্যে সুশন্মা নৃপতি ॥ 
দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাঁজন । 
সুশন্মা চড়িয়া তাহে করিল গমন || 
ধর্মারাজ বজিলেন বিরাটের প্রতি | 
নগরেতে দুত রাজা যাক শীত্গতি || 
তোমারে শুনিরা বন্দী রাজ্যে হবে ভয় 
রাণীগণ ছুঃখী হবে ভাল কর্ম নয় || 
শীপ্রগতি বার্তা দ্ৃুত দিউক অন্দরে | 
বিজয়'ঘোষণ। হোক রাজ্যের ভিতরে || 
ধর্মের বচনে আজ্ঞা দেন মত্স্যরাজ। 
শীঘগতি দূত পাঠাইল প্ররীমাঝ | 
মহাভারতের কথ! অমৃত-সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ||. 
দক্ষিণ গোগ্রহ সমাপ্ত । 


উত্তর গোগ্রছে কুরুনৈন্যের গমন ও 
গোহুরণ। 


সংগ্রামে হারিয়া' তবে ব্রিগর্ত নৃপতি | 
ভগ্নসৈম্য নিরুৎ্ষাহ অতি-দীনমতি ॥ 


হোঁথাঁয় উত্তরভাগে রাঁজ। ছুর্ষেযাধন 
ভীম্ম দ্রোণ কপ কর্ণ গুরুর নন্দন || 
দুর্দুখ দুঃসহ দুঙ্শাসন মহাণবল। 

রথ রথী গজ বাঁজী চতুরক্ক দল।। 
বেড়িল আসিয়। যত মৎস্যের গোধন | 
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোঁপগণ || 
পলাইল গোপগ্ণ গোঁধন ছাঁড়িয়! । 
যষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া | 
শীঘ্গতি গোপগণ রথ আরোহণে | 
জাঁনাইতে গেল মণ্স্যরাঁজাঁর ভবনে || 
ভূমিগ্ীয় নামে পুভ্র বিরাট রাঁজাঁর। 
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার || 
অবধান মহাঁশয় বিরাটনন্দন | 

গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ | 
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া | 
গোধন তোমার সব যেতেছে লইয়া || 
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ । 
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোঁধন || 


নান। অন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত 


জানি দেশ-রক্ষা হেতু রাখিলেন তাঁত | 


তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন জন! | 


তুণসম মুহুর্তেকে নাশ কুরুসেনা || 
উঠ শীঘ্ব বমিলে না হবে কোন কার্ধ্য। 
গোধ্ন লইয়া তাঁর? যাবে নিজ রাজ্য | 
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর | 
সেইমত রক্ষা কর মৎ্স্যের ঠাকুর || 
সত্রীরন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল | 
শুনিয়া বিরাটপুজ্র উত্তর করিল || 
কিকহিব গোপগণ কহনে ন! যায় | 
রাঁজ্যরক্ষা হেতু ভাত রাখিল আমায় |! 
” এক গুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি । 
সারথি থাকুক দরে নাহিক পদাতি || 
মম পরাক্রম-মত পাইলে সারথি | 
মুহর্তেকে জিনিবারে পারি কুরুূপতি ॥ 
মান্ত গজগণে যথা মারয়ে কেশরা। 
দৈত্যগণ দলে যথা একা বজধারী || 


সেইমত দলি আমি কুরুটসৈন্যগ্ণ |. 
এই ক্ষণে ফিরাইব আগন গোধন || : 
পুর মম শৃন্যাঁকার জানিলেক মনে | 
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া! ন! জানে | 
সারথি জনেক যদি মম যোগ্য হয়। 
এক রথে করিব যে কুরু-পরাজয়.।| 
ধনগ্ীয় বীর মথ! দলি দেবগণ। 
একেশ্বর করিলেক খাগুব দাহন || 
পার্থব মহৎ কর্ম আজি নে করিব। 
একেশ্বর সর্বসৈন্য নিমেষে মারিব || 
ক্্ীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল । 
পার্থপ্রিয়। যাঁজ্ঞসেনী তথায় আছিল || 
রাখিব বিরাঁটলক্ষণী বিচারিল মনে । 
শীঘ্বগতি উঠি গেল অর্জনের স্থানে || 
নৃত্যশালে পার্থ সহ সব কন্যাগণ। 
সন্কেতে দ্রৌপদী তারে বলেন বচন || : 
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন | 
বলেতে লইয়! যাঁয় কুরুসৈন্যগণ || 


ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি । 


রাখহ বিরাট-গবা কুরুগণ জিনি || 
অজ্জন বলেন দেবি কিমতে এ হয়| 
যত দিন অনুমত ধর্মরাজ নয় || 
কুরুসৈন্যমধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত । 
না জানি কি কহিবেন পাওুকুলনাথ || 
দ্রৌপদী কহিল গবী কুরুগণে নিলে | 
অংন্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে || 


৷ বিরাট নৃপতি হন বু উপকারী । 


উপকারী জনে আজি হইলাম বৈরী || 
সহায় বলিষ্ঠ তীর কীচক মরিল। 

তোম! সবে দিয়! স্থল বিপাকে মজিল || 
এত শুনি ধনগ্য় করে অঙ্গীকার । 
রাখিব বিরাটধেনু বাক্যেতে তোমার || 
প্রকার করিয়। গিয়। জানাহ উত্তরে । 
সারথি করিয়া আম! যুদ্ধে যেন বরে || 
এত শুনি হ্ৃষ্ট হয়ে গেল যাঁজ্ঞসেনী | 
সব কছি পঠাইল উত্তর! ভগিনী || 


ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়! বিরাটনন্দিনী 
শুন ভাই কহিল সৈরিষ্ধী সুবদনী || 
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত। 
সেকারণে আম! সেই পাঠায় ত্বরিত || 
নর্তকী যে বৃহম্নল। আছয়ে আমার 
সৈরিস্কী কহিল সব পরাক্রম তাঁর | 
খাগুব দহিয়া পার্থ তুথ্লি অনলে। 
রুহন্নল। সারথি যে ছিল সেই কাঁলে || 
পাগুব-আলয়ে আমি ছিলাম যখন | 
বৃহম্নলা-পরাক্রম দেখেছি তখন || 
বৃহন্নলা-সহায়েতে ধনগ্ীয় বীর | 

এক রথে শাঁসিলেন নৃপ পৃথিবীর || 
আজ্ঞ। যদি হয় ভাঁই লয় তব মন। 
সারথি করিয়া বৃহন্নলা কর রণ || 

উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে | 
“সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে || 
জ্যেন্ঠ-ভ্রাতৃ-বচনেতে চলে নৃপসুতা | 
কাঞ্চনের মাল! গলে বিচিত্র মুকুতা || 
বপেতে কমলা সমা কমলনয়মী । 
অনিন্দিত। সিংহমধ্যা মরালগামিনী || 
জিজ্ঞাঁসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্বতর | 
শুনিয়া বিরাট পুক্রী করিল উত্তর || 
মোর পিতৃ-গোধনেরে হরে কুরুগণে | 
শুনিয়! রক্ষার্থ মোর ভাঁই যাবে রণে || 
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাহার | 
সৈরিন্ধী কহিল গুণ সকল তোমার || 
অবশ্ঠ তথায় তুমি করিবে গমন | 
আঁনহ গোধন মোর জিনি কুরুগণ || 
ন।.গেলে ভোমার আগে ত্যজিব জীবন 
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করেন গমন || 
উত্তরা সহিতে যান যথায় উত্তর | 

দুরে দেখি. রুহন্নলা জিজ্ঞাসে সত্তর || 
পুর্বে তুমি অজ্ভ্ঞনের আছিলে সারথি. 
তোমার সাহায্যে জিনিলেক স্কুরপতি || 
সারথি যতেক খ্যাত আছে ভ্রিভুরনে | 


সপ পপ 


বিঝুর দারুক আর সুর্যের অরুণ | 
দশরথ নুপতির সুমন্ত্র নিপুগ | 

সকল সারথি হতে তোমা.বাখামিল । 
তোমা সম কেহ নহে সৈরিদ্ধী কহিল | 
এহেতু তোমারে আমি আনিন্ু ডাঁকায়ে 
চল শীঘ্ব গবী আনি কৌরব জিনিয়ে || 
অর্জন বলেন আমি এ সব না জানি। 
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি || 
কু আমি নাহি দেখি সমর কেমন | 
শুনিয়া বলিল তবে বিরাটনন্দন || 
নর্তনে গাঁয়নে তুমি সব্ধত্র বিখ্যাত। 
সৈরিন্ধীর মুখে তব গুণ অবগত || 
সৈরিন্কুর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন | 
উঠ শীঘ্র মোর রথে কর আরোহণ || 
অর্জন বলেন মানি তোমার বচন | 
সারথি নহি যে তবু করিব গমন || 
কেবল আমার এক অ'ছয়ে নিয়ম | 
যথ। যাই শত্রু যদি হয় যম সম || 

ন| জিনিয়া বাছুড়ি না আমে মম রথ | 
সর্বদ! প্রতিজ্ঞা মম জাণিবে এমত || 
স্ত্রীগণের আগে তুমি য! কিছু কহিলে | 
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে || 
যথায় কহিবে রথ তথাঁকাঁরে লব | 
রথসজ্জ। দেহ রথ সাঁজন করিব || 

এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন | 
মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ || 
এত বলি গলা হতে দিল রত্বমালা। 
বড় ভাঁগ্যবশে তোমা পাই বৃহন্নলা-|| 
রাঁপুভ্র-প্রসাদ না দিলে অনুচিত । 
প্রসাদ লইতে পার্থ হলেন লজ্জিত || 
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জায় | 
দেখিয়! উত্তর মনে মানিল বিস্ময় || 
বীরবেশ বীরসজ্জ! করি রাঁজসুত। 
রথে আরোহণ করে অন্ত্রগণযুত || 
চতুর্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল | 


ঈত্ের সারধি তোস্ঠ সর্বলোবক জানে || ; হেনকালে উত্তরার্দি বালিকা সকল | 


বৃহন্নল। গতি চাহি বলে ততক্ষণ | নৌঝাঁরৃনদ দেখি মম আঁকুলিত চিত | 


পুতলি খেলাঁব মোরা যত কন্যাগণ || কলরব জলজন্ত করে অপ্রমিত || 
এই বাক্য তমি মোর করিহ স্মরণ । হাঁসিয়। অর্জুন তবে বলিলেন তায় | 
যোদ্ধাগণ-শরীরের বিচিত্র বসন || সমুদ্র-গ্রমাণ বটে জলছিধি নয় || 
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ | ধবল আকার যত দেখহ কুমার। 
সবাকার অঙ্গ হতে আনিবে বসন || জল নহে এই সব গোঁধন তোমার || 
কহেন ঈষৎ হাঁসি পার্থ ধনুর্ধর | মৌকাঁরন্দ *হে সব মাতঙ্গমণ্ডদ। 
সংগ্রাম জিটিবে যবে তব সহোদর || না হয় লহরী রথ-পতাঁক! সকল |। 
আনিব বসন রত্ব তোমার বাঞ্রিত। সৈন্য-কোলাহল শব্দ সিন্ধু-শব্দ প্রায় 
এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত | কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় || 
হেনকালে অন্থঃপুরে যত নারীগণ। উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়। 
অর্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন || ন| জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয় || 
খাগুব দাহনে যথা জিনি পুঁরন্দরে | সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ | 
সহায় হইয়। জয় দিলে পার্থ বীরে ||. এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ || 
সেমত ত্বরায় জিনি যত কুরুগণে। দেবের ঢুস্তর এই সৈন্য মিন্ধুবত। 
উত্তর কুমারে লয়ে আসিবে কল্যাণে || | মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত11 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান | এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল-জ্ঞান | 
কাশীরাঁম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 1 জন কত লোক বলি ছিল অনুমান || 
কুকসৈনোর সহিত যুদ্ধে | মহা মহ! রথিগণ দেখি হ'ল ভয়। 
উত্তরের গ্মন। | পুথিধীর ক্ষভ্র যার নামে ধ্বংস হয় ||, 
ভূমিপ্জীয় কহে তবে ধনগ্ভীয় প্রতি । দেবত! তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরম্দর | 
রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্বগতি ॥ না পারিল যাঁর সহ করিতে সমর || 
যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন | যথা তীম্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বগ্থাম। কৃপ। 
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ ||  বিবিংশতি ছুঃশাসন দুর্ষেযাধন নৃপ || 
এত গব্বা হঃল সবে হরে মম গরু | কৃরুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান। 
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু || ওেই কুরু-সৈন্যমধ্যে করিনু প্রয়াণ || 
পুনঃগুনঃ প্রতিশ্রুতি করি বীর কয়। যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হ'নু। 
হাঁসি রথ চাঁলালেন বীর ধনগ্রীয় || ছাঁড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু || 
আকাঁশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে | ত্রিগর্তের সহ রণে পিতা মোর গেল। 
মুচুর্তেকে উত্তরিল কুরূসৈন্য-পাশে | এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল || 
"ব্যস্ত হয়ে রাজকুত অর্নেরে বলে। একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে। 
কেমন চালাহ রথ কোথায় আনিলে || মোর কিবা শক্তি ফুরুরাজ লহ রথে | 
তথায় লইবে রথ যথায় গোধম । কহ রুহম্নলা কিবা তধ মনে আসে। 
আনিলে সাগরমধ্যে বল কি কারণ || তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে || 
পর্বত-শ্রমাণ উঠে লহ্বুরী-হিলোল। শীঘ্ রথ বাহুড়াহ পাছে'কুরু দেখে । 


কর্েতে না শুনি কিছু পুরিল কল্লোল || ! ধেনু হেতু মিথ্যা কেগ মরিব বিপাকে | 


উত্তর-বচনে হাসি কন ধনঞ্ীয়। 

গত্রে দেখি কিবা হেতু এত তব ভয় || 
₹ুষংবর্ণ হ'ল মুখ শীর্ণ হ'ল অঙ্গ | 
'জহ্বাতে উড়িল ধুলি কল্পে করজউ্ঘ || 
ন। করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হ'ল ডর। 
'কান দুখে বাহুড়িয়া পুনঃ যাবে ঘর || 
কহিলে যে রথ বাহ্ড়াঁও শীঘ্বগতি। 
চিত্তে না করিহ আমি এমন সারথি || 
ন1] করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াৰ কেনে | 
পুর্ব্বে কহিয়াছি তাহা ভুলিলে এখনে || 
কিসের কারণে আমি রথ বান্ু।ডব | 
সর্বসৈন-মধ্যে রথ এখনি লইব || 
স্্ী-গণের মধ্যে যত প্রতিজ্ঞা কগিলে। 
কি কহিবে তাঁরা সবে একথা শুনিলে | 
যুদ্ধ-ভয় ত্যজ এবে ধর বীরপণ | 

ধনু ধরি নিজবলে জিন কুরুগণ || 

কুরু জিনি গোধনেরে নাহি লয়ে গেলে । 
মহালজ্জা হবে তব পৃথিবীমণ্ডলে || 
হাঁসিবেক যত লোক সর্ব ক্ষজ্রগণ | 
হাসিবেক নারীলোক আর আর জন | 
আমার সারথিগুণ সৈরিস্কী কহিল। 
তব সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হল ।। 
তোমার এ কর্ম যদি পুর্ববেতে জানিব | 
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব || | 
হাঁসিবেক অন্তগপুরে নারী পুনগপুনই | 
কহিল সৈরিন্ধী মিথ্য। বৃহন্নলাগুণ || 

যে জনার কর্মে লোক করে উপহাস । 
নিন্দিত জীবনে তাঁর ধিক কিবা আশ | 
উপহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেম্ঠ কর্ম | 
বিশেষ ক্ভ্িয়-শ্রেয় যুদ্ধে মৃত্যুধর্থ ॥ 
ইহ! ন! করিয়া আমি বাছড়িব কেনে । 
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় তাজ মনে || 
উত্তর বলিল কিবা বল বৃহন্নলা! | 
মহাসিম্ধু পার হতে বান্ধ তৃণভেলা || 
অগ্ির কি করিবেক পতঙ্গ-শকতি |. 
মতৃগজ-জগে কোথা শশকফের গতি || 


সপস্পপী  পপ সপ পাপ 





সপ পাস পা পাপা 





মৃত্যু সহ বিবাদেতে বাঁচে কোন জন | 
দেখি কফণিমখে হস্ত দিব কি কারণ || 
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্বাঁর | 
গবী রত্ব নিক মোর হাঁজুক সংলার | 
হশন্ুক রমণীগণ আর কীরগণ। 
ঘরে যাৰ যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন || 
দৈবে নপুংসক তুমি হীন সর্বসুখে | 
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজমুখে || 
জীবন মরণ তব একই সমান | 
তব বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ || 
সমানের সহ ক্ষভ্র ক্রবেক রণ। । 
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন || 
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাঁও রথ | 
পদব্রজে চলি আমি যাব এই পথ ॥ 
এত বলি ফেলাইয়! দিল শর চাপ। 
রথ হতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ || 
শীঘরগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে | 
রহ রহ বলি ডাকে ধনগ্জয় তাঁকে | 
হেন অপকীর্ত্ি করি জীয়ে কোন ফল | 
এত বলি নিজে পার্থ নামে ভূমিতল || 
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান | 
কাশীরাম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবাঁন || 
অর্ভদুনের প্রতি কৌরবদদিগের 
অনুমান) 
পাছে ধায় রড়ে। দীর্ঘ বেণী নড়ে 
পুষ্ঠোপরে শোভে চারু । 
লোহিত বসন, অঙ্গে বিভূষণ, 
যেন করিকর উরু || 
আ'জানুলম্থিতঃ অঙ্গদ-মণ্ডিত, 
দ্িডুজ ভুজঙ্গসম | 
দেখিয়া! কৌরবঃ নেহ'লয়ে সব, 
মনেতে পাইয়। ভ্রম || 
একজন আগে?  পলাঁইছে বেগে? 
আর জন পাছে ধায়। 
একি বিপরীত না বুঝি চরিত, 
কেবা যে আগে পলায় | 


পাছুতে যে জন? মহে সাধারণ। 
বেশধারী প্রায় লাগে । 
যেন ভন্মমাঝেঃ অগ্নি হীনতেজে, 
সিংহ যেন ধায় মৃগে || 
পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচাঁরি, 
ছদ্। করিয়াছে তনু । 
শুনি সেইক্ষণ, কহে বিচক্ষণ, 
ভরঘ্বাজ-অঙজনু || 
আগে যেই যাঁয়)। ভয়েতে পলাঁয়। 
কেব। সে তারে না চিনি । 


পাছু গোড়াইয়া। যায় যে ধাইয়া, 
তারে এক অনুমানি || 
নরসিংহ প্রায়। দেখি তাঁর কায়। 
চিত্তে করি অনুভব | 
বিনা ধনগ্ীয়, আর কেহ নয়, 
সব তাঁর অবয়ব || 
স্বর্গে সুরমণিত মন্ড্েতে ফাঁন্ুনি। 


বিন। এ যুগল জনে | 
অন্য কার প্রাণে* কুরুসৈন্য সনে? 
আসিবে একক রথে || 
এত্ত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ 
কহিতে লাগিল ক্রোধে । 
কি শক্তি অর্জন, হয়ে একজন, 
কৌরব লহ বিরোধে || 
আঁগেতে সত্বর+ , পলায় উত্তর) 
বিরাট-রাঁজাঁর সুত। 
গোধন কারণে, এসেছিল রণে। 
দেখিল সৈন্য বন্থত || 
পাছু যেইযায়। নপুংসক প্রায়। 
আছিল সারথি রথে 
, পাইল রথী* কি করে সারথি; 
সেহ পলায় ভয়েতে | 
শুনি মহামতি  বুদ্ধে বৃহস্পতি। 
গৌতমবংশজ কয়। 
পাছু যেই যায়।॥ ভয়েতে পলায়। 
এমত চিত্তে ন লয় || 
(৫ ) 


যদি পূলাইত,  রখেতে রহিত, যা 
যাইত রী লইয়া । 
হেন লয় মল? করিবেক রণ, 


আপনি রথী হইয়া || 
কহিছ যে আগে, পলাইল বেগে। 
উত্তর.সেহ প্রমাণ |। 
পাঁছুর যে লোক? ছদ্ম নপুংসক, 
পার্থ বিনা নহে আন || 
কূপের বচন, শুনি ভুর্ষের্যাধন। 
কহিতে লাগিল তৃবে। 
এ তিন ভুবনে কাহার পরাণে, 
আমা সহ বিরোধিৰে || 
হউক অর্জ্ুন। কিবা নারায়ণ, 
কামপাল কাম আদি। 
কি শক্তি কাহার সহিত আমার? 
একা রণে হবে বাদী || 
ভাঁরত-চক্দ্রমা, রসের অসীম', 
শ্রবণে পাপ বিনাশে। 
কুষ্দাঁস দ্বিজ কষ-পদানুজ, 
বন্দি কহে কাশীদাসে | 
উত্তরের ভষ ও অর্দুন কর্তৃক 
আশ্বাল। 
এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ | 
নির্ণর করিতে নাহি পারে কোন জন || 
পলায় উত্তর ধনগ্য় ধায় পাছে। 
শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়। কাছে | 
আর্ত হয়ে রাঁজনুত্ বলে গদ গদ | 
না মারহ বৃহন্নল। ধরি তব পদ || 
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘরে | 
নান। রত তোম। আমি দিব বন্ুতরে || 
দিব্য হেম মণি মুক্তা গজ হয় রথ । 
এক লক্ষ গবী দিব স্বর্ণ-অলক্ক ত | 
বনু দেশ গ্রাম দিব্‌ দিব্য কন্যাঁগণ | 
আর যাহ। চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ || 
ন! মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি । 
এত বলি কান্দে কত ধরাতিলে পড়ি || 


অচেতন হঃল বীর যেন হীন প্রাণথ। 
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান || 
আশ্বাসিয়! পার্থ কহে করি সচেতন । 
ন। করিহ ভয় শুন আমার বচন || 
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে | 
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে | 
রথী হয়ে দেখ আজি করিধ সমর । 
যত যোদ্ধাগণে পাঁঠাইব যমঘর || 
তোমার গোধন সব লইব ছাড়ায়ে | 
কেবল থাকহ,তমি রথযন্তা হয়ে || 
ক্ত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয় | 
না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয় || 
এত বলি ধরি তারে তুলে রখোপরে। 
বোঁধ নাহি মানে বীর কান্দে উচ্চৈঃস্থরে || 

কৌরবগণের অর্জুন বিষয়ক 

পরস্পর ডক । 

রথ চালীলেন তবে ধীমাঁন অর্জন | 
শমীবৃক্ষ যথা আছে আস্ত্র ধনুগুণ || 
উন্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন | 
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ ভুর্দ্যোধন || 
হেগুরু হে ক্লুপাচার্ধ্য কোথা ধনঞ্ুয়। 
স্বপ্নেতে তোমর। দেখ পাও্ডর তনয় || 
গরু বলি সক্ষৌোচে না কহি কোন কথা । 
আমার শক্রর গুণ গাও যথ। তথা || 
ভুর্ষ্যোধনবাক্য গুরু ন। শুনিয়া! কাণে। 
ভীষ্ম প্রতি চাহি তবে কহেন সেক্ষণে || 
বিপরীত অকুশল দেখ হের আজি । 
নিরুৎ্সাঁহ সর্বসৈন্য কাঁন্দে গজ বাজী || 
ভম্মবৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত। 
অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত || 
বিন! মেঘে রক্তরুষ্টি মহাকলরব | 
বনু প্রাণী বিনাঁশের লক্ষণ এ সব || 
যত সৈন্য সবে থাঁক সংগ্রামের সাজে । 
সবে মিলি রক্ষা কর ছুর্যোর্যাধন-রাজে | 
গবী হেতু সম্কটেতে পড়িলাম সবে । 
বছুকাল জীব আজি রক্ষা প্রাই যবে || 


এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন । 
চিনিলে কি অঙ্রনাঁয় নদীর নন্দন || 
লঙ্কাঁর ঈশ্বর বনরিপু যাঁর ধ্বজ। 
নগনামে নাম যার নগারি অজজ || 
অঙ্গনার বেশধারী ছুষ্টনাশকারী। 
গৌঁধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মরি || 
সঞ্ষেতে এতেক গুরু বলেন বচন। 
উত্তর করেন শুনি শান্তনুনন্দন || 

কি হেতু সক্কেতে কথ! বল আর গুরু | 
প্রকাঁশ করিয়! বল শুনুক যে কুরু | 
সভাঁতলে পুর্বে ধর্ম যে কৈল নির্ণয় | 
গেল দিন পরিপুর্ণ হইল সময় || 

সে ভয় ত্যজিয়৷ কহ শুনুক নকলে । 
শুনি ছুর্যে্যাধনে চাহি গুরুদেব বলে | 
বলিলে কর্ণেতে রাজা বচন না শুন। 
তথাপি নির্লজ্জ হয়ে কহি পুনঃপুনঃ || 
এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশুর | 
সব্বসৈন্য-অন্তকণরী খ্যাত তিনপুর ॥ 
ধনঞ্টীয় নাম যাঁর কুরুকুলবর | 

প্রতিজ্ঞা তাহার যত তোমাতে গোঁচর || 
যথা যায় জয় নাহি করিয়া বানাড়ে | 
সুরাসুর যার নামে নিজস্থান ছাড়ে || 
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে । 
ইন্দ্র শিব আদি দেব'দিল অক্ত্রণণে | 
বহুবিদ্য। পাইয়াছে অমরভুবনে | 
ব্ছুক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে || 
পার্থ সহ কে যুঝিবে তব সভা মাঝ | 
একজন নয়নে ন। দেখি মহারাজ || 
এত শুনি বলে তবে কর্ণ মহাবীর 
প্রশংসা! করহ তুমি সদ! গাগুাবীর। 
দুর্য্যোধন তার ষোল অংশে যোগ্য নয় 1 
অনুক্ধণ গুণ কহ প্রাণে কত শয় | 
যদি এই পার্থ হবে পার কুমার। 
তবে ত মানস পুর্ণ হইল আমার |। 
দর্দে্যাধন বলে যদি ধনঞ্জীয় এই | 
কামনা হইল পুর্ণ আফি যাহা চাই || 


যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার। 


হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর || 


ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি | 
পুর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি || 
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন। 
সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ || 
অভ্ভন না হয় যদি অন্য জন হবে। 
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে || 
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী । 
যত বড় যেই জন সব আমি জানি || 
অর্জন যেমত তাহা! ত্রিলোকে বিখ্যাত । 
খাগুব দাহনে যেই জিনে সুরনাথ || 
অপ্রমেয়-পরীক্রম যছ্ুবলে জিনি.। 
হরিয়া আঁনিল বলরামের ভগিনী || 
বানুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি । 
এক রথে জয় করে সসাঁগরা ক্ষিতি || 
নিবাতি-কবচগণে করে নিপাতন | 
দশ রাবণের তেজ এক এক জন || 
বন্ুক্ণাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী | 
সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জন্ভভেদী || 
চিত্রসেনে জিনি ছুর্ষ্যোধনে রক্ষা কৈল। 
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল || 
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে । 
কৌন জন যুঝিবেক অজ্জুনের সনে || 
অভ্ভুনের মহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে 
গমন ও উত্তবের অস্ত্র বিষয়ে গ্রশ্ন। 
এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ | 
শমীরক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন || 
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ। 
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ || 
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্তীব যে আছে রৃক্ষোপরে। 
দিব্য ঘুগ তু আছে পরিপুর্ণ শরে || 
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর । 
রক্ষ হতে নামাইয়। আনহু সত্বর || 
পঞ্চঃ ধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম | 
বল যার এক লক্ষ তাল বৃক্ষমম || 


শুনিয়া বিরাটপুভ্র করিল উত্তর । 
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর | 
শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে। 
রাজপুভ হয়ে কেন চড়িব এ গাছে || 
পার্থ বলে শব নহে বৃক্ষ উপরেতে। 
পাঁপকর্থ কেন তোম। কহিব করিতে || 
শব বলি রেখেছিল কপট বচন্ম। 

শব নহে আছে ইথে ধনু অজ্জুগণ || 
এত শুনি রাঁজসুত চড়ে সেইক্ষণ। 
ছাঁড়ীইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন || 
অর্কচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত। 
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত || 
ব্যস্ত হয়ে রাঁজসুত কহে ধগঞ্জয়। 

ধনু অস্ত্র কোথা এথ। দেখি সর্পময় || 
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হদয়। 
ছেোবার থ|কুক কাঁজ দেখি লাগে ভয় || 
পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ | 
শনিয়। উত্তর পুনঃ বলিছে বচন || 
অদ্ভূত বিচিত্র দীর্ঘবর তাল সম। 
মণি-রত্রে বিভুঘিত ধনু মনোরম || 
মৃগচিহ্ন হুলে যার হুরাকর্ষ দেখি । 
কোন মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি || 
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস | 
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস || 
তৃতীয় সুবর্ণ-গোঁধা শোভে ধনুছুলে | 
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নিহেনজ্বলে | 
টতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যেকাহার | 
চতুর্দশ ব্যাঘ্ব পৃষ্ঠে শোভিত যাহার || 
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী-শোভা | 
মনি-রত্ব-বিভূবিত শত চন্দ্র আতা || 
বিচিত্র শকুনিপত্র-বিসভূধিত শর | 

পুর্ণ দেখি ছয় গোট। তু৭ মনোহর || 
চম্মমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার জুন্দর | 
এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন ধনুদ্ধর || 
অর্কপ্রভ তীক্ষ পঞ্চ শঙ্ম মনোহর । 
বৃক্ষমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ এমত কাহার | 


নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে | 
হেন অস্ত্র ধনু বলরাখে কোন জনে | 
পার্থ বলে যেই ধনু নীলোৌৎপলনিভ | 
ত্রেলোকবিহ্গয় নাম ধরয়ে গাণ্তীব || 
সুরান্ুর প্রপুজিত শত্রর শমন | 
শতেক্‌ সহজ রণে যাহার গণন || 
ব্রহ্মবংশে ত্রক্গা ধরে শতেক বত্সর | 
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেক পুরন্দর | 
পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে | 
চৌবটি বরষ ছিল প্রজাঁপতি-করে |] 
শতেক বরষ ধরিলেক জলপতি। 

বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি || 
খাগুবদাহন হেতু দিল অর্জ্জনেরে | 
পঞ্চবণ্টি বর্ষ উহ রহে পার্থ-করে | 
দেবের নির্মাণ ধনু দেবমূর্তি ধরে | 
দেবকার্ধে; পাইলাম অগ্নি দিল মোরে || 
পুরে ব্রহ্ম! দেবগণ লয়ে যজ্ঞ কৈল। 
পঞ্চবিংশ পর্ষেতে এরও বৃক্ষ হৈল || 
বিষুণর ধনুক নবপর্ষে নিরমিত | 

শাঁরঙ্গ যাহার নাম বল অপ্রমিত | 
সপ্তপর্ধে জয়ন্তী সে ধনুক নির্মাণ । 
সংহাঁর কারণে থাকে মহেশের স্থান || 
পঞ্চপর্ধে কোঁদগুক ধনুক নির্দিল | 
দানব দলন হেতু দেবরাঁজে দিল || 

পঞ্চ, লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র-হাঁতে । 
রাবণ বিনাশ হেতু দিল রঘুনাঁথে || 
তিনপর্ষে গাণ্ডীবের হয়েছে নির্দীণ | 
খাঁগব দহিতে অগি মোরে দিল দান || 
মোহন মুরলী এক পর্সে ধাতা কৈল | 
গোপীর মোহন হেতু গোঁবিন্দেরে দিল|| 
গাণ্ডীব ধনুর জন্ম শুন যেইমতে। 
ত্রিগুণে নির্মিত গুণ সর্ব ধনুকেতে || 
দ্বিতীপ্ব ধন্থুক হেম বিদ্যুতে শোভয় + 
ছয় ছৎস চিত্র ধর্মনুপতি ধরয় || 
সত্তরি সহ বল ধনুক নির্াণ | 


সহজ্মেক গোধ। যেই ধনু অনুপম । 
রকোদর-ধনু তার সুপাশ্খক মাম || 
পঞ্চ শত সত্তরি সহ বল ধরে। 
কাড়ি নিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে || 
ব্যাশ্-বিভুষিত ধনু নকুল বীরের । 
পৈঁবড়ি সহআ বল শলোোর করের | 
শিখিচিহন ধনু সহদেব বার ধরে । 
চতুঃফট্টি বল পুর্ব্বে দিল চক্রধরে || 
অতিদীর্ঘ তরুবর পিগ্পলী-ভূধিত | 
তভীমসেন ঠাকুরের জগতে বিদিত || 
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয় | 1 
তথ্য না জানিল মুঢ় বিরাট-তনয় || 
পুনঃ জিজ্ঞীসিল সত্য কহ রুহন্নলে | 
ধনুতন্ত্র রাঁখি তার! গেল কোন্‌ স্থলে ॥ 
শুনেছি পাঁশাতে হারি গেল রাজ্য ধন | 
কৰা সহ বনে প্রবেশিল ছয় জন ॥ 
এথাঁয় কিমতে অস্ত্র রাখিল পাওডব। 
তুমি জ্ঞীত হলে কিসে বল এই সব || 
হাঁসিয়। বলেন পার্থ আমি ধনর্ীয় | 
কন্ক সভাসদ সেই ধর্মের তনয় || 
বরকোদর বল্ভ যে পাচক তোমার | 
অশ্বপাল নাম গ্রন্থি নকুল কুমার || 
সহদেব তব গবী করেন পালন । 
সৈরিন্কী পাগলী হেতু কীচক নিধন || 
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়। 
কহ সত্য তুমি যদি পার তনয় || 
দশ নাম ধরে সেই পার্থ মহাশয় । 
শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয় || 
অর্জুন বলেন নাম শুনহ আমার | 
যেই দশ নাঁম মম বিখ্যাত সংসার || 
অর্জন ফান্কনি সব্যসাচী ধনঞ্জয় | 
কিরীটা বীভৎ্নু শ্বেতবাহন বিজয় | 
কষ জিষু) বলি মোর দশ নাম জান 
স্থাপিত করিল যাহ! অমর-প্রধান || 
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয় | 


ড্রোণাচার্দ্য গুরু পুর্বে মোরে দিল দান || কি হেতু কি নাম.ই'ল কুন্তীর তনয় || 


দৈবে তুমি জান নাম তাঁর সঙ্গে ছিলে। 
শুনি জ্ঞান হোক শীঘ্ঘ কহ বৃহন্নলে | 

অর্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ 

কুস্তীর শিবপুজ। লইয়। বিরোধ । 

অর্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন | 
দশ নাঁম-হেতু তোমা! বলিব এখন || 
হস্তিনানগরে পুর্বে ছিলাম যখন | 
আঁমাঁর জননী পুজা! করে পর্চশনন || 
স্বয়ন্থু পাধাঁণ-লিজ নাম যোগেশ্বরে | 
রাঁজপত্বী বিন! অন্যে পুজিতে না পারে || 
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান । 
নানা উপহারে হরে পুজিবারে যান || 
যেইকপে শিবলিঙ্ক পুজেন জননী | 
সেইৰপে সদা পুজে সুবলনন্দিনী || 
দৌঁহে শিব পুজে কেহ কাঁহীরে ন! জাঁনে 
দৈবযোগে দ্োহাঁকাঁর দেখা এক দিনে | 
গান্ধারী বলেন কুস্তি কেন তুমি এখা | 
ফল পৃষ্প দেখি বুঝি পুজিতে দেবতা || 
মাত বলে সদা আমি করি যে পুজন। 
তুমি বল এই স্থানে কিসের কারণ || 
গান্ধারী বলেন বাড়ি এত গর্ব তোর । 
কিমতে পুজিস লিঙ্গ সংপুজিত মোর || 
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী | 
কোন ভরসায় ভূমি পুজ শুলপাণি || 
মাতা বলে থান্ধারী গ্রো বল কেন এত | 
তুমি জ্যেন্ত ভগিনী যে তেই বল কত ॥ 
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে। 
সর্বলোক জাঁনে আমি পুজি ফল-ফুলে || 
, যত দিন আছিলাম বনের ভিতর | 
সেই হেতু পুজিবারে পেলে যোগেশ্বর ॥ 
এখন আপন দেশে আসিলাম আমি | 
আমার পুজিত লিঙ্ত পুজ কেন তুমি || 
জিজ্ঞাঁসহ তীম্ম ধুতরা বিছ্ুরেরে | 
মম এই ইফ্টলিঙ্গ কে পুজিতে পারে ]। 
গান্ধারী বলিল ছাড় পুর্ব অহঙ্কার । 
এখন তোমার শিবে কোন অধিকার || 


সবাকার অনুমতি পুজি আমি হরে। 
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে || 
দুর কর ফল পুষ্প যাহ এথ। হতে। 
ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পুজিতে || 
মাতা বলে যত দিন নাহি ছিনু দেশে । 
তেঁই সবে বুঝি বলে পুজিতে মহেশে | 
পুনশ্চ ভগিনী আর না৷ আঙন্সিও এথ! | 
শিবপজা কৈলে ছন্দ্ব ঘটিবে সর্বথ] || 

৫ 
এই মত স্বন্ব হয় ছুই তগিনীর | 
লিঙ্গ হতে সদাঁশিব হুইয়া বাহির || 
কহিলেন কেন দ্বন্দ কর ছুই জন। 
দ্বন্্ ত্যজি শুন দৌহে আমার বচন || 
সবাকার ইস্ট আমি সবে পুজা করে | 
কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে || 
অর্ধ অঙ্গ মম হয় পর্বতকুমারী । 
কোন জন অংশ মোরে করিতে নাপারি | 
তোমা দেহে কুরুবধু সমান ভকতি। 
দোহার পূজায় হয় মম বড় প্রীতি || 
আপনার খলি বল আমি কার নই। 
কিন্ত রাজরমণীর পুজ্য আমি হই || 
দেৌহে রাঁজপত্বী তোম! দেহে রাজমাতা | 
উভয়ে আমারে পুজা করহ সর্ববথা | 
এক জন হয়ে যাঁদ চাহ পুজিবারে। 
তবে মম দৃঢ় বাঁক্য কহি দোহাকারে || 
কনকের দল হবে মাণিক কেশর। 
সুগন্ধী সহজ ঠাপ! অতি মনোহর | 
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পুজিবে | 
নিশ্চয় জানিহ শিব তাহারি হইবে || 
এমত বিধানে যেই করিবেক পুজ1। 
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা || 
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস | 
মাতারে গহিয়া বলে করি উপহাস || 
নিশ্চয় তোমার এবে হ'ল মহেশ্বর। 
পুজগণে চাম্পা মাগি আনহ সত্তর || 
এত বলি নিজগৃহে করিল গমন । 
ডাকাইয়। আনাইল শত পুজ্বগণ || 


কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্ব যেন মতে। 

হেম চাপা দেহ শিবে পুজিব প্রভাতে || 
সাক্ষাৎ হইয়। কহিলেন ত্রিপুরারি। 

যে পুজিবে তাঁর পুত্র রাজ্য-অধিকারী || 
শুনি দুর্ষেযোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ | 
সহজ সহস্র আনাইল কর্থিগণ || 

মণি মুক্ত! দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ | 
ভাঁগাঁর হইতে দিল স্বর্ণ শত মন || 
আমার জননী শুনি হরের বচন । 

অতি ছুঃখচিত্তে চলে না চলে চরণ || 
স্বামিহীন পুভ্র শিশু সহজে ছুঃখিত | 
পরণৃহে বঞ্চি পর-অন্নেতে পালিত || 

কি করিব কি কহিব চিত্তে ভাবি দুঃখ । 
কারে কিছু নাহি কহি রহে অধোমুখ || 
ভোজন সময় হলে আসে ভ্রাতগণ | 
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাঁগিল ভোজন || 
অন্ন দেহ মাত বলি ডাঁকে বুকোঁদর | 
ছুঃখেতে আর্ত মাতা না৷ দিল উত্তর | 
উত্তর ন| পেয়ে ভীম অধিক কুপিল। 
রন্ধাম-সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল || 
সকল লইল ভীম ছুই হাতে করি। 

থরে থরে রাখে বীর ধর্ম বরাবরি || 
যুধিষ্ঠির কন কহ কুশল বারতা । 

ভীম বলে মাত! কেন নাহি কহে কথা || 
দ্বিতীয় প্রহর বেল! অন্ন নাহি হয়। 
জিজ্ঞীসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয় || 
অন্ত্রশিক্ষা পরিশ্রম দহে ম্ুধানল। 
সেকারণে আনিলাম আমাম্ন সকল || 
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পা । 
আজ্ঞা হলে এই মত থাই কিছু কিছু ।। 
যুধিষ্ঠির বলিলেন খাবে কোন সুখে । 
জননী আছেন কেন জান অধোমুখে | 
কি দুঃখে তাপিত মাতা না জাঁনি কারণ 
আমান করিবে ভাই কিমতে ভক্ষণ || 
পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মাঁয়। 
কি হেতু বসিলে হেট করিয়! মাথায় || 


 ক্ষধানলে দহে অঙ্ক কম্পিত সঘন। 


স্পেস 


শি পপ পিস পন সপ স্পা পা শিপ পাশাপাশি 


সপ শপ 


ভীম বলে আঁম! হতে নহে নরবর | 


অনেক ভাকিন্ু মাতা ন৷ দিল উত্তর || 


এত বলি বসে হেট করিয়া! বদন || 


 সহদেব নকুলেরে পাঠান রাজন । 


কাহারে কিছুই মাতা না! বলে বচন || 
আমারে করিল আজ্ঞা ধর্ম নরপতি। 
জননীর পাঁয়ে ধরি করিনু মিনতি || 
তুমি ছুঃখচিত্ত রাজ। ছুঃখিত হইল । 
ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিল || 
সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার । 
আজ্ঞা কর জননী গো কি ছুঃখ তোমার 
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়। ত্রন্দ্রন | 
পোহাকার পাশে যথ। শঙ্কর-বচন || 
সহত্র ক1ঞ্চন চাঁপা চাহে ভ্রিলেচন। 
গান্ধারী-আজ্ঞায় সব গড়ে কার্গণ || 
কি করিবে তোম] সব কি হবে কহিলে | 
এই হেতু দহে অঙ্গ দুঃখের অনলে || 
আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা | 
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা || 
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভগ্ডন। 
তুমি কোথা হতে দিবে কোথা পাবে ধন | 
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন। 
কোন বড় কথা হেতু কব ভণ্ডন | 
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাহ। 

আমি দিব পুগ্প আনি ভুমি যত চাহ ॥ 
শুনিয়া হইয়া হৃষ্ট। করিল রন্ধন | 
সবাকারে অন্ন দিয়া করেন ভোজন || 
কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি | 
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী || 

কখন কনক-পুষ্প দিবে মোরে আর। 
এইমত মাতা মোরে কহে বারেবাঁর || 
আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয়। 
সমস্ত রজনী গেল প্রভাত সময় ॥ 
ধনুক লইয়! আমি গুণ চড়াইয়া। 
সন্ধানি যুগল অস্ত্র'উত্তর চাহিয়া || 


ড্রোণাচার্ধ্য গুরুপদে নমক্কার করি । 
বায়ব্য যুগল মনোঁভেদী অস্ত্র মারি || 
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কারণ। 
বায়ু আন্ত্রে উড়াইয়! করি বরিষণ || 
নুগন্ধী কনক-পন্ম চল্পক-মিশ্রিত। 
শিবের উপরে বৃষ্টি হ'ল অপ্রমিত || 
দেউল উদ্যান আর বাহির ভিতর । 
পুষ্পেতে পুরণিত হ'ল নাহি রহে স্থল |! 
জননীকে বলিলাম যাহ ন্নীন করি। 
আনিলাম পুষ্প গিয়! পুজ ত্রিপুরারি || 
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পুজিল। 
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল || 
তব পুক্রগণ হবে কুরুকুলে রাঁজা | 
আজি হতে একা তুমি কর মম পুজা || 
আমারে সন্তষ্ট হয়ে বলেন বচন । 
ধনপূতি জিনি তুমি করিলে পুজন || 
আগ্জি হতে নাম তব হল ধনয় | 
ধনগঞ্জীয় নামের এ জানহ আশয় || 
উত্তর কহিল কহ বীর চুড়ামণি | 

কি করিল শুনি তবে স্তুবলনন্দিনী || 
অর্জন বলেন প্রাতে উঠিয়া গণন্ধারী | 
সহ কনক-পুষ্প হেমপাত্রে করি | 
কুস্ুম চন্দন আর বু উপহারে | 
নারীগণ সহ্‌ যাঁন পুজিতে শক্করে || 
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পৃর্ণিত। 
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত || 
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষপ্নবদন | 
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ || 
মাতা বলে এই প্রম্পে পুজিলাম আমি । 
বর দিয়া নিজস্থশনে গেল উমাস্বামী || 
'শুনিয়। গান্ধাঁরী ক্রোধে পুষ্পজল ফেলে । 
গৃহে গিয়া নিজ পুজ্রগণে মন্দ বলে || 
সাধু কুন্তী সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল| 
অকারণে শত পুজ্র আমার জন্মিল | 
মহাভারতের কথা অমুত সমান । 
কণশীরাম দাঁস কহে .শুনে প্রণ্যবান || 


অর্জুনের বীভৎস্থ নামের বিবরণ । 


পার্থ বলিলেন শুন বিরাঁটনন্দন | 
কহি এবে আর নাঁম যাহার কারণ || 
বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে | 
বিজয় করিয়া আমি যাই যথাকারে |1 
শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে। 
শ্বেতবাহনক বলি লোকে মোরে কহে ।। 
নুর্ধ্য অগ্নি সম মম কিরীট যে মাথে। 
কিরীটী দিলেন নাম তেই সুরনাথে | 
বীভৎস বলিয়। ডকিলেন নারায়ণ | 
কহিব বিরাটপুন্ত্র তাহার কারণ || 
এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিবকাননে | 
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ সহাহ্যবদনে || 
ধন্য ধনঞ্জীয় তুমি বলে মহাবল । 
তোঁম! সম বীর নাহি ধরণীর তল || 
লম্ষ রাজা জিনি নিলে কুষণা স্বয়সবরে | 
জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব-ঈীশ্বরে || 
খাওব দহিয়। অগ্নি নির্ব্যাধি করিলে । 
ইন্দ্র সহ সুরান্ুর সমরে জিনিলে || 
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলে সকল । 
তিন লোক আনি তব খাটে ছত্রতল | 
ধরণী ধরিলে মহাভার বাহুবলে । 
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে || 
তপেতে তাপিলে তুমি হিমালয় গিরি । 
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরমার || 
যে উর্বশী দেখি ব্রহ্ম! হলেন মোহিত | 
সে জন তোমার ঠাই হইল লজ্জিত | 
বীরমধ্যে শ্রেষ্ঠ তৃমি তপেতে প্রধান । 
জিতেন্দ্রিয়ৰপে গুণে কামের সমান || 
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি এক জনা । 
তোমার সদৃশ বপগুণের ভুলম। || 
আম! হতে শতগুণে তোমারে বাখানি | 
তোমার সদ্বশ কেবা আছে বীরমণি || 
আমি হেন নাহি দেখি সংসার ভিতরে । 
তুমি যদি জান আছে দেখাহ আমারে | 


আমি কহিলাম বহু করিয়৷ প্রকার | 
ধাতার স্থজিত এই সকল সংসার | 
আমা হতে অধিক আছয়ে পে গুণে । 
নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ বল কি কারণে || 
গোবিন্দ বলেন সখা দেখাহ আমারে । 
আপন সদ্বশ জন কে আছে সংসারে | 
পুনঃপুনঃ শ্রীগোবিন্দ বলেম আমারে । 
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে গেলাম সত্বরে | 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ভ্রমি ত্রিভূবন | 
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন || 
কষেওর উদ্দেশে মনে করি বিবেচন | 
মম সম নাহি পাই এতিন ভূবন || 
তোমার মুখেতে পুর্বে শুনিয়াছি আমি | 
যত্র জীব তত্র শিব পে আছ তুমি || 
ব্রহ্ম কীট তণাদিতে তুমি আত্মা বকপে। 
আমার সদ্বশ নাহি পাই তিন লোকে || 
ভাবিয়! চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সাঁর। 
তোঁমাঁতে পুরিত এই সকল সংসার || 
আপন সদ্বশ জন কারে লা দেখিয়া । 
পুরীৰ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া || 
গোবিন্দের আগে করিলাম নিবেদন | 
আম! হেন ত্রিভূবনে নাহি কোঁন জন || 
আঁপন সদ্বশ নাহি পাই এক জন। 
আমি যাঁর তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ || 
হয় নয় সমতুল্য করিতে না পারি। 
আনিয়ছি জগন্নাথ দেখা ইতে ভরি || 
অন্তর্ধামী বাসুদেব সকল জানিয়! | 
ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া || 
কি কারণে ধনঞ্জয় এত্েক নুযুনতা। 
যেই আমি সেই তুমি নহেক অন্যথা || 
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ । 
অজ শিব জ্রখনে ইহ! জানে চারি বেদ | 
এত বলি শ্রীগোবিন্দ করি আলিঙ্গন"। 
দিলেন বীভৎ্ভু নাম করি নিৰপণ | 
নীলোখ্পল ক্ুষ্ণকান্তি দেখি মম কাঁয়। 
রুষ নাম জর্পিলেন জনক আমায় || 


অবনী অবধি, 


মহাভারতের কথ। অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাঁস কহে শুনে পুণ্যবান || 


ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য । (৪) 

প্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরলিজ, 
স্থজন পালন নাশ । 

সর্বত্র ভুখদ, মহিম। যে পদ, 
বক্ষে অধোক্ষজ-ভূষা || 

যে পদ সলিল, যেই সাধু পীল, 
তরিল ছুঃখ-পিপাস! | 

যতেক তীর্থাঁদি, 
যে পদে সবার বাসা || 

ভবার্ণব প্লবঃ যে পদপল্লবঃ 
লন্মমী বশকাঁরী ধুলি। 

আযুঃযশঃপ্রদ, অজয় সম্পদ, 
পাইতে যাহাঁরে বুলি || 

বর্ণিতে কি শক্যত ছুর্নিবার বাক্য; 
পুগুরীকান্মীদি জনে | 

বজে করে চুর, ভস্মের অক্কুর, 
তিন পুর ভয় মানে || 

ভগ্াঙ্গ যে বাক্যে? হ'ল সহআঁক্ষেঃ 
সকল-ভক্ষ্য হছুতাশ। 

যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গ দেবী, 
সিন্ধুজলে কৈল-বাস || 

অপ্রমিত তেজঃ। অজিত বংশজ, 
ঈধিতে করিল ধ্বংস। 


বিন্বয হল ক্ষুদ্র, শুবিল সমুদ্রঃ 
দহিল সগ্গরবংশ 

ভগীরথ ভগে, খব্যশৃঙ্গ মৃগেন 
দ্রোণীতে হইল ভ্রোণ। 

অন্কী কলানিধিই যে বাক্যে জলধি, 
পাইল কটুত্ব লোণ || 

তজ সাধুচেতাঃ ত্যজ সর্বকথা, 
খণ্ডিবে দণ্ডীর পাশী। 

জীবন মরণেঃ ত্রাহ্মণ-চরণে, 


শরণ লইল কাশী | 


অর্জুনের ক্লীীবত্বের বিবরণ । 


পার্থ বলিলেন শুন বিরাটকুমার । 
যেই হেতু যেই নাম হইল আমার || 
ছুই হাঁতে ধনু আমি ধরি যে সমান! 
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান || 
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হ'ল খ্যাত। 
গুণ-ঘরিষণে দেখ সমান হুগ্হাত || 
সসাগর! ধরাতলে রছে যত জন] 
বপেতে আমার সম নাহি অন্য জন || 
সমান দেখিয়া সবে মোর কপ গুণ । 
এ কারণে মম নাম রাখিল অর্জন || 
ফল্তুনী নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার । 
ফাল্গুনী বলিয়া তেই ঘোঁবয়ে সংসার || 
চতুর্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি | 
ইন্দ্র-ভূজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি || 
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র জিধু নাম ধরে। 
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে || 
সে কারণে সবে মিলি যত দেবগণ । 
জিষুৎ নাম মেখরে সবে করেন অর্পণ || 
নীলোত্পল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায় | 
কষ নাম বলি ভীত রাখিল আমায় || 
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাটনন্দন | 
যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে জন | 
সবংশে মারিয়া তারে ক্করিব নিপাত। 
পূর্বাপর সত্য মম সব লোকে জ্ঞাত | 
এত শুনি রাজনুত ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে। 
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে || 
'হে বীর কমলচক্ষে চাহ একবার । 
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার || 
বনু দোষে দোষী আমি তোমার চরণে 
সে সকল কিছু আর না করিবে মনে || 
যে যে কর্ম তুমি করিয়াছ মহামতি । 
তোম! বিনা করে হেন কাহার শকতি | 
বড় ভাঁগয মম জনকের কম্মকলে। 
শরণ লইনু আমি তব পদতলে || 


রুষ্ের আত্িিত হও তোন্গা পঞ্চ জন | 
তেই আমি তব পদে নিলাম শরণ || 
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে জামায় | 
দাস হয়ে সদ! আমি সেবিব তোমায় || 
অর্জুন বলেন প্রীত হলেম তোমারে | 
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সন্থরে "| 
কুরুগণে জিনি তব গোধন অর্পিব | 
মহা-আণর্ত আজি কুরুসৈহ্যেরে করিব || 
কুরুসৈন্য-সিদ্ধু রাখে শক্রগণ ভূজে। 
সকল দহিব আমি অন্ত্র-অগ্নিতেজে || 
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে | 
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে |! 
উত্তর বলিল মোর আর ভয় কারে । 
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাঁহারে || 

তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি | 
নাহি মোর ভয় যদি আসে শৃলপাঁণি || 
এ বড় অদ্ভুত কথ আছে মোর মনে । 
এ পেতে কাল কাট কিসের কারণে || 
কি কারণে নপুত্সক হলে মহাঁবল । 
ইহার বৃত্বাস্ত মোরে কহিবে সকল | 
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল। 

এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল || 
অর্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন | 
অরণ্যেতে যবে মোর। ছিনু পঞ্চজন || 
যুধিষির-আজ্ঞা লয়ে যাই হিমগিরি । 
শিবেরে সন্তোষ কৈন্ুু উগ্রতপ করি | 
তুষ্ট হ'ল পশ্চপতি দেব ব্রিলোচন | 

তার অনুগ্রহে তুষ্ট হ'ল দেবগণ ॥ 
কুবের বরুণ যম অন্ত্রগণ দিল | 

মীতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল, 
নিবাতকবচ আর কালকেয়গণ | 

স্বর্গে আসি উপদ্রব করে সর্বক্ষণ || 
লুটিয়! পুটিয়া স্বর্গ করে ছারথার। 
'দৈত্য-ভয়ে দেবে ছুঃখ হইল অপার | 
সব দুষ্টগথে আমি একা সংহারিন্ু | 
সকল অমরপুরী নিষ্বণ্টক কৈু |) 


যতেক অমরগণ আনদ্দিত হ'ল। 

তুষ্ট হয়ে দেবগণ মোরে বর দিল || 
ধন্য ধন্য ধন্য় কুন্তীর নম্দন | 

তোম! সম বীর নাহি এতিন ভুবন || 
অচিরে হইবে তব ছুঃখ বিমোচন । 
কৌরব জিনিয় প্রাপ্ত হবে রাজ্যধন || 
এবপে অমরপুরী আছি কত দিন | 
নানাবিষ্ভা অস্ত্র শত্ম করিনু পঠম || 
দৈবে একদিন পিতা দেব পুরন্দর | 
নৃত্য গীত করাইল অপ্দরী -অপ্দর | 
উর্বশী নাঁমেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী | 
সে সবার শ্রেষ্ঠা পরম সুন্দরী || 

যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য-গীত | 
চচ্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাঁচিত )1 
দেখিলাম উর্ধশীর নর্তন নিমেষে | 
সেকারণে নিশাযোগে আসে মম পাশে। 
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ | 
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন || 
সকল অগ্নর! ত্যজি মোরে নিরখিলে। 
সেকারণে আসিলাম এত নিশাকালে || 
ন। করিলে মম তোধ পুরুযের কাজ । 
ক্লীবত্‌ পাইয়া থাক ক্ত্রীগদের মাঝ || 
শুনিয়া বিনয়-ভাষে কহিলাম তায়। 
কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায় 
পুর্বব-পিতাঁমহ যে পুরুষ পুরাতন । 
তোমার গর্তেতে জম্মাইল পুজ্রগণ || 
অনেক পুরুষ পুর্ব হতে হয়ে গেল। 
তোমার যুবন্ব-দশা সরান না পাইল | 
এই হেতু পুনঃপুনঃ দেখেছি তোমারে | 
কুলের জননী ক্লুপা করিবে আমারে || 
কুন্তী মণভ্রী যথা মম যথা শচীন্দ্রাণী | 


ততোধিক তোমা আমি গরিষ্কেতে গণি || 


আপনার বংশ বলি জানহ আমারে । 
লজ্জ। পেয়ে উর্বশী সে কহে আরবারে 
যজ্ত-ব্রত-ফলে তব যত পিতৃগণ | 
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমন | 


সবে মোর সহ করে রতি-ব্যবহার | 
কেহ নাহি করে যথা তোমণর' বিচার || 
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্বন | 
ব্সরেক ক্রীব হবে বিরাট-ভবন || 
শাপ হতে বর তুল্য হবে তব কাজ! 
অন্ত বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ || 
বরব রহিবে বলি করে নিকপণ । 

শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাটনন্দন || 
বসরেক ক্লীব হইলাম সেই দাঁয়। 
সদাঁকাল ক্লীব আমি পরের দারায় || 
উত্তর বলিল মোরে হলে ক্লপাবাঁন | 
তেই মোরে নিজ কম্ম করিলে বাখান || 
আজ্ঞ কর কোন কর্ম করিব এখন | 
শুনিয়া অর্ভ্বন বীর বলেন বচন || 
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে । 
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে | 
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে | 
সকল ভুবন আঁজি দেখি তৃণপদে || 
ইন্দ্রের মাতলি কিম্বা দারুক সারি | 
তাদ্বশ সারথি-কর্মে আমার শকতি | 
বিশেষ তোমার ভুজাশ্রিত মহাবলী | ! 
এখনি লইব রথ সৈন্য-মধ্যস্থলী || 


অর্জুনের রণসজ্জ। 


তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ 
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ || 
পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ। 
কনক-রচিত বিশ্বকর্থার গঠন || 
উত্তরের রথ হতে নামি ধনগ্ীয়। 
প্রদঙ্গিণ করি তাঁহে করেন আশ্রয় || 
পূর্বের কুগুল বীর ত্যজিয় শ্রবণে । 
ইন্দ্রদত্ত কুগুল যে দেন ছুই কাণে ॥ 
বেণী ঘুচাইয়! শিরে উক্ীষ বন্ধন | 
ইন্দ্রদত্ত কিরীটেরে করে বিভূষণ || 
খড় ছুরি তৃণ আদি-বান্ধিয়। কাকালি 
গ্রান্তীব ধরিয়। গুণ দেন মহাবলী || 


গুণ দিয়! ধনুকেতে দিলেন টন্কার | 
বজাঘাতে গিরি যেন হইল বিদর || 
দশ দিক পর্ণ হঃল কম্পিত ধরণী... 
বধির হইল কর্ণ কিছু নাহি শুনি || 
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোতহিয়! | 
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া | 
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ বলাঁহক সম | 
চালাল বৈরাঁটী অশ্ব অতি মনোরম || 
চলিবার কালে তবে পাগুব ফাল্গুনী | 
ধনুণ্ণ টন্কারিয়া করে শঙ্ঘধ্ৰনি || 
গর্জিল রথের চক্র গর্জে কপিধ্বজ | 
মুচ্ছ? হয়ে রথে পড়ে বিরাট-অঙ্গজ ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগন | 
শত বজ্জ এক কালে যেমত নিস্বন || 
স্থাবর জঙ্গম কাপে সপ্তসিন্ধুজল | 
শব্দ শুনি ভয়াকুল হ?ল কুরুবল || 
মূচ্ছিত দেখিয়া! পার্থ বিরাটকুমারে | 
আশ্বাসিয়' সচেতন করেন তাহারে || 
ক্ষক্রপুত্র হয়ে তুমি কেন হীনবত | 
শব্দমাত্র শুনি কেন হলে জ্ঞানহত || 
লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক-ক্কার | 
এককালে শঙ্খশব্দ হইবে সবার || 
তখন সতগ্রাম-স্থলে কি করিবে তৃমি |. 
রথ হতে খসি ধদি পড় পাছে ভূমি | 
উত্তর বলিল মোরে নিম্দ অকারণ | 

এ শব্দে পৃথিবী মধ্যে কে আছে চেতন। 
বনু শুনিয়াছি শব্দ জলদগর্জন | 
ধন্ুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন || 

' এতাদ্শ শব্দ কু কর্ণে নাহি শুনি | 
রথধ্বজ গর্জে এত অপর্ব কাহিনী || 
রথের গর্জনে হল বধির শ্রবণ | 
ধনুর্ঘোষে শঙ্ানাদে হনু অচেতন || 
শুনিয়। কিরীটী হাসি বলেন বচন । 
যুদ্ধে স্থির হবে নাহি লয় মম মন || 
বাম পদে আমি তে)মা রাখিব ধরিয়ে | 
কেবল থাকিবে রথে অবলম্ব হয়ে ॥ 


এত বলি পুনর্বার করিলেক শব্দ | 

সেই শব্দে কুরুকুল হইলেক স্তব্ধ || 
পুনঃপুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত | 
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজন্তুত || 
গাণ্ীব ধনুর মত শুনি যে টন্কার। 
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার || , 
যে শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির | 
নিরখিয়া দেখ সবে অগপন শরীর ॥ 
বিষগ্ন হইল লোমাঞ্চিত সব তনু । 

কর শির কাপে দেখ কাঁপে বক্ষ জানু || 
তোমা সবাকাঁর চিত্তে কি হয় না জানি । 
ববির হইল কর্ণ হেন শব্দ শুনি || 

অস্ত্রগণ জ্যোতিহাঁন অমিহোত্র মন্দ | 
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য সবে নিরানন্দ || 
রক্তমাঁংসাহারী পক্ষী সৈগ্ভশিরে উড়ে | 
ঘোরনাদ করি সবাকার শিরে পড়ে || 
হয় হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন. । 
পুনঃপুন৪ মল মৃত্র ত্যজে ক্ষণে ক্ষণ || 
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয় শিবাগণ ডাকে | 
রথধ্বজ বেড়িয়াছে দেখ সব কাঁকে || 
সত্য হ'ল অকুশল সাক্ষাতে আমার । 
মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর || 
এখন এমন কর্ম কর বীরগণে। 
মধ্যেতে রাঁখহ যত্বে রাজ! হূর্যেযাঁধনে || 
প্রহরীর সব্বত্রেতে জাগি বেড়ি রহ। 
বাঁটিয়৷ ছুভিতে সৈন্য ছুই ভাগে লহ || 
অধ্ধসৈন্য গবীগণে রহ এবে বেড়ি ॥ 
অসাধ্য যদ্যপি হয় শেষে দিব ছাড়ি | 
গবীগণে কিছু ভয় নাহিক তোমার | 
রাঁজারে রাখহ সবে যত শক্তি যার ॥। 
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুব | 
একমনে সাধু জন পায়ে অনুব্রত || 
জয়তি মীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী । 
নীলপদ্ম সম মুখ ছুষ্ট-অন্তকারী || 
নীলাম্বর সহিত লীলাঁয় নীলাচলে | 
নীলকণ্ জাঁদি দেব সেবে পদতলে || 


অরুণ বরণ চক্ষু তরুণ বসন | 
অরুণ অধর-শোভা সেকর চরণ || 
মস্তকে অরুণ হেমন্মুকুটরচিত | 
'গলে মণি-রত্বহার অরুথ উদ্দিত | 
অরুণ-বরণ চক্ষু লক্্মী বামপাশে | 
অরুণ'চরণ ষদা ধ্যায় কাশীদাসে || 


ছুর্ষ্যোধনের বক্ত ত1। 

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্ষ্যোধন | 
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীম্মে চাহি বলিছে বচন || 
পুনঃপুনঃ মোর প্রতি কহেন এ কথা | 
পাগুবের পক্ষ গুরু জাঁনিহ সব্বথ। || 
সতত কহেন পাগুবের গুণাগুণ | 
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জুন || 
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে করি গেল পণ। 
ইতিমধ্যে দেখ! তার! দিবে কি কারণ || 
বিশেষ একক কেন আমিবে এথায় । 
অকস্মাৎ আঁসিবেক কোন অভিপ্রায় || 
অর্জন হইল যদি কিচাহি যে আর। 
ভ্রাভ় সহ বনমাঁঝে যাবে আরবার || 
বিরাটের পক্ষ হয়ে সেকেন আমিবে। 
অন্য কেহ সেনাপতি বিরাটের হবে || 
কিঘ্ব। সেই আসিতেছে বিরাট নৃপতি | 
কিম্বা আগে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি || 
দক্ষিণ গোগ্রহে রাজা সুশন্মা যে গেল। 
মধ্স্যাদেশ জয় করি সেই বা আসিল || 
ন। দেখিয়া না শুনিয়া শব্মাত্র শুনি | 
পুনঃপুনঃ কহিছেন আসিল ফাল্গুনী || 
জানি আমি আচার্ষেযর পাুপুজে প্রীত। 
অতএব কহিছেন হয়ে জবস্টচিত | 
মোরে ভয় দেখাইয়। শক্রর প্রশংসা! | 
পুনঃপুনঃ কহিছেন অকুশল ভাষা || 
পশজাতি অশ্বগণ নিরবধি ভ্রাসে | 
পক্ষীর স্বভাব সদ! উড়য়ে আকাশে || 
মেঘের সহজ কর্ম উঠিলে গরজে | 
কড়ু ধাঁর কড়ু তীম্ষ পরনের তেজে || 


ইহ দেখি কছিহেন নাহি আর জয় | 
ন। করিয়। যুদ্ধ গুরু পান এত'ভয় || 
নামেতে হুইল ভ্রা কি করিবে রণ। 
বুদ্ধস্থলে প্িতের নাহি প্রয়োজন || 
প্রাসাদ মন্দির যথ। নৃপতির সভ1| 
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের সভা || 
পুরাণের বাঁকা যথা বেদ-অধ্য়ম | 
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোতন || 
যথায় বালক শিক্ষা! বিচার কথন । 
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় নুশোতভন || , 
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্মিয়া সময় ! 
কিবা শক্তি অছে তাঁর কেন এত ভয় || 
আন্ুুক অর্জন আমি করিব সংগ্রাম 
ভয়ার্ত হলেন গুরু যাঁন নিজ ধাম || 
ভোজ্য অন্ন দিয়! তার পাইলাম ফল। 
সে মিত্রে কি কার্য যেই শক্রর বসল || 
ভক্তি ভয় ছুই গুরু করেন পাগুবে। 
সদাঁকাল এই মত জানি অনুতবে || 
এথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন | 
যথা ইচ্ছ' তথাকারে করুন গমন || 
এখন এমত কন্ম কর পিতামহ । 
সৈন্যগণে ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ || 
স্থানে স্থানে গুল পাতি দুঢ কর সেনা । 
মোর স্থানে গবী লয় হেন কোন জন] || 
গুরুকে করিয়া পু পাচ গুল্মগণ | 
ভয়ার্ত লোৌকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন || 
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ। 
আচার্ষে;র বাক্যে বুঝি হ'ল ভীতমন | 
কর্ণের আত্মস্লাঘ। | 
ছুর্্যাঁধন ছুর্মাতির শুনিয়া! বচন । 
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্তন || 
মলিন বদন কেম দেখি সব রথী | 
আচার্ষেযর বাক্যে বুঝি হল ছন্ন মতি || 
ন। জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর | 
কার শক্তি মোর আশে যুদ্ধে হবে স্থির | 


কিম্বা জাযদগ্য রাম কিম্বা, বজপাণি | 
কিম্বা বাছুদের মহ আসুক ফাল্গুনী || 
বধিব.সবারে আমি একা ভূজবলে | 
সমুন্্র-লহরী যথা রক্ষা করে কুলে || 
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হুইবে কিরীটা। 
প্রথমে বাঁনরধ্বজ ফেলাইব কাটি || 
খণ্ড খণ্ড করি দিব শ্বেত চাঁরি হয়। 
দশ দিক মম অস্ত্রে হবে অস্ত্রময় || 
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত সবার । 
দিব্য অন্জ দিল মোরে রাম গুণাধার ॥ 
পাঁওব-অনলে সদা হুঃখী ছূর্ষে্যাঁধন। 
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন | 
কাটিয়া পার্থের মুড অগ্রে দিব ডালি 
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভূপ্জী নাহি শত্রু বলি | 
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর | 
সবে যাহ গবী লয়ে হস্তিনানগর || 
কিম্বা যুদ্ধ দেখ সবে অন্তরে থাকিয়া | 
নূর্ম্য আচ্ছাঁদিব আজি বাণ বরধিয়া ॥ 
কপাচার্যের বক্ত তা। 

কর্ণবাঁক্য শুনি ক্লপাচার্য্য বলে বাণী। 
যতেক করহ তেজ সব আমি জানি ॥ 
মুখে মাত্র বল কিন্তু শক্তি নাই কাঁজে। 
শরদের মেঘ যথ। নিষ্ষলল গরজে || 
পণ্তিতে কহিতে হেন,মনে করে লাজ । 
কি কর্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ || 
অজ্ঞান বাতুল যথা কর্মে ক্ষম নহে। 
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহ! আমে কহে। 


' একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছ অর্জুনের সনে । 


্‌ 


অসম্ভব কথা কহ শুনিনু শ্রবণে || 

যে পার্থ একাকী জিনে এ তিন ভূবন । 
'খাঁওব দহিয়। কৈল ভাগির তর্পণ। 
চতুর্দশ ভূবনেতে বলী যছুগণ। 

বলে ভদ্র! হরি নিল একাকী অর্জুন | 
একেশ্বর চিত্রসেনে জিগিয়। সমরে। 
দর্যেযাধনে মুক্ত কৈপ অরণ্য-ভিতরে || 


নিবাত্বকরচ .কালকেয় মহাতের|,| 

মারি নিষ্বপ্টক করি দিল দেবর! |। 
পাগল দেশেতে পাঞ্চালীর হ্বয়স্বরে। 
জিনিলেক লক্ষ লক্ষ রাজ একেশবরে || 
একেশ্বর হেন জন জিনিবারে চাহ | 
যেই মূর্থ নাহি জানে তার আগে কহ || 
গলে শিল৷ বাঁন্ধি যাহ জলনিধি তরি। 
গারুড়ি না জানি সর্প মুখে হাত ভরি | 
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে নিয়ম পালিল। 
পাইয়া শত্রর ঘাণ এখাকে আফিল || 
মেঘ হুতে মুক্ত যেন হইল মিহির | 
তাদ্বশ আমিল দেখ পার্থ মহাঁবীর | 
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে । 
যুদ্ধে জয় করিবেক পাগুব অর্জনে || 
ভীন্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রৌণি ছুর্ষ্যাধন 
ছয় জন যুদ্ধে যদি পারি কদাঁচন || 


অশ্বথাম। কর্তৃক কর্ণের ভন | 

মাতুলের বচনান্তে অশ্বথাম। বলে | 
শরীর ভবলিছে সুর্য পুক্র-বাকাজালে || 
গবী মাহি লই নাহি করি কোন কার্ধ্য। 
সীমান্ত না হই না যাই নিজ রাজ্য ॥ 
এতেক যে গর্ব করে রাধার নন্দন | 
কোন কর্ম করি বলে না জানি কারণ || 
বন্ শান্তর শুনিয়াছি কথ! পুরাতন । 
ক্ষজ্রমধ্যে হইয়াছে বু রাজগণ | 
মায়াঁদ্যুত বলে কেহ নাহি ভুগে ক্ষিতি | 
তুমি যেন পররাঁজ্যে হইলে নৃপতি || 
ইন্দপ্রস্থে রাজ হলে কোন যুদ্ধে জিনি। 
কোন তেজে ধরিয়! আনিলে যাঁজ্জসেনী || 
যুধিষ্ঠিরে জিনিলে কি ভীম ধনঞ্জীয়ে। 
কিন্বা যুদ্ধে জিনিয়াছ মান্দরীর তনয়ে || 
চাঁরি জাতি বিধি ভূমে করিল স্থজন। 
যে যাহার জতিধন্ম করিবে পালন || 
পড়িবে পড়াঁবে যজ্ঞ করিবে ত্রাঙ্গণ | 
বানবলে ক্ষত্রিয়ের। করিৰে শাসন || 


কুবি করিবেক বৈশ্য বাণিজ্য-ব্যাপার | 
ব্রাহ্মণে সেবিবে শুদ্র নীতি বিধাতার | 
নিজ বৃত্তে নহ শক্ত অধর্ম্ম-আচারী | 
ইতর জনের প্রায় করিয়৷ চাতুরী || 
ইহতে পৌরুষ এত শুননে না যাঁয় | 
ধর্মবন্ত পাওুপুভ্র ক্ষমিল তোমায় || 
তোমারে জ্ঞাচীর্ধযবণক্য সহিবে কেমনে । 
চম্দনেতে প্রীতি কোথা শীতভীত জনে || 
স্ত্রীধর্মে আছিল কষ একবন্ত্র পরি | 
সভামধ্যে বিবসন। কৈলে কেশে ধরি | 
কোন পরাক্রমে তুমি কৈলে হেন কর্ম । 
পৃবিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্রধর্্ম || 
ধর্মশান্ত্র সত্য যদি সত্য আছে ক্ষিতি | 
ধর্ম পুক্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি || 

যে সভায় সভাসদ রাধার নন্দন | 

তথায় কি পে হবে আচার্য্য শোভন | 
তিন লেক মধ্যে বসে যত যত জন । 
অঙ্জুন অজেয় হেন কহে মুনিগণ || 
বাসুদেব সম পরাক্রমে মহাতেজা। 


কোন জন আছয়ে না করে তারে পুজা | 


ধর্মবিজ্ঞ জন হেন কহে শান্ত্রমত। 
পুজে ন্নেহ যথা হয় শিষ্যে সেই মত || 
সেকারণে আচার্ষে/র পাগুপুত্রে প্রীত। 
গুপ্ত কথা৷ নহে ইহা! জগতে বিদিত || 
পার্থ সহ আচার্ষ্ের বন্দে কোন কার্ধ্য | 
পাশা খেলিবারে পুর্বে কৈল কি আচার্য | 
ইন্দপ্রস্থ নিলে পুর্বে যেই যুদ্ধে জিনে | 
সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে || 
এইত আছয়ে তব মাঁতুল শকুনি | 
যাহার সহায় নিলে জিনিতে অবনী | 
সে পাশায় প্রতীকাঁর মরণ বিহিত | 
অর্জন দিবেক আজি ফল সম্ুচিত || 
দ্রেণের সহিত কর্ণের বাগ্বিতগ্ডা ও 
ভীম্ম কর্তৃক নাত্বন৷ ৷ 

এইৰপে দুই মুখে শুনি কট,ততর | 

ক্রোধমুখে কছে তবে কর্ণ ধনুর্ঘার || 


জানিয়াছি, আমি ভোম। সবাক্কার মতি 
ভয়েতে পাঁগুবগণেক্ষরহ ভকতি || - 
ভোজ্য অন্ন খাইবার কারণ সময়. 
যুদ্ধকাল দেখি ভয় জন্মিল হৃদয় || 

যাহ বা থাঁকহ তুমি যেই লয় মন | 
সহজে তিক্ষক তুমি জাতিতে ব্রা্ধণ || 
ভিক্ষাঁজীবী জনে ছন্দ কোন প্রয়োজন । 
যথা যাঁও তথা হবে উদর ভরণ || 

যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিগজীবী যেই জন। 
তাহার বিগ্রহদ্ন্দ্বে কোন প্রয়োজন || 
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখে । 
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে ॥ 
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দ্রোণ গুরু | 
কর শির কাঁপে তার কাঁপে বক্ষ উরু ॥ 
বুঝিয়া বিষম কার্ধ্য গঙ্গার নন্দন | 
কুৃতাঞ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন ॥ 
মোরে দেখি ক্ষম এবে গুরু মহাশয় | 
মূর্খ জন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয় || 
সাধু জুপপ্ডিত হইবেক যেই জনে । 
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে | 
চন্দ্র-সুর্ধ-তেজঃ যথা সব্বত্র সমান । 
সেইবপ ব্রাহ্মণের সর্বসম জ্ঞান || 
ক্ষমহ আচার্ধ্যপুজ্র ক্রোধকাল নয়। 
শত্রু উপস্থিত হ'ল যুদ্ধের সময় || 
ধৃতরাষ্ী অন্ধ বলি সর্বলোকে জানে । 
দুর্ধ্যোধন অন্ধ বলি জানিল এক্ষণে | 
সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু শুনেছি টক্কার। 
তথাপিহ বলে হবে অন্য কেহ আর ।। 
পশুমাত্রে ঘাঁণে জানে নিজ বৈরীগণে | 
পশুর সদ্বশ জ্ঞান নাহি দুর্ষে্যাঁধনে || 
আরেরে ছুর্মাতিগণ আচার্ষ্য নিম্দহ | 
অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ || 
এক সৃুর্য্য-তেজঃ অঙ্গে সহনে না যায়| 
তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চসূর্য্যগ্রায় ॥ 
উদয় হইল আসি পণ বিকর্তন |. 
কিমতে ন। কর ইহা'জ্ঞানবন্ত জন || 


এত বলি শঙ্গাপুজ পদ্রা্ে নমক্করি | 
সান্তাইল পিতা:পুজ্জে বন্থ'স্তব করি ||. 
তবে ছুর্য্যোধন বনু বিনয়বচনে | 
করযোড়ে ধা্াইল গুরু-রিদামানে || 
ক্ষমহ আচার্য অপরাধ করিলাম | 
অজ্ঞান হইয়৷ আঁমি তোমা নিন্দিলাম || 
ড্রোণ বলে তৰ প্রতি নাহি করি ক্রোধ | 
পুর্বেই তীক্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ | 
তবে দ্রোণে চাহি বলে যত বীরগণে | 
উপায় করহ শীঘ্ব উপস্থিত রথে || 
এক কাঁজে আসিলাম হ+ল অন্য কাজ। 
দুড়মতে ডি যেন নহে পাছছু লাজ || 
শুনি ছুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতাঁমহে | 
এই যদি ধনগীয় সর্বলোকে কহে ॥ 
ত্রয়োদশ বর্ষ তবে নিয়ম করিল। 

ন! হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল || 
ইহার বিধান কেন না কর আপনে । 
ত্রয়োদশ বর্ষ পুনঃ যাবে সবে বনে || 
ভীম্ম বলে পর্ণ হ'ল বর্ষ ত্রয়োদশ । 
অধিক হইল আর দিন সপুদশ | 
দ্বিপক্ষেতে মাস পক্ষ পঞ্চদশ দিনে | 
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে || 
এমত নিয়মে তের বৎসর বঞ্চিল। 
তবু দশ দিন আঁর অধিক হইল || 
পঞ্চবর্ষে ছুই মাস অধিক যে হয়। 
তাহ। সহ পর্ষে নাহি করিলে নির্ণয় | 
নিয়ম করিয়াছিল তাহা গৌয়াইল | 
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল ॥ 
একে ত পাণুর পুজ্র সবে ধর্ম্মাবস্ত | 
যার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গ্তণে নাহি অন্ত || 
অনন্ত দুহ্বরেকর্্মা দয়া শীল লোকে । 
মৃত্যু ইচ্ছে তরু মিথ্যা নাহি কহে মুখে 
নিশ্চয় অর্জুন এই জান নরপতি। 
ইহার উপায় রাজা কর শীঘ্রগতি ॥ 
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে | 
কি ছার কৌরব তার'সহিত সমরে || 


সে কারণে কহি কাত গুম ছুর্েমাধ। 
এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন) 
দুর্যেনাধন বলে হেন না কহিও আর | 
জীয়ন্তে পাঁগুব সহ কি প্রীতি আমার | 
নাহি ভাগ দিব আমি যুদ্ধ মোর পণ | 
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন |! 
শুনি তীম্ম দিধ্য ব্যহ করিল নির্শনাণ | 
যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান 11 
মধ্যেতে রহিল ভ্রৌণি দ্রোণ সব্য ভিতে। 
কূপাচার্ধ্য আচার্ষে;র রহিল বামেতে || 
দ্রোথরথ-রথী হ'ল বনু মহারথী | 
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিংশি || 
সর্বসৈন্য-অগ্রে সৃতপুজ্র মহাবল। 
পাট রহিলেন তীয় রক্ষা হেতুদল |! 
মধ্যেতে করিয়া গবী রাজা ছুর্ষ্যোধন | 
চতুর্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণ || 
দু অস্ত্রধারী রক্ষী রহে বাহমুখে। 
হেন ব্যুহ কৈল ভীম্ম কেহ নাহি দেখে || 
অর্জুনের যুদ্ধে আগমন ও 
গোধন মোচন। 

হেনকাঁলে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন | 
গর্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ || 
ক্রোশ এক দুরে দৃষ্টি করিয়৷ তখন। 
বৈরাটার প্রতি তবে বলেন বচন || 
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ। 
দুর্ষেযাধনে নাহি দেখি কিসের কারণ | 
পশ্চা্ করিব যুদ্ধ রাঁজারে খুঁজিব। 
চল চল সর্ব-অগ্রে গোধন ছাড়াব || 
বাম ভিতে লহ রথ ঘথ! গবীগণ | 
শুনি রথ চালাইল বিরাট-নব্দন || 
দুরে থাকি ভীম্ম কপে করেন প্রণ তি। 
চারি বাণ মারিলেন আগার্য্ের প্রতি | 
ছুই শর গ্রিয়া পড়ে গুরু-পদতলে । 
ছুই অস্ত্র পরশিল ছুই কর্ণমূলে ॥| 
দেখিয়। হইল গুরু আনন্দে বিভোর | 
ব্ডতাগ্যে দেখিলাম মুখ আজি তোর | 


সারধি কহিল দেব কর অবধান। 
প্রহারী জনেরে কেন এতেক নন্মান || 
হাসিয়! কহিল গুরু প্রহরী এ নয় | 
অশ্ব্থামাধিক মম পুজ্র ধমঞ্জীয় || 

এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল। 

চরণে ধরিয়! মোরে প্রণাম করিল || 
ছুই বাণ পর়শিল ছুই কর্ণ আর । 

এক কর্ণে নিবেদিল শুভ সমাচার || 
আর কর্ণে কহিলেক আসিলাম আমি | 
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি ॥ 
যথোচিত ভাগ দিতে কহ ভুর্ষেযাঁধনে | 
যুদ্ধ নহে ভালে ভালে যাহ এইক্ষণে | 
উহার উত্তর আমি করিব বিধান | 
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ ছুই বাণ || 
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল | 
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুক্তর দিল || 
উত্তর কহিল কহ কৌরব-প্রধান | 

কে তোমারে প্রহারিল এই ছুই বাঁণ || 
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাঁণ না কৈল ঘাতন | 
মোঁর চিত্তে মারিলেক বলহীন জন || 
পার্থ বলে দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত। 
সদাকাল আছে তার মম প্রতি প্রীত | 
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ | 
বনুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ || 
আর বাণ কর্ণমূলে কহে প্রত্যুত্তর | 
শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর || 
এতেক বলিয়! পার্থ পায় মহাতাপ। 
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুলপাপ ॥ 
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড | 
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডতও || 
কাটিয়। মুকুট স্বর্ণছত্র নবদপ্ড। 

রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড || . 
আজি যদ্দি ছষ্টাচার পড়ে মম আগে । 
মুহূর্তেকে প্রহ্থারিব মিংহ যেন মৃগে || 
এই যে সমূহ সেন! দেখহ- উত্তর | 
শীত্র রথ লহ মম তাহার ভিতর | 





ছূর্ষেযাধন লুকাইয়া আছে রখীষাঁক | 
সেই সে আমার শত্রু অন্য মণছি কাজ || 
অস্ত্র মারি সমাকুল করি মেনাগণ। 
তবে ত ছুর্ষ্যোধনের পাব দরখন || 
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি ছুরাচার। 
আজি আমি গর্ব চূর্ণ করিব তাহার | 
এতেক বলিয়। বীর তাহে প্রবেশিয়া। 
ছুর্ধ্যোধনে নাহি পান অনেক খুঁজিয়। || 
সেই সৈন্যে না পাইয়া রাজা ছুর্ষেযাধনে | 
সিংহ যেন ছুঃখচিত্ত নিরামিষ্য বনে || 
উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাঁগে | 
লুকাইয়! কুরুপতি আছে এই দিকে | 
চাঁলাহ সত্বরে রথ যথা ছুর্ষেযাধন | 
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাটনন্দন || 
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত | 
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদ্দিত | 
মস্তরকে কিরীট ইন্্রদত্ত অতি শোভা | 
করেতে কুগুল ইন্্রদত্ত স্র্য্-আভা | 
গাণীব ধনুক অগ্নিদত্ত বাঁম হাঁতে। 
অক্ষয় যুগল তৃণ শোভে ছুই ভিতে ॥ 
শঙা সিংহনাদ করে কে মনিহার | 
কাঁকালে বন্ধন খড়া ছুরি তীক্ষধার || 
রথের নির্ঘোষ গর্জে বীর হনুমান । 
আসিল ইন্দ্রের পুভ্র ইন্দ্রের সমান ॥ 
দৃষ্টিমাত্রে সবে মৃচ্ছ্ণ হইয়া পড়িল । 
আছুক যুদ্ধের কার্য দেখিয়া পলাল || 
অর্জনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয়। 
ভাগ্যে আজি দেখিলণম বীর ধনগ্রঁয় || 
ধর্মাজ্ঞ বাঁন্ধবপ্রিয় বলে মহাবল। 
পাশাকাল-ছুঃখ স্মরি দিতে এল কল | 
অন্য হেতু নহে এই ভূর্যে/ধনে খুঁজে । 
সিংহ যেন মৃগ খুঁজি বুলে বনমাঝে || 
আম! হতে দুরে যদি পায় ছূর্ষেযাধন | 
তখনি লইয়! যাবে করিয়! বন্ধন | 
এত চিন্তি ছুর্ষোধনে রক্ষায় কারণ। 
শীপ্বগতি ধেয়ে আসে যত রথিগণ || 


দুর্ষেযাধনে বেড়ি সবে রহে চারি পাশে । 
দেখিয়! অর্জন বীর মনে মনে হাসে | 
হণমি বলিলেন শুন বিরাটনন্দন | 
প্রাণভয়ে লুকাইয়া! আছে ছুর্ম্যোধন || 
চল চল আগে তৰ গোঁধন ছাঁড়াৰ | 
পাঁছে কুরুকুলক্লীবে খু জিয়া মারিব | 
রথ চালাইয়। দিল বিরাটনন্দন | 

যথাঁয় বেড়িয়। সৈন্য আছয়ে গোঁধন || 
এখানে উত্তর রাখ ফ্ষণকাঁল রথ | 

সৈন্য ভাঙ্কি গোঁধন্র করি দেহ পথ ॥| 
এত বলি পার্থ বীর কৈল শরজাঁল। 
বিচিত্র বরণ অন্দর যেন কালিব্যাল || 
মুনলের ধারে যেন বর্ষে জলধর | 

চক্ষুর নিমেবে তঁচ্ছাঁদিল দিনকর || 
নাহি দেখি অষ্ট দিক পৃথিবী আকাশ | 
সুর্স্য-পথ রুদ্ধ হল না বহে বাতাস | 
মেঘে অন্ধকার যেন অমাবঙ্া-রাতি | 
সাঁরথিরে দেখিতে ন। পাঁয় রথে রথী || 
তান্ত্র-অগ্নি জলে যেন খাঁদ্যোত আঁকার | 
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর || 
নাহি দেখি কোন দিক পনাইতে পথ। 
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আঁরত || 
চমত্কার হয়ে ডাকি বলে সব্বসৈন্য। 
পন্য মহাবীর তোর গর্ভধারী ধন্য || 
এতাদুশ কর্ম নাহি করে ত্রিভুবনে | 
তোমা বিন। এই কর্ম করে কোন জনে || 
শুনি তবে পার্থবীর পুরে দেবদত্ত | 
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ব || 


'গীন্তীবে টহ্কীর দেন আকর্ণ পু'রয়! | 


রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জিয়া || 


শধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ। 


চারি শব্দে তিনলোক গণিল গ্রমাদ || 

শৃশোতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল 

ঘোর শব্দে সবে মৃচ্ছ? হইয়া পড়িল || 

অজ্ঞান হইয়। পড়ে যত্ত কুরুবল | 

সৈন্যেতে বেড়িয়া ছিল গোধন সকল || 
(৭ ) 


মহাঁশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির 1 
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহিয় || 
প্রলয় সমুদ্র কিসে রাখিবেক কুলে | 
বালিবান্ধে কি করিবে নদীআোত-জলে | 
পুচ্ছ উচ্চ করি ধায় যত গবী সব। « 
দক্ষিণে বাহির হ'ল করি হাৃষ্বা রব |! 
চরণ শৃঙ্গেতে মর্দদি বনু সৈনাগণ । 
বাহির হইল সব মৎসগ্তের গোধন || 
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্য়। 
লয়ে যাহ গরু পুর্ধে আছিল যথায় || 
উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটা | 
গবী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি || 
চিন্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু | 
গুহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু || 
ভূবনবিজয়ী এই কৌরবের সেন! | 
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জন] || 
শরানলে দহিবারে পারে ভূমগুল। 
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল || 
দ্ররেতে আছয়ে তেই অস্ত্র নাহি মারে | 
শী রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে ॥ 
ত শুনি বেগে রথ চালায় উত্তর | 
বন্ড সৈন্য জিনি গেল সৈনোর ভিতর || 
যথায় মৃপতি কুরুরাঁজ ছূর্মেযাধন | 
তথায় লইল রথ বিরাঁটনল্দন || 
দেখিয়া ধাইল সব্ব কুরুসেনাপতি | 
নুপতির রঙ্গ! হেতু অতি শীঘ্গতি || 
সহত্্েক শ্রেঠ রথী যুদ্ধে দিল মন। 
ধাইয়া আসিল বেগে সুর্য্যের নন্দন || 
সহজ্জেক রথা লয়ে কুরুবংশপতি | 
দুর্ষেযাধন-রক্াহেতু ভীস্ম মহামতি || 
এক ভিতে নুপতির ভাই উনশত। 
আগুলিল পার্থে আসি সহম্মেক রথ || 
দ্রোণ কপ ভশ্বপ্থামা আদি মহারথী | 
এক ভিতে রক্ষা হেত রহে কুরুপতি || 
ভীষণ-দশন হস্তভী পর্বত আঁকার। 
মুষল মুঝার শুণডে ধরে সবাঁকার || 


নাশ 


৫০ 'ক্তায়তস্দ রা, 


সহজ সহত্ মত্ত গজ আগে করি। 
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি || 
সিংহনাদ শঙ্ঘনাদ ধনুক টক্কাঁর | 
চতুর্দিকে প্রপুরিল করি মার মার ॥ 
অঞ্ডদুন কর্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের 
পরিচয় প্রদান। ৃ 

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে । 
কোন কোন যোদ্ধা এই আপিল সমরে | 
পার্থ বলিলেন দেখ ৰ্িরাটকুমার | 
স্বর্ণের বেদি শোতে রথধ্বজে যার | 
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান | 
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্যয-প্রধান || 
যম সম শত্রু হলে দুষ্টে করে ভেদ । 
অনুপম রণে এই যেন ধনুর্ধেদ | 
নহিল নহিবে হেন বীর অন্য জনে ! 
সশস্ত্র থাকিলে যিনি অজেয় ভুবনে || 
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘুতাঁচী দেখিয়া! | 
গঙ্গাজলে বীর্ধা তীর পড়িল খসিয়া || 
ভ্রোণীমধ্যে সযতনে রাখে তপোধন | 


দ্রোণীতে জমন্সিল তেই নাঁম হল দ্রোণ || 


পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল। 
জন্্র ধনু সহ বিদ্যা ইহ“ীরে সে দিল || 
তাহার দক্ষিণে দেখ তাহার অঙ্গজ | 
সিংহের ল'স্কুল শোঁভে বার রথব্বজ || 
ক্ুপীগর্ভে জন্ম হ'ল ক্ুপের ভাগিনা | 
গৃত্যপতি ভয়"করে অন্য কোন জনা || 
কাঞ্চনের দণ্ড ধয়ে কপ মহামতি | 
শরদ্বান-খধি-পুজ্র গৌতমের নাঁতি || 
শরবনে ভ্রাতু ভগ্ী দোঁহে জন্মেছিল। 
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল || 
রূপ রুপী নাম দিল শরদান তাত | 


আমার বংশেতে গুরু আচার্ধ্য বিখ্যাত | 


ওই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ। 
বিচিত্র কলসধ্বজ শেখে রত্বগজ ॥| 
সেই রথে বৈকর্তন বর্ণ যার মাম । 
ভুরানুরে জানে যার বল অনুপম | 


জাঁমদগ্্য রামের এ শি প্রিয়তর | 
আমার সহিত সদা বাঞ্য়ে সমত্ব || 
করিব মানস তাঁর আজি আমি পুর্ণ 
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব হবে চূর্ণ || 
চতুর্দিক নুবেষ্টিত শ্বেত ছত্রগণ । 
হের দেখ মহামাঁনী রাঁজা ছুর্ষেযাঁধন || 
বৈদুর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর । 
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর | 
তাহার রক্ষার্থে তাঁর নিকটে দেখহ | 
ভারত বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ || 
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যাঁর ধ্বজে !! 
মহাঁযোদ্ধ। শীঘ্বহস্ত সব্ধলোকে পুজে | 
শান্তনুর পুভ্ত জন্মে গঙ্গার উদরে.| 
সত্যবতীকন্যা আনি দিলেন বাঁপেরে।। 
রাজ্য দার! ত্যাগ কৈল বাপের কারণ । 
তুষ্ট হয়ে তাহে বর দিল সেইক্ষণ || 
ইচ্ছামৃত্যু হোক তব সংসার ভিতরে ! 
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা! হলে মরে || 
ভীস্ম বলি নাঁম তার ঘোষে ভূমণ্ডলে | 
ক্ষল্রকুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ।। 
অর্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও 
পলায়ন । 

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে | 
একে একে দেখালেন অর্জুন উত্তরে || 
পুনরপি উত্তরেরে কহে মহামতি। 
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি | 
আঁকাঁশ হইতে শীঘ্ তারা যথা ছুটে । 
চখলাইয়! দিল রথ কর্ণের নিকটে || 
কর্ণের সম্তুথে ছিল যত রথিগ্রণ | 
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ || 
শেল শুল শক্তি জাঠি মুষল মু'্চার | 
পরশু ভূষণ্তী ভিন্দিপাল যে তোমর || 
বরিষা! কালেতে যেন বর্ষে জলধর | 
ঝাকে ঝাঁকে চতুর্দিকে বরিষে তোমর 
পর্বত আকার হস্তী ভীষণ-দশন | 
চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ গর্জন || 


দেখিয়া হাসিয়া বার কুস্তীর নন্দন | 
দিব্য অস্ত্র গাগ্ডীবেতে যোড়েন তখন || 
না হতে নিমেষ পুর্ণ ছঁড়িতে নিশ্বাম | 
শরজাল করি প্রপূরিল দিক্পাঁশ || 
বরিষ। কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে । 
দিনকর তেজ যেন সব্ধঠাই লাগে || 
পাতি কুঞ্জর রথী যত হয়গণ। 

করেন জর্জর বিদ্ধি ইন্ড্েষ ঘন্দন || 
ঢালায় সারথি রথ অতি বিচক্ষণ | 
বাতাধিক মনোৌজব জিনিয়। খঞ্জন || 


ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে 


ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শুন্যে উঠে || 
ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির | 
রথবেগে পড়ি গেল বনু মহাবীর ॥ 
মুগেম্্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমগ্ডলে | 
নাগে নাগাস্তক যেন মারে কুতৃহলে | 
কাঁটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত। 

খণ্ড খণ্ড হয়ে ক্রমে পড়ে চতুর্ভিত || 
ধন্বক সহিত বাম হাঁত ফেলে কাটি। 
বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাঁটি || 
তাস্ত্রানলে দ্ধ কেহ করে ছট্ফটি। 
কাটিয়া ফেলিল কারে দন্ত ছুই পাটা ।। 
শ্রবণ নানিক! গেল দেখি বিপরীত । 
কাটিয়া ফেলেন*্মুণ্ড কুণডল সহিত || 
মধ্যদেশ কাটি পড়ে কৃত কত বীর। 
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হ'ল চীর || 
কাঁটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড । 
মধ্য চক্রে কাঁটিলেন সারথির মুণ্ড || 
তীক্ষ বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জার সকল। 
আর্তনাদ করি পড়ে মস্তি বু দল || 
চক্রাকারে ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত | 
পেটেতে বাজিল কার বাহিরায় অন্ত || 
এই মত মহামাঁর করিল ফাল্গুনী । 

সকল সৈন্যেরে বিদ্ধি করিল চালনি || 
ছই ছুই অঙ্ুলী অন্তরে অঙ্গ ছেদি। 
পড়ি সকল সৈন্য রক্তে বহে নদী | 


বিচিত্র হইল শোভ! ধরপীর তলে। 
অশোক কিংশুক যেন বমন্তের কালে || 
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি। 
মহাবাতাঘাঁতে যেন পড়িল কদলী || 
কালাগি সমান শিক্ষা দেখি পার্থ বীরে। 
চক্ষু মেলি কার শক্তি চাহিবারে পারে | 
মারিয়! সকল সৈন্য পার্থধনুদ্ধর | 
চালাইয়! দেন রথ কর্ণের উপর || 
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে | 
আগুলিল পার্থে আসি ধূনুঃশর হাতে || 
হুসেন অর্জন বার দেখিয়া বিকর্ণ। 
ভূজঙ্গে পাইল যেম বুকুক্ষু সুপর্ণ 1 

ছই বাঁণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাঁহার | 
অদ্ধচন্্র বাঁণে কাটিলেন মুণ্ড তার || 
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হ'ল ক্রোধ | 
টক্কারিয়া ধনুণ্ত৭ যায় মহাযোঁধ || 
নিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জন | 
দুই মন্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ || 
চিরকাল স্ববঞ্কিত মিলাইল বিধি । 
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ব নিধি || 
দোহা! দেখি দৌঁহাঁকাঁর হইল হরষ | 
কর্ণে চাঁহি ধনগ্জীয় বলেন কর্কশ || 
রাধাক্রুত ত/জ গর্ব ত্যজ সিগহনাদ | 
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ || 
তোমারে মারিব সবে দেখুক নয়নে | 
নিস্তেজ করিব আজি রাজা ছুর্ষে্যাধনে || 
যখন কপটে ছুষ্ট খেলাইল পাশা । 
মনে জাগে যত কিছু কৈল কটুভাঁষা || 
সেই সব আজি তোরে করাব স্মরণ | 
বন দিনে তব সহ হ'ল দরশন || 
হাসিয়া বলিল কর্ণ দৈব বলবানৃ | 

যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান || 
তোরে মারি পাণডবের দর্পণ করি চূর্ণ। 
দুর্য্যোধনের মনোরথ করিব ষে পুর্ণ || 
এত বলি বর্ণ বীর পুরিল সন্ধান।! 
অঞ্জন উপরর প্রহারিল দশ বাণ |. 


৫০ 


গাণ্ডীব ধনুকে চারি চারি অশ্বে চারি | 
দুই ভূজে উত্তরের ছুই অস্ত্র মাঁরি ॥ 
ছাঁড়েন বিংশতি বাঁণ ইন্দ্রের নন্দন | 
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাঁটে সেইক্ষণ || 
প্রনঃ ষড়বিংশ বাঁণ ছাড়েন কিরীটী | 
সেই অন্তরে বর্ণ বীর ফেলাইল কাটি || 
'আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাঁণ। 
অপ্ধ পথে পার্থ করিলেন দশ খান || 
চহে চৌহ। অব মারে যেব। যত জানে | 
বরিধাকাঁলেতে যেন বর্ষে মেঘগণে || 
বজের প্রহারে যেন পড়য়ে ঝক্ষীনা | 
ঝাঁকে ঝাঁকে রূষ্টি করে আগুদের কণা || 
বাঁশষনে অগ্নি দিলে যথা শব্দ উঠে । 
চট চট শব্দে অঙ্গে তথা অস্ত ফুটে || 
ঘন শঙ্গ পুরে ঘন ঘন ভুছুঙ্কার | 
শব্দেতে পুরিল ক্ষিতি ধনুক টন্কাঁর || 
সহত্ম সহজ বাণ একবারে এড়ে। 
অন্ধক।র করি দৌহাঁকর গাঁয় পড়ে 1| 
পৌছে ভাক্স নিবারিছে রণে বিচক্ষণ | 
বাঁযুতে উড়ায় যেন মেঘ বরিষণ || 
সাঁধু কর্ণ বলি ডাঁকে যত কুরুবল। 
সাধু পার্থ বলি ডাকে অমর সকল || 
ক্রোধে পার্থ দিব্য অক্ত্ম করেন সন্ধান | 
কাটিয়। কর্ণের ধবজ করে খান খাঁন || 
চারি অশ্ব কাঁটি তবে কাটে ধন্রগুণ | 
সারথির মাথ! তবে কাঁটেন অর্জন || 
কর্ণেরে বিরধী করি পার্থ মহাঁবল। 
ভীয্ম দ্রোণে চাহি তবে হাসে খল খল ॥| 
শীঘ্রতর আয় রথ যোগায় সারথি | 
আর ধন্ুকেতে গুণ দিল শীঘ্রগতি || 
লজ্জ্িভ-হইয়! কর্ণ সর্পবাঁণ গড়ে | 
সহজ সহজ সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে |। 
এড়েন গর্ুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন |. 
ধরিয়। সকল ফণী করিল ভক্ষণ || 
ভগ্রিবাণ এ্টিলেন বীর ধনঞ্জয় | 
দিব মহাঁতেজ ধরে অগ্িষয় || 


শপ পাট সিসি পপ সস 


 যেমত প্রলয় কালে সংহারিতে স্থ্টি। 


বঁণকে ঝাঁকে সৈন্যে হ'ল ভৃতাশ্বন বউ || 
পলায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রয় | 
মেঘবাণে নিবারিল সুর্য্যের তনয় || 
ঘোরমেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার | 

বায়ু অস্ত্রে উড়ালেন ইন্দ্রের কুমার | 
হঁসিয়া গন্ধর্ব বাণ এড়েন বিজয় | 

সকল সৈন্যের মধ্যে হ'ল পার্ঘময় || 
রথে রথে গজে গজে হ'ল মারামারি | 
পড়িস অনেক সৈন্য হানাহানি করি || 
এই মত ছুই বীরে করিল সংগ্রাম ।। 
চক্ষু পালটিতে দোহে না করে বিশ্রাম || 
টহে মহাবীর্দ্যবস্ত কেহ নহে উন | 
দেববলে বলাধিক হইল অর্জন || 
ইন্দ্রদত্ত দিব্য আন্ত্র পুরিয়া সন্ধান | 
একেবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ || 
ছুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে। 
ত্রচ্মভেদি চর্ম ছেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে || 
নুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত। 


 রখেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মৃচ্ছিতি || 


| মৃচ্ছিত ত দেখিয়। পার্থ সম্বরেন বাণ । 
রথ লয়ে সারথি যে হ'ল পাষটুআন || 
কর্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত কুরুশুর | 
বেড়িল অর্জনে আসি হয়ে শতপুর || 
পদাতি মাতঙ্ষ রথ রথী অতি বেগে। 
নানা অন্দ্রশক্্র তারা ফেলে চতুর্দিকে || 
পর্ধত আকার হস্তিগণ যথে যথ। 

৫২ ৫২ 
পার্ধোপরে টোয়াইয়া দিলেক মানত 
হাসিয়া গন্দর্ববাঁণ ছাড়েন কিরীটা | 
পার্থকপী মহাবীর সর্ধসৈন্য খুঁটি || 
আত্ম আআ সৈন্য ভ্রমে হয় মারামারি | 
পড়িল অনেক সৈন্য আর্তনাদ করি | 
রথধ্বজ পতাঁকায় ঢাফিল মেদিনী। 
মুকুট কুগুল হার মানা রত্্ব মণি | 
সারি সারি পড়ে হস্তী কত রথধ্বজ | 
পড়িল দীঘলদস্ লক্ষ লক্ষ গজ || 


মেঘ চাপ দেখি যেন পর্বত উপরে | 
পড়িল মাতৃকঙ্ষযুখ দারুণ প্রহরে | 
যেন মহাঁবাতে নিবারিল মেঘমালা | 
সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিল ভেলা || 
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মস্্ে দিন্ধুজল | 
একাকী অর্জুন মথিলেন কুরুবল || 
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ । 
অর্জনে দেখয়ে যেন শমন সমান || 
দেখিয়া বিরাট-পুভ্র মানিল বিস্ময় | 
কুতণঞ্জলি হয়ে তবে পার্থ প্রতি কয় || 
এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী 
চক্ষে কি দেখিব কু কর্ণে নাহি শুনি || 
পুর্ব্বে যে তোমার কর্ম শুনিনু শবণে | 
সাক্ষাতে দেখিন তাহ! আপন নয়নে || 
স্নভ্র হয়ে হেন জন নহিবে নহিল। 
তাঁমার সারথি হৈহু পুর্বভাগ্য ছিল || 
এখন আমারে আজ্ঞ। ক মহাশয় | 
বোঁন ভিতে চালাইয়। দিব রথ হয় || 
ভাঁসিয়া কহেন পার্থ কি কহ উত্তর । 
কি দেখিলে এখনি কি হইল সমর || 
দ্ুন্তর সাঁগরবত এ কৌরবসেনা | 
পার নাহি হইয়াঁছ তার এক জনা || 
"হর দেখ নীলবর্ণ যে ধ্বজ-পতাকা | 
কপাচার্ধ্য উনি হন মম পিতৃসখা || 
শীঘ রথ লহ মম তাঁহর সম্মুখে | 
আমার হস্ভের বেগ দেখাব তাহাকে || 
সপ্তকুন্ত কমণ্ডলু ধ্বজ ঘার রথে 
শীঘ রথ লহ মম তাহার অগ্রেতে || 
কুরুবংশগুরু তেই জ্োণাচার্ফ্য নাম। 
চিরদিনে ভেটিলাম করিব প্রণাঁম || 
যদি গুরুদেব মোরে করেন গ্রহার | 
আমিহ মারিব তবে নাহিক বিচার || 
তাঁর পাছে অশ্বর্থাম! রাজা তুর্ষ্যোধন | 
'তথ1 রথ লহ মম বিরাটনন্দ্ন || 
যে রথে বেষ্টিত শ্বেত.ছত্র সারি সারি। 
যত রাজগণ আগে যোন্ডহাত করি || 


অমরকুলের যথা কর্তা পিতামহ | 
আমার কুলের তেন ইহ'রে জানহ || 
যত রাঁজা পৃথিবীর পাঁয় করে পুজা | 
মম পিতৃ-জ্যেম্ঠতাত ভীস্ম মহাতেজা || 
তথাঁপিহ বশ তেই কুরু নৃপতির | 

এই হেত বড় ভয়ে কীঁপিছে শরীর | 
চূর্সেযাধন রক্ষা হেতু যদি করে রণ। 
কিমতে তাহার অঙ্গে করিব ঘাতন || 
অতি বড় দয়া তার আমা পঞ্চ জনে । 
পিতশোক না জানিনু তাঁহার পালনে || 
নিপ্ধয় ক্ষভ্রিয় জাতি নাহি উপরোধ | 
পরাপর নাহি জ্ঞান যুদ্ধে হলে ক্রোধ ।। 
বেদব্যাস বিমন্থন করি বেদসিন্ধু | 
জগতের হিতে জম্মলেন ভাঁরতেন্দু || 
অজ্ঞাঁন-জড়তা-জন্ধজনের কারণে । 
সর্বশান্ত্র জাত হয় যাহার শ্রবণে || 
অতিশয় ক্লেশে বিরচিল মুনি ব্যাস। 
মনোগত অন্ধকার হয়ত বিনাশ | 
কাশীরাম দাঁস কহে পাঁগলির ছন্দে| 
পীয়ে সাধু জন নিঙ্গড়িয়া সেই ছান্দে || 


সংগ্রামস্থলে দেবগণেব আগমন । 

এক] পার্থ মহাঁযুদ্ধ করিল কৌরবে 1. 
দেখিবারে সুরাস্থুর আসিলেন সবে || : 
হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দুষ্টে চাহে প্রজাপতি | 
ব্ধাকঢ় শশিচুড় ভূষণ বিভভৃতি || 
গজক্ষন্ধে সুররুন্দে আসিল সুরেন্দ্র । 
রবি বরি সঙ্গে শৌরি সহ গ্রহবৃদ্দ || 
বায়ু মৃগে অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ। 
মত্স্োপর জলেশ্বর মহিষে শমন || 
সিংহ শিখী মৃষে থাকি সপুজ্র পার্বতী | 
অধ্টবসু কোলে শিশু যষ্ঠী অরুত্ধতী 1| 
কাদ্রবেয় বৈনতেয় অশ্থিনীকুমার | 
শুনি রস চতুর্দশ মর্ত্যে আগুসার ॥ 
্বায়ন্তুব আদি সব এল প্রজাপতি! 
হৃক্টমন সর্ধন্ধন আঁসিলেন-ক্ষিতি | 


যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর' কিমর অগ্নরী । 


নানা বাঁদ্যে সভামধ্যে নৃত্য গীত করি || 


দিব্যগন্ক মন্দ মন্দ বায়ুতে পুরিল। 
যত দেব মিলি সব পুষ্পবৃষ্টি কৈল || 
পুগ্পগন্ধে ক্ষত্ররৃন্দে বাড়িল মত্ততা | 
কাশীরাম মৃদ্ুভাষ শ্রুতিস্থুখদাতা || 
অর্জুনের সহিত কৃপাচার্ষ্যের যুদ্ধ ও 
পলায়ন। 

অর্জুনের বাঁক্য শুনি বিরাটনন্দন | 
বায়ুবেগে নিল রথ কূপের সদন || 
প্রদক্ষিণ করি ত্রমে সব সৈন্যগণ | 
মৎস্য যেন জাঁলমধ্যে করিয়া বঙ্গন || 
রূপের সম্ম খে রথ লইল বৈরাটা | 
দেবদত্ত শঙ্খনাঁদ করেন কিরীটী || 
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জন | 
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিস্বন || 
আগু হয়ে আপনার শঙ্ক বাঁজাইল | 
দুই শঙ্ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল | 
ক্রোধে কৃপাচার্ধ্য যেন জ্বলিয়া উঠিল । 
আকর্ণ পূরিয়া ধনুণ্তণ টন্কীরিল | 
দশ বাণ প্রহারিল অর্জুন উপর | 
কাটিয়া ফেলিল তাহ! পার্থ ধনুগ্ধর || 
দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়িখান | 
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান || 
জ্বলদগ্গি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয় | 
বাথঘাতে আচার্যোর কম্পিত হৃদয় | 
বিচলিতাসন দেখি কৃপাচার্যে ব্যস্ত | 
'গৌরব করিয়। পার্থ ন! মারেন অস্ত্র || 
ক্ষণেকে পাইয়! ধৈর্য নিল ধনুর্বাণ | 
অর্ডধন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান || 
ন। মারিতে অস্ত্র পার্থ এডিলেন বাণ। 
কূপের ধনুক করিলেন খান খান || 
আর অস্ত্রে কাট্টিলেন অঙ্গের কবচ| 
অঙ্ত হতে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-স্চ || 
পুনঃ আর ধনু কপ লইলেন হাতে | 
সেইক্ষণে দিল গু চক্ষু পালটিতে || 


গুণ দ্িয়। বাণ বীর করিল সন্ধান । 
সেই ধনু কাটি করিলেন খান খান ॥ 
পুনঃ কপ দিব্য ধনু লইলেন হাঁতে। 
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে || 
দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে । 
কাঁটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে || 
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ-দর্শন | 
নানা রত্বু ভুষ! যেন দীপ্ত ছুতাঁশন | 
ছাঁড়িলেক শক্তি আসে হয়ে শব্দবাঁন | 
অদ্ধপথে পার্থ তাহা! করেন ছুখাঁন ॥ 
দিব্যান্ত্র সন্ধান করি তবে ধনঞ্জীয় | । 
কণটিলেন ক্লুপের রথের চারি হয় | 
ছয় বাঁণে কাটি তবে ফেলে শরতুণ | 
সাঁরথির মাথা কাটি ফেলেন অর্ভুন || 
সারথিম্ুকুট হয় রথ হ'ল ছিন্ন 
চত্তু্দিকে কুরুগণ হঃল ছিন্ন ভিন্ন! 
চাহিয়া দেখিল কপ কিছু নাহি পাশে 
হাঁতে গদা লয়ে তবে আসে ক্রোধবশে 
হাসিয়া অর্জন বীর করেন সন্ধান । 
হাতের গদাঁতে মারিলেন দশ বাণ || 
খণ্ড খণ্ড করি ফেলিলেন গদা কাটি । 
সব গদা গেল শুধু রহে বজ্ঞমুষ্টি | 
বিবস্ত্র নিরস্ত্র কূপ সর্বাঙ্গ বিকল। 
পরিধান ধুতী আর উত্তরী কেবল || 
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন | 

এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন | 
অন্বরে অমররন্দ দেখিছে কৌতুক । 
লাজে শরঘ্বানপুভ্র হন অধোমুখ || 
চতুর্টিক হতে তবে আসে যোদ্ধাগণ | 
রথে চড়াইয়া রূপে করিল গমন || 


দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভৰ । 
কুপাচার্ধয-ভঙ্গ যদি হইল সমরে | 
অর্জন বলেন তবে বিরাটকুমারে ॥ 
রক্তবর্ণ চারি ঘোঁড়া যোঁড়। যেই রথে । 
শীঘ্র রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে || 


শুনিয়া বিরাটপুজ বাযুমম বেগে । 
চাঁলাইয়া দিল রথ ভ্রোণাচার্যয-আগে-| 
নিকটে দেখিয়া! দ্রোণ অর্জনের রথ | 
আগু বাড়ি লিজে গুরু আসে কত পথ । 
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল | 
ঢুই অস্ত্র পড়ে গিয়া ছুই পদতল ॥ 
আশচার্ষ্য যুগ অস্ত্র এড়িল তখন । 
ছুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন | 
কর যুড়ি গুরুদেবে বলে ধনগ্রীয় | 
যুদ্ধসজ্জ! কি কাঁরণে দেখি মহাশয় || 
কাহর সহিত যুদ্ধ করিবে অশপনে। 
আমারে মারিবে অস্ত্র হেন লয় মনে || 
অশ্বন্থামাধিক আমি তোমার পালিত | 
কোন দোষে তব পায় নহিযে দোষিত || 
পাশাকালে কথা তুমি জাঁনহ আপনে । 
কপটে যতেক্ক দুঃখ দিল ছুষ্টগণে || 
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে। 
অজ্ঞাত বঞ্চিঃনু এক বর্ষ ক্লীববেশে || 
এ কষ্টের হেত যেই বৈরী ছুষ্টগণ। 
এত দিনে পাইলাম তাঁর দরশন || 
যখেটিত ফল আজি দিব আমি তারে। 
ঢুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে | 
ইহাতে আপনি প্রস্ভু না করিবে ক্রোধ | 
তুমি কোপ করিল না করি উপরোধ || 
আজ্ঞা কর একছিতে লহ নিজ রথ । 
ছুর্য্যোধনে ভেটি গিয়ে ছাঁড়ি দেহ পথ || 
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত | 
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত || 
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘাতন | 
কিমতে ফ্াড়ায়ে আমি করিব দর্শন || 
স্পীর্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমাঁয়। 
তোঁমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় | 
এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন। 
আকর্ণ পুরিয়া! এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ || 
তিন শত অন্তর মারে জর্ছন উপর। 
কাটিয়া! অর্জন বীর ফেলিলেন শর || 


বাঁণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোখে গুরুতর । 
অর্জনে মারিল পুনঃ সহআ তোমর || 
অন্ধকার করি যায় গগনমগ্ডলে । 
শরদের কালে যেন হংসপংস্তি চলে || 
দিব্য অস্ত্র ধনগ্ীয় পুরিয়! সন্ধান | 
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্ষোর বরণ || 
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি | 
সম্বর সমর বলে অর্জুনেরে ডাকি ॥ 
আঁকংশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর | 
মুখ হতে রষ্টি হয় মুল মুদ্ধার || 

পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখ' | 
চতুর্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা || 
আব্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্ষ্য ব্যথিত হৃদয়। 
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জীয় || 

দেখিয়া অর্জন বাঁণ এড়েন গাদ্ধবর্ | 
নিমেষেকে নিবারেস গুরু-অস্ত্র সর্বব || 
দৌঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম । 
গুরু শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম || 
ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে | 
বাথাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে || 
পুনঃ দিব্য বাণ পুরে গুরুদেব দ্রোণ। 
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ || 

ন। দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জন | 
মেঘে যেন আচ্ছাদিল ন। দেখি অরুণ || 
দ্রোথের বিক্রমে উল্লালিত দুর্য্যোধন | 
নিমেষেকে অস্ত্র তার কাটেন অর্জুন || 
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান | 
আচার্ষ্যরে মারিলেন সহজেক বাণ | 
সহ সহজ বাণ আচার্ধ্য মারিল। 

ছুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হ'ল || 
ঢাঁকিল সৃর্য্যের তেজঃ ছাইল আকাশ । 
অন্ধকার হঃল সূর্য্য ্লুধিল বাতাঁস || 
অস্ত্র অস্ত্র ঘরিধণে ছল উল্কা-বৃষ্টি 
অমর ভূজঙ্গ নর চাহে এক দৃষ্টি ॥ 
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ। 
সাধু দ্রোণাচার্য্য তরদ্বাজের মন্দন || 


সস সস আজ ॥ 


যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন | 
যার শিষ্য ধনঞ্ীয় জয়ী ভ্রিভুবন || 

তবে পার্থ ইন্দ্র-অক্ত্র যোঁড়েন গাণ্ীবে । 
সহ সহজ বাণ যাহাতে প্রমবে || 
মন্ত্রে অভিবেকি বাণ মারেন তখন | 
চক্ষুর নিমেষে সৰ ছাইল গগন || 

যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্বত | 
অস্ত্র-অগ্নি আচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ || 
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোথে নাহি দেখি আর 
যতেক কৌরব,বল করে হাহাকার || 
সাধু ধনগ্জীয় বলি ডাকে দেবগণ | 
নুগন্ধি কুন্ুম কত করে বরিষণ || 
বাপের সহ্কট দেখি অশ্বপ্যামা বেগে । 
জনরে করিয়া পাছে হ'ল পার্থ-আগে || 


অশ্বথমার যুদ্ধ। 
যেই বেগে হল আগে দ্রোণের তনয় | 
ধ্বজ বাটি ফেলিলেন বীর ধনপ্তীয় || 
অশ্বশ্থামা আগে পড়ে কাটা রথচুড়া | 
ন। করিতে রণ আগে রথ হু?ল মুড়া || 
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোদের নন্দন | 
অর্ছুন উপরে করে বাণ বরিষণ || 
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে | 
সেই মত অজ্্ররষ্টি করে পার্থোপরে || 
দিবানিশি নাহি জ্ঞাঁন অস্ত্রে আচ্ছীদিল | 
থাকুক অনে[র কাজ পবন রূধিল | 
অশ্ব্থামা অর্জনের যুদ্ধ অনুপম | 
যেন ইন্দ্র বৃত্রান্ুব রাবণ শ্রীরাম।| 
পুর্বে যথা যুদ্ধ হল দেবতা অনুর | 
দোহার ধনুক ঘোঁষে কম্পে তিন পুর ॥ 
বঁঁকে ঝাঁকে অক্বুষ্টি নাহি লেখা জোখা। 
আক্্র বিনা রণমধ্যে অনা নাহি দেখ! || 
টট চট শব্দ উঠে কর্ণে লাগে তালি । 
দৌছ। অস্ত্র দেহে কাঁটে দোঁহে মহাঁবলী | 
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি । 
চত্রব্ড ভমে যেন বাযুলম গতি || 


অর্জুনের ছিদ্র দ্রোণী চিন্তিয়া অন্তরে | 
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিধার তরে | 
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্মাণ | 
কি করিতে পারে তাহা মানুষ-পরাণ || 
মহাক্রোধে অশ্ব্খাম। হইয়! ক্রোধিত | 
সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ভ্বরিত | 
ধনুকে বিংশতি ধন্ুগ্ণে সপ্ত শর | 


কপিধ্বজে দশ দশ উত্তর উপর || 
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবু্ি | 


প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে স্গ্রি | 
কু দক্ষ হস্তে বিদ্ধে কভু বিশ্বে বামে | 
এই মত শরবু্টি করিলেন ক্রমে || 
অক্ষয় পার্থের তুণ পুর্ণ আন্ত্রময় | 

যত বিদ্ধে তত হয় নাহি তাঁর ক্ষয় || 
সেই মত দ্রোণপুজ্র অন্ত্রর্টি কৈল। 
দ্রঁহাঁকাঁর শরজালে পৃথিবী টে |] 
সহজ্ম সহজ্্ অন্তর মারে প্রনঃপুনঃ 
ডৌণীর হইল ক্রমে শরশুন্য তুণ || 


কর্ণের পুনঃ মুদ্ধ ও পলায়ন । 
রণমধ্যে অশ্বপ্থামা নিরস্ত্র হইল। 
দেখিয়া সুর্যের পুক্র ভ্রোধেতে ধাইল | 
বিজয় নামেতে ধনু ভূগুপতি-দত্র। 
আক্ণ পুরিয়। ধায় যেন গজ মন্ত || 
হাসিয়া অর্জন বীর ছাড়িয়া দ্রোণারে। 
সম্মখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে || 
ক্রোধে কন ধনগীয় চক্ষু রক্তবর্ণ । 
হে রাধেয় মুঢ়ুমতি স্থৃতপুক্র কর্ণ || 
সতত কহিস করি মহা অহঙ্কার | 
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার | 
তাঁহার পরীক্ষ। অজি করিব এক্ষণে । - 
সাক্ষাতে দেখুক টা কুরুবীরগণে || 
সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঞ্ধীর। 
ক্র হয়ে প্রাণে তাহ। সহিবে কাহার || 
দ্রোপদীর অপস্বান যতেক করিলি | 
না জানিস সেই'সব পাসরিল বলি |! 


ধর্্ঘপাঁশে বন্দী আছিলাম সেই কাঁলে। 
সকল সহিন কষ্ট যতেক করিলে || 
অগ্নিষম অঙ্রমাঝে দহিছে সে ক্লেশ। 
অরণ্যের মহাকষ্ট অজ্ঞাত বিশেষ | 
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল। 
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল || 
এত শুনি কহে তবে কর্ণ মহাবীর | 
নাহিক সম্ত.ম কিছু নির্ভয় শরীর | 
যে কহিলে ধনঞ্য় কর শীঘ্রগতি । 
যত পরাক্রম তোর যতেক শকতি || 
পাশাকালে দ্রৌপদীর যত অপমান । 
মনে মমে আজি তাহ! অন্তরেই জাঁন || 
দ্রোণ-স্থানে ইন্দ্স্থানে যে অস্ত্র পাইলি 
যে পার করহ শীঘ এই তোরে বলি | 
ইন্দ্র আদি সঙ্গে করি যদি আসিস রণে। 
বাহুড়িয়া যাবি হেন ন! করিহ মনে | 
এত শুনি হাসি হাঁসি বলে ধনগ্তীয় | 
লজ্জ1 যার থাকে সেকি হেন কথা কয় । 
এই ক্ষণে পুর্ণ নীহি হইতে প্রহর | 
বিদ্যমাঁনে কাঁটিলাম তোর সহোদর || 
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন | 
কোন মুখে কহ পুনঃ এ দর্পবচন || 
যাহা কহ নহ শক্য করিতে সে কাজ । 
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ ॥ 
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়িলেন বাণ | 
কর্ণোপরি মারিলেন বজের সমান | 
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল। 
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিদ্ধুজল || 
তবে দিব্য পঞ্চ বাঁণ মারিল অঙ্ভ্বন | 
ফেলিল কর্ণের কাটি ধনুকের গুণ || 
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ | 
সে গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অভ্ভুন || 
গুণ চড়াইতে কাঁটিলেন ধনগ্রীয় | 
ধনু ছাঁড়ি শক্তি নিল সুর্যের তনয় || 
এড়িলেক শক্তিগোটা ,সুর্ধ্য সম স্বলে | 
মহাশব্দ করি আসে গগনমগুলে || 
(৮). 


অর্ধচন্দ্র দিয়! পার্থ করি খণ্ড খও | 

ছুই বাণে কাটিলেন সারথির মুড || 
কাঁটিলেন মত্ত হস্তিধবজ শোঁভাকাঁর | 
দেখিয়া কৌরব সৈন্য করে হাহাকার || 
কর্ণের সহাঁয় ছিল বনু রথিগণ । 
অর্জনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ || 
কাটিয়। সকল বাণ পার্থ মহাঁবল | 
মুহূর্তেকে মারিলেন সহায় সকল || 
দিব্য বাঁণ এড়িলেন পার্থ মহাঁচগ্। 
কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ড খণ্ড || 
আঘাতে ব্যথিত হয়ে তবে অঙ্গনাথ | 
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ | 
বিশেষে অর্জন-বাঁণে শরীর পীড়িল। 
রণ ত্যজি কর্ণ বার পুষ্ঠ ভঙ্গ দিল | 
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম-ভিতর | 

ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর || 
পলায় ছুর্শখ বিবিংশতি মহাঁবল | 
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল || 
শকুনি পলায়ে যায় অঙ্জুনের আগে । 
দেখিয়া অভ্ভন রথ চাঁলালেন বেগে || 
শকুনিরে আগুলিয়া রহাইল রথ । 
ফাঁফর সৌবল পলাইতে নাহি পথ | 
মুখেতে উড়িল ধুলা নাহি সরে কথা । 
অর্জনে দেখিয়া ছুষ্ট হে'ট করে মাথ! ॥ 
অজ্জুন বলেন কোথা পলাহ মাতুল। 
আমার যতেক কষ্ট তুমি ভার মূল || 
তোমারে মারিলে হয় দুঃখ বিমোচন | 
কপট পাশার হও তুমিই কারণ || 
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশ] । 
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাঘ। | 
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ | 
মস্তক করিব সারি যত তোর পঙ্ষ || 
তুমি সে'কৌরবকুলে ছুষ-বুদ্ধিদাতা | 
সব ছন্দ ঘুচে যদি কাটি তোর মাথা || 
চিন্তিয়া' শকুনি কহে করিয়া উপায়। 
যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায় || 


৫৮, 


তোমার শকতি আম! না পার 'মারিতে| 
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে | 
অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপনে | 
অঙ্গে ঘাত করিতে না পার কদাচনে || 
আমার প্রতিজ্ঞা ভূমি জাঁন ভালমতে। 
অস্ত্রাথাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে || 
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন জন। 
প্রাণ লয়ে শীঘ্বগতি পলাহ অর্জুন || 
এত বলি দিব্য অস্ত্র ধনগ্য়ে মারে । 
নানা অস্ত্র রষ্টি করে অর্জুন উপরে || 
শুনিয়া পার্থের হৃদে হইল স্মরণ | 
প্রতিজ্ঞ করেছে পুর্বে মাদ্রীর নন্দন || 
চিন্তিয়৷ অর্জন অস্ত্র মারে বেড়াপাক। 
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক || 
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে । 
খরপৃষ্ঠে চপাইয়। বান্ধিলেক তাহে || 
অদ্ভূত দেখে যে দুরে কুরুবীরগণ | 
চক্রাকণর ভ্রমি ঘুরে সুবলনন্দন || 
বিপাক দেখিয়া শকুনির লোকে হাসে । 
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে || 
উর্দশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর | 
ভীষ্মের চরণে গিয়ে রাখয়ে শরীর || 


ভীম্মের যুদ্ধ ও পলাযন। 

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্ীয় । 
এথ! হতে লহ রথ বিরাটতনয় || 
ভয়েতে আরৃত হয়ে সকলে পলায়। 
ভয়ার্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় || 
ক্ষুদ্রজীবী হীনবলে মারি কোন কর্ম । 
বিশেষে ভয়ার্ত জনে মারিলে অধর্ন | 
যথায় শান্তনুপুজ্ ভীম্ম পিতামহ । 
শীষ্ঘ তার সম্নিধানে মম রথ লহ || 
তাহার রক্ষিত সব কৌরবের সেন। | 
উাহারে জিনিলে তবে জিনি সর্বজন 
উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর। 
কিমতে রথের জশ্ব চালাব 'তোঁমার || 


হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ, 
শব্দেতে বধির দেখ হ'ল মম করণ || 
কুম্তকারচক্র প্রায় জমে মোর মনে । 
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না! দেখি নয়নে || 
তোমার গর্জন জার মহ হুন্ুন্কার। 
বিপরীত শব্দ তব ধনুুক-টন্কার || 
শরীরের রক্ত মোঁর হল জলৰহ । 
দিগগণ ভ্রমিছে যেন নাহি দেখি পথ || 
বিশেষে তোমার কর্ম অদ্ভুত কাহিনী | 
দেখিবার থাঁক কভু কর্ণে নাহি শুনি || 
কখন আদান কর কখন সন্ধান । 
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ || 
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার । 

শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার || 
পুর্ধের সে বপ তব নাহিক এখন। 
ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি ভীত হয় মন | 
শীঘ্ব কর মহাবীর ইহাঁর উপায়। 
কহিন্ু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায় || 
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাঁটকুমার | 
ক্্রিয়-লক্ষণ কিছু না দেখি ভোমাঁর || 
সমূহ শক্রর মাঝে কহিস এমত। 

কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ। 
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্বদড়ি। 
চঁপিয়। বৈসহ লহ প্রধোঁধের বাঁড়ি || 
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ। 
ক্ষণেক থাকিয়। দেখ বিরাটনন্দন || 
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেন! । 
দেখুক আমার তেজ আজি সর্বজনা || 
শিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দিম | 
বহাঁইব নদী সবে দেখাইব যম || 
রুধির করিব শীর কুক্তীর কুপ্তার |. - 
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর | 
হস্ত পদ হবে সব ডুণ-কান্তবৎ | 
হংসবধ ভাসি যাবে যত সব রথ || 

কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুষ্ক হল ঘাম | 
রাঁজপুজ্র তোর হেন কর্ম কি যুয়ায় || 


রালানল প্রায় এই দেখ ভীস্ম বীর. 
কুরুসৈন্য মীন যেন সাগর গম্ভীর || 
শীঘ্ব রথ লহ মম তাহার সম্মুখে | 
আমার হন্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে | 
পুর্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি। 
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি || 
নিবাঁতকবচ পুলোমাদি কালকেয় | 
সিন্ধুপুর হেমপুরবশসী অগ্রমেয় || 
ইন্দ্রতুল্য পরাঁন্রম সবে মহাবলা | 
বাবে উড়াইনু যেন শিমুলের তুলা ॥ 
সেই মত আমি আজি করিব সমর | 
ক্ষল্র পরাঁক্রমে বৈস রথের উপর || 
এত বলি তার অঙ্গে হাঁত বুলাইয়া | 
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া || 
উত্তর বসিল পুনরপি সিংহবত | 
ধরিয়! ঘোড়ার দড়ি চাঁলাইল রথ || 
বাযুবেগে নিল রথ ভীম্মের গোঁচর | 
পার্থ দেখি আগু হ?ল ভীম্ম বীরবর || 
পিতাঁমহপদ ধৌত বিচারিয়া মনে | 
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে || 
দেখি ছুই অস্ত্র ভীম্ম মারিল তখন | 
অঙ্ভরনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন | 
রক্ষক আছিল তীম্ম রথে চারি জন । 
ছুঃসহ ছুর্ধুখ বিবিংশতি ঢঃশীসন | 
আগু হয়ে পথে আসি আগুলিল রথ । 
জলন্ত আগুণে যেন পতঙ্গের বত || 
আকর্ণ পুরিয় বাঁণ মারে ছুঃশাসন | 
অর্জন উপরে করে বাণ বরিষণ || 
হাঁসিয়। মারেন পার্থ তাঁরে পঞ্চ শর । 
বাণাঘাতে ছুঃশাসন হইল ফাফর || 
বেগে পলাইয়। যায় নাহি চায় পাছে। 
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পাছে। 
ছু-বাণে ছুর্ম/খে পার্থ করে অচেতন | 
দেখি ভঙ্গ দিয়া যাঁয় আর ছুই জন ॥ 
ভঙ্গ দ্রিল চারি বীর দেখিয়া,সংগ্রাম | 
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্ষে করেন প্রণাম || 


পার্ঘ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার । 

কি হেতু এ মত্ম্যদেশে গমন তোমার || 
বিরাটের গবী নিতে আনিয়াছ প্রায়। 
এমত কুকম্ম নাহি তোমা শোত। পাঁয় || 
পরগবী নিলে দেব যত হয় পাপ। 
আঁপনি জাঁনহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জেনতাপ | 
তথাপি লোত নাহি পার সম্বরিতে | 
সনৈন্যেতে আসিয়াছ পরগবী নিতে ॥ 
ভীম্ম বলে নাহি আমি গবীর কাঁরণ। 
তুমি আছ এই স্থানে শুনিনু বচন || 

বনু দিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত | 
হুর্দ্যোধন সহ আসিলাম এ নিমিত্ত || 
কজ্িয়-নিয়ম আছে বেদের বচন । 
বাহুবলে শাঁসিবেক পররাজ্য ধন || 
আমার এ ধন রাজ্যে কোন প্রয়োজন । 
যতেক করি যে তোম! সবার কারণ || 
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে | 
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে || 
তোমার প্রসাদে আম! ভাই পঞ্চজনে | 
বনু বহু কষ্টে রক্ষা! পাইলাম বনে | 
তুমি সে গুরুর গুরু হও মহাগুরু | 
কুরুবংশকর্তী তুমি যেন কণ্পতরু || 
এমত সময়ে তুমি হইলে সদয়। 
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয় || 
পাশাকালে ছুঃখ পাই জানহ আপনে | 
তাহার উচিত ফল দিব ছুষ্টগ্রণে || 
আঁজ্ঞ। কর একভিতে নিতে নিজ রথ | 
দূর্ষেযোধনে ভেটি গিয়। ছাড়ি দেহ পথ ॥ 
তীম্ম বলে আমি রক্ষা করি ছূর্যেযাধন। 
মোরে না জিনিলে কোথ। পাবে দরশন | 
অর্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কাজ । 
শীঘ কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ | 
এত শুনি মহাত্রদ্ধ হয়ে কুরুবর | 

অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জন উপর ॥ 
অষ্টগোঁটি। সর্প দম সেই অষ্ট শর । 
মহ! শব্দে চলি যায় অর্জন উপর || 


দিব্য ভল্প দিয়া কাটিলেন ধনগ্ীয় | 
পুনঃ দিব্য অন্তর মারে গঙ্গার তময় | 
মহা শব্দে আসে বাণ ভাক্ষর সমান । 
অদ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খাঁন || 
ছুই জনে যুদ্ধ হ'ল অতি ভয়ম্কর | 
নান! বর্ণ এডিলেন চোঁক চোঁক শর || 
&্োহে দেৌহাঁকার বাঁণে করেন বারণ | 
অনিমিষ দোহাকার নয়নে নয়ন || 
অনলে ৰারুণ মারে বাঁয়ব্যে বারুণি | 
আকাশে বায়ব্মারে শীতেতে আগুণি || 
পন্নগে পন্নগাঁশন বায়ুতে পর্বত 
পুনঃপুনঃ দেহে অস্ত্র ছাড়ে এইমত || 
দৌহাঁক'র শরজাঁলে ত্রৈলোঁক্য কম্পিত 
চট চট শব্দ যেন হ'ল অপ্রমিত || 
দৌহাকার বাণে দেহে ব্যথিত-ছদয় | 
দেশহাকাঁর অঙ্গে ঘন শ্রমঞ্জল বয় || 
সাধু পার্থ সাঁধু ভীষ্ব গঙ্গার নন্দন | 
সাঁধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ || 
ইন্দ্র অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন | 
ভীষ্মের হাতের ধনু করেন ছেদন | 
আর ধনু ধরি তীম্ম বরিষয়ে বাঁণ। 
সেই ধনু কাটিলেন করিয়! সন্ধান || 
দিব্য অস্ত্রে কাঁটিলেন কবচ তাহার | 
তীক্ষ অস্ত্র দশ দিয়া করেন প্রহার || 
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয় । 
দেখিয়। বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয় || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাঁশীরাম দাস কহে শুনে পৃথ্যবাঁন || 
ছুর্ধ্যোধনেব সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও 
কুরুসৈন্যের মোহু। 

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি | 
ভীম্ম-ভঙ্গ দেখি ক্রোঁধে ধায় কুরুপতি || 
গজেন্ড্ে চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ । 
চতুর্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্্রিয-সমাজ || 
উনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে। 
সবে অস্ত্র-শস্ত্র পার্থ-উপরে বরিষে || 


হামিয়৷ অর্জন বীর করিয়া সন্ধান | 
প্রহার করেন ছূর্যেযাধনে দশ ঝণ || 
কাটিয়া পাড়েন তার ভয়ঙ্কর ধনু । 

কবচ কাটেন ছুই ছয় বাঁণে তনু || 
প্রহার করেন ভল গজেন্দ্র-মস্তকে। 
বজ্ঞাঘাঁতে যেন গিরিশৃক্শত মথে || 
পৃথিবীতে দন্ত দিয় পড়িল বারণ | 

লাফ দিয়! ভূমিতলে পড়ে দুর্ষ্যোধন || 
দুর্ষ্যোধন-ভঙ্গ দেখি যত সহোদর | 
পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্তর || 
পাঞ্ু থাঁকি ডাঁকে ঘন পার্থ ইন্্স্ুত ! 
কি কর্ম করিস লোকে শুনিতে অদ্ভূত || 
সসৈন্যে পলাস. সঙ্গে শত সহোদর । 
বলাহ ধরণীমাঝে তুমি দণ্ডধর || 
যুখিন্টির নৃপতির আঁজ্ঞাঁকাঁরী আমি | 
মোরে দেখি পলাইস_ হয়ে ক্ষিতিত্বামী || 
সসৈন্যে পলায়ে যাঁস শুগাঁলের গ্রাঁয়। 
এই মুখে রাজ্য ভোগ ইচ্ছ হস্ভিনায় || 
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে। 
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে || 
শত্রু নিজ-বশ হলে কে ছাড়ে মারিতে | 
যদি মার কোথা পথ পাবি পলাঁইতে | 
ছাড়িলাম যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন | 
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্ম্যোধন || 
পলাইলি মম ভয়ে শুগালের প্রায়। 

এই মুখে গবী নিতে আমিলি হেথায় || 
পলা।য়ত জনে জামি না মারি কখন । 
ভীমসেন হলে ভোর নাশিত জীবন || 
অর্ঞনের এইবপ ক্ুবাক্য শুনি | 
ক্রোধে নেউটিল ছুর্ষ্যোধন মহামানী || 
লৃঙ্ত লে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্র | 
অন্কুশ কর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্ || 
নেউটিল ছূর্যে/ঁধন দেখি বীরগণ। 
চতুর্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্বজন || 
ভীম্ম দ্রোণ কূপ অশ্রপ্থাম! শান্ব কর্ণ 
ছুঃশালন মহাবল'ছুঃসহ বিবর্ণ || 


সহত্র সহত্র রী বেড়িল অঙ্ত্ছুনে |. 
চতুর্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে || 
মুঘল মুক্ধার জাঠী শুল ভিন্দিপাল। 
আকাশ ছ'ইয়া সবে করে শরজাল || 
হালিয়া অর্জুন এডিলেন দিব্য বাণ । 
সবাঁকাঁর রথধ্বজ হ'ল খাঁন খাঁন || 
গজেন্দ্রমগডুলে যেন বিহরে কেশরী। 
দাঁনবগণের মধ্যে যেন বজধারট || 
সিন্ধুজলমধ্যে যেন পর্বত মন্দর | 
কুরুবল মথে পার্থ হয়ে একেশ্বর || 
কখন দক্ষিণ হুত্তে কভু বাম করে | ”. 
ভৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভি্রে || 
গাণীবের মূর্তি অস্ত্র বিনা নাহি দেখি | 
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাঁকি || 
পড়িল অনেক সৈনা হয় রথ গজ । 
পৃথিবী আচ্ছাঁদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ || 
তথাঁপিহ কূরুগণ যুদ্ধ না ছাঁড়িল। 
লক্ষপুর করি এক অর্ভনে বেড়িল | 
অর্ভনের মনে এই চিন্তা উপজিল। 
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাঁড়িল || 
পরকার্য্যে জ্জীতিবধ করিলে বন্ুত। 

ন। জানি কি কহিবেন শুনি ধর্মাভুত || 
ছাঁড়ি গেলে কৌরৰ কহিবে পলাইল। 
কি উপায় করি ইহা! বিষম হইল ॥ 
তবে ইন্দদত্ত অস্ত্র হইন্ন স্মরণ | 
সম্মোহন নাম অস্ত্র মোহে রিপৃগণ | 
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাঁথ। 
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান || 


'রথে রথী পড়ে অশ্বে পড়ে আসোয়াঁর। 


গজেতে মানত পড়ে নিদ্রিত আকার | 
সসর্বসৈন্য মোহ প্রাপ্ত দেখিয়া অর্জন | 
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥। 
উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন | 

তব ভগ্ী মাগিয়াছে পুতলী বসন || 
আনহ সবার বজ্ত্র মত্তন্ধ হইতে। 

যার যার চিত্র বস্ত্র লয় 'তব চিতে || 


ভীম্ব ভ্রোণ দেহার না দিবে, অঙ্গে কর | 
আর সবাক'র বস্ত্র আনহ উত্তর ||. 
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয়। 
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় || 
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল। 
ভাঁল ভাঁল পাগ বীর বাছিয়া লইল || 
দুর্ষেযাধন কর্ণ ছুঃশাঁসন আদি করি। 
মুকুট করিয়। দুর কেশ মুক্ত করি | 
রথিগণে বসাইল গজের উপরে । 
রথের উপরে বসাইল অনসোয়ারে ॥ 
এমত উত্তর করি বনু বনু জন। 
পুনরপি উঠে রথে লইয়! বসন || 
পার্থের অত কর্ম দেখি দেবগণ। 
কুগন্ধি কুনুমবৃ্টি করে সেইক্ষণ || 
অপুর্ব হইল শোভ! ধরণীমণ্ডলে |. 
কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে || 
পড়িল অনেক সৈন্য লিখনে না যায়। 
জীয়ন্তে আছিল যেহ সেহ মৃতপ্রায় | 
ভয়ম্কর হ'ল ভূমি দেখি লাগে ভয়। 
রক্ত-মাংসাহঁরী ধায় সানম্দ হৃদয় || 
শুগাল কুকুরগণ করে কোলাহল । 
গৃধিনী শকুনি কাঁক ছাইল সকল || 
শোঁণিতে বহিল নদী অতিবেগবতী | 
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত হাতী |! 
নাঁচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে | 
যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেতগণ সাথে ॥ 


রণভূমে চামুণ্ডার আগমন । 


আইল চামুণ্ডা) করে খর খাণ্ডা, 
গলে দোলে মুগ্ডমালা | 
লহ লহ জিহবা, . বিছ্যুতের প্রতা। 
ঘন বদন করাল || 
বিকট-দশনা। শোঁণিত-রসনা; 
তৈরবী তৈরব ডাকে । 
সক্কে শত শিবা? অতিশয় শোভা, 


ভূত-প্রেতগখ থাকে ॥ 


ঠ 


সবার কুগুনে। মিহির অগুল, 
ফোঁলয়ে যুগল গঞণ্ডেগাত 5 
দনুজদলনী সক্রোধ চাহনী, 
গলে নরমালা মুডে | 
যুগ্ম পয়োঁধরঃ জিনিয়। ভূর, 
” দশ অস্ট চতৃভূ্জা । 
অধরে বায়ণী, সদ মুক্তবেণী, 
সর্বদেবে করে পুজা || 
উদর লমুত্র, সশন্গিত রুদ্র, 
ণম্তভীন্র উচ্চশবদ] | 
পর্বত-কন্দরা, সদৃশ খর্পরা, 
সদাই আনন্দত্রদ! || 
চিরদিনে কৃষ্ণা, অতিশয় ভৃষগা, 
গ্রাম শুনিয়া আইসে। 
দেখি কুতৃহল, হাসে খল খল; 
কল্পে কুরাতুর ভাসে || 
সঙ্গে সহচর, ভূচর খেচর॥ 
ধেয়ে চতুর্দিকে বেড়ে । 
ফেলি নরমুণ্ে, তুলি ধরে তৃণ্ডে। 
যেমন কেন্দুয়া পড়ে 


করতালি বাছ্যে? রণভূমিমধ্যে। 
নাচয়ে বিহবলমতি | 
কটিতে সুম্দর, ব্যাপ্বচর্নমাম্বর। 


চরণে বিদরে ক্ষিতি || 
ঘোর রণস্কুলী, আথালী পাথালী, 
পড়িল তুরঙ্ষ সেনা | 
নদী বহে রক্তেঃ  খরতর জ্োঁতে। 
পর্বত সদুশ ফেণ! || 
তুরঙ্ম সব, সদৃশ কচ্ছপ, 
কুম্তীর মকর গজ । 
রথ সহ রথী, যেন যুখপত্তি। 
ভাসি যায় রথধ্বজ || 
ছত্র হল পত্র; পুষ্প হ'ল বস্ত্র 
ভূজ কমলের দণ্ড | 
সদ্দশ জগধি)  তৃণ কাঁন্ঠ আদি 
তাঁকস করপদ খণ্ড | 


কাটাপদ রুরঃ ছিন্ন কলেবর, 
শত শত ছত্র দণ্ড। , 
দীঘল কুম্তল, শ্রবণে কুগুল, 
ভাঁলি যায় নরমুণ্ড|। 
প্রলয় গম্ভীর; বহিছে রুধিরঃ 
ক্রীড়য়ে কালীর গণ | 
কত উঠে ডুবে, ধরি আনি শবে, 


ভক্ষয়ে মেলি-বদন ॥ 
খর্পর ভরিয়াঃ উদর পুরিয়াঃ 
করিল রূুধিরপান । 


অর্জনে কল্যাণ, করি নিজ্র স্থান, 
স্. " ক্কালিক। কৈল প্রয়াণ || 
ভরত অমৃত, পীয়ে অনুব্রত, 


শ্রতিযুগে সাধুজন । 
কালীপূদযূগেত : কাশীদাঁস মাঁগে, 
দাসার্থে নন্দননন্দন || 
ছুর্ধ্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের 
নান] ছুরবস্থা । 

সৈল্ক হতে বাহিরাঁয় তবে পার্থ কীর। 
মেঘ হতে মুক্ত যেন হলেন মিহির ॥ 
চতুর্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সেনাগণ | 
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন |. 
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত-হৃদয়। 
পণর্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয় |] 
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার । 
পিত পিতামহ সবে সেবক তোমার || 
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার । 
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার || 
অর্জন কহেন তোঁরা না করিস ভয় । 
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশক্ক হৃদয় || 
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয়ী যে জন। - 
তাহাঁর নাহিক ভয় আমার সদন | 
তবে কত সরে থাকি দেখেন অর্জন । 
চৈতম্ক পাইল কতক্ষণে কুরুগণ || 
এক জন মুখে আর জম নাহি চায়| 
লজ্জায় ঘতেক বীর হ'ল মৃতপ্রায় || 


কার শিরে নাহি পাগ কার শিরে বা । 
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ।। 
দুরে থাকি ধনগ্তীয় মারে দশ বাঁণ। 
গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম | 
অর্ধচন্ড্র বাঁণ তবে মারেন কিরীটা । 


দুর্য্যোধনের মুকুট পাঁড়িলেন কাটি || 


ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়। 
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় || 
দ্রোণীচার্ধ্য বলেন না কর আর ভয়। 
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয় || 
তোমারে অভঙ্ভান যদি নিশ্চয় মারিবে | 
মস্তক থাঁকিতে কেন মুকুট কাঁটিবে | 
বিশেষে নৃপতি ধর্থ দয়া তোরে করে । 
তার আজ্ঞা বিন! পার্থ মারিতে না পারে ॥ 
সে হেতু ক্ষমিল তোমা করি অনুমান | 
রুকোদর হলে নিত সবাকার প্রাণ || 
চল চল এথা হতে বিলম্ব না! সয় | 

মনে লয় বুকোদর আসিবে তৃরায় || 
হেনকীলে বলিতেছে শকুনি-সারথি । 
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি || 
শুনি কহে দুর্ষ্যোধন বিষ্গ্রুবদন | 
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ || 
কেহ বলে ভারে ভ্রোধ অনেক আছিল 
বান্ধিয়া অর্জন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল || 
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা. পড়িল শকুনি । 
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি || 
রাজা বলে মাতৃলেরে খু'ঁজ কোথা গেল। 
আজ্ঞামাত্র চতুর্দিকে সবাই ধাইল || 
অনেক ভ্রমিয়া বুলে লবে চতুর্ভিত | 
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত ॥ 
গর্দভের পুষ্ঠে বান্িয়াছে হাত পায়। 
ডাক দিয়! কহে মোর প্রাণ বাহিরায় || 
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ। 
নৃপতিরে কছে গিয়া সব বিবরণ || 
শকুনির ছরবস্থ। সবায়ধ্যে দেখি | 
কেহহ্ণসে কেহ কান্দে'কেহ ঠারে আখি 


সহসা সুশর্্মা রাজা আমি উপনীত । 
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত ॥ 
কহিতে লাগিল তবে করিয়া! বিনয় | 
চল শীঘ.নরপতি দেরী কর! নয় || 
বিরাটরাজারে আমি আমিনু বান্ধিয়া | 
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধব্ব আসিয়া || 
সর্বসৈম্ত পলাইল গম্ধর্ের ত্রাসে। 
একাকী পাইয়! মোরে ধরিলেক কেশে॥ 
বড় ধর্মাশীল রাঁজ-সভাসদ কম্ক। 

দয়! করি আমারে সে করিল নিঃশক্ক || 
সে গন্ধধর্ব যদি রাজা এখানে আসিবে । 
মুতুর্তেকে সর্বসৈম্ত নিপাত করিবে ॥ 
কোথা ছুর্ষেযাধন আছে কর্ণ ভুঃশাসন | 
এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন | 
গজশ্ুগু ধরি তুলি অন্য গজে মারে। 
তরঙ্গে তুরঙ্গ রথ রথেতে প্রসারে | 
অতি বিপরীত কন্ম দেখি লাগে ভয়। 
আসতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয় || 
বিছুর বলিল যত কিছু অন্য নয়। 
কীচক মারিয়! কৈল গন্ধার্ব-আলয় || 
ভীষ্ম বলে সুশর্শা যে কহে সত্য কথা । 
তিল এক রহিতে ন! হয় যুক্তি হেথা || 
গন্ধার্ব না হয় সেই বীর বরকোদর। 
আঁসিলে সেজন ভাল নহে নৃপবর || 

যে কর্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়। 
দয়! করি না মারিল সদয়-হৃদয় || 
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত ইহাঁর। 
আজিকাীর মধ্যে হ'ত সবার সংহার || 
নির্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয় । 

পলা ইয়া গেলে গোড়াইয়। প্রাণ লয় || 
শরণ লইলে সেই ক্ষণে প্রাণ হরে। 
চল চল শীঘ্ব সেই আসিবারে পারে || 
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে | 
হস্তিনানগরে সবে গেল দুঃখমনে | 
আকাশে অমরবৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়। | 
নিজ নিজ স্থানে যান পার্ধে বাখানিয়! || 


শর্মীবৃক্ষতলে অর্জুনের পূর্ব্ববেশ 
ধারণ । 

তবে শমীরৃক্ষতলে গেলেন অর্জুন | 
পূর্ব বাদ্ছি রাঁখে সব ধনুগু গ || 
ছুই করে শঙ দিয়া শ্রবণে কুগুল। 
কিরাট 'রাখিয়া, বেণী করেন কুম্তল || 
হনুমন্তধ্বজ গেল আকাঁশেতে চলি। 
সারথি হইয়! পার্থ নিল কড়িয়ালী || 
উত্তরেরে চাহি তবে বলে ধনগ্য় | 
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাঁগুব আছয় || 
লোকে যেন নাহি জাঁনে এ সব বচন । 
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন || 
বান্থবলে জিনিলাম সব কুরুগণ। 
ভী্ব দ্রোণ কপ কর্ণ সহ দুর্ষ্যোধন || 
পিতার সম্মান হবে লোৌকেতে পৌরুষ | 
রাজ্যে যত লোক তব ঘুবিবেক যশ || 
উত্তর বলিল ইহা কিমতে হইবে । 
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে || 
যে কর্ম করিলে তুমি আজিকার রণে। 
তোঁমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভূবনে |! 
আমি করিলাম ইহা কহিব স্বয়ুখে । 
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে । 
প্রকার করিয়া আমি কহিৰ পিতারে | 
প্রকাঁশ পর্য্যন্ত কেহ নাজানে তোমারে || 
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে। 
জয়বার্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে || 
জয়বার্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর । 
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর || 
উত্তর দ্তেরে তবে করেন প্রেরণ । 
দ্রুতগতি দত পুরে চলিল তখন || 
মহাভারতের কথ। বর্ণিতে কে পারে। 
যেন ভেলা বাদ্ধি চাহে সিদ্ধু তরিবারে || 
শ্রতমাত্রে কি আমি রচিয়া পয়ার | 
লাঁধুজন চরথেতে বিনয় আমার || 
সাধু লোক গুণকথা সর্বলোকে কয় । 
গুণ বিনা অপণগুণ সাঁধু নাহি লয় | 


অতএব করি আশ মোরে সাধু জনে । 
মূর্খ জন জানি ক্ষম! দিবে নিজগুণে || 
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়। 
পাইব পরম পদ যাহার সহায় ॥ 
বিরাটরাজার ন্বগৃছে আগমন ও ধুধিষ্টিরের 
সহিত পাশ। ক্রীড়। । 

এথায় বিরাট রাজ। ত্রিগর্তে জিনিয়া | 
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া || 
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি । 
আগুসরি নিল আমি যতেক যুবতী ॥ 
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ |! 
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন ॥ 
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর | 
রাণী বলে বার্তা নাহি জান নরবর | 
তুমি গেলে ত্রিগর্তের যুদ্ধেতে যখন। 
উত্তরে কৌরবৰ আসি বেড়িল গোধন | 
গোপের। আসিয়া তবে দিল সমাচার | 
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার || 
দ্বিতীয় নাহিক রথী সারথি না ছিল । 
সারথি করিয়া বৃহন্নল! পুভ্র গেল ।। 
এত শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত। 
বিস্ময় মানিয়। ভাবে মুখে দিয়া হাত || 
এমত কুবুদ্ধি মম পুজের হইল । 
কুরুসৈন্য-মধে/ পুজ এফ রণে গেল || 
যেই সৈন্যে ভীম্ম,দ্রোণ কর্ণ তর্য্যোধন | 
ইন্দ্র জিনিবারে পারে এক এক জন ॥| 
হেম সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে এফক | 
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক || 
এহেত আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস । 
রহন্নলা কৈল যাত্রা লোকে উপহাস || 
যত যোদ্ধাগণ মব যাহ শীঘ্রগতি। 
হয় হস্ভী রথী মম যতেক সারথি || 
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি 
শীঘ শুভবার্তী মোরে পাঠাবেক শুনি | 
এতেক বচন রাজ! বলে বার বার । 
শুনিয়। উত্তর দিল ধর্মের কুমার || 


চিন্তা না করিহ রাজ উত্তরের প্রতি | 
মহাবুদ্ধি রহুন্নলা আছযে সারথি || 
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব। 
রহন্নল। সারথির নাহি পরাভৰ ॥ 
এইবপে বিরাটেরে কহে ধর্মাসুত | 
হেনকাঁলে উপনীত উত্তরের দ্ুত।। 
প্রণমিয়া নৃপবরে বলে যোঁড় করে| 
উত্তর কুমণর রাজা পাঠাইল মোরে || 
কুরুসৈন্য জিনি তিনি গোধন ছাড়াল । 
রণে ভঙ্গ দিয়! কুরুগণ পলাইল ॥| 
আসিছে সারথি সহ উত্তর কুমাঁর। 
মোরে পাঠাইয়। দিল জয় সমাচার || 
শনিয়া আনন্দে মোহে বিরাট নৃপতি 
ধন্মপূত্র তবে কহিছেন তার প্রভি || 
বন্ড ভাগ্যে নুপ শুভ বৃত্তান্ত শরনিলে । 
5ব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিলেক ভেলে || 
পুর্ব কহিয়াঁছি বৃহন্নলা আছে যথা | 
কৌরবে জিনিবে ইহা কোন চিত্র কথা || 
তবে রাজ। আঁজ্ঞ। দিল মন্ত্রীগণ প্রতি | 
দতগণে প্ররক্ষার কর শীঘ্বগতি ||. 
কুলের দীপক মম কৃমাঁর উত্তর । 
কুরুসৈন্য যুদ্ধে আজি জিনে একেশ্বর || 
তার আমিবার পথ কর মনোহর । 
উচ্চ নীচ কাটি সব কর সমসর | 
দিব্য দিব্য গন্গ-বৃক্ষ রৌপহ ছুসাঁরি 
মঙ্গল বাজনা কর নাডুক অগ্দরা || 
যতেক কুমার যাহ সুলজ্জ হইয়।। 
আগু বাড়ি উত্তরেরে আন সবে গিয়। ||. 
'উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শ'ঘতর । 
নহন্নলা আন গিয়া করিয়৷ আদর || 
_ এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ | 
যারে যাহ বলে তাহ! করিল তখন || 
হৃষ্ট হয়ে বলে রাঁজ। চাহি ধর্মকারী । 
খেলিব সৈরিদ্ধী শীঘ আন পাশা সারি |। 
ধন্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়। 


হষ্টকাঁলে পাঁশাতে ঘে স্থিবচিত্ত নয ॥॥ 


২ 


) ॥ 


বিশেষে দেবন ভাঁল নহে অনুক্ষণ 
সর্ধকার্ষ্য নষ্ট হয় পাশার কারণ || 
লঙ্নীভ্রষ্ট। রাজা নষ্ট শত্রু হয় বলী। 
নান। মত দুঃখ লোক পায় পাশ! খেলি || 
শ্ুশিয়াছ তুমি পাগুবের বিবরণ । 

এই পাঁশ হেতু হারাইল রাজ্য ধন এ| 
বিত্রাট কহিল কন্ক কহ ন বৃঝিয়া । 
কৌন শক্র আছে মম বিরোধে আসিয়! || 
রাঁজচক্রবস্তী কুরু-রাজা ভুর্ষেযাধন | 

হেন জনে গ্িনিলেক আম]ুর নন্দন || 
ভুবনমণ্ডলে এই শব্দ গ্রগারিল। 
পৃথিবীর রাজ শনি ভয়ে স্তব্ধ হঃন || 
আর কোন জন আছে পৃথিবী ভিতরে | 
হইয়। ভামার বৈরী যাবে যমঘরে ॥ 
ঘধিষ্ঠির বলে রাজ উত্তম কহিল! | 

কি ভয় কৌরবে যার যন্থা বৃহন্নলা | 

এত শনি রোষভরে বিরাট নুপতি। 

ই চস্কু রত্তবর্ণ কহে কষ্ট প্রতি | 


কুলের তিলক মম কুমার উত্তর। 


সপ্গ্রামে জিনিল যেই কুরু নরবব || 
একবার তাঁর তুই ন। কিস গুণ । 
রহন্নল। ক্রীবে বাখানিস পনগ্পূম || 
বোন ছার রহনপা বাখাণিস তারে। 
তাঁর মত কত জন আছে মম পুরে ।। 
কেবল সহায় মাত্র হইল সপ্গ্রামে। 
কোন্‌ গুণে ধন্যবাদ দিস নরাধমে || 
শবণে শুনিতে যোগা যেই কথা 5হে | 
পুনঃপুন্ঃ কহিছিস কত দেছে সহে।। 
মম কথা কঞ্চ নাহি কর ভালমতে। 
কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে | 
কহিতে কহিতে রাজ! ই'ল ক্লোধমাঁত। 
হাঁতেতে আছিল পাঁশ। মারে শঘগতি | 
অক্ষ পাঁটি প্রহখরিল রাজার বদনে। 
ফুটিরা শোণিত বাহিরার সেইক্ষণে || 
অক্রোধী অঙ্গাতশক্র ধার্মের নন্দন । 
ছুই হাতে 'ছিজ রক্ত ধরেন তখন |! 


নিকটে আছিল রুষ্ণা বুঝি অভিপ্রায় | : তোমার প্রশংস। কন্ক করি অবহেলা । 


হেমপাত্র শীঘ্ব লর়ে রাজাঁরে যোগায় || | 
সেই পাত্র করি রাজ। ধরেন শোণিতে | 
না দিলেন তাহ! যত্তে ভূমিতে পড়িতে ॥| 
(হনকালে ছারদেশে উত্তর আগত । 
দ্বারীযর বলিল নৃপে জানাহ ত্বরিত || 
স্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী শীস্বগতি | 
পরযেদুডু বার্তী কহে মহস্যরীজ প্রতি | 
আবধান নরপতি শুভ সমাচার । 

রশন্নলা সহ এল উত্তর কুমার || 

তব আজ্ঞা হেত রাজা আছয়ে দুয়ারে | 
আজ্ঞা হালে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে || 
বাধা পেয়ে ন্রপতি কহে হরধিতে। 
লঙ্ম্নলা সহ পজ্রে আনহ তবরিতে || 
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি | 
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম হরপতি || 
নিঃশক্দে কহেন রাজা সারথির কাণে। 
শা গিয়া আন তৃমি রাজার লন্দনে || 
রহল্পলা এথাঁয় ন! আন কদাঁচন | 
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ || 
সারথি শুনিয়া তবে চলে সেই ক্ষণে । 
কুমারে বলিল চল রাজসভ্াবণে 11 
রহয়ল। এবে যাক আপনার স্থানে | 
একেশ্বর চল তমি রাজসম্ভাঁষণে | 
ব্রহন্নলা যাইবধরে কঙ্কের বারণ। 

শুনিয়া! করেন,পার্থ স্বস্থানে গমন || 
উত্তল্নে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ | 
বাঁপে নমক্ষরি চাহে ধন্মের বদন || 
রক্তধাঁরা বহে মুখে দেখিয়া কুমার | 
সম্ভ।মে বাপেরে বলে হয়ে চমত্কার || 
কহ তাঁত কেন দেখি হেন বিপরীত । 
ভূমিতে বসিয়া কন্ক কেন বিষাদিত.|| 
মুখে রত্তধারা বহিতেছে কি কারণ। 
কোন হেতু কহ তাত হইল এমন || 
মহস্থারাঁজ বলে পুজ্র শ্বনহ কারণ 
তোমার প্রশংসা আমি করি হে যখন || 


পরনঃপুনঃ বলে ধন্য ক্রীৰ বৃহন্নলা | 

এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হল মম তাত। 
অক্ষপাটী প্রহারিনু হঃল রক্তপাত || 
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম করিলে । 
সামান্য ত্রাণ বলি কষ্টেরে জানিলে ॥ 
এক্ষণে ইহণারে যদি সাম্য নাকরিবে। 
নিশ্চয় জীনিহ তাত সর্বনাশ হবে || 
ইন্দ্র যম বৈরী হলে আছে প্রতীকার। 
কন্ক বৈরী হলে রক্ষা নাহিক তাহার || 
শীঘ উঠ ভাত আগে প্রবোধ কঙ্কেরে। 
যেমত চিতেতে ক্রোধ ন।জন্মে তামারে || 
পত্রের বচনে রাঁজা উঠি শীঘ্বগতি | 
বিনয় পুর্ববক কহে ধর্মারাজ প্রতি || 
ভানেক স্তবন রাজা করিল কক্কেরে। 
তজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে || 
ধর্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন | 
তোমাতে আমার ক্রোধ নহি কদাঁচন || 
তমার হইলে ক্রোধ পুর্বেতে হইত | 
এখনে তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত।| 
পুর্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন। 
অক্ষপাটী যেইকালে করিলে ঘাতন || 
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল। 
যতন পূর্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল || 
শোঁণিত যদ্যপি €সই পাড়ত ভূতলে | 
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে || 
আমার শোঁণিতবিন্দু যেই স্লে পড়ে। 
সে স্কুলের রাজা প্রজা সকলেতে মরে ॥ 
উত্তর বলিল তাত কক্ক দয়ীবান । 

কঙ্ধের ক্ষমীতে হ'ল সবার কল্যাণ || «. 
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল। 
বৃহন্নলা আসিবারে কন্কট নিষেধিল ॥ 
রহন্নল! আসি যদি শোণিত দেখিত। 
তবে সে জনক বড় অনর্থ ঘটিত! 
মহাভারতের কথ অমৃত-লহরী | 
যাহার প্রসাদে সংলারবারি তরি | 


বিরাট রাজার নিকট উত্তর গে!গ্রহের বুদ্ধ নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ | 


বিবরণে উত্তরের করিত বচন। নাহি মুক্ত করি আমি একটা গোধন || 
তবে মধস্ত নরপতি চাহিয়া কুমার । শুনিয়া বিরাট কহে কহ পুর মোরে । 
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যৃদ্ধ-সমাঁচর || কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে || 


যে কর্মা করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে । কোথায় নিবাস তাঁর গেল কোথাকারে । 
চু্দ্ধ সেই কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে ||  পুনর্ধার দেখা আর পাব নাকি তারে |! 


তোঁমার সমান পুভ্র নহিল নহিবে | উত্তুর বলিল তাত আছে এই দেশে । 
তোমার মহিম| যশ সংসারে ঘুখিবে || আজি কিন্ব। কাঁলি কিম্বা তৃতীয় দিবসে || 
বহু তাঁত কিবা পে জিন কুরুগণে |. এখথাঁয় আসিবে সেই দেবের নম্দন | 

কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে || সনিয়া বিরাট হন আঁনন্দিতমন || 

দেব দৈত্য অগ্রে যাঁর যুদ্ধে নহে স্থির | তস্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ । 
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর |  উত্তরাকে দিল যত আঁনিল বসন || 


দোণ গুরু বলি যিনি প্রতাপে অপার |. যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিষ্ন। | 
ক্রোধ কৈলে জিনিবারে পারয়ে সংসার || কাশীদাস কহে কলষংপদ ধেয়াইয়! || 


কালাগ্সি সমান শিক্ষা তীম্ম মহাবীর । যতনে ধেয়ায় সাঁধু যারে নিরবধি 1 
তশ্বশ্নাম। ক্লপাচার্ধয ছুর্জর শরীর || জলধিকুলেতে যেই দয়াময় নিধি || 
কিমতে করিলে যুদ্ধ তা সবাঁর সহ!  জলধর-কান্তিমুখ চন্দ্র অখণ্ডিত | 
প্রত্যক্ষে সে সব কথা শুনি মোরে কহ || অমল কমল চক্ষু অরণনিম্দিত ॥ 
অদ্ভুত লাগিছে তোঁর এই সব কথা | মকর কুপগুল কর্ণ মস্তরকে মুকুট 


যেউ কুরুসৈন্যে আছে মহা মহা রথ! || : বান্ুলি বরণ ওকষ্ঠাধর করপুট || 
ব্যাপ্মুখ হতে যেন আমিব্য আনলে | 1 যে মুখ দর্শনে জন্ম-জন্ম-পাঁপ খণ্ডে। 


সেই মত কুরু হতে গোঁধন ছাড়ালে || ' জরাশোৌকভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে || 
ধন্য ধন্য প্র তুমি কুলের দীপক | কাশীদাঁস কহে কুষ্ণচরণ-প্রসাদে | 
বড ভাগ্যবান আমি তোমার জনক || . সদ! চিত্ত রহে মোঁর দ্বিজ-পদরজে || 
উর বলিল তাত কর আবধান | 
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ | বিবাটেব সিংগাসনে মুধিঠিব বাজ! হণ, 
বন্ড সৈন্য দেখি চিত্তে লাগে মম ভয়। তাও্।ত বাম মোচন ও বিবাটের 
হেনকালে আঁসে এক দেবের তনয় || রবি 

' আপনি হইরা.রথী করিলেক রণ | রজনীতে পাওবেরা মিলিলে ছ?জন | 


' "কুরুবল রণে সেই জিনিল তখন ॥ ৷ জিজ্ঞাসেন অর্জুনেরে ধর্মের নন্দন. || 
অদ্ভুত তাহার কর্ম নাহি দেখি শুনি। ূ শুনিলাম বছইসৈন্য বুদ্ধেতে মারিলে 
এক মুখে কি কহিব তাহার কাহিণী || | পরকার্ধ্যে কেন এত জ্ঞাতিবধ কৈলে | 
ণণ্ড ভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা । | অজ্জন বলেন অবৰধান নরনাথ | 
যতেক পড়িল তাত কে করে গণনা || : দুর্ষেযাধন-দোঁষে সৈন্য হইল নিপাত ।। 
দয়া করি তোমা আম! সন্কটেতে তারি । | এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়। 
কুকটৈন্য হতে গবী দিলেক উদ্ধারি।| | নাহি দিবে রাজ্য রণ করিবে নিল্চয় | 


যুধিষ্ঠির কহেন কি'প্রকারে জানিলে। 
ন। দিবে রাজ্য তোমা কোৌনজন কৈলে | 
পার্থ বলে অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিলে দ্রোণে 
1] করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে । 
শুনিয়! ধর্থের পুজ বিষগ্ন বদন। 

এ কর্ম করিলে তাই কিসের কারণ || 
ন। জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয়। 
ইতি মধ্যে কি প্রকারে দিলে পরিচয় |! 
কহ সহদেব শীঘ্ব গণিয়া পঞ্জিকা 
ভবাদশ বতসর গ্লেব অঙ্জাতের লেখা | 
অজ্ঞাত বসর শেষ কিছু যদি থাকে । 
তবে পুনঃ যাব মোরা ঘোর অরণ্যেতে | 
সহদেব বলে প্রভু হইয়াছে শেষ। 
চতুর্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ || 
নিয়ম হইল পুর্ণ পূর্বের লিখিত | 

তব আজ্ঞা লতে আছে হইতে উচিত || 
যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে। 
শুভ দিন সমুদিত সবে ভাঁই কবে ॥ 
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন | 
আবাঁঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ || 
নক্ষত্র উত্তরাধাঢ়া ইন্দ নামে যোগ । 
বৃহস্পতি বাঁসরেতে মাস অন্ধ ভোগ || 
সহদেববাক্যে ধর্ম হেন সম্মত । 
যথাস্থানে যান সবে নিশা অদ্ধগত || 
অনস্তরে তাঁর পর তিন দিনান্তরে | 
পুণ্য তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে || 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূবণ। 

মুকুট কুণ্ডল হাঁর অঙজদ কন্কণ || 

বিরাট রাজার রাঁজনিংহাঁসনোপরি । 
শুভ লগ্ন বুঝি তবে বসে ধর্থকারী || 
ভস্ম হতে দীপ্ত যেন হ+ল ভুতাশন | 
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল তপন || 
ইন্্রকে বেড়িয়া যেন শোতে দেবগণ । 
ভ্রাতসহ যুধিষ্ঠির শোঁতেন তেমন || 
বামতাগে বসিলেন দ্রুপদদুহিতা | 
হশ্িণেতে রকোদর ধার দণ্ড ছ1511। 


ক্রযোড়ে পুরোভাঁগে রহে ধনগ্ীয়। 
চামর ঢূলায় ছুই মাত্রীর তনয় || 
সভাতে ফ্লাজাঁর যত সভাপাল ছিল। 
দেখি শীঘ্ঘ গিয়! মত্স্যরাজারে কহিল || 
শুনিয়। বিরাট রাজ! ধায় ক্রোধভরে | 
নুপাশ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে | 
শ্বেত শঙ্খ আসে দ্ৌোহে রাজার নন্দন | 
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেই ক্ষণ || 

যত মন্নী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ |: 
বাত্তা শনি ধেয়ে সবে আমিল তখন || 
পাগুবেরে দেখি সবে বিস্ময়ে মগন | 
পঞ্চ গোট। ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন || 
জলদগ্নি সম তেজঃ পাও্বে দেখিয়া । 
মৃহুর্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া || 
উত্তর পড়িল কত দুরে ভূমিতলে | 
কৃতাঞ্লি প্রণমিয়! স্ততিবাক্য বলে || 
দেখিয়া বিরাট রাঁজ। কুশিত তন্তর | 
কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তর || 

হে কন্ক কি হেতু তব হেন ব্যবহার | 
কিমতে বসিলে তুমি আসনে আমার || 
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাঁই নিকটে । 
কোন বৃদ্ধে বৈন আজি মোর রাঁজপাটে। 
প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী । 
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী ॥ 
কৌন দ্রব্যে নাহি অন কিছু অভিলাব । 
এখন আপন ধর্ম করিলে প্রকাশ ।। 
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ। 
এবে ইচ্ছা হ'ল নিতে মম রাজপদ || 
না বুঝি বসিলে তৃমি সিংহাসনে মোর । 
আমার সম্ত,ম বিদ্যমানে নাহি তোর |' 
আর দেখ মহাশ্চ্য্য সব সভাজনে | 
সৈরিন্ধীরে বসাইল আমার আসনে || 
মোরে ভয় নাহি কিছু নাহি লোকলাজ 
পরস্ত্রী লইয়। বসে রাজসভ! মাঝ 1) 
কহ বৃহন্নলা! কেন অশুঃপুর ছাড়ি। 
কঙ্কের সঙ্বুখে দ।গ'ইলে কর যোড়ি || 


স্টিক 


হে বল্লব স্থপকাঁর তোমার কি কথ। | 
কর বাক্যে কষ্কোঁপরে ধর তুমি ছাতি।|। 
অশ্বপাল গোপালের কিব। অভিপ্রায় | 
এ দৌহে কষ্কেরে কেন চামর ঢলায় ॥ 
হে সৈরিস্থি জানিলাম তোমার চরিত্র | 
দ্র ভার্ষয1 ভূমি পরম পবিত্র ॥ 


এখন কক্ষের সহ হেন ব্যবহার |. 


নাহি লজ্জ। ভয় কিছু অগ্রেতে আমার || 
বাপের বচন শুনি পুজ ভীতমন | 
আখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ || 
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাঁজন | 
উত্তরে চাহিয়া! বলে সক্রোধ বটন || 
কহ প্রত্র তোমার এ কেমন চরিত। 
মোর পজ্র হয়ে কেন এমত অনীত || 
কঙ্গের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাঁতি। 
মুখে স্্রতিবাক্য ঘন ঘন প্রনিপাতি || 
সেই দিন হতে ভোর বৃদ্ধি হ'ল আঁন। 
বুরু হতে যেই দিন গাধনের ত্রাণ || 
আমা হতে শতগ্তণে কঙ্কেরে ভকতি। 
নহিলে একর্মা করে কঙন্টের শকতি || 
পনঃপুনঃ নরপতি কহে কটন্তর | 

কো পেতে কম্পিতক্কায় বীর রকোদর || 
নিষেধ করেন ধর্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে | 
হাসিয়া অর্জন বীর কহিছেন ধরে ॥ 
য। বলিলে নরপতি মিথ্যা কিছু নয় | 
তোমার আসন নাহি এর যোগ্য হয় || 
ঘে আসনে ত্রিভুবনে সবে নমক্করে | 
ইন্দ্র যম বরুণাদি শরণাগত ভরে || 


₹ অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ । 


মি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত || 


'সৈে আসনে নিরন্তর বসে যেই জন। 


কিমতে তাহার যোগ্য হয় এ আসন || 
অন্ধক কৌরৰ বষি তোজ আদি করি। 
সপ্তবংশ সহ খাঁটে সব্বদ! শ্রীহরি || 
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর | 
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাঁজকর | 


| 
॥ 
ূ 
| 
| 
| 


দশ কোটি হস্তী যার প্রতিদ্বার রাখে । 
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে ॥ 
দাঁনেতে দরিদ্র নাহি রহে পৃথিবীতে | 
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা ধার পালনেতে || 
অথব্ব অক্কৃতী অন্ধ যত অগণন। 
অনুক্ষণ গৃহে ভূচঞ যেন পূ্রগণ || . 
অফ্টাশী সহত্র ঘ্িজ নিত্য ভুষ্ঠৌ ঘরে । 
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ঝর লরে || 
ভীমার্জন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাহার | 

ছুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতৃলরুমার || 
পাশাতে যে রাজ্য দিয় ভাই দুর্ষেযাধনে । 
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থবনে || 
হেন রাজ! যুধিষ্ঠির ধর্ম-অবতার | 
তোমার আসনযোগ্য হয়কি ইহার | 
শুনিয়। বিরাট রাঁজ। মানে চমত্কার | 
সন্ভমে অভ্ভ্বনে কহে বল আরবার ॥ 
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্্ম-অধিকারী | 
কোথায় ইহার আর সহোদর চাঁরি | 
কোথায় দ্রূপদকন্যা ক্ৃষ্া গুণবতী | 
সত্য কহ বৃহন্নলা! এই ধন্ম যদি।| 
অজ্ভন বলেন হের দেখ নরপতি। 

তব স্থুপকার যেই বলব খেয়াঁতি || 
যাহার প্রহাঁরে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত। 
বাঘ সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত || 
মারিল কীচক যেই তোমার শ্বালক । 
দেখ এই বুকোদর জ্বলন্ত প।ৰক || 
অশ্বপাল গোপাঁলক যেই দুই জন। 
সেই দুই ভাই এই মাত্রীর নন্দন || 
এই পদ্মপলাশাক্ষী তুচারু-হাসিনী | 
পাঞ্চালরাজার কন্যা নাম যাঁজ্ঞসেনী || 
যাঁর ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল। 
সৈরিম্ধীর বেশে তৰ গৃহেতে বঞ্চিল || 
আমি ধনঞ্জয় ইহ! জানহ রাজন ! 
শুনিয়া বিরাট রাজ বিচলিতমন | 
উত্তর বয়ে তৰে করিয়া বিনয্ব | 

তব ভাগ্য দেখ ভাত বাহলে লা মায় | 


পঞ্চ ভাই জর কৃষ্ণ আজ্ঞাবস্তী তাঁত | 
ব্সরেক তব গুহে বঞ্চিল অজ্ঞাত || 
দেখিয়া ন! দেখ রাঁজা হইলে অজ্ঞান | 
যার দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় মান | 
মহাঁবল কীচকেরে হেলায় মারিল। 


ভুশর্দারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল || 


অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায় । 
তরিলাঁম যেই কর্ণধারের সহায় || 
ভঁজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধাগণ | 
রাজ্যরক্ষা কৈল তব রাখিল গোধন || 
যার শঙ্ানাঁদে তিন লোক কম্পমান | 
বধির হয়েছে অন্যাবধি মম কাণ || 
সেই ইন্দ্রদেবপুজ এই ধনগ্জীয় । 

এক রথে যে করিল কুরুসৈন্য জয় || 
পূর্বে এই ধর্মরাজ রাঁজস্থুয়কাঁলে । 
বন দিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে || 
সহজ সহত্ রাঁজ। সঙ্গে লয়ে কর। 
দ্বারিগণ-প্রহাঁরেতে জীর্ণ কলেবর || 
পূর্দ্বে তব পিতগণ বন্ধ পুণ্য কৈল। 
তেই হেন নিধি তাত গৃহেতে আসিল || 
চরণে শরণ লহ শীপ্রগতি তাঁত। 

এত্ত বলি রাজপুজু করে প্রণিপাঁত || 
শুনিয়া বিরাট রাজা সজললোচন | 
সর্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হ'ল গদ্দীদবচন || 
উর্ধীবা্ছ করি তবে পড়ে কত দুরে । 
পুনঃপুনঃ উঠে পড়ে ধুলায় ধূসরে || 
সবিনয় বলে রাজা যোড় করি পাঁণি। 
বু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি || 
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র আগে। 
করিলাম সমর্পণ তৰ পদ্যুগে || 
শুনিয়া সদয় হয়ে ধন্সের নন্দন | 
আজ্ঞ৷ করিলেন পার্থে তুলহ রাজন || 
অর্জন ধয়িয়। তীরে তোলে সেইক্ষণে | 
সাম্বাইল নরপতি মধুর বচনে || 
সর্বকাল ধর্মরাঁজ তোমারে সদয় । 
তেখগাঁর পারেতে আসি লইপু আশ্রয় || 


বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ | 
ক্ষমা কর আমাদের যত অগরাধ || . 
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ। 
বহু উপকারী ভুমি অপরারী নহ || 
বৎসরেক তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত | 
গর্ভবাঁসে যথা সবাঁকাঁর বাঁস খ্যাত || 
নিজ গৃহ হতে সুখ তৰ গৃহে পাই । 
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাই || 
বিরাট বলিল যদি হলে রূপাবান | 
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান || 
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয় | 
তাহারে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় || 
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনগ্ীয় | 
অর্জন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় || 
শুনিয়া! বিরাট রাজা হলেন ব্যথিত | 
সবিনয় অজ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ভুরিত || 
কহ মহাবীর কিব' আছে মম বাদ | 
দার! পুক্র দোঁধী কিবা কন্যা! অপরাধ || 
অর্জন বলেন রাঁজা কহ না বুঝিয়া । 
₹সরেক পড়াইন্র আচার্য হইয়া || 
দীক্ষা শিক্ষণ ভন্মদাতা একই সমান | 
ন। করিল লজ্জ! মোরে আচার্ষের জ্বানে 
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি। 
বলিবেক পার্গ ছিল নাঁরীবেশ ধরি || 
সরেক নাঁরী মহ ছিল নারীবেশে | 
শয়ন গমন কিছু না জাঁনি বিশেষে || 
এই হেতু মম ভয় বড় হয় মনে। 
বিধাঁহ করিলে নিন্দ। ঢুষফ্টের বচনে || 
তূমিহ পবিভ্র তব কন্য। গুণবতী | 
তব কন/াযোগ্য অন্ভিমন্যু মহামতি || 
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপগ্ডিত বিক্রমে কেশরী | 
তৰ কন্যা তাঁর যোগ্য। উত্তর। সুন্দরী || 
অভিমন্্য যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন 
মম প্রজে নরপতি কর কন্যা দান || 
যুখিষ্ঠিরে বলিলেন'বিরাটের তরে | 
বারবাঁনগরে দূত পাঠাহ সঙ্গরে | 


উত্তবাঁর সহিত গআভিমল্সাব বিবাহ । 


তবে ধর্মা-আঁজ্ঞা পেয়ে যাঁয় দুতগণ | 
'রাঁঙ্গে রাজ্যে যথা যথা ধৈসে বন্ধুজন | 
গাশুবের কথা 1 শুনি যত বন্ধুগণ | 
শ্ুতম ত্ে মতস্যদেশে করিল গমন || 
বকা হ উঠতে রুষও সণ্তবংশ লয়ে 
(রা কুষঃ ঢু নু ভাঁই গরুড়ে চড়িয়ে || 
-প্রদ্ুয় সা ত্যকি শীষ গদ ভাঁদি করি। 
সত্যভাঁম। রুক্সিণী প্রভৃতি যত নারী || 
ক্ুভ্র। সৌভদ্র ভর যতেক সারথি । 
সভ পরিবার আঁসিলেন লঙ্গ্মীপতি || 
আসিল পণঞ্চাল হতে দ্রূপদ রাজন | 
প্রষ্টছায় সহ পঞ্চ কৃষার নন্দন || 
বাশীরাজ আদি আর কেকয় নৃপতি। 
দুই ভাক্ষৌহিণী সেনা দোহার সংহতি || 
উগ্রসেন বন্চুদেব উদ্ধব অক্র র। 
সব্দ রাজা উরিল বিরাটের পুর || 
নানাপূতি জুক্কৃতি কৌতুক নরপতি | 
বিল উপঝিলল তথ! এল শীঘ্বপতি || 
ন1তা সহ ভাভিমন্ট্য অর্জুননন্দন | 
টিত্রসেন সারথি যে আসে সেইছণ |] 
এধিও ভোজ উ উল্গুবাঁদি যত সেনাপতি। 
পুরটমহ শু; গাঁবিনদ এগ তি || 
দাত সহজ দশ অশ্ব ভিন 
এন দক্ষ রথে চডি আসে সর্ব পক্ষ || 
দশ লক চর আঁদে পদাঁতিকগণ | 
স্লং কুষ্ত আসিলেন বিরাট ভবন || 
নে!বিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাওুব সাঁশন্দ 
টীকোর পাইল যেন পুর্ণিমাঁর চক্র || 
জা দিয় আলিঙ্গন কষে না ছাড়েন 
ঢুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন || | 
অশ্র'জলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস | 
মুখেতে,না স্বরে পাঁক্য গদগদ জাষ || 


£নলে 


 বিরাটপর্বের কথা ইহ" 


প্রণগিয়া শ্ীগোবিন্দ বনে মুদুভাষা | 
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাঁষা 
সবারে করেন পুজা রাজা “শহানি ূ 
প্রত্যক্ষে সবারে দেন উত্তম উত্তম || 
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ । 

নট নটা নৃত্য করে বিবিধ বাঁজন || , 
নাঁনারক্ষ রোপে 'আর নান। প্পমালা | 
প্রতিদ্বারে হেমকুস্ত প্রতি দ্বারে কলা || 
নানা বস্ত্র বিভূষণ কন্যাঁরে পরাল। 
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল || 
সব্বগুণে স্কুলক্ষণা উত্তর যে নাঁম। 
অভিমন্থ্য সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম || 
অভ্ভুনতনয় অভিমন্ব্য মহাঁনতি। 
রুষভাগিনেয় বস্গুদেবের যে নতি || 
ভক্তিভাবে মত্স্যরাঁজ করে কন্যাদান। 
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান || 
এক লক্ষ দিল গজ রত্বু সিংহাসন । 
প্রবাল মুকুতা বত্ব দিল নান? ধন 1| 


হেন মতে সবান্ধবে কুন্ভহলমনে । 


পন্ম নিবসেন সুখে বিরাটভবনে || 
বিদায় করেন ধঙ্ম যত রাজগণ | 
যে যাহার দেশে সব করিল গমন || 
শ্রীকুষ রহেন তথা আর অভিমন্যু | 
বিদায় করেন কুষং অর যত সৈন্য || 
যত মত্রনারী সব গেল দ্বারক।রে। 
বলভদ্র আদি তর যতেক কুমাঁরে || 
মহাভারতের কথা জম্মত-দহরী | 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরী ॥| 
গাঁওবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন। 


৷ সর্বদুঙখে তরে সেই ব্যাসের ব্চন || 
' হরিকথ। শ্রবদ্দেতি সর্বপাঁপ যায় । 
' আদ্য অন্ত হতে যেবা হরিগুণ গায় || 


কাঁশীরাঁম দাস কহে পাঁচালির মত । 
নসয়াপিত | 


বিরাঁটপর্থের টাক। 


টাক| (১) পু ৪-যখন অজ্ঞতবাসের 
* পরামর্শ হয়, কৎ্কালে ধনঞ্জয় ধর্শরাজের 
নিকট পাঞ্চাল, চেদি, মত্সা, শৃরসেন, পটচ্চর, 
দশার্ণ, নরবাধ্ী, মল, শান্স। যৃগন্ধব, বিশ।ল, 
কুন্ধিরাষ্, শুরা ও অবস্তী এই কয়টী রমণীয় 
বামোপযষে।গী রাজ্যের নাম উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। 
টী(২)পু ২৫-_মুলে ইহাই বর্ণিত আছে 
যে, নবপতি স্ুশম্ম। গোধন হরণ ও বৈরনির্ধাতন 
মানসে শ্বীয় মহতী সেন] সমভিব্যাছারে কৃষণ- 
পন্ীয়! সপ্তমী তিথিতে মৎ্দ্যদেশাভিমুখে 
যাত্রা করেন। 


বিবাটপর্কের টিক] সম্পুর্ণ 









পি শস্ণ সাঙ্্য 


টা(৩) পৃ ২৫__মূলগ্স্থে স্পষ্টই লিখিত 
আছে যে, শতানীক ও মদ্দিরাক্ষ দুইজন বিরাট, 
নৃপতির স্ছোদর এবং শঙ্খ তদীয় জে পুজ। 
কিন্ত তাহার শত নামক পুভ্রের কোন 
উল্লেখ নাই। এই শস্গই রঙ্রতযয় আয়সগর্ড 
তাক্ষিক সংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম পরিধান করিয়া 
ছিলেন বলিয়! শ্বেতশঙ্খ নামে পরিচিত । 
টী (৪) পৃ ৪০-_মুল গ্রন্থে এই স্থলে 
ত্রাক্ষণ মাহান্্য কীর্তনের কোন চিহই দেখা 
যায় ন|; কিন্তু৬কাশীরাম দাস ইহা বর্ণন 
করিয়াছেন; সুতরাং উহ! ম₹+.. খীশীরামের 
্বকপোলকম্পিত সন্দেহ নাই। 


৮. জিও ৯০০৫৯ ও ক 


শপ ট্রি সি পি 
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